[ পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা-পর্যৎ কর্তৃক নির্ধারিত পাঠ্যস্থটী অনুসারে উচ্চ মাধ্যমিক 
ও নর্বার্থসাধক বিঘ্ভালয়সমূহের বাণ্জ্য-ধারার নবম হইতে একাদশ শে 
ছাত্রশ্থাত্রীদের জন্ত লিখিত ] : 


বাণিদ্যিক গোঁৱৰিজ্ঞান ৪ ধনৰিজ্ঞান 


লভ্রশ্রম ও দছিতভীক্স এ 


(আলোচনা, সংক্ষিপ্তপার ও ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত প্রস্নোত্তর-স ন্দছলিত ) 
[ উচ্চ মাধ্যমিক বাণিজ্য-ধারার নবম হইতে একাদশ শ্রেণীর জন্য ] 


প্রাশিবনায চক্রবর্তী, এস. এ. 
অধ্যক্ষ, শ্যামাপ্রধাদ কলেজ, কলিকাত!। 
An Introduction to Politics, রাgতত্ব ( ত্রৈ-বাধিক স্মাতক সংস্করণ ) 
১ম, ২য় ও ওয় খণ্ড, অর্থতত্্ব উচ্চ মাধ্যমিক ধনবিজ্ঞান ও 
পৌরবিজ্ঞান, প্রাকৃ-বিশ্ববিালয় ধনবিজ্ঞান ও পৌঁরবিজ্ঞান, 
বাণিজি'ক ধনবিজ্ঞান ও পৌরবিজ্ঞান প্রভৃতি গ্রন্ব-প্রণেত!। ৷ 


মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড 
পুস্তক-বিক্রেত!| ও প্রকাশক , 
১৪, বঞ্চিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, 
কলিকাত!-১২ 


প্রকাশক £ 
শীদীনেশচন্দ্র বসু 
মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিঃ 
১০, বন্ধিম.চ্যাটা্জি স্ট্রীট্‌ কলিকাতা-১২ 


IE RT, West tenga) 
OOD. isonet snes t2° "0 Bae 
0. NO ঢ়) 5132 প্রথম সংস্করণ-_-১৯৬২ 
aoa when oS weele. ao 
দ্বিতীয় সংস্করণ-_১৪৬৪ 


তৃতীয় যংস্করণ-_১৯৬৬ 
মূল্য £৭ টাক! ৫০ পয়সা মাত্র 


আসাম এজেণ্টস্‌ 
বি. বি. ব্রাদার্স এণ্ড কোং 
কলেজ হোস্টেল রোগ 


গোঁহাটী-১ 
মুদ্রাকর £ 
ভীঅজিতকুমার বসু দেবেশ দত্ত 
শক্তি প্রেস k অরুণিমা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌ 
২৭৷৩বি, হরি ঘোষ স্ট্রীট, ৮১, সিমলা স্ট্রীট্‌, 


কলিকাতা-৬ কলিকাতা-৬ 
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is 


নিবেদন 


বহুদিন হইতে প্রকাশক ও কয়েকজন শিক্ষক বন্ধু উচ্চ মাধ্যমিক বাণিজ্য- 
ধারার জন্য পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞানের উপর একখানি পুস্তক লিখিতে 
অনুরোধ জানাইতেছেন। কিন্ত এতদিন তাহা সম্ভব হয় নাই । এবার 
প্রকাশকের সনির্বন্ধ অম্ুরোধে মৎ-প্রণীত উচ্চ যাধাঁতমুক ধনবিজ্ঞান ও পৌর- 
বিজ্ঞান পুস্তকখানিকে ভিত্তি করিয়! বাণিজ্য-ধারার জন্ এই পুস্তকখানি 
{লখিত হইল । যতদূর সম্ভব নির্ধারিত পাঠ্যস্থহীর সরল ও ' বিস্তারিত 
আলোচন! এই পুস্তকে কর! হইল। প্রত্যেক অধ্যায়ের শেে অধ্যার্টির = 
সংক্ষিপ্রসার এবং তৎসঙ্গে মধ্যশিক্ষ! পর্যতের বাণিজ্য-ধারার ১৯৬২ নাল পর্যন্ত 
সমুদয় প্রশ্নের ও অন্য সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইল । প্রশ্নোত্তরের.y < 
জন্য পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি পাইলেও ছাত্র-ছাত্রীগণ উত্তরগুলি পাঠ করিলে 
প্রশ্নের তাৎপর্য ও "উত্তর লিখিবার প্রণালী সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিবেন এবং 
এজন্য তাঁহাদের আর কোন স্বতন্ত্র পুস্তকের প্রয়োজন হইরে না। 
আশাকরি, যাঁহাদের জন্য এই পুস্তক লিখিত হইল, পুপ্তক পাঠে তাঁহার! 
উপকৃত হইবেন । 

প্রকাশক ও তাহাদের সুদক্ষ কর্মচারিববন্দকে আস্তরিক ধন্যবাদ জানাই । 
অরুণিম! প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌ যেরূপ ত্রুতগতিতে মুদ্রণকার্য সমাপ্ত করিয়াছেন, 
তাহা বিস্ময়ের বিষয় । yj 


শ্যামাপ্রসাদ কলেজ 
কলিকাতা|-২৬ 
কোজাগরী লক্ষ্মী পুণিম। 
২৬শে আশ্বিন, ১৩৬৯ 
ইং ১৩১০৬২ 


্রশিবনাথ চক্ৰবৰ্তী 


——r—— 


তৃতীয় সংস্করণের ভুমিকা 


এই সংস্করণে পুস্তকখামির যথাযথ পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হইল । 
১৯৬৫ মালের প্রশ্নগুলিও যথাস্থানে আলোচিত হইল । আশা করি, ছাত্র- 
ছাত্রীগণ এই সংস্করণ পাঠে লাভবান হইবেন । 

প্রকাশক ও প্রেসকে জ্লান্তরিক ধন্যবাদ । 


কলিকাতা-২৬ 


শ্যামাপ্রদাদ কলেজ 
f { গ্রীশিবনাথ চক্ৰবৰ্তী 
জরীপঞ্চমী, ১৩৭২, ২৬| ১৬৬ 
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Syllabus For Economics & Civics 
CIVICS including INDIAN ADMINISTRATION 
CLASS—X 


Meaning and Scope of the study of Civics. 

Nature and stages of Society. 

The individual, Society, the State and the other 
Associations. 

Ends and Functions of the Modern State. 
Citizenship—Citizens and Aliens—Acquisition and 
termination of Citizenship. Rights and duties of a 
Citizen—The fundamental Rights and the Directive 
Principles of State Policy as included in the Constitu- 
tion of India. 

Law—Meaning of Law. Law and Liberty. 

Forms of Government—Democracy and Dictatorship. 
Merits and Demerits of Democracy—Conditions for 
Democracy. Unitary and Federal Government—their 
advantages and disadvantages. ' Nature~.of Indian 
Federation. [Bo t 
Constitution—Nature of a Constitution— Written and 
Unwritten. Rigid and Flexible Constitutions. 

The Executive, the Legislature and the ites: 
Theory of Separation of Powers. 

The Electorate—Adult Suffrage—Extent of Hleekolate 
—Minority representation — Voters and Constituehcies 
in India. ik 

Public Opinion and Political Parties. Nature of Public 
Opinion— Methods of influencing Public” Opinion. 
Nature of Political Parties—Functions of Political 
Parties—Merits and Demerits of Party system. 
Relations between States—Nationalism and Inter- 
nationalism. The United Nations. 

Government of India—Union Executive and Union 
Legislature. State Executive and State Legislature. 
Judicial System—lLocal Self-Governing Bodies with 
reference to West Bengal. 


ECONOMICS including INDIAN ECONOMIC PROBLEMS 
CLASS—XI 


1. The Eeonomic activities of man—The Subject-matter 
of Economics. 
FEE outline description of the main features of present- 
Ay economic structure and activity in India in conjunc- 
. tion with the elements only of the theory of demand and 
Supply, may be the starting point. ] > 
2. Home Fundamental concepts : Wealth, Goods, Utility, 
Production and Consumption. Supply and Demand. 
Value and Price. 


-8. Wants and their characteristics—Law of Diminishing 
Utility— Total and Marginal Utility. 

4. Law of Demand—Elasticity of Demand. 

5. Factors of Production—Land, Labour, Capital and 
Organisation. Land and other factors of production— 
Laws of Returns. Supply and efficiency of Labour— 
Division of Labour. Capital—Wesalth and Capital, 
Capital formation in India, The function of the 
Organiser. 

6. Targe scale Production—Internal and. External Econo- 
mies of large-scale production. Small-scale production. 
Localisation of industries. Organisation of large and 
small Industries in India. 


7. Exchange : What is a market ? Conditions determining 
Bize of market— Value and Price. Value and competi- 
tion—Theory of Value. Market Value and Normal 
Value—Equilibrium of demand and supply in the 
case of market value and in the case of Normal Value. 
Value and the laws of Returns. 


8. International Trade: Territorial Division of Labour. 


Protection and Free Trade—Fiscal Policy in India. 


9. Money: Barter. What is money ? Functions of money. 
Different kinds of money in India. Paper money— Value 


of money. Index Numbers. Quantity Theory 
Money—lInflation—Prices in India. 


10. Credit and Banking: Nature and characteristics of 
Credit. Credit instruments. Banking: Central and 
Commercial Banks and their functions—Clearing House 


System— Different kinds of Banks in India. 


11. Distribution, Rent, Wages, Interest and Profit. National 
Dividend and National Income, India’s Nutional Income 


and its principal sources. 


< ফ্ুটীগত 
প্রথম থণ্ড 
প্র্রম ভল্যান্স 


পৌরবিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও বিষয়বস্ত 
পৌঁরবিজ্ঞানের সংজ্ঞা, পৌরবিজ্ঞানের আধুনিক সংজ্ঞ| ও বিষয়- - 
বস্তু, পৌরবিজ্ঞানের সহিত অন্তান্ত সমাজ-বিজ্ঞানের সম্বন্ধ, 
পৌঁরবিজ্ঞান আলোচনার সার্থকতা, সংক্ষিপ্তপার, প্রশ্র ও উত্তর । 


ছিতীহ্ অন্যান 


মানব সমাজের প্রকৃতি ও বিবর্তন 
সমাজ কাহাকে বলে, সমাজের ক্রমবিবর্তন, সমাজের উদ্দেশ্য, 
ভারতের যৌথ পরিবার, যৌথ পরিবারের সুবিধা, অসুবিধা, 
ব্যক্তি ও সমাজ, সংক্ষিপ্রসার, প্রশ্ন ও উত্তর । 

ভূতীহ্ন ভ্যান 

রাষ্টর 
রাষ্ট্রের সংজ্ঞা, রাষ্ট্রের উপাদান, সার্বভৌমের বৈশিষ্ট্য, রা ও 
সমাজের অন্তান্ত সঙ্ঘ, রাষ্ট্র ও সরকার, রাষ্ট্রের উৎপত্তি, এশ্বরিক 
উৎপত্তি মতবাদ, পরিবারের ক্রম-সম্প্রপারণের ফলে রাষ্ট্রের 
উৎপত্তি মতবাদ, বল প্রয়োগ মতবাদ, সামাজিক চুক্তি মতবাদ_ 
হবস্‌, লক, রুশো, সমালোচনা, এতিহাসিক মতবাদ বা 
বিবর্তনবাদ, সংক্ষিপ্তসার, প্রশ্ন ও উত্তর । 


চ্ূৰ্শ জন্য্যাত্স 


রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী 


রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য, রাষ্ট্রের কার্যাবলী, ব্যক্তি-স্বাতস্ত্যবাদ, ব্য ক্তি-স্বাতস্ত্য- 
বাদের পক্ষে যুক্তি, বিপক্ষে যুক্তি, সমাজতন্ত্রবাদ, সমাজতস্ত্রবাদের 


S১০ 


২০ 


( ye ) 
( বিভিন্ন-প্রকার-ভেদ, মার্কসের সমাজতন্ত্রবাদ, সমষ্টি-প্রধান সমাজ- 
বত তন্ত্রবাদ,অ-রাষ্ট্রতন্ত্রী সমাজতন্ত্রবাদ, সমিতি-প্রধান সমাজতন্তরবাদ, 
সাম্যবাদ, সমাজতন্তরবাদের পক্ষে যুক্তি, বিপক্ষে যুক্তি, আধুনিক 
রাষ্ট্রের কার্যকলাপের পরিধি, সরকারের কার্যাবলী, অবশ্যকরণীয় 
ব! অপরিহার্য কার্য, হচ্ছামূলক কার্য, সংক্ষিপ্তসার, প্রশ্ন ও উত্তর। 


পঞ্চহম জ্প্্যান্স 


নাগরিকত৷ ৫ 
নাগরিক সংজ্ঞা, নাগরিক ও বিদেশী, নাগরিকত! অর্জ্নের পদ্ধতি, 
নাগরিক অধিকারের বিলুপ্রি, সু-নাগরিকের গুণ, পূর্ণ নাগরিক 
জীবনের অন্তরায়, অস্তরায়গুলির প্রতিকার, অধিকার, নাগরিক 

অধিকারের প্রকারভেদ, পৌর অধিকার, মৌলিক অধিকার, 
রাজনৈতিক অধিকার, অর্থ নৈতিক অধিকার, ভোটদান করিবার 
ক্ষমত|, সার্বজনীন ভোটাধিকার, কর্তব্য, পরিবারের প্রতি 
নাগরিকের কর্তব্য, সমাজের প্রতি কর্তব্য, রাষ্টের প্রতি আনুগত্য, 
রাষ্ট্রের আইন মান্য করিয়! চল', করপ্রদান, ভোটদান, অধিকার 
ও কর্তব্যের পারস্পরিক সম্পর্ক, ভারতে শাসনতন্ত্রের মৌলিক 
অধিকারসমূহ, মৌলিক অধিকারগুলির বৈশিষ্ট, ভারতে-শাসন- 
তন্ত্রের রাষ্ট্রপরিচালনার নিৰ্দেশাত্মক নীতি, মৌলিক অধিকার ও 
নিৰ্দেশাত্মক নীতি, সংক্ষিপ্তশার, প্রশ্ন ও উত্তর । 
নষ্ট ভল্যাস 

আইন ও স্বাধীনত! ৮৭ 
আইন, আইনের উৎয, রাষ্ট্রীয় আইন ও নৈতিক নিয়ম, স্বাধীনতা, 
স্বাধীনতার প্রকৃত তাৎপর্য ও আইনের সহিত ইহার সম্পর্ক, 
ব্যক্তি-স্বাধীনত! রক্ষা করিবার বিভিন্ন উপায়, সংক্ষিপ্তসার, 
প্রশ্ন ও উত্তর । 

সপ্তম ভাব্যা্স 

লরকার ১০e 

সরকারের বিভিন্ন রূপ, আ্যারিসটট্‌লের শ্রেণী-বিভাগ, আধুনিক 


CAEL) 


শ্ৰেণী-বিভাগ, রাজতন্ত্র, অভিজাত-তন্তর, গণতন্ত্র, একনায়ক-তন্তর, 
আমলাতন্তর, গণতন্ত্র'ও ইহার বিভিন্নক্নপ, গণতন্ত্র, গণতন্ত্রের গুণ, 
গণতন্ত্রের দোষ, গণতন্ত্রের সাফল্যের উপাদান, পরোক্ষ গণতন্ত্রে 
প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি প্রয়োগ, গণনির্দেশাধিকার, গণ-প্রস্তাব 
অধিকার, গণভোট, প্রত্যাবর্তনের আদেশ, একনায়কতত্র, 
গণতন্ত্র ও একনায়কতন্তর, একনায়কতস্ত্রের গুণ, দোষ, প্রজাতন্ত্র বা 
সাধারণতন্ত্র, এককেন্দ্রীয় শাশন-ব্যবস্থা, যুক্তরাষ্টরীয্ন শাসন-ব্যবস্থা, 
যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য, এককেন্দ্রীয় ও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার 
পার্থক্য, যুক্তরাষ্ট্রের গঠন-পদ্ধতি, যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতার বিভাগ, 
যুক্তরাষ্ট্র গঠনের ও সাফল্যের উপাদান, এককেন্দ্রীয় সরকারের 
সুবিধা, অসুবিধা, যুক্তরাষ্ট্রের সুবিধা, অসুবিধা, মন্তরিসংসদ-চালিত 
শাসন-ব্যবস্থা, রাষ্ট্রপতি-চালিত সরকার, মস্্রিলংসদ-চালিত 
সরকারের গুণাগুণ, রাষ্টরপতি-চালিত সরকারের গুণাগুণ, 
ভারতের যুক্তরাষ্টরীয় ব্যবস্থার প্রকৃতি, ভারতের শাসনতন্তরের 
যুক্তরাষ্্রীয় ও এককেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য, যুক্তরাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ট্য, এককেন্দ্রীয় 
শাসন-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য, সংক্ষিপ্রসার, প্রশ্ন ও উত্তর । 


অষ্টম ভন্যাহ্ম 
শাসনতন্ত্র FR ১ * ১৩৭ 

" সংজ্ঞা, শাসনতম্ত্রের শ্রেণীবিভাগ, লিখিত ও অ-লিখিত শাসন- 
তন্ত্রের পার্থক্য সুস্পষ্ট নয়, অ-লিখিত শাসনতয্্রের সুবিধা ও 
অসুবিধা, লিখিত শাসনতয্ের সুবিধা ও অসুবিধা, নমনীয় ও 
অ-নমনীয় শাসনতন্ত্র, নমনীয় শাসনতয্ত্রের সুবিধ! ও অসুবিধা, 
অ-নমনীয় শাসনতন্ত্রের গুণ ও অপগুণ, শাসনতন্ত্রের স্বরূপ, 
শাসনতন্র-পরিবর্তনের বিভিন্ন পদ্ধতি, শাসনতত্ত্রের বিষয়বস্তু, 
সংক্ষিপ্রসার, প্রশ্ন ও উত্তর ৷ 


নৰম ভ্যান 


সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ১৫১ 
বিভিন্ন বিভাগ, আইনসভা ও ইহার কাজ, আইনসভার .গঠন, 


(10) 
আইনমভায় একটি পরিষদ বা! দুইটি পরিষদ থাকিবে, আইন- 
সভার কার্যকাল ও সংগঠন, আইন-প্রণয়ন পদ্ধতি, শাসন-বিভাগ, 
শাসন-বিভাগের কার্য, বিচার-বিভাগ ও ইহার কার্য, বিচারক 
নিয়োগ পদ্ধতি, সরকারের বিভিন্ন কার্যের পৃথকীকরণ, 
সমালোচন|, ভারতে ক্ষমত!| পৃথকীকরণ নীতির প্রয়োগ, 
শাসন-বিভাগের বিভিন্ন দপ্তর, সংক্ষিপ্তগার, প্রশ্ন ও উত্তর। 


দশন জল্যাজস 
নির্বাচকমণ্ডলী ৰ ১৬৮ 


নির্বাচকমণ্ডলী ও ভোটাধিকার, সার্বজনীন ভোটাধিকার ঃ 
ইহার পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি, স্ত্রীলোকের ভোটাধিকার, প্রত্যক্ষ 
ও পরোক্ষ নির্বাচন, ওণ, দোষ, সংখ্যালখিষ্টের নির্বাচন সমস্ত, 
সংখ্যালঘুদলের প্রতিনিধিত্ব প্রণালী, একক হস্তান্তরযোগ্য 
ভোটে আহন্বুপাতিক নির্বাচন, তালিকা-প্রথায় আঙ্ুপাতিক 
নির্বাচন, সীমাবদ্ধ ভোট, স্ত,পীকারী বা একত্রিত ভোট, দ্বিতীয়- 
বার ভোট গ্রহণ, সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচন, নির্বাচক- 

* মণ্ডলীর কর্তব্য, ভারতে নির্বাচন ও নির্বাচন এলাকা, ভোটদাতা, 
নির্বাচন এলাকা, সংক্ষিপ্তসার, প্রশ্ন ও উত্তর ৷ = 


এক্ষাদনশ ভনপ্ৰ্যান্স 


জনমত ও রাজনৈতিক দল বিৰ 
গণতন্ত্র ও জনমত, জনমতের প্রকৃতি, জনমত-গঠনের বিভিন্ন 
উপায়, আইন ও জনমত, ভারতে জনমত, রাজনৈতিক দল, 
রাজনৈতিক দলের কার্য, দলীয় শাসনের গুণ, দোষ, দুই-দল 
বনাম বহু-দল, দুই-দলের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি, বহু-দলের 
পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি, এক-দলীয় শাদন, দলব্যবস্থার ক্রটি দূর 
করিবার উপায়, সংক্ষিপ্তসার, প্রশ্ন ও উত্তর । y 


(148) 
দ্বাদ্দশ জপ্যাত্স 


জাতায়নতাবাদ ও আন্তর্জা তিকতা - ২০৭ 
জাতি, জাতীয়তাবাদ, বিকৃত জাতীয়তাবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, 
আত্তর্জাতিকত', সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ, উদ্দেশ্য, সংগঠন, সাধারণ 
সভা, নিরাপত্তা বা স্বস্তি পরিষদ, কর্মসংস্থা, আত্তর্জাতিক 
বিচারালয়, অছি পরিষদ, অর্থ নৈতিক ও সামাজিক পরিষদ, 
সংক্ষিপ্তদার, প্রশ্ন ও উত্তর । 


ভ্ৰস্নোদ্ছদশ ভনশ্য্যান্স 


ভারতের শাসন-ব্যবস্থ! ২২০ 


ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র, ক্ষমত!-বণ্টন, যুক্তরাষ্ট্রীয-তালিকা, রাজ্য 
তালিকা, যুগ্ম তালিক', ভারতীয় শাসনতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য, 
কেন্দ্রীয় সরকার, রাষ্ট্রপতি, রাষ্টপতির নির্বাচন, রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা; 
শাসন-পরিচালনার ক্ষমতা, আইন-প্রণয়ন ক্ষমত', অর্থ-দংক্রান্ত 
ক্ষমতা, বিচারবিষয়ক ক্ষমত!, জরুরী ক্ষমতা, উপ-রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রি- 
* পরিষদ, প্রধানমন্ত্রী, যুক্তরাধরীয় আইনসভা, পার্লামেণ্ট, রাজ্য- 
সভা, লোকসভা, পার্লামেণ্টের সদস্তগণের অধিকারসমূহ, 
পার্লামেণ্ট ভার কার্য ও ক্ষমতা, রাজ্যশভা ও লোকসভার মধ্যে 
সম্পর্ক, আইন-প্রণয়ন পদ্ধতি, আইনসতার নিকট মন্ত্রিগণের 
দায়িত্ব, রাজ্যপরকার, শাসনকর্তৃপক্ম-_রাজ্যপাল, রাজ্যপালের 
নিয়োগ-পদ্ধতি, রাজ্যপালের ক্ষমতা, শাসনবিভাগীয় ক্ষয়তা, 
আইনবিষয়ক ক্ষমতা, রাজসশ্ববিষয়ক ক্ষয়তা, বিচারবিষয়ক ক্ষমতা, 
মন্ত্রিপরিষদ, রাজ্য আইনসভা, বিধান পরিষদ, বিধানসভা, 
রাজ্য আইনসভার ক্ষমতা ও কার্য, জন্ম ও কাশ্মীরের অবস্থা, 
কেন্তর-শাসিত অঞ্চলের শাসন-ব্যবস্থা, আঞ্চলিক পরামর্শ সভা, 
শাসনতন্ত্র সংশোধনের পদ্ধতি, কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারের মধ্যে 
সম্পর্ক, আইন-প্রণয়ন সম্পর্ক, শাসন-সম্পর্ক, বিচার-ব্যবস্থা, 
বিচার-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট, দেওয়ানী আদালত, ফৌজদারী 
আদালত, উচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্ট, স্থানীয় শাসন, স্থানীয় 


Gye) 


শাসন কাহাকে বলে, বিভাগ ও বিভাগীয় শাসনকর্তা, জেলা- 

"শাসক, মহকুমা শাসন, থানা, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, পৌরপ্রতিষ্ঠান, 
কলিকাত! পৌরপ্রতিষ্ঠান, গঠনতন্ত্র, পৌরপ্রতিষ্ঠানের কাজ, 
পৌরপ্রতিষ্ঠানের আয়ের উৎশ, সাধারণ পৌরপ্রতিষ্ঠান, কার্য, 
আয়, সেনানিবাস প্রতিষ্ঠান, গ্রামীণ স্বায়ত্বশাদন প্রতিষ্ঠান, 
জেলা বোর্ড, কার্য, আয়, স্থানীয় বোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড, কার্য, 
আয়, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, অন্তান্ত আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান, কলিকাতা 
নগরোন্নয়ন প্রতিষ্ঠান, কলিকাতা বন্দর রক্ষক প্রতিষ্ঠান, 
সংক্ষিপ্তসার, প্রশ্ন ও উত্তর । 


দ্বিতীয় খণ্ড 
প্রত্রম ভঅনল্যযান্স 
ধনবিজ্ঞানের সংজ্ঞ| ও বিষয়বস্ত 

সংজ্ঞা ও বিষয়বস্তু, ধনবিজ্ঞান কি ধনেরই বিজ্ঞান, ধনবিস্ঞান কি 
বিজ্ঞান, অর্থ নৈতিক স্থত্ৰ ও ইহার প্রকৃতি, ধনবিজ্ঞান ও অগ্তান্ত 
সমাজবিজ্ঞান, ধনবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান, ধনবিজ্ঞান ও রাষ্ট্র 
বিজ্ঞান, ধনবিজ্ঞান ও ইতিহাস, ধনবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্র, ধন- 
বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর বিভাগ, ধনবিজ্ঞান আলোচনার সার্থকতা, 
আধুনিক অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য, সংক্ষিপ্তশার, প্রশ্ন ও 
উত্তর । 


ছিতীস্ন জ্যাম 


ধনবিভ্ানের কতিপয় মৌলিক ধারণা 
দ্রব্য, ধন বা সম্পদ, ব্যক্তিগত ধন, সমষ্টিগত ধন ও জাতীয় ধন, 
উপযোগ--আকারগত উপযোগ, স্থানগত উপযোগ, কালগত 
উপযোগ, পসেবাগত উপযোগ, উৎপাদন, ভোগ, চাহিদ', 
সরবরাহ, বিনিময়-মূল্য, অর্থমূল্য বা দাম, সংক্ষিধসার, প্রশ্ন ও 
উত্তর । 


তভাব 


(we ) 
ভূতীহ্ন ভধ্যাত্স 


অভাব ও ইহার প্রকৃতি, অভাবের শ্রেণীবিভাগ, ক্রমহ্ভা সমান 
উপযোগের স্থত্র, উপযোগ হাসের কারণ, ব্যত্ক্রম, প্রান্তিক 
উপযোগ ও সমগ্র উপযোগ, প্রান্তিক উপযোগ ও মূল্য, সংক্ষিপ্ত- 
সার, প্রশ্ন ও উত্তর । 

চন্ূৰ্থ অন্যত্র 


চাহিদার সূত্র ও স্থিতিস্থাপকতা 


চাহিদার স্থত্র, ব্যতিক্রম, চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা, চাহিদার 
স্থিতিস্থাপকত! কিসের উপর নির্ভরশীল, স্থিতিস্থাপকতার 
পরিমাপ, চাহিদার স্থত্র ও চাহিদার স্থিতিস্থাপকত!, চাহিদার 
স্থিতিস্থাপকত! সংজ্ঞার বাস্তব উপযোগ, ভোগোদ্ধ স্ত, সংক্ষিপ্ত- 
সার, প্রশ্ন ও উত্তর । 

পঞ্চম জন্যাত্ 


উৎপাদনের উপাদান 


উৎপাদনের উপাদান, ভুমি ও ইহার উৎপাদিকা-শক্তি, ভূমির 
বৈশিষ্ট্য, ভূমির উৎপাদিকা-শক্তি কিসের উপর নির্ভর করে, 
উৎপাদন-বিধি, ক্রমহাসমান উৎপাদন-বিধি, ব্যতিক্রম, খনি ও 
মৎস্তস্থলীর ক্ষেত্র, শিল্পক্ষেত্র, ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-বিধি, পরি- 
বর্তনশীল অহুপাতের স্বত্র, ম্যালথাসের সংখ্যাতত্ব, ভারতে কি 
ম্যালথাসের সিদ্ধান্ত প্রযোজ্য, জনসংখ্যা ও জাতীয় আয়, শ্রমিক 
সরবরাহ, শ্রমিকের দক্ষতা, ভারতের শ্রমিকের কর্মদক্ষতা, শ্রম- 
বিভাগ, বিভিন্ন ধরণের শ্রম-বিভাগ, শ্রম-বিভাগের সুবিধা, 
অসুবিধা, শ্রম-বিভাগের সীমা, মূলধন বা পু'জি, মূলধনের সংজ্ঞা, 
মূলধনের প্রকৃতি, ভূষি ও মূলধন, মূলধন ও আয়, মূলধন ও 
অর্থ, মূলধনের প্রকারভেদ, মূলধনের কাজ, মূলধন গঠনের 
উপাদান, ভারতে মূলধনের অভাবের কারণ, মূলধন সংগঠন, 
পরিচালক বা ব্যবস্থাপক, পরিচালকের কাজ, সংক্ষিণ্ুসার, 
প্রশ্ন ও উত্তর । 


২৮ 


8৩ 


(le ) 
হষ্ট অঞ্যাম্স 
ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্প-সংগঠন ৮৮ 

শিল্পের সংজ্ঞা, বৃহৎ, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প কাহাকে বলে, শিল্প- 
সংগঠন, বৃহদায়তন শিল্প আবির্ভাবের কারণ, বৃহদায়তন শিল্পের 
সুবিধা ও.অস্থবিধা, বৃহদায়তন শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রসারের সীমা, 
ক্ষুদ্বায়তন শিল্পের সুবিধা, ভৌগোলিক শ্রম-বিভাগ বা স্থানীয়- 
করণ, শিল্প স্থানীয়করণের কারণ, শিল্প স্বানীয়করণের সুবিধা ও 
অসুবিধা, ভারতের শিল্প-সংগঠন, সরকার পরিচালিত শিল্প, 
ভারতের কুটিরশিল্প, কুটিরশিল্পের ক্রটির কারণ, কুটিরশিল্পের 
উন্নতির উপায়, ভারতের কয়েকটি প্রধান কুটিরশিল্প, ভারতে 
শিল্পে অনগ্রসরতার কারণ, শিল্পোন্য়নের জন্য ব্যবস্থা, সংক্ষিপ্ত- * 
সার, প্রশ্ন ও উত্তর । 


সপ্তম অনপ্য্যানস 


বিনিময় ও বাজার ১১১ 
ধনবিজ্ঞানে বাজারের সংজ্ঞা, বাজারের আয়তন, প্রতিযোগিতা, 
একচেটিয়!, বিনিময়-মূল্য, অৰ্থমূল্য বা দাম, প্রতিযোগিতার 
ক্ষেত্রে মূল্য-নির্ধারণ, বাজার দর ও স্বাভাবিক দর, একচেটিয়। 
মুল্য-নির্ধারণ, একচেটিয়! ব্যবসায়ীর মূল্য ধার্য করিবার ক্ষমতার 
সীমা, মূল্য-পরিবর্তন ও আয়-পরিবর্তন, সরবরাহ ও সরবরাহ- 
ব্যয় কিসের উপর নির্ভর করে, প্রান্তিক উপযোগ, প্রান্তিক 
উৎপাদনব-ব্যয় ও মূল্য, মূলেযর উপর উপাদান-বৃদ্ধির অহ্পাতের 
প্রভাব, সংক্ষিপ্তসার, প্রশ্ন ও উত্তর। 


জঙষ্টম জশ্যাত 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ১৩৬ 


আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কাহাকে বলে, ভৌগোলিক শ্রম-বিভাগ, 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুবিধা, অসুবিধা, বাণিজ্যের উদ্ব তত; 
লেন-দেনের উদ্ধ ত্র, আমদানী-রপ্তানীর সমতা, অবাধ বাণিজ্য ও 


অর্থ 


(1/e ) 


সংরক্ষণ, অবাধ বাণিজ্যের পক্ষে যুক্তি, সংরক্ষণের পক্ষে যুক্তি, 
বিপক্ষে যুক্তি, ভারত সরকারের সংরক্ষণ-নীতি, নূতন সংরক্ষণ- 
নীতি, সংক্ষিপ্তসার, প্রশ্ন ও উত্তর 


নবম ভগ্যাস্স 


অর্ধের উৎপত্তি, দ্রব্য-বিনিময়ের অসুবিধা, ভাল অর্থের গুণাবলী, - 


অর্থের সংজ্ঞা, অর্থের কাজ, মুদ্র! মান, প্রামাণিক মুদ্রা, প্রতীক- 
মুদ্রা, বিছিত অর্থ, ভারতের টাকা, ভারতের নূতন দশযিক মুদ্রা, 
কাগজী টাকার প্রকারভেদ, কাগজী টাকার সুবিধ', অস্তবিধা, 
এঁচ্ছিক অর্থ, আদিষ্ট অর্থ, অর্থের প্রকারভেদ, একধাতুমান, 
সব্ণমান, দ্বি-ধাতুমান, গ্রেলামের নিয়ম, পরিচালিত মুদ্রা-ব্যবস্া 
বা কাগজীমান, ভারতের বর্তমান মুদ্রা-ব্যবস্থা, অর্থের মূল্য, 
অর্থের পরিমাণতত্ব, মূল্যস্তর পরিমাপ করিবার- উপায়-স্থচক 
সংখ্য, সুচক সংখ্যার সুবিধা, যুদ্রাস্ফীতি, মুদ্রাস্ফীতির কারণ, 
কুফল, মুদ্রাস্মীতি-নিরোধের উপায়, ভারতে মূল্যস্তর, গৃহীত 
প্রতিকার-ব্যবস্থা, সংক্ষিপ্তশার, প্রশ্ন ও উত্তর 


দশম ভ্যান 


ঝণ ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থ! 


খণের প্রতি ও বৈশিষ্ট্য, খণপত্র, ঝণপত্রের প্রকারভেদ, ব্যাঙ্ক 
কর্তৃক চালু খণপত্র ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায় কতৃক চালু খণপত্র, 
খণের সুবিধ', অসুবিধা, ধণ ও মূলধন, মূল্যের উপর থণের 
প্রভাব, ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্কের কাজ, ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার উপযোগ, বিভিন্ন- 
ধরণের ব্যাঙ্ক, বাণিজ্যিক ব্যাঞ্ধ, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক, কার্য, ভারতের 
ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা, রিসার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, কার্য, ভারতের রাষ্রীয় 
ব্যাঙ্ক, যৌথ-মূলধনী ব্যাঙ্ক বৈদেশিক বিনিময় ব্যাঙ্ক, শিল্প- 
সহায়ক ব্যাঙ্ক, সমবায় ব্যাঙ্ক, জমি-হন্ধকী ব্যাঙ্ক, দেশীয় ব্যাঙ্ক, 
ভারত সরকারের ব্যাঙ্কিং কার্য, ভারতে ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের ক্রটি, 
নিকাশীঘর, সংক্ষিপ্তসার, প্রশ্ন ও উত্তর । 


১৫৬ 


১৮৫ 


(1° ) 


একাদশ জনপ্য্যান্স 


বণ্টন, উপাদানের আয়, মজুরি, কাজ হিসাবে মজুরি ও সময় 
হিশাবে মজুরি, আধিক মজুরি ও প্রকৃত বা সামগ্রিক মজুরি, 
মজুরি নির্ধারণ-নীতি, জীবন-ধারণোপযোগী মজুরি, জীবন- 
যাত্রার মান ও মজুরি, প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমত| নীতি, 
মজুরির হারের পার্থক্যের কারণ, ভারতে মজুরির হার, সুদ_ 
সুদের সংজ্ঞা, মোট সুদ ও নীট্‌ সুদ, সুদের হারের তারতম্য, 
সুদের হার কি ভাবে স্থির হয়, ভারতে সুদের হার, খাজনা 
থাজনার সংজ্ঞা, রিকার্ডোর খাজনা-তত্তব, রিকার্ডোর খাজনা- 
তত্ত্বের সমালোচনা, খাজনার কারণ, অর্থ নৈতিক থাজন! ও 
চুক্তি দ্বার! নির্ধারিত খাজনা, খাজনার সহিত মূল্যের সম্পর্ক, 
শহরাঞ্চলে গৃহনির্মাণের জমির খাজনা, জনসংখ্যা-বৃদ্ধি ও কৃষির 
উন্নতির সহিত খাজনার সম্পর্ক, অঙুপার্জিত মূল্যবৃদ্ধি, ভারতে 
জমির খাজনা, মুনাফা, মোট মুনাফা ও খাটি মুনাফা, 
উৎপাদনের আয় হিসাবে মুনাফার সহিত অন্তান্ত আয়ের 
পার্থক্য, নীট বা খাঁটি মুনাফার উপাদান, ভারতে ব্যবস্থাপকের 
মুনাফা, যৌথ প্রতিযোগিতা! ও শ্রমিক সঙ্ঘ, শ্রমিক সঙ্ঘের 
কার্যক্রম, মজুরির উপর শরমিকসভ্ঘের প্রভাব, ভারতে শ্রমিক 
আন্দোলন, ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ক্রুটি, প্রতিকার, 
জাতীয় আয়_আয়, আথিক আয় ও প্রকৃত আয়, জাতীয় আয়, 
নীট জাতীয় আয়, জাতীয় আয় বিশ্লেষণের গুরুত্ব, জাতীয় আয় 
পরিমাপ পদ্ধতি, জাতীয় আয় পরিমাপের অসুবিধা, ভারতের 
জাতীয় আয়, জাতীয় আয়ের উৎস, সংক্ষিপ্তলার, প্রশ্ন ও 
উত্তর । 


২১০ 


প্রথম জন্যানস 


পৌরবিজ্ঞানের সংজ্ঞ| ও বিষয়বস্ত 
( Definition and Scope of Civics ) 
পৌরবিজ্ঞানের সংজ্ব—Definition of Civics 


পৌরবিজ্ঞানের ইংরাঞ্জী প্রতিশব্দ হইল সিভিন্স ( 0ivi০৪)। সিভিক্স শব্দটি 
আবার যথাক্রমে লাতিন ‘সিভিটাস’ ( (i৮9৪ ) ও ‘সিভিস’ (0৮০৪) হইতে 
গৃহীত। ‘সিভিটাস' শব্দের অর্থ হইল নগর-রাইু আর ‘সিভিস' শব্দের অর্থ হইল 
নাগরিক । ্‌ 

প্রাচীন গ্রীস ও রোমে নগরকে কেন্দ্র করিয়! রাষ্ট গঠিত হয়। এথেন্স, স্পার্ট, 
সাইরাকিউন প্রভৃতি ছিল এই জাতীয় রাষ্ট্র । রাষ্ট্রের আয়তন নগরেই শীমাবদ্ধ 
থাকিত বলিয়! এই জাতীয় রাষ্ট্রকে নগর-রাষ্ট্র ( 06-5৯০ ) বলা হইত। গ্রীক 
ও রোম দেশের সভ্যত! এই নগর-রাষ্টরকে কেন্দ্র .করিয়| গড়িয়া উঠে। এই নগর- 
রাষ্ট্রের যে-শমন্ত অধিবাশীর প্রচুর অবগর ছিল, এবং যাহার! রাষ্টরপরিচালনা-কার্যে 
সক্রিয়ভাবে ‘অংশ গ্রহণ করিবার যোগ্যতার অধিকারী ছিল, তাহাদিগকেই 
নাগরিক বল! হইত। রাষ্টরপরিচালনা-কার্যে অংশ গ্রহণ করিৰার অযোগ্যতাহেতু 
ক্রীতদা, দবিন-মজুর ও স্ত্ীলোকগণ নাগরিক বলিয়! গণ্য হইত না। 

শব্দগত অর্থের দিক দিয়! দেখিলে বলা যায় যে, পৌরবিজ্ঞান হইল নেই শাস্ত্র, 
যে শাস্ত্র পুর অর্থাৎ নগর এবং পৌরজন অর্থাৎ নাগরিক লইয়! আলোচন! করে। 
প্রাচীন খগ্রীশ ও রোমে রাষ্ট্র ও সমাজ ছিল অভিন্ন, রায্টরই ছিল সমাজের একমাত্র 
প্রতিষ্ঠান এবং নাগরিকগণের সর্ববিধ কার্যকলাপই একমাত্র রাষ্ট্রের ব্যাপারেই 
সীমাবদ্ধ ছিল। সুতরাং অতীত যুগে পৌরবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তু নাগরিক 
অধিকার-ভোগ ও নাগরিক কর্তব্য-পালনেই সীমাবদ্ধ ছিল। নগর-রাষ্ট্রের সহিত 
নাগরিকগণের সম্পর্ক এবং এই পারস্পরিক সপ্পর্ক-গংক্রাস্ত যাবতীয় বিষয়ের 
আলোচনা পৌরবিজ্ঞানের প্রধান বিষয়বস্তু বলিয়! পরিগণিত হইত । 
পৌরবিজ্ঞানের আধুনিক সংজ্ঞ| ও বিষয়বস্ত_Modern Definition of 
Civics and its Scope 

বর্তমান যুগে নগর-রাষ্ট্রের পরিবর্তে দেশজোড়! বৃহৎ রাষ্ট্রের আবির্ভাব 
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হইয়াছে। আধুনিক রাষ্টর্ডলি একদিকে যেরূপ আয়তনে ও জনসংখ্যায় বিশাল, 
অপরদিকে তদ্রপ নানাবিধ জটিল সমস্তা-সংকুল। এদিক দিয়| দেখিতে গেলে 
আধুনিক অতিকায় রাষ্ট্রের সহিত অতীত যুগের ক্ষুদ্রকায় নগর-রাষধ্ট্রের তুলনাই হয় 
₹ না, কিন্তু ত সত্বেও রাষ্ট্রের স্থায়ী অধিবাস এখনও পর্যন্ত নাগরিক বলিয়া অভিহিত 
হয়। নাগরিক ৰলিয়ন। অভিহিত হইলেও অতীত যুগের নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য 
এবং বর্তমান যুগের নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে মাহ্যের ধারণার আমুল 
পরিবর্তন ঘটয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে পৌরবিজ্ঞান-সম্পর্কেও এই ধারণার রূপান্তর 
ঘটিয়াছে। বর্তমান যুগে মাহ্বষ মুখ্যতঃ রাষ্ট্রের নাগরিক হইলেও নাগরিকতা 
তাহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য নহে। মাহ্বষের সামাজিক জীবনের পূৰ্ণপ্রকাশ 
একমাত্র রাষ্েই নয় ; তাই সামাজিক মাহুযের বহুমুখী ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের 
জন্য সমাজ-জীবনে নানাবিধ স্যঘের স্থষ্টি হইয়াছে। এই শঙ্ঘগুলি মান্ষের ব্যক্তিত্ব 
বিকাশের গহায়ক বলিয়া এই সঙ্ঘগুলির সদস্য হিসাবে প্রত্যেক মানুষেরই 
কতকণ্ডলি অধিকার ও কর্তব্য আছে। উদ্াহরণপ্বর্ূপ বল! যাইতে পারে যে, মাঙ্গুয 
যেন্ছানে বাদ করে তাহার সহিত তাহার একট! ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সুতরাং 
বাদ স্থানের সমন্তাগ্ডলির সহিত তাহার জীবনের সুখ-শাস্তি নিবিড়ভাবে জড়িত 
থাকে। এই জন্যই গ্রাম পঞ্চায়েৎ, যুনিয়ন বোর্ড, পৌরসভা! প্রভৃতি স্থানীয় 
দ্বায়ত্বশাগন-প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে। এই সমস্ত স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের সদস্য 
হিসাবেও মাঙ্কযের কতকগুলি অধিকার ও কর্তব্য আছে এবং এই অধিকারভোগ 
ও কর্তব্য-পালন তাহার নাগরিক জীবনের একটি অবিচ্ছেন্ত অংশ বলিয়া পরিগণিত 
হয়। ৰওমান ব্যাপকতর নাগরিক জীবনের এই অংশকে স্থানীয় নাগরিকতা 
( Local or Municipal Citizenship ) বলা হয় | 
মাহষ য়ে গ্রাম বা শহরে বাস করে তাহা তাহার প্রধান কর্মকেন্্র হইলেও 
যাগুষের আহুগত্য একমাত্র লেই গ্রাম বা শহরে সীমাবদ্ধ থাকে ন1। কোন গ্রাম 
বা-শহর দেশের একটি অঞ্চলমাত্র এবং এই অঞ্চলের সুখ-শাত্তি অনেক পরিমাণে 
লমগ্র দেশের শাসমব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। সুতরাং মাহ্যের প্রথম ও প্রধান 
আমুগত্য হইল দেশের প্রতি--রাষ্ট্রের প্রতি। মাহ্যের সমপ্ত অধিকারের উৎস 
হইল রাষ্টী এবং একমাত্র রাষ্ট্রের সদবস্ত হিসাবেই তাহার অধিকারগুলি সমাজে 
স্বীকৃতিলাভ করে। কোন একটি রাষ্ট্রের সদস্ত হিসাবে মানুষ যে অধিকার ভোগ 
করে এবং রাষ্ট্রদম্পকিত কর্তব্য পালন করে, তাহাকে জাতীয় নাগরিকত৷ 
( National Citizenship ) বলা হয়| 
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বর্তমানে জাতীয় নাগরিকতাই মানব-জীবনের' শেষ অধ্যায় বলিয়া পরিগণিত 
হয় ন!। মানুষ যে গ্রামে বা নগরে বাদ করে, মে সেখানকার স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের 
সদস্ত। দ্বিতীয়তঃ, সে যে রাষ্ট্রে বাস করে সে রাষ্ট্রেরও সে সদস্য, কিন্তু বর্তমানে 
মাঙ্গযের নাগরিক অধিকার ও কর্তব্যবোধ তাহার গ্রাম, শহর এমন কি দেশের গণ্ডি 
অতিক্রম করিয়! সমগ্র পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। মান্য আজ তাহার সংকীর্ণ 
ব্যক্তিগত ও দেশগত স্বার্থের উধেব উঠিয়া! বিশ্ববাশীকে ‘ভ্রাতৃ’-সম্বোধন করিতেছে। 
মাঙ্নষ বুঝিতে পারিয়াছে যে, সে যে-দেশে বসবাস করে সে-দেশের রাষ্ট্রের সভ্য 
হইলেও দে সমগ্র মানব-গোষ্ঠীর ও একজন সভ্য এবং তাই সমগ্র মানব-গোষ্ঠীর প্রতি 
আদঙ্ুগত্য স্বীকার কর! তাহার "পবিত্র কর্তব্য বলিয়া সে মনে করে। প্ৰধানতঃ 
অর্থনৈতিক কারণে হইলেও কৃষ্টিগত ও ধর্মীয় কারণেও মানুষ নির্দিষ্ট ভৌগোলিক 
এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকিয়! সমগ্র পৃথিবীকে নিজের কর্মক্ষেত্র করিয়া 
লইতেছে। মাহুযের জীবন আজ বহু সমন্ত'-সংকুল, তাই তাহার চিন্তা ও কর্মের 
পরিধিও সুদূর বিস্তৃত। এই জন্যই আজ শিক্ষ! ও সংস্কৃতিমুলক নানা আন্তর্জাতিক 
সঙ্ঘ গঠিত হইয়াছে এবং এই সমস্ত আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের 
মানুষ আজ এক বৃহত্তর মানব-সমাজ গঠনের পথে অগ্রসর হইয়াছে। সম্মিলিত 
জাতিপুঞ্জ (United N্i০দ৪) আজ মহামানবের মহামিলনক্ষেত্র বলিয়া 
পরিগণিত হইয়াছে। তাই পৌরবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু আর স্থানীয় নাগরিকতা বা 
জাতীয় নাগরিকতাগ় সীমাবদ্ধ নহে । মানব-গোষ্ঠীর একজন হিসাবে-_আন্তর্জাতিক 
সঙ্ঘের সদন্ত হিগাবে ব্যক্তির সম্পর্ক, দায়িত্ব, অধিকার ও কর্তব্য আজ পৌরবিজ্ঞানের 
বিষয়বস্তুর অস্তভূক্ত। ব্যক্তি-মান্যের এই আতস্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সভ্য হিসাবে 
যে অধিকার ও দায়িত্ব আছে, তাহাকে আন্তর্জাতিক নাগর্িকত! ( Interna- 
tional Citizenship ) বলা হয় । 

পৌরবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু আলোচন! করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় 
যে, স্থানীয় প্রতিষ্ঠান হইতে আরম্ভ করিয়া আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত মানুষে 
মাহুযে সম্পর্ক রহিয়াছে। এই পারস্পরিক সম্পর্ক যতই বন্ধুত্বপূর্ণ ও দৃঢ়তর 
হইবে, মানব-গোষ্ঠীর মধ্যে ততই এক্য, সাম্য ও মৈত্রীভাব স্থাপিত হইয়া সমগ্র 
মানবজাতির বৃহত্তর কল্যাণ সাধিত হইবে। স্তরাং কি উপায়ে আদর্শ 
স্থানীর প্রতিষ্ঠান, জাতীয় প্রতিষ্ঠান ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়! 
মাহ্ষযের মধ্যে শৌভ্রাত্র স্থাপন করা! যায়, তাহাই 'হইল পৌঁরবিজ্ঞান-আলোচনার 
প্রধান উদ্দেশ্য । 
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পৌরবিজ্ঞানের সহিত অন্যান্য সমাজ-বিজ্ঞানের সন্বন্ধ_Relation of 
Civics with other Social Science 


পৌরবিজ্ঞান সমাজবদ্ধ মাহ্ষেরই আচার ও রীতিনীতি সম্পর্কে আলোচনা 
করে। সুতরাং ইহ! একটি সমাজ-বিজ্ঞান। সমাজ্-বিজ্ঞান হিগাবে অন্তান্ক 
শাস্ত্রের সহিত পৌরবিজ্ঞান ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত । এখন দেখা! যাউক, অন্তান্য শাস্ত্রের 
সহিত ইহার কি সম্বন্ধ । 
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রাষ্ট্রবিজ্ঞানে রাষ্ট্রসম্পর্কিত সকল তথ্যেরই আলোচন! হয়। আর পৌরবিজ্ঞানে 
আলোচন! হয় নাগরিকগণের সহিত সরকারের সম্পর্কের বিষয়। সুতরাং 
পৌরবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু রাষ্্রসম্পর্কে নাগরিক অধিকার ও নাগরিক কর্তব্যে 
সীমাবদ্ধ। নাগরিক জীবনের সমস্ত ব্যতীত পৌরবিজ্ঞানে রাষ্রসম্পঞ্কিত অন্য 
কোন সমস্তার আলোচন! হয় ন!। কিন্ত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার ক্ষেত্র আরও 
ব্যাপক ও বহুদূর বিস্তৃত। রাষ্ট্রকে নাগরিক জীবনের দৈনন্দিন মন্ত! ব্যতীত 
আরও বহু জটিল সমস্তার সমাধান করিতে হয়। বর্তমান যুগে রাষ্ট্রের প্রধান 
সমস্ত! হইল আন্তর্জাতিক সমস্যাগডলির সমাধান করিয়! পররাষ্ট্রের সহিত সহিত সহ- 
অস্তিত্ব ( 0০-exi৪০৷০০ ) নীতির ভিত্তিতে সম্পর্ক স্থাপন কর!। নতুব! কোন 
রাষ্ট্রের পক্ষেই আভ্যস্তরীণ শাস্তি-শৃঞ্খল! রক্ষা করিয়! দেশের উন্নতির জন্ভ গঠনমূলক 
কার্য পরিচালনা কর! সম্ভব নহে। নাগরিক জীবনের অভাব-অভিযোগ দূর করিয়া 
তাহাদের সুধ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিতে হইলে রাষ্ট্রের আতভ্যস্তরীণ শাসনব্যবস্থা ও 
বৈদেশিক নীতি সুপরিচালিত হওয়| একাস্ত প্রয়োজন। সুতরাং রাষ্ট্রসম্পর্কে . 
নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ শাসননীতি ও বৈদেশিক সম্পর্কের 
উপর নির্ভর করে। কাজেই পৌরবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু ও রাষধরবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত । নাগরিক জীবনের বহুমুখী সমস্ত! লইয়া আলোচন! করা হইল 
উভয় বিজ্ঞানের মূল লক্ষ্য । 


পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিভ্ঞান_0ivi০s and Economics 


দ্বারিস্র্য হইল মাহুযের সামাজিক জীবনের প্রধান অভিশাপ ৷ দারিত্্য দুর 
করিয়া! মাহৃযের জীবনযাত্রার মান উন্নত করিতে না পারিলে নাগরিক জ্বীবনের 
পূর্ণ বিকাশ হইতে পারে ন!। দারিদ্রযই হইল সু-নাগরিকতার প্রধান অন্তরায় । 


পৌরবিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও বিষয়বস্ত e« 


ধনবিজ্ঞানের আলোচনার প্রধান উদ্দেশ্য দারিদ্র্য ও বেকার সমস্তার সমাধান করিয়া! - 
মাঙ্ষের সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি কর!। মাহ্ুষের অর্থনৈতিক দুর্গতি দূর হইলে সুনাগরিকতার 
প্রধান বাধা অপদারিত হয়। সুতরাং ধনবিজ্ঞানের সাহায্য ব্যতীত পৌরবিজ্ঞান 
আলোচনার উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে ন!। ধনবিজ্ঞান হইতে প্রাপ্ত জ্ঞান প্রয়োগ 
করিয়া পৌরবিজ্ঞান আলোচনার উদ্দেশ্য অর্থাৎ নাগরিক জীবনের স্ুখ-সমৃদ্ধি 
বৃদ্ধি দ্বার। আদর্শ নাগরিক স্থষ্টি করা সম্ভব । অপর পক্ষে পৌরনীতির দ্বারা 
শসমথিত না হইলে ধনবিজ্ঞানের কোন সুপরিকল্পন! কার্যকরী কর! যায় ন!। স্মুতরাং 
পৌরনীতি ও ধনবিজ্ঞান পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত । 


পৌরবিজ্ঞান ও ইতিহাস_০i৮i০৪ and History 


পৌরবিজ্ঞান নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করে, আর 
ইতিহাস অতীতের আলোচন! করে। বর্তমান যুগের নাগরিক অধিকার ও 
কর্তব্য সম্পর্কে সঠিক ধারণ! করিতে হইলে ইতিহাসের শাহায্য ব্যতীত সে ধারণা 
নিভুল হইতে পারে ন!; কারণ বর্তমান নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য এবং আধুমিক 
চিন্তাধার। ও পৌর-প্রতিষ্ঠানগ্ডলি অতীতযুগের ভিত্তির উপর গঠিত হইয়াছে। 
পৌর-প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্রমপরিণতির মূলকথা ও ভবিষ্যৎ অগ্রগতির ধার! বুঝিতে 
হইলে ইতিহাসের সাহায্য অপরিহার্য । অতীতের পরিণতি হইল বর্তমান 
এবং বর্তমানের ভিত্তিতেই ভবিষ্যৎ গঠিত হয়। ইতিহাসে নাগরিক জীবনের 
বহুমুখী অভিজ্ঞতার কথ! লিপিবদ্ধ আছে। তাই ইতিহাস পাঠ করিয়া অতীত 
অভিজ্ঞ তার ভিত্তিতে বর্তমান সম্পর্কে সঠিক ধারণ! করিতে হইবে এবং বর্তমান 
সম্পর্কে ঠিক পথে পরিচালিত হইলে ভবিষ্যৎ কল্যার্ণের পথ সুগম হয়। সুতরাং 
ইতিহাসের শহিত শম্পর্কহীন পৌরবিজ্ঞান কোনরূপ সুফল দিতে পারে না। 


পৌরবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত—0ivi০s and Ethics 


পৌরবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্রের বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র । নীতিশান্ মানুষের সমগ্র 
জীবনের--তাহার চিন্তাধারা, কাজের উদ্দেশ্য ও বাহ্যিক আচরণ সব লইয়া 
আলোচনা করে এবং কোন্টি ভাল ও কোন্টি মন্দ, তাহার নির্দেশ দেয়। পৌর- 
বিজ্ঞানে নাগরিক জীবনের শুধুমাত্র বাহিক আচরণগুলি আলোচনা করা হয়। 
এদিক দিয়ে দেখিতে গেলে পৌরবিজ্ঞানের বিযয়বস্তু নীতিশাস্ত্রের বিষয়বস্তু অপেক্ষা 
সঞ্ধীর্ণতর, কিন্ত উদ্দেশ্যের দিক দিয়া দেখিতে গেলে বুঝা যায় যে, উভয়শাস্তরের মধ্যে 


৬ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


- ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্ধমান | নীতিশাস্ত্রের উদ্দেশ্য হইল আদর্শ মাহ্ম স্থষ্টি কর, আর 
পৌরবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হইল আদর্শ নাগরিক স্থষ্টি কর! ৷ কিন্ত মাহুষ হিসাবে 
আদৰ্শস্থানীয় না হইলে আদর্শ নাগরিক হওয়া সম্ভব নহে ৷ সুতরাং আদর্শ নাগরিক 
হইতে হইলে নীতিশাস্তের নির্দেশ অঙ্গুদারেই নাগরিক জীবনের অধিকার রক্ষা ও 
কর্তব্য পালন কর! প্রয়োজন । যে কাজ নীতিশাস্ত্র সমর্থন করে না, সেরূপ কাজ 
করিয়া কেহ আদর্শ নাগরিক হইতে পারে ন!। নাগরিক হিদাবে মাঙ্নষের 
আচরণের আদর্শ কিন্কপ হওয়| উচিত, একমাত্র নীতিশাস্ত্রের সাহায্যে তাহ! জানা 
যায়। সুতরাং নীতিশাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে মাঙন্নুষের কার্যকলাপ পরিচালিত ন! 
হইলে নাগরিক জীবনের মঙ্গলময় পরিণতি হহঁতে পারে না। 


পৌরবিজ্ঞান আলোচনার সার্থকত!—Utility of the study of (ivios 


ইংরেজীতে একটি উক্তি আছে. যাহার সারমর্ম হইল যে, গণতন্ত্রের সাফল্যের 
জন্য দেশে শিক্ষিত ও শচেতন জনমত একাস্ত অপরিহার্য । (“An alert and 
intelligent public opinion is the first essential of democracy.”) 
উক্তিটি সম্পূর্ণরূপে শত্য। নাগরিকগণ যদি শিক্ষিত ও সচেতন না হয়, তাহ! 
হইলে তাহারা যথাযথভাবে তাহাদের নাগরিক অধিকার-ভোগ ও কর্তব্যপালন 
করিতে পারে ন!। শাসক-গোষ্ঠী ক্রমশঃ তাহাদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করিবে ও 
কালক্রয়ে তাহার! ক্রীতদাসে পরিণত হইবে । কর্তব্যপালনে অবহেলার ফলে 
শাসনব্যবস্থাও দুর্বল হইয়া তাহাদের অধিকার রক্ষা করিতে অসমর্থ হইবে । এই 
জন্যই নাগরিকগণের তাহাদের অধিকার ও কর্তব্য-সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন থাকা 
প্রয়োজন। আর পৌরবিজ্ঞাঞ্নর আলোচন! হইতেই নাগরিকগণ তাহাদের 
অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান আহরণ করিতে পারে। রাষ্ট্র আইন 
প্রণয়ন করিয়া কিভাবে শাস্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা দ্বার! নাগরিকগণকে তাহাদের 
ব্যক্তিত্ব-বিকাশের স্ুবিধ! দান করে, পৌরবিজ্ঞানের আলোচনা হইতে তাহা 
জানিতে পার! যায়। ইহা ছাড়া, পৌরবিজ্ঞান আলোচন! দ্বারা মানুষ আত্ম- 
সচেতন হইয়| তাহার নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত হইতে পারে। 
পোৌঁরবিজ্ঞান পাঠ করিয়া মাঙ্রয নিজের অধিকার ও কর্তব্য দম্পর্কে অবহিত হওয়া 
ছাড়া তাহার মধ্যে সমাজ-চেতনা জন্মে ন।। ইহার ফলে সে অপরের অধিকার 
ও কর্তব্য সম্পর্কে শ্রদ্ধাবান হয়। পারস্পরিক সুবিধা-অস্ুবিধা বিবেচন! করিয়া 
মাহ্য যদি তাহার কার্যকলাপ নি স্রণ করে তাহ! হইলে সমাজ-জীবনের বহু 


পৌরবিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও বিষয়বস্তু A 


সমস্তারই সহজে সমাধান হয়। মাঙ্ষের মনে সমাজ-চেতন! জাগরিত হইলে, 
মাঙ্গম তাহার পারিপাশ্বিক সামাজিক নানা সমস্তার শমাধান করিয়া কিতাবে 
উন্নততর জীবন যাপন করিতে পারে, গে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট মত গঠন করিতে শিক্ষা- 
লাভ করে। j 

স্বাধীনতা লাভ করিবার পর এই শাস্ত্রের আলোচনা ভারতের নাগরিকগণের 
পক্ষে অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে। সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রবর্তনের ফলে 
নাগরিকগণের দায়িত্ব বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুতরাং স্বাধীন দেশের 
স্বাধীন নাগরিক হিসাবে তাহাদের পক্ষে সংবিধান-প্রদ্ত অধিকার ও কর্তব্যগুলি 
সম্পর্কে সঠিক ধারণ! করিতে হইলে পৌরবিজ্ঞানের মূলনীতিগুলির সহিত পরিচিত 
হওয়া! একান্ত প্রয়োজন । নতুব! স্বাধীনতালাভ বিফল হইবে । 


সংক্ষিপ্তসার 
পৌরবিজ্ঞানের সংজ্ঞ। 


প্রাচীন গ্রীক ও রোমকগণ নগর-রাষ্ট্রে বাস করিত। নগর-রাষ্ট্রের যে সমস্ত 
অধিবাসীর রাষ্ট্রের কাজে যোগদান করিবার অবসর ও যোগ্যত!| ছিল, তাহাদিগকে 
নাগরিক বলা হইত এবং এই নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচন! হইল 
পৌরবিজ্ঞানের প্রধান বিষয়বস্তু । 


আধুনিক সংজ্ঞা ও বিষয়বস্তু 


নগর-রাষ্ট্রের পরিবর্তে বর্তমানে দেশজোড়া বৃহৎ রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে। এই 
বৃহৎ রাষ্ট্রের স্থায়ী অধিবাসীমাত্রই নাগরিক বলিয়া পরিচিত । বর্তমান যুগের 
নাগরিকগণ এখন আর শুধুমাত্র রাষ্ট্রের সদস্ত নহে। নাগরিকগণের ব্যক্তিত্বের 
পূর্ণ বিকাশের জ্রন্য সমাজে বহু সঙ্ঘ গঠিত হইয়াছে এবং প্রত্যেক নাগরিক এইরূপ 
একাধিক সঙ্ঘের সদস্ত। মাহু্য যে গ্রামে ব! শহরে বাস করে, সেই গ্রাম বা 
শহরের সহিত তাহার একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে। এই সম্পর্ক পঞ্চায়েত সভা, 
পৌরসভা প্রহ্ৃৃতি স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারা নিয়স্ত্রিত হয় এবং এই স্থানায় 
প্রতিষ্ঠানগুলির সম্পর্কে মাহ্ুয যে অধিকার ভোগ করে ও কর্তব্যপালন করে, 
তাহাকে স্থানীয় নাগরিকত! বল! হয়। 


৮ বাণিজ্যিক পৌরধিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


কোন গ্রাম বা সহরের স্বার্থ সমগ্র দেশের স্বার্থের সহিত জড়িত। রাষ্ট্রের 
নাগরিক হিসাবেই মানুষ স্থানীয় অধিকারগুলি ভোগ করিতে পারে, সুতরাং রাষ্ট্র 
সম্পর্কিত প্রত্যেক মাহ্ুষের কতকগুলি অধিকার ও কর্তব্য আছে। মাঙ্গুষের 
জীবনের এই রাষ্ট্র-সম্পর্কিত অধিকার-ভোগ ও কর্তব্যপালন জাতীয় নাগরিকতা 
বলিয়া কথিত হয়। 

বর্তমানে জাতীয় নাগরিকত! মানবজীৰনের চরম উদ্দেশ্য বলিয়| পরিগণিত হয় 
না। মান্য ক্ৰমশঃই দেশ ও রাষ্ট্রের গণ্ডি অতিক্রম করিয়া নিজেকে সমগ্র 
মানবজাতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ বলিয়! ভাৰিতে শিখিতেছে। তাই সে মনে করে 
যে, বিশ্বমানবের প্রতি তাহার একটি কর্তব্য আছে এবং এই বিশ্বমানবের একজন 
হিসাবে সেও মানব-অধিকার দাবী করিতে পারে। সুতরাং মাহ্ষের অধিকার ও 
কর্তব্যবোধ আজ তাহার ক্ষুদ্র গ্রাম ব! শহর ও রাষ্ট্রের সীম! অতিক্রম করিয়া! 
বিশ্বমানবতার দিকে অগ্রসর হইতেছে। বিশ্বমানব-সম্পর্কে মানুষের এই অধিকার ও 
কর্তব্যবোধ হইল আন্তর্জাতিক নাগরিকতা। 


পৌরবিজ্ঞান ও অন্যান্য সমাজ-বিজ্ঞান 


পৌরবিজ্ঞান একটি সমাজ-বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞানে রাষ্টুকে কেন্দ্র করিয়া 
সাঙ্গষের অধিকার ও কর্তব্যগুলি সম্পর্কে আলোচন! কর! হয়। সমাজ বিজ্ঞান 
হিসাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস, ধনবিজ্ঞান, নীতিশাস্ত্র প্রভৃতি অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানের 
সহিত এই শাস্ত্র ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত । ইতিহাস হইতেই মাহ্বষের অধিকার ও 
কর্তব্যের উৎসের সন্ধান পাওয়! যায়। মাচ্গষের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে 
হইলে অর্থনৈতিক জীবনের মান উন্নত হওয়! একান্ত আবশ্যক । আবার, অর্থ- 
নৈতিক দুৰ্গতি হইল সু-নাগরিকতার প্রধান অস্তরায়। আদর্শ নাগরিক হহঁতে 
হইলে নীতিশাস্ত্রের নির্দেশ অহুযারেই নাগরিক অধিকাররক্ষ। ও কর্তব্যপালন করা 
প্রয়োজন ৷ 


পৌরবিজ্ঞান আলোচনার সার্থকত৷ 


সু-নাগরিক হইতে গেলে অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান থাকা! একান্ত 
আবশ্যক। পৌরবিজ্ঞান পাঠ করিয়া এই জ্ঞান লাভ করা যায়। পৌরবিজ্ঞান- 
আলোচনার ফলে মাহুযের সমাজচেতন। বৃদ্ধি পায় এবং সে সহযোগিতার ভিত্তিতে 


পৌরবিজ্ঞানের সংজ্ঞ! ও বিষয়বস্তু ঞ 


সামাজিক নান! সমস্তার সমাধান করিবার শিক্ষা পায়। স্বাধীন ভারতের নাগরিক- 
গণের পক্ষে তাহাদের অধিকার ও কর্তব্য শম্পর্কে সঠিক ধারণা করিবার জন্য 
পৌরবিজ্ঞান আলোচন! কর! একান্ত আবশ্যক। 


প্রশ্ন ও উত্তর 


1. Describe the scope and value of studying Civics. 
[ H. 8. (Com.) 1961 (Comp.) J 
পোঁরবিজ্ঞান আলোচনার পরিধি এবং ইহার চর্চার সার্থকত! বর্ণনা! কর । 
উঃ_শব্দাত অর্থের দিক দিয়া দেখিলে বলা যায় যে, পৌঁরবিজ্ঞান হইল সেই শান্ত, যে শাস্ত 
পুর অর্থাৎ নগর এবং পোঁরঞ্জন অর্থাৎ নাগরিক লইয়া আলোচন! করে। বর্তমানে নগর রাষ্ট্রের 
পরিবর্তে দেশঞ্জোড়! বৃহদায়তন রাষ্ট্রের আবির্ভাব হওয়ার ফলে পোঁরবিজ্ঞানের সংজ্ঞ| ও বিষয়বস্তুর 
পরিধি ব্যাপকতর হইয়াছে। বর্তমানে রাষ্ট্রের স্থায়ী অধিবাসী মাত্রই নাগরিক বলিয়া অভিহিত 
হয়। আর এই নাগরিক জীবনও নানা দিক দিয়া বহু সমস্তা-সংকুল হইয়াছে। তাই বর্তমান যুগের 
নাগরিক অধিকার ও নাগরিক কতঁব্য সম্পর্কে মানুযের ধারণার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে 
পোঁরবিজ্ঞানের বিষয়বস্ত সম্পর্কে এই ধারণার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। বর্তমানে মামুষ মূখ্যতঃ রাষ্ট্রের 
নাগরিক হইলেও নাগরিকতা তাহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য নহে। মান্গুষের মামাজিক জীবনের 
পূর্ণ প্রকাশ একমাত্র বাষ্ট নহে। তাই সামাজিক মানুষ তাহার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের জ্রন্ত 
ক্ষুদ্র-বৃহৎ নানাবিধ সংঘ বা প্রতিষ্ঠান স্বষ্টি করিয়াছে এবং এই প্রতিষ্ঠানগুলির সদস্ত হিসাবে প্রত্যেক 
মানুষের কতকগুলি অধিকার ও কর্তব্য আছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, মান্গুষ যে 
গ্রামে বা শহরে বাস করে, সেই গ্রাম বা শহরের সমপ্তাগুলির মহিত তাহার জীবনের নুখ-শাস্তি 
একান্তভাবে জড়িত থাকে। এই স্থানীয় সমস্তাগুলির সমাধান করিবার উদ্দেষ্ে ইউনিয়ন বোড', 
জেল| বোর্ড, পোঁর দভা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সদস্ত হিসাবে 
মানুষের কতকগুলি অধিকার ও কত্ব্য আছে এবং এই অধিকার ভোগ ও কর্তব্যপালন তাহার 
নাগরিক জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ বলিয়া পরিগণিত হয়। বর্তমান ব্যাপক্তর নাগরিক 
জীবনের এই অংশকে স্থানীয় নাগরিকতা (L/0০8l or Municipal citizenship) বল| হয়। 
মানুয যে গ্রাম বা সহরে বাস করে তাহা তাহার প্রধান কর্মকেন্্র হইলেও মানুষের কর্মক্ষেত্র ও 
আগ্ুগত্য একমাত্র সেই গ্রাম ব! শহরে সীমাবদ্ধ থাকে না। গ্রাম বা সহর হইল দেশের একটি 
অংশমাত্র এবং প্রত্যেক মানুষের জীবনের সুখ-শান্তি দেশের শাদন ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। 
স্থৃতরাং প্রত্যেক মানুষের প্রথম ও প্রধান আন্মুগত্য হইল দেশের প্রতি--জাতীয় রাষ্ট্রের প্রতি। কারণ 
মানুষের সব অধিকারের উৎস হইল রাষ্ট্র । স্বতরাং স্থানীয় নাগরিকতা! ছাড়াও রাষ্ট্রের নাগরিকরূপে 
প্রত্যেক মানুষের কতকগুলি অধিকার ও কর্তব্য আছে এবং এই অধিকার ভোগ ও ক্তব্য-পালনকে 
জাতীয় নাগরিকতা ( National citizenship ) বল হয়। পোঁরবিজ্ঞান আলোচনার ক্ষেত্রে এই 


জাতীয় নাগরিকতার উপর সমধিক গুরুত্ব দেওয়!| হয়। 


5 বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


মাম্ুষ যে দেশে বাদ করে, গে দেশের রাষ্ট্রের সদস্য হইলেও দে সমগ্র মানবগোষ্ঠীরও একজন ॥ 
বর্তমানে শিক্ষা ও সংস্কৃতিঘলক নান! আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে এবং এই সমন 
আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের মানুষ আজ এক বৃহত্তর মানব-দমাজ গঠনের পথে 
অগ্রসর হইয়াছে। মানুষের চিন্তাধারা ও কর্মের পরিধি বিস্তৃত হওয়ার ফলে আজ সমগ্র পৃথিবীকে 
সে তাহার কর্মক্ষেত্র বরিয়| লইতেছে। সন্মিলিত জাতিপুঞ্জ (০৭ ]Ni০৷৪) আজ মহামানবের 
মহা-মিলনক্ষেত্ৰ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। তাই পোৌঁরবিজ্ঞানের পরিধি আর স্থানীয় নাগরিকতা 
বা জাতীয় নাগরিকতায় সীমাবদ্ধ নহে। মানবগোষ্ঠীর একজন হিনাবে-আন্তর্জাতিক সংঘের সদস্য 
হিসাবে ব্যক্তির সম্পর্ক, দায়িত্ব, অধিকার ও কর্তব্য আজ পোঁরবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর অস্তভুক্ত। স্থতরাং 
পোৌঁরব্জ্ান আলোচনার পরিধি স্থানীয় ও জাতীয় নাগরিকতার ক্ষুদ্র গণ্ডী অতিক্রম করিয়া 
আন্তর্জাতিক নাগরিকতার অধিকার ও কর্তব্য পর্যত্ত প্রসারিত হৃইয়াছে। 

স্-নাগরিক ব্যতীত কল্যাণ-রাষ্ট্র গঠিত হইতে পারে ন!। আর স্ব-নাগরিকতার প্রধান ভিত্তি 
হইল অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান। পোঁরবিজ্ঞান পাঠ করিয়াই এই জ্ঞান লাভ করা 
যায়। পোঁরবিজ্ঞান আলো5নার ফলে মানুষের সমাজ্জচেতনা! বৃদ্ধি পায় এবং সে সহযোগিতার 
ভিত্তিতে সামাজিক নানা মযস্তার সমাধান করিবার শিক্ষা পায়। স্বাধীন ভারতের নাগরিকগণের পক্ষে 
তাহাদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সঠিক ধারণ! করিবার জন্য পৌরবিজ্ঞান আলোচনা! করা একান্ড 
প্রয়োজন । নতুন দ্বাধীনতালাভ বিফ হইবে। 


ছিতীর্ন ভল্যায় 
মানব সমাজের প্রক্কতি ও বিবর্তন 


( The Nature and Evolution of Human Society ) 


সমাজ কাহাকে বলে—What is a Society 


সাধারণতঃ বলা হয় যে, মাহ্ষ সামাজিক জীব। সামাজিক জীব অর্থে কি 
বুঝ! যায় তাহার আলোচন! প্রয়োজন । বহু জনসমষ্টি সভ্যজীবন যাপনের 
উদ্দেশ্যে একসঙ্গে বাস করে । তাহারা সুখে-দুঃখে, আপদে-বিপদে পরস্পরের উপর 
নির্ভরশীল ' এই পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ভিত্তিতে মন্নষ্য সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে। 
জনসমষ্টি যখন তাহাদের সভ্যন্জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজন মিটাইবার ভন নানাস্থত্রে 
একতাবদ্ধ হয়, তখনই সমাজ-জীবনের স্বত্রপাত হয়। এই সমাজ মানব-জ্ধীবনকে 
আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত করে। এই নিয়প্রণের জন্ত কোন লিখিত 


মানব সমাজের প্রক্নতি ও বিবর্তন ১১ 


আইন-কাহ্বনের প্রয়োজন হয় ন!। প্রয়োজনের তাগিদে নানাবিধ প্রথা, আচার 
ও রীতিনীতি আপনা হইতেই গড়িয়া উঠে। মাঙ্গষের জীবন বহুমুখী । বহুমুখী 
জীবনের বহুবিধ প্রয়োজন মিটাইবার জন্য মানুষ সমাজদেহের মধ্যে ক্ষুদ্র-বৃহৎ সভ্য 
বা প্রতিষ্ঠান স্থষ্টি করিয়াছে । তাই সমাজের মধ্যে আমর! দেখিতে পাই ধর্মসংগঠন, 
শিক্ষাকেন্দ্র, শ্রমিক-সঙ্ঘ প্রভৃতি । এইরূপ বিভিন্ন সংগঠনের সমাবেশে সযাজদেহ 
গঠিত। রাষ্ট্রও শমাজদেহের মধ্যে এইরূপ একটি সঙ্ঘ । ট, 

সুতরাং জনসমষ্টি লইয়াই সমাজ গঠিত হয় এবং এই জনসমষ্টি সাধারণ স্বার্থে 
গ্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়। নিঃসঙ্গভাবে বাস করিয়| মানুষ বাঁচিতে পারে না। 
তাহার সহজাত প্রকৃতির তাড়নায় সে অপর মাঙ্গুষের সঙ্গ কামন! করে। একদিকে 
এই সহজাত প্রবৃত্তি ও অন্যদিকে সমাজবনদ্ধ জীবনের সুখ-স্থবিধাগুলি, এই উভয়ে 
সমিলিয়! মানুষকে সজ্ঘবদ্ধভাবে সমাজ স্ষ্টি করিয়| বাস করিতে শিক্ষ! দিয়াছে। 


সমাজের ক্রমবিবর্তন_Evolution of Society 


সমাজ একদিনে বা একজন লোকের প্রচেষ্টায় গঠিত হয় নাই। আমরা 
বর্তমানে যে সমাজে বাস করি, তাহ| গঠিত হইতে দীর্ঘদিন অতিবাহিত হইয়াছে। 
বর্তমান সমাজ মাহুযের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার ফল। যত দূর কল্পন! করা যায়৷ 
তাহাতে অনুমান কর! হয় যে, পরিবার (চ৭i!y )_ হইতেই মান্রসমাজের 
সুরু হয়। শিশু জন্মগ্রহণ করিলে তাহাকে লালন-পালন ও রক্ষণাবেক্ষণ না করিলে 
কোন সমাজই স্থায়ী হইতে পারে ন!। সুতরাং শিশুপালনের জন্তই মাতাপিতার 
বিশেষ করিয়! মাতার স্নেহ ও যত্ন প্রয়োজন । এই সহ ও যত্ব মাম্ুষের সহজাত 
প্রবৃত্তি । মাহুষ ছাড়া অন্তান্ত ইতর প্রাণীর মধ্যেও সম্তান পালনের এই সহজাত. 
প্রবৃত্তি দেখা যায়; সুতরাং মাতৃস্সেহের আবেষ্টনীর মধ্য দিয়াই মাঙ্গষের সঙ্ঘবদ্ধ 
জীবনের স্বত্রপাত হয়। সন্তান-সন্ততি বয়!প্রাপ্চ হইয়াও মাতার সঙ্গে বাম করিতে 
থাকে এবং এইর্ূপে এক মাতা ও পিতার সম্তানগণ এক একটি পরিবার স্ষ্টি করে । 
এইরূপে পরিবারের প্রত্যেকটি লোক রক্ত সম্পর্কের ভিত্তিতে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ 
থাকে। পারিবারিক-স্ীবনের নানাবিধ সমস্তা-সমাধানের ভার থাকে পরিবারের 
প্রাচীনতম নারী বা পুরুষের উপরে । 

পরিবারকে কেন্দ্র করিয়! যখন মাহুষের সমাজ গঠিত হইতে থাকে, তখন 
পর্রিবার-পরিচালন! করিবার ভার পরিবারের প্রাচীনতম পুরুষ বা প্রাচীনতমা 
নারীর হাতে ছিল-_এবিষয়ে মনীষিগণের মধ্যে মতভেদ আছে। কেহ কেহ 


২ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


বলেন যে, প্রাচীনকালে মাতাই ছিলেন পরিবারের সর্বময়ী কর্ত্ী, আবার কেহ কেহ 
বলেন পিতাই ছিলেই পরিবারের সর্বময় কর্তা । প্রাচীনকালে যখন মানব সমাজে 
বিবাহ-প্রথ৷ প্রচলিত হয় নাই, তখন সন্তান পালনের দায়িত্ব যে মাতার উপর ছিল, 
এ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে পারে ন!। সুতরাং মাতাকে কেন্দ্র করিয়া যে পরিবার 
গঠিত হইত, তাহাকে মাতৃতাপ্রিক পরিবার ( Matriarchal family ) বল। 
হয়। এই পরিবার-প্রথায় প্রাচীনতম! নারী মাতৃ-শ্রেষ্ঠা (Mt৮ia৮০০ ) বলিয়া 
পরিচিত ছিলেন। প্রাচীনকালের জার্মাণ জাতির মধ্যে ও ভারতে মালাবারের 
নাইর জাতির মধ্যে মাতৃতাগ্রিক পরিবারের নিদর্শন পাওয়া যায়। যে-সমস্ত 
সমাজে পরিবারের সর্বময় কর্তা প্রাচীনতম পুরুষ ছিলেন, সেই পরিবারগুলি 
পিতৃতাল্লিক পরিবার ( Patriarchal family ) বলিয়া অভিহিত হয়। 
পিতৃ-শ্ৰেষ্ঠই (Patria7৮০১) ছিলেন এই সমস্ত পরিবারের শেষ্ঠ পুরুষ এবং পরিবারের 
রক্ষণাবেক্ষণের ভার তাহার উপরই ঘৃস্ত থাকিত। 

পরিবার পিতৃ-প্রধান হউক আর মাতৃ-প্রধান হউক, পরিবার হইতেই যে 
মানবসমাজের সৃত্রপাত হয়, এ সম্পর্কে প্রায় সকলেই একমত। কালক্রমে যখন 
বিবাহ-প্রথার প্রবর্তন হইল, তখন এই বিবাহ-বন্ধনের মধ্য দিয়া বিভিন্ন পরিবারের 
মধ্যে আত্বীয়তা-সম্পর্ক স্থাপিত হয়। আডয্মীয়তা-সুত্রে আবদ্ধ কতকগুলি পরিবার 
মিলিত হইয়। কালক্ৰমে একটি গ্বোষ্ঠী (0121 ) সৃষ্টি করিল। প্রত্যেক গোষ্ঠীর 
একজন গোষ্ঠীপতি থাকিত এবং আপদে-বিপদে এই গোষ্ঠীপতির নির্দেশেই এই 
সজ্ঘবদ্ধ পরিবারগুলি পরিচালিত হইত। কতকঙলি প্রতিবেশী গোষ্ঠী তাহাদের 
সাধারণ স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে যখন একজন বিশিষ্ট দলপতির অধীনে মিলিত হইত, 
তখন এই সজ্ঘবদ্ধ গোষ্ঠীগুলি কুল ('1'৮ib৪) নামে অভিহিত হইত। বিভিন্ন 
কুলগুলি আবার নানাকারণে মিলিত হইয়া সঙ্ঘবদ্ধভাবে একই ভৌগোলিক 
পরিবেশে বাস করিবার ফলে তাহাদের মধ্যে একই ধরণের আচার-ব্যবহার, 
ভাব-ভাষা, ধর্ম-বিশ্বাস প্রভৃতি জন্মতে লাগিল। কালক্রমে বিভিন্ন কুলগুলির 
মধ্যে পার্থক্য দূরীভূত হইয়া একাত্মবোধ স্ষ্টি করিল এবং এই একাত্মবোধ হইতেই 
বর্তমান-যুগের জাতীয়তাবোধের জন্ম হইল। সুতরাং গঠনের প্রথম স্তরে হয়ত 
পরিবারের মতন সহজ ও সংকীর্ণ সংগঠনের মধ্য দিয়! মানবসমাজের সুরু হয়, 
তারপর মাহৃষের সমাজচেতন! বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন উপাদানের প্রভাবে বিভিন্ন 
বিকাশের মধ্য দিয়! মানব সমাজ আড বৃহত্তর ও জটিলতর হইয়া উঠিয়াছে। যে 
প্রীতি-বন্ধন এক সময়ে শুধু পরিবারে সভ্যগণের মধ্যে শীমাবদ্ধ ছিল, সেই শ্রীতি- 


- মানব সমাজের প্রক্তি ও বিবর্তন ১৩ 


বন্ধন আজ পরিব্যাপ্ত হইয়! সমগ্র মানব-গোষ্ঠীকে এক সমাজভুক্ত করিবার প্রয়াস 
পাইতেছে। ব্যক্তি, পরিবার, গোষ্ঠী, কুল, জাতি আজ মহামানবের এক. 
মহামিলনক্ষেত্রে পরিণত হইতে চলিয়াছে। 


সমাজের উদ্দেশ্য_Aims of Society 


মাহ একাকী বাঁচিতে পারে না। এইজন্য পরস্পরের সাহায্য প্রয়োজন । 
সঙ্ঘবদ্ধ জীবন যে মানুষকে শুধু তাহার জীবন, ধন ও মানের নিরাপত্তা দেয় তাহা 
নহে, মাহ সঙ্ঘবদ্ধভাবে তাহার দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উৎপাদন. 
করিতে সক্ষম হয়। সহযোগিতার সাহায্যেই মাহ্যের সমস্ত অভাব দূর হয় এবং 
এই সহযোগিতাই হইল যানবসমাজের মুলভিত্তি। 

গ্রীক দার্শনিক আ্যারিস্টটল বলিয়াছেন যে, বাচিয়া থাকাই মানব-জীবনের 
একমাত্র উদ্দেশ্য নহে, ভালভাবে বাচিয়া থাকাই হইল জীবনের প্রধান উদ্বেগ 
( Life is not merely living, but it is living well )| উনততর জীবন-= 
যাপনের জন্তই মানুষ সমাজবদ্ধ হইয়া বাম করে। সমাজে বিভিন্ন মানুষের 
চিন্তাধার! ও ভাবের আদান-প্রদানের ফলে জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হয় এবং' মানুষের 
এই চিত্তবিকাশের ফলে সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, চারু ও কারুশিল্প এবং গীত- 
বান্ধ প্রভৃতি জন্মলাভ করে। এইগুলি হইল সভ্য জীবনযাপনের অপরিহার্য 
উপাদান । মান্ষ সমাজে বাল করে, কারণ সমাজে বাম করিয়াই সমাজের 
সাহায্যে সে তাহার মানপিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করিতে পারে। 

বিভিন্ন দেশের মাঙ্য বিভিন্ন সমাজ্-ব্যবস্থা গঠন করিয়াছে। প্রধানতঃ 
অর্থ নৈতিক কারণে হইলেও কৃষ্টিগত ও ধর্মীয় কারণেও বর্তমানে মাঙ্ম আর নির্দিষ্ট 
ভৌগোলিক এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ ন! থাকিয়! সমগ্র পৃথিবাকে নিজের কর্মক্ষেত্র 
করিয়া লইতেছে। মাহ্নষের চিন্তা ও কর্মের পরিধিও অুদুর-বিস্তৃত। এই জন্তই 
আজ শিক্ষা ও সংস্কৃতিযমূলক নান! আত্তর্জাতিক সঙ্ঘ গঠিত হইয়াছে এবং এই 
সমস্ত আত্তর্জাতিক সঙ্ঘের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের মান্য আজ এক বৃহত্তর মানব- 
সমাজ গঠনের পথে অগ্রসর হইতেছে। 


ভারতের যৌথ পরিবার—The Indian Joint Family 


যৌথ বা একান্নবর্তা পরিবার ভারতের সমাজ-ব্যবস্থার অন্ততম প্রধান বৈশিষ্ট্য 
পাশ্চাত্য দেশসমূহে সাধারণতঃ স্বামী-স্ত্রী ও নাবালক পুত্র-কন্ঠা লইয়| পরিবার 
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গঠিত হয়, কিন্ত ভারতে পিতামহ-পিতামহী, মাতা-পিতা, পুত্র-কন্তা, জ্যে্ঠতাত, 
খুল্লতাত ও অন্তান্ত নিকট-আত্মীয় লইয়া পরিবার গঠিত হয়। ভারতে এমন বহু 
যোখ পরিবার দেখ! যায়, যেখানে একসঙ্গে শতাধিক লোক একই অন্নে প্রতিপালিত 
হয়। সৰ্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষের কর্তৃত্বেই এই পরিবার পরিচালিত হয়। ইনিই 


হইলেন পরিবারের শ্রেষ্ট-পুরুষ বা কর্ত। এবং ইঁহার নির্দেশ অনুসারেই পারিবারিক . 
সমস্ত ব্যাপার নিষ্পন্ন হয়। পরিবারের অন্দ্মহলের কর্তৃত্বের জন্তু সাধারণতঃ ? 


একজন কর্তা-মা বা গিরী-মা থাকেন। পরিবারের খাওয়া-পরা, পুজা -শ'র্বণ, 
সম্পত্বি-ভোশ প্রভৃতি যৌথভাবে পরিচালিত হয়। পরিবারের বে "হা 
সামর্থ্যাহ্ুপারে আয় করে, তাহা কর্তার নিকট পারিবারিক একটি সাধারণ তহবিলে 
জম| হয় ও পরিবারের সকলের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য কর্তা ও তহবিল হইতে 
ব্যয় করেন। পরিবারের সকলে সমান আয় না করিলেও ভোগের ক্ষেত্রে দকলেই 
সমান সুবিধার অধিকারী । আধুনিক সায্যবাদের মূলনীতি হইল প্রত্যেকে তাহার 
সাধ্যমত কাজ করিবে এবং প্রয়োজন-মত পাইবে ৷ (Each will work 
according to his ability but will get back according to his need) | 
সুতরাং দেখা যায় যে, সাম্যবাদী আদর্শ প্রচারিত হইবার বহুপূর্বে আমাদের এই 
ভারতে যৌথ পরিবার-ব্যবস্থার মধ্য দিয় আদর্শাটি আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল । 


যৌথ পরিবারের স্তুবিধা 


১। যোথ পরিবার-ব্যবস্থার প্রধান সুবিধা হইল যে, এই ব্যবস্থায় সকলেই 
নিঃস্বার্থভাবে সাধারণ হিতের জন্য কাজ করিতে শিখে এবং কেহই একেবারে 
নিঃসহায় অবস্থায় পতিত হয় ন!। যৌথ পরিবারের সাহায্যে সকলের বাচিয়। 
থাকিবার মতন গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা সম্ভব হয়। 

২। নিঃসহায় বিধবা, পিতৃ-মাতৃহীন নাবালক শিশু, বৃদ্ধ, রুগ্ন, ও অক্ষম 
সকলেই যৌথ পরিবারে আশ্রয় পায়। এইরূপে যৌথ পরিবার নিরাশ্রয়কে আশ্রয় 
দান করিয়া একদিকে যেরূপ দেশের জনবলের অপচয় নিরোধ করে, অন্যদিকে 
সেইরূপ রাষ্ট্রকে বৃদ্ধ, অক্ষম ও দরিদ্রগণকে সাহায্য দান করিবার দায় হইতে মুক্ত 
করে। 

৩। যোথ পরিবার-ব্যবস্থার দ্বার। শরম-বিভাগ নীতির সকল সুবিধা 
পাওয়া যায়। একটি বৃহৎ পরিবার-পরিচালনার ক্ষেত্রে নানারূপ জটিল ও সহজ 
কাজ দেখা যায়। পরিবারের এই বিভিন্ন কাজ পরিবারের বিভিন্ন লোকের 


NN TENS... 


মানব সমাজের প্রকৃতি ও বিবর্তন ১৫ 


মধ্যে বয়স, গুণ ও যোগ্যতা অনুসারে ভাগ হইয়! শৃঙ্খলার সহিত নিষ্পন্ন 
হইতে পারে। be 

৪। ব্যয়সংকোচের দিক দিয়াও যৌথ পরিবার-প্রথার বহু সুবিধা দেখিতে 
পাওয়া যায়। একগঙ্গে বহুলোক বাস করিলে খাওয়া-পরা, তৈজস ও আগবাবপত্র 
প্রভৃতি সবদিক দিয়া ব্যয় হাস করা! সম্ভব হয়। যোথ পরিবার-ব্যবস্থা জমির 
অনাবশ্যক ও অবাঞ্ছিত খণ্ডীকরণ ও বিচ্ছিন্নতা রোধ করিতে পারে। 

৫। ইহা ছাড়া, যৌথ পরিবারভুক্ত হওয়ার ফলে মানুষের আত্মযংযম ত্যাগ- 
স্বীকার, বশ্যতা, বয়োজ্যেষ্ঠের প্রতি শরদ্ধা-ভক্তি প্রভৃতি সদৃগুণগুলি বৃদ্ধি পায়।' 


অস্গুবিধা 


১। কিন্তু বর্তমানে অবস্থা-পরিবর্তনের ফলে যৌথ পরিবার-প্রথার কতকগুলি 
ক্রটি দেখা! যায়। যৌথ পরিবারে সকলে সমান কাজ না করিয়াও সমান সুবিধা 
ভোগ করিতে পারে। কাজ করিয়া কাজের ফল সপ্পূর্ণভাবে ভোগ করিতে না 
পারিলে লোকের কাজের ইচ্ছা হাস পায়। কাজ না করিলেও খাওয়া-পর! চলে 
এজন্যও যৌথ পরিবার-প্রথা আলস্ত ও কর্মবিমুখতার প্রশ্রয় দেয়। 

২। যৌথ-পরিবার-প্রথায় গৃহকর্তার ক্ষমতা সব বিষয়ে এত বেশী হয় যে, 
পরিবারের অন্তান্য ব্যক্তির স্বাধীনতা ও অনুপ্রেরণা! নষ্ট হয়। পরিবারের অন্তান্ত 
ব্যক্তির কর্তার হুকুম পালন কর! ছাড়া করণীয় আর কিছু থাকে না। কর্তার উপর 
মমগ্র পরিবার পরিচালনা করিবার গুরু দায়িত্ব প্বস্ত থাকার ফলে কর্তাও সাংসারিক 
উন্নতির জন্য কোনপ্রকার ঝুকি লইতে দ্বিধাবোধ করেন। 

৩। পরিবারের সকলের অসমান আয় সমানভাবে সকলের জন্তু ব্যয় হয় বলিয়া 
কোন ব্যক্তিগত সঞ্চয় সম্ভব হয় ন|। যে কয় আয় করে তাহার পক্ষে গঞ্চয় কর! 
সম্ভব নহে, আর যে বেশী আয় করে তাহার উদ্ব ত্ত থাকিলেও এই আয় পারিবারিক 
আয়ভুক্ত হইয়| সকলের জন্য ব্যয় কর! হয় বলিয়া কোনই উদৃত্ত থাকে না। স্থতরাং 
যৌথ পরিবার-প্রথায় সঞ্চয় সম্ভব হয় ন|। সঞ্চয়ের অভাবে মূলধন বৃদ্ধি পাইয়। 
দেশে বড় বড় শিল্প বা ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান গঠিত হইতে পারে ন৷। 

৪। এই ব্যবস্থায় স্বজন-গ্রীতি ও আত্মীয় বাৎসল্য বৃদ্ধি পাইলেও লোকে 
অতিমাত্রায় অলস ও গৃহকাতর প্রকৃতির হয়। ফলে, তাহার! পরিবার-পরিবেশ 
ছাড়িয়া! স্থানান্তরে যাইতে চায় ন1। এইজন্যই ভারতে শ্রমিকগণের মধ্যে গতি- 
শীলতার বিশেষ অভাব দেখা যায়! 
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বর্তমানে নানাকারণে ভারতের এই সুপ্রাচীন পরিবার-ব্যবস্থ! ধীরে ধীরে বিলুপ্ত 
হইতে চলিয়াছে। মাঙ্মষের জীবন-শংগ্রামের তীব্রতা যতই বাড়িতেছে, যৌথ 
পরিবার-প্রথার ক্রটিগুলি লোকে ততই বুঝিতে পারিতেছে। শুধু পারিবারিক 
বৃত্তির সাহায্যে লোকের আর এখন সম্পূর্ণ জীবিকানির্বাহ নম্ভব নয়, তাই এই 
বৃত্তিগুলি পরিত্যাগ করিয়া লোকের অন্য নান! উপায়ে জীবিকা সংস্থান করিতে 
হয়। সুতরাং পরিবারের অর্থ নৈতিক ভিত্তি দুর্বল হওয়ার ফলে লোকের বাধ্য 
হইয়াই আত্মকেন্দ্ৰিক ও আত্মনির্ভরশীল হইতে হইয়াছে। যোথ পরিবারের পক্ষে 
এখন আর নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দেওয়া! সম্ভব নহে। ইহা ছাড়াও পাশ্চাস্ত্য শিক্ষা- 
প্রসারের ফলে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যক্তিস্বাতস্্য-মনোভাব স্থষ্টি হইয়! স্বাধীন- 
ভাবে জীবনযাপন করিবার ইচ্ছ| শক্তিশালী হইয়! উঠিয়াছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার 
উন্নতির ফলে স্থানাস্তর-গমনের সুবিধা বৃদ্ধি পাওয়ায় লোকে জীবিকা! অর্জনের জন্য 
আজ গৃহ ছাড়িয়| বহু দূরদেশে যাইতে বাধ্য হইয়াছে । জীবন-সংগ্রামের তীব্ৰতা 
এবং স্বাধীন ও স্বাবলম্বী মনোভাব এই উভয়ে মিলিয়। আজ গৃহকাতর ও পারি- 
বারিক বন্ধনে আবদ্ধ ভারতবাসীকে ঘরছাড়া করিতেছে। 


ব্যক্তি ও সমাজ (Individual and Society ) 


ব্যক্তিকে লইয়াই সমষ্টি এবং সমষ্টি লইয়াই সমাজ গঠিত হয়। পূর্বেই বলা 
হইয়াছে যে, মাহ নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিতে চায় ন|। পিতা-মাতার স্নেহ, 
আস্মীয়-বন্ধুর ভালবাস! পাইবার এবং সঙ্ঘবদ্ধভাবে আমোদ-প্রমোদ উপভোগ ও 
আত্মরক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই মাঙহুব সমাজ গঠন করিয়! বাস করে। সমাজ একদিনে 
বা একজন লোকের দ্বারা গঠিত হয় নাই । মাহ্ুষের প্রয়োজনের তাগিদেই সমাজ 
গড়িয়া উঠিয়াছে এবং মাঙ্ুম যতই বুদ্ধিমান ও সভ্য হইয়া উঠিতেছে, সামাজিক 
জীবনের প্রয়োজনীয়তা সে ততই বুঝিতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে মানব-জীবনের উপর 
সমাজের প্রভাব প্রসার লাভ করিতেছে। মাহুষের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত সমাজ 
নানাভাবে তাহার দৈনন্দিন জীবন নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। এখন প্রশ্ন হইল, মাঙ্ুয 
কেন শ্বেচ্ছায় সমাজের এই শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া লইল 

এ প্রশ্নের একমাত্র উত্তর হইল যে, মাঙ্য সমাজ ছাড়! বাস করিতে পারে না। 
সমাজের বাহিরে তাহার জীবন গুধু নিঃসঙ্গ ও দুঃসহ হয় না, সমাজের বাহিরে 
মাহুয ভাবের ও চিন্তাধারার আদান-প্রদান করিবার সুযোগ পায় ন!। মাহুমের 


মানব সমাজের প্রকৃতি ও বিবর্তন ১৭ 


মধ্যে যে স্বভাব-জাত প্রবৃত্তি ও প্রবণতাগুলি থাকে; সমাজের বাহিরে সেগুলির 
বিকাশ আদৌ সম্ভই নহে । সমাজে মাহ্ষের কতকগুলি রীতি-নীতি, আচার- 
ব্যবহার মানিয়া চলিতে হয়। :এই রীতি-নীতিগুলি. মাহ্ষের বহু অভিজ্ঞতার ফল 
এবং এইগুলির সাহায্যে মাহযের চিন্তাধার| ও জীবনযাত্র! স্বনিয়ন্তরিত হয়। চিন্তা- 
ধার! ও জীবনযাত্রা-প্রণালী সুনিয়প্তরিত না হইলে চরিত্রের উৎকর্ষ সাধিত হইতে 
পারে না। সামাজিক পরিবেশে, সামাজিক প্রভাবে মাহ্ষের মন শ্তদ্ধ ও সৎ- 
পথগামী হয়--শযাজের বাহিরে সামাজিক প্রভাবের অবর্তমানে তাহার ভালমন্দ- 
জ্ঞান জন্মিতে পারে না। তাই গ্রীক দার্শনিক আযারিস্টট্‌ূল বলিয়াছেন, যে মাহ্ুষ 
সমাজে বাম ক্রে ন! সে পূর্ণ মাহ নহে। সে হয় অতি-মানব না হয় নিয়স্তরের 
জীব। 

তাহা হইলে কি সমাজ-ছাড়! ব্যক্তির কোন স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব নাই ? মাহ্ুযকে 
কি একেবারেই সমাজের দাসরূপে ভাবিতে হইবে ? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় খয, 
মাহ্যকে লইয়াই সমাজ গঠিত হয় এবং প্রত্যেকটি মাহ্ুয হইল সমাজের অবিচ্ছেন্য 
অঙ্গ। সুতরাং দেখা যাইতেছে, মাহুয যেমন সমাজ ছাড়িয়া বাশ করিতে পারে 
না, সেইরূপ মাঙ্ষ ছাড়! সমাজের কোন অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। মাহ্রষের 
মঙ্গলের জন্যই সমাজের উৎপত্তি এবং মাহুযের উন্নতিতেই সমাজের উন্নতি। উন্নত 
সমাজ-ব্যবস্থায় মাঙ্থযের উন্নতি হয় এবং মাম্যের উন্নতি হইলেই সমাজ-ব্যবস্থাও 
উন্নত হয়। মানুষকে বাদ দিয়! সমাজ গঠিত হইতে পারে না এবং শমাজকে বাদ 
দিয়া মামুয তাহার ব্যক্তিত্ব বিকাশ করিতে পারে ন1| স্থুতরাং মান্য ও সমাজের 
মধ্যে কোন বিরোধ নাই । 

মাহ্বয বড় না সফাজ বড়, এ প্রশ্নের আজ আর বিশেষ কোন গুরুত্ব নাই। 
প্রাচীনকালে যাহুযের মধ্যে যখন সমাজ-(চতনা দুর্বল ছিল, তবন ব্যক্তি অপেক্ষা! 
সমাজের শ্রেষ্ঠত্বের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিয়! ব্যক্তি ও সমষ্টির মঙ্গলের 
পথ সুগম কর! হইয়াছিল । তাই প্রাচীনকালে সামাজিক নির্দেশ ও সামাজিক 
বিধানগুলিকে অগ্রাধিকার দিয়া অনিয়প্িত ব্যক্তি-স্বাধীনতার ক্ষেত্র সঙ্কুচিত করা 
হয়। এইরূপে ব্যক্তির মঙ্গলের জন্তুই ব্যক্তির উপর সমাজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত 
হয়। কালক্ৰমে মাহ্বযের সমাজ-চেতনা যতই বৃদ্ধি পাইতেছে, মাহুষ যতই বুঝিতে 
পারিতেছে যে, মযষ্টির কল্যাণ না হইলে তাছার নিজের কল্যাণ স্থায়ী হইতে পারে 
না, মাহ্য ততই শ্বতঃপ্রবৃত্ব হইয়! লমাজের আসঙুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার করিতেছে। 
সমাজের প্রতি মানুষের এই সশ্বেচ্ছাকৃত আঙুগত্য একদিকে যেমন সামাজিক বন্ধন 

২ 


১৮ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


দৃ়তর করিতেছে, অপরদিকে সেইরূপ সামাজিক বিধি-নিযষেধগুলির কঠোরতা 
প্রশমিত করিয়াছে। কারণ, সমাজও বুঝিতে পারিয়াছে যে, ব্যক্তিকে খর্ব করিয়া, 
ব্যক্তির স্বাধীন সত্তা লোপ করিয়া সমাজের মঙ্গল হইতে পারে ন!। যে সমাজ 
অহেতুক ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব-বিকাশের পথে বাধ! স্থষ্টি করে, সে সমাজ টিকিতে পারে 
ন!। কারণ, সমাজের উদ্দেশ্যই হইল ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধন করা। 


সংক্ষিপ্তসার 
' সমাজের প্রকৃতি 

বহু জনলমষ্টি সভ্য জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে একসঙ্গে বাগ করে। তাহারা 
নান! বিষয়ে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল । এই পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ভিত্তিতে 
সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে। জনসমষ্টি যখন তাহাদের জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজন 


মিটাইবার জণ্য গঙ্ঘবদ্ধ হয়, তখনই শমাজ-জীবনের স্থত্রপাত হয়। সমাজ ছাড়া 
মাঙহ্যের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব নহে। 


« 


সমাজের ক্রমবিকাশ 


সমাজ একদিনে বা একটি উপাদানে গঠিত হয় নাই। নান! উপাদানের 
সাহায্যে দীর্ঘদিন ধরিয়া! সমাজ ধীরে ধীরে গঠিত হুইয়াছে। পরিবার, গোষ্ঠী, জাতি 
প্রভৃতি হইল মমাজ-গঠনের বিভিন্ন উপাদান । 


ভারতের যৌথ পরিবার 


ভারতে লমাজ-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হইল যে, একই মঙ্গে, আসত্বীয়তা-বন্ধনে আবদ্ধ 
বহুলোক একই অন্নে প্ৰতিপালিত হয়। পরিবারের একজন কর্তা থাকেন এবং 
তাহার নির্দেশেই পারিবারিক সমস্ত কার্য পরিচালিত হয়। খাওয়া-পর!, আয়-ব্যয়, 
পুজা-পা্বণ প্রভৃতি যৌথভাবে সম্পাদিত হয়। 

সুবিধা--যৌথ পরিবার-প্রথার সুবিধা হইল যে, ১। পরিবারের সকলেরই 
জীবিকার সংস্থান হয়; ২। শিশু, বৃদ্ধ, রুগ্ন, বিধব। শকলেই আশ্রয় পায়। 
৩1 প্রত্যেকে তাহার সামর্থ্যমত কাজ করে কিন্ত সমান সুবিধা! পায়। ৪। একসঙ্গে 
বহলোক বাধ করে বলিয়া নানাবিষয়ে ব্যয় সঙ্কোচ সম্ভব হ্য়। 

অন্গুবিধি!যোথ পরিবারের অসুবিধা! হইল যে, ১। এই ব্যবস্থায় পরিবারের 


মানব সমাজের প্রকৃতি ও বিবর্তন ১৯ 


যে বেশী কাজ করে শে কাজের সম্পূর্ণ ফল পায় না বলিয়| নিরুৎসাহ হয়। ২। 
সঞ্চয় হাস পায়। ৩। লোৰে দবা ছে 
স্বাধীনতা ক্ষুণ হয়। 


বর্তমানে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষ, জীবন-সংখ্রামের তীব্রতা-বৃদ্ধি, স্থানাস্তর-গমনের সুবিধা 
প্রভৃতি কারণে যৌথ পরিবার-প্রথ! ক্রমশঃই বিলুপ্ত হইতেছে। 
ব্যক্তি ও সমাজ 


ব্যক্তি ও সমাজ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত । সমাজ ছাড়! মাহ্য বাস করিতে পারে না, 

তাই সমাজের স্বষ্টি । একমাত্র সামাজিক পরিবেশেই মানুষের ব্যক্তিত্ব চরম পরিণতি 
লাভ করিতে পারে। সুতরাং ব্যক্তির মঙ্গলের জন্তাই সমাজের শ্রেষ্ঠত্ব মানিয়া লওয়া 
আবশ্যক। কিন্ত তাই বলিয়| ব্যক্তিকে সম্পূর্ণরূপে বিসর্ম্ন দিয়! কোন সমাজই স্থায়ী 
হইতে পারে না। কারণ, ব্যক্তি লইয়াই সমাজ গঠিত হয় এবং ব্যক্তিগত মঙ্গল 
হইলেই সামাজিক মঙ্গল হয়। যে শমাজ ব্যক্তিগত কল্যাণ সাধনে অগমর্থ, সে 
সমাজের অস্তিত্বের কোন মূল্য থাকিতে পারে ন; স্তরাং ব্যক্তি ও সমাজ 
অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একের অবর্তমানে অপরের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। 


প্রন্ন ও উত্তর 


1. What do you mean by the term ‘Society’? Discuss the purpose of 
Society. 


সমাজ বলিতে কি বুধ ? সমাজের উদ্দেশ্য বর্ণন| কর। 
উঠ মানুষ নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করিতে পারে ন!। তাই বহ জনসমষ্টি একসঙ্গে রা; করে। 
তাহারা স্ুখে-দুঃখে, আপদ-বিপদে পরম্পরের উপর নির্ভরশীল । এই পারপ্পরিক নির্ভরণীলতার 
ভিত্তিতেই মনুয় সমাঞ্জ গড়িয়া উঠিয়াছে। জননমষ্টি যখন তাহাদের সভাজীবনের বিভিন্ন প্রয়োজন 
ৰমিটাইবার জন্য নানাহৃত্রে একতাবদ্ধ হয় তথনই মানব-সমাজের সুত্রপাত হয়। স্থতরাং জনসমষ্টি 
লইয়া সমাজ গঠিত হয় এবং জনসমষ্টি সাধারণ স্বার্থে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়। একদিকে সংঘবদ্ধ 
জীবনের সহজাত প্রবৃত্তি ও অন্যদিকে সমাঞ্জবন্ধ জীবনের সুখ- RO এই উভয়ে মিলিয়! সমাজ 
গঠন করিয়াছে। 
সমাজ একদিনে বা একজন লোকের প্রচেষ্টায় গঠিত হয় নাই । আমর! বর্তমানে যে সমাজে বাস 
করি, তাহ! গঠিত হইতে দীর্ঘদিন অতীত হইয়াছে। পরিবার, গোষ্ঠী, কুল, জাতি প্রভৃতি বিভিন্ন 
প্রকাশের মধ্য দিয়! মানব সমাজের ক্রম-বিবর্তন ঘটিয়াছে। 
উন্নততর জীবন যাপনের জন্যই মানুষ সমাজবন্ধ হইয়! বাস করে। সহযোগিতার সাহায্যেই 
মানুষের সমস্ত অভাব দুর হয় এবং সহযোগিতার সাহায্যেই সে তাহার জীবন, ধন ও মানের 


২০ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


নিরাপতবা ভোগ করে! সমাঙ্জে বিভিন্ন মানুষের চিন্তাধার! ও ভাবের আদান-প্রদানের ফলে জ্ঞানের 
পরিধি বিস্তৃত হয়। মানুষ সমাজে বাস করে, কারণ সমাজে বাস করিয়া সমাজের সাহায্যে মে 
তাহার অর্থনৈতিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিতে পারে। সুতরাং সমাজের উদ্দেশ্য 
হইল ব্যক্তির মঙ্গলসাধন করিয়! সামত্রিক মঙ্গলসাধন করা । 
2. Discuss the relation between individual and society. 
ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সম্বন্ধ আলোচনা কর । 

উঃ_ ব্যক্তি ও সমাজ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। সমাঞ্জ ছাড়া মান্য বাস করিতে পারে না, তাই 
সমাঞ্জের সৃষ্টি । একমাত্র সামাজিক পরিবেশেই মানুষের ব্যক্তিত্ব চরম পরিণতি লাভ করিতে পারে। 
এই কারণে গ্রীক দার্শনিক আJ্রারিস্টটল বলিয়াছেন শ্রে, যে মানুষ সমাজে বাস করে না, সে হয় 
অতি-মানব কংব| অতি মিকৃষ্ট স্তরের জীব। স্বতরাং ব্যক্তির কল্যাণের জ্রগ্থই সমাজের অগ্রাধিকার 
ও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার কর! উচিত। কিন্তু তাই বলিয! বাক্তির বাক্তিত্বকে খর্ব করিয়া কোন সমাজই স্থায়ী 
হইতে পারে না। কারণ, বাক্তি সমষ্টি লইয়াই সমাজ্ঞ গঠিত হয় এবং ব্যক্তিগত মঙ্গল হইলেই 
সামাজিক মঙ্গল হয়। যে সমাঞ্জ ব্যক্তিগত কল্যাণ মাধনে অসমর্থ বা যে সমাজ অহেতুক বাক্তিত্ব- 
বিকাশের পথে বাধ! সৃষ্টি করে, সে সমাজের কোন মূলা নাই। সুতরাং বাক্তি ও সমাজ অঙ্গা ন্গিভাবে 
জড়িত। একের অবর্তমানে অপরের অস্তিত্ব কল্পন! কর! যায় ন1। 


ভূতীত্ন ভশ্যাত্ 


রাষ্ 


( The State ) 


রাষ্ট্রের সংস্ঞা—Definition of the State 


সমাজবদ্ধ মাহুয তাহার ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশের উদ্দেশ্যে সমাজমধ্যে যে সমস্ত 
প্রতিষ্ঠান স্থষ্টি করিয়াছে, তন্মধ্যে রাষ্টরই হইল দর্বপ্রধান । রাষ্ট্র ছাড়া সভ্য মাহুয 
বাস করিতে পারে ন! এবং রাষ্ট্রের দন্ত হিসাবেই মাঙ্ষের বহুমুখী ব্যক্তিত্বের 
পূর্ণ বিকাশ সম্ভব । এই জন্যই প্রসিদ্ধ গ্রীক দার্শনিক আযারিষ্টটূল বলিয়াছেন যে, 
যে মাহুম রাষ্টরের বাহিরে বাস করে, সে হয় অতি-মানব না হয় পশু । এখন দেখা 
যাউক, রা বলিতে আমর! কি বুঝি। 

রাষ্ট্র" অতি প্রাচীন প্রতিষ্ঠান হইলেও বিভিন্ন যুগে রাষ্ট্র সম্পর্কে মাহুষের ধারণা 
ছিল 'বিভিন্ন। গ্রীক ও রোমকগণ রাষ্টুদধলিতে ক্ষুদ্রকায় “নগঁর-স্াু' বুঝিত'। 
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রাষ্ট্র ২১ 


বর্তমান বৃহদায়তন রা সম্পর্কে তাহাদের বিশেষ কোন ধারণ! ছিল না। জনদমষ্টি 
লইয়াই রাষ্টর গঠিত হয়। যখন একদল লোক সংঘবদ্ধ হইয়া সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে 
নিজস্ব শাসন-ব্যবস্থার অধীনে একটি নির্দিষ্ট ভূ-ভাগে বাস করে তখন সেই সংঘবদ্ধ 
জনসমষ্টিকে রাষ্টু বলা হয়। অধ্যাপক গার্ণার নিয়লিখিতভাবে রাষ্ট্রের সংজ্ঞা 
নির্দেশ করিয়াছেন। তাহার মতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও শাসনতান্ত্রিক আইনের দিক দিয়া 
দেখিতে গেলে রাষ্ট্র অল্প-বিস্তর বহুমংখ্যক জনধযষ্টি যাহার! স্থায়িভাবে একটা 
ভূ-খণ্ডে বাস করে ও যাহার! সম্পুর্ণভাবে স্বাধীন অর্থাৎ বৈদেশিক শাসন-পাশ 
হইতে মুক্ত এবং যাহাদের একটি সুনিয়স্তিত শাসন-প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ সরকার আছে, 
যে শাসন-প্রতিষ্ঠান্রে নির্দেশ এ স্থানের অধিবাসিগণ প্রতিনিয়ত পালন করিতে 
অভ্যস্ত । 


“The state as a concept of political science and constitutional 
law, is a community of persons more or less numerous, 
permanently occupying 2 definite portion of territory, indepen- 
dent or nearly so, of external control and possessing an organised 
government to which the great body of inhabitants render 
habitual obedience.” ) Y 

উড্‌রে! উইলদন্‌ বলেন, একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে আইন ও শৃংখলার সহিত 
বগবাস করিবার উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধ জনসমষ্টিকে রাষ্ট বলা হয়। 

“A state is a people organised for law within a definite 
territory.” 


রাষ্ট্রের উপাদান—Characteristics of the State 


অধ্যাপক গার্ণারের এই সংজ্ঞ। বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, প্রত্যেক রাষ্টরই 
চারিটি উপাদান লইয়! গঠিত, যথা, 
(ক) জ্ন্যমষ্ট—Population 
বহু জনসমষ্টি ন হইলে রাষ্ট্র গঠিত হইতে পারে না। কিন্ত কত লোক লইয়া 
রাষ্টু গঠিত হইবে প্রাচীনকালের গ্রীক-রোমক রাষ্টগুলির মত তাহার কোন ধরা- 
বাধা নিয়ম নাই, তবে প্রত্যেক রাষ্ট্র এমন সংখ্যক জনসমষ্টি লইয়| গঠিত হইবে 
যাহার দ্বার! সরকারের সব কাজই সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতে পারে। বর্তমানে 
প্ইজারল্যাণ্ডের স্তায় অদ্পসংখ্যক লোক লইয়া গঠিত রাষ্ট্র ও মহাচীনের প্তায় 
জনবহুল রাষ্টু পাশাপাশি দেখা যায়। : LAAN 
8.C.E t T.. West bengal) FS Lay BN 
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২২ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 
(খ) নির্দিষ্ট ভূ-ভাগ—Definite territory 


নিৰ্দিষ্ট ভূ-ভাগ ব্যতীত রাষ্ট্র গঠিত হইতে পারে না, কারণ প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই 
কার্যকলাপ এক নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডে সীমাবদ্ধ থাকে। ভ্রাম্যমাণ যাযাবর জাতি রাষ্ট 
গঠন করিতে পারে ন!। যখন একদল লোক স্থায়িভাবে এক নির্দিষ্ট ভু-খণ্ডে 
বসবাদ আরম্ভ করে, তখনই তাহাদের লইয়! রাষ্ট্র গঠনের স্ত্রপাত হয়। কত 
লোক লইয়া রাষ্ট্র গঠিত হইবে ইহার যেমন কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা নাই, সেইরূপ 
রাষ্ট্রের ভূ-খণ্ডের আয়তনের কোন নির্দিষ্ট সীমা স্থির করা! যায় ন!। তবে ছোট ও 
বড় উভয় ধরণের রাষ্টরেরই নির্দিষ্ট ভূ-ভাগ থাকা চাই । বর্তমান যুগে যোগাযোগ 
ব্যবস্থার উন্নত ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন পদ্ধতি প্রবর্তনের ফলে বৃহদায়তন রাষ্ট্রের 
আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছে। 

(গ) শাসনযন্ত্র বা সরকার_—Government 

একদল লোক কোন নির্দিষ্ট জায়গায় বসবাস করিলেই তাহাকে রাষ্ট্র বলা 
যায় ন!। নির্দিষ্ট স্থানে বসবাসকারী জনসমষ্টিকে সুসংবদ্ধ করিয়া একটা সুদৃঢ় 
ভিত্তিতে এব্যবদ্ধ করিতে পারিলে রাষ্ট্রের স্থুচন! হয়। সুসংবদ্ধ জনসমষ্টির 
এই এক্যবদ্ধত৷ শাসনযন্ত্রের সাহায্যে সম্ভব হয় এবং এই শাসনযন্রই হইল রাষ্ট্রের 
কার্যকরী শক্তি। এই শাসনযস্ত্রের সাহায্যেই রাষ্ট্র তাহার ইচ্ছাকে কার্যে বলবৎ 
করিতে পারে। মাহ্ুষ যেমন তাহার বুদ্ধিবৃত্তির দ্বার! পরিচালিত হয়, রাষ্ট্রও 
সেইরূপ শাসনযন্ত্রের দ্বার! পরিচালিত হয়। তাই শাসনযন্ত্রকে লোকে রাষ্টর বলিয়া 
ভুল করে। শাসনযন্ত্রের সাধারণতঃ তিনটি বিভাগ থাকে, যথা, আহইনদনভা, 
শাসনবিভাগ ও বিচার-বিভাগ। এই তিন বিভাগে নিযুক্ত কর্মচারী-সমষ্টিকে 
লইয়া শাসনযস্ত্র বা সরকার গঠিত হয়। 

(ঘ) সার্বভৌম শক্তি Sovereignty 

রাষ্ট্রগঠনের সর্বপ্রধান উপাদান হইল সার্বভৌম শক্তি । এই শক্তি রাষ্ট্রের প্রাণ- 
শ্বরূপ। এ শক্তি ব্যতীত রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকিতে পারে ন!। সার্বভৌম শক্তির 
অর্থ হইল যে, দেশের মধ্যে সকল লোক ও সকল প্রতিষ্ঠানের উপর রাষ্ট্রের পূর্ণ 
কর্তৃত্ব থাকিবে এবং বিদেশের সম্পর্কেও সেই রাষ্ট্র সম্পূর্ণ স্বাধীন হইবে । যদি 
একটি দেশ কোন কারণে পররাষ্ট্রের অধীনতা স্বীকার করে, তাহা হইলে সে দেশকে 
আর স্বাধীন রাষ্ট্র বলা চলে না। ভারত যতদিন পর্যন্ত ইংরাজ শাসনের অধীন 
ছিল অথবা বর্তমান রুশ এবং ইংলণ্ড ও আমেরিকা-অধিক্বৃত জার্মান দেশকে রাষ্ট 


রাষ্ট ২৩ 


বলা যায় ন|। আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ও বৈদেশিক নীতি নির্ধারণে পূর্ণ স্বাধীনতাই 
রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য বলিয়া ধরা হয়। 

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র বলিয়া পরিগণিত হইতে হইলে জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট 
ভূ-ভাগ, সরকার ও সার্বভৌম শক্তি ব্যতভীতও একটি রাষ্ট্রের পক্ষে অপরাপর রাষ্ট্র 
কর্তৃক 'রাষ্টু’ বলিয়া স্বীকৃতিলাভ কর! প্রয়োজন । এই স্বীকৃতি লাভ করিলে একটি 
রাষ্ট্র অপরাপর রাষ্ট্রের সহিত কুটনৈতিক, বাণিজ্যিক ও অন্য নানাবিধ সম্পর্ক স্থাপন 
করিয়| পারস্পরিক আদান-প্রদানের সুবিধা পায়। আধুনিককালে সম্মিলিত 
জাতিপুঞ্জের ( United Ntটi০n5) সদস্ত হইতে পারিলেই আত্তর্জাতিকক্ষেত্রে 
রাষ্ট্রমর্যাদা পাওয়! যায় । মহাচীন এখনও পর্যন্ত সম্মিলিত রাষ্টরপুঞ্জের সন্ত হইতে 
পারে নাই বলিয়া পূর্ণ রাষ্ট্মর্যাদার অধিকারী নহে। 


সার্বভৌমের বৈশিষ্ট্য Characteristics of Sovereignty 


প্রথমতঃ, রাষ্ট্রের এই ক্ষমত| আদি বা মৌলিক । দ্বিতীয়তঃ, এই ক্ষমতা কোন 
উচ্চতর ক্ষয়তার নিয়ন্ত্রণাধীন হইতে পারে না। ইহা রাষ্ট্রের স্বৈর-ক্ষমতা। 
তৃতীয়তঃ, এই ক্ষমত৷ অমীয়। রাষ্ট্রের এই ক্ষমত!| আভ্যন্তরীণ ব্যাপার নিয়ন্ত্রণে 
ও বৈদেশিক ক্ষেত্রে অবাধভাবে প্রয়োগ কর! হয়। চতুর্থতঃ, এই ক্ষমতা 
অবিভাজ্য। একটিমাত্র কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান হইল এই ক্ষমতার অধিকারী । একাধিক 
প্রতিষ্ঠান একযোগে আংশিকভাবে এই ক্ষমতার পরিচালন! করিতে পারে না। 
পঞ্চমতঃ, এই ক্ষয়তা স্থায়ী । রাষ্ট ব্যতীত এই ক্ষমতার অস্তিত্ব থাকিতে পারে 
না, আবার এই ক্ষমত! ব্যতীত রাষ্ট্র থাকিতে পারে না। যষ্ঠতঃ, এই ক্ষয়তা 
হস্তান্তরযোগ্য নহে। কোন মাঙহ্বয যেমন নিজের জীবন অপরকে দান করিয়া 
নিজে বাচিয়া থাকিতে পারে না, তজ্রপ সার্বভৌমত্ব ব্যতীত রাষ্ট্রও বাঁচিতে পারে 
না। সার্বভৌমত্বের অবসানের সঙ্গে রাষ্ট্রেরও বিলুপ্তি ঘটে । 


রাষ্ট্র ও সমাজের অন্যান্য সও্ঘ—T'he State and other Associations 


সমাজের মধ্যে যে নানাবিধ সঙ্ঘ আছে, রাষ্ট্র তাহাদের মধ্যে অন্যতম । 
সামাজিক সঙ্ঘ হিসাবে রাষ্ট্রের সহিত শ্রমিক সঙ্ঘ, বিশ্ববিদ্যালয়, ধর্মসংগঠন প্রভৃতি 
অন্তান্ত সন্ঘগ্ডলির নিয়লিখিত পার্থক্য দেখা যায়_ 

(ক) প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমা আছে এবং এই সীমার 
মধ্যেই রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব পরিচালিত হয় কিন্ত অন্তান্ত সজ্ঘগুলির কার্যকলাপ কোন 


২৪ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডে সীযাবদ্ধ ন! থাকিতে পারে। ভারতের রামক্ষ্চ মিশন এইরূপ 
একটি সামাজিক সঙ্ঘ । ভারতের বাহিরের অন্ত দেশের নাগরিকগণ এই সঙ্ঘের 
সদস্ত হইতে পারেন এবং এই সঙ্ঘের কাজ ভারতের বাহিরের অন্যান্য দেশেও 
পরিচালিত হয়। 

(থ) দ্বিতীয়তঃ, মাঙ্ষমাত্রকেই কোন-না-কোন রাষ্ট্রের নাগরিক হইতে হইবে । 
কিন্ত সামাজিক অন্তান্য সঙ্যঘের সদস্ত হওয়! বা না-হওয়! সম্পূর্ণ তাহার ইচ্ছাধীন। 
যে-কোন ছাত্র ইচ্ছা করিলে তাহার বিদ্তালয় বা ক্রীড়াসজ্ঘ পরিত্যাগ করিতে পারে, 
নাগরিকগণও এক রাষ্ট্রের সদস্তপদ ত্যাগ করিতে পারে, কিন্ত তাহাকে অন্ত 
রাষ্ট্রের সদস্ত হইতেই হইবে । রাণ্টের সদস্য হওয়া! মাঙ্গুযের পক্ষে বাধ্যতামূলক, 
অন্তার্ছ সজ্ঘের সদস্য হওয়! সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন । 

(গ) একজন লোক একই সময়ে একাধিক রাষ্ট্রের নাগরিক হইতে পারে না, 
কিন্ত একই সময় বহু সঙ্ঘের সদস্ত হইতে পারে। 

(ঘ) অন্যান্ত সঙ্ঘগুলি দীর্ঘস্থায়ী না ছইতেও পারে। সজ্ঘগ্ুলির উদ্দেশ্য সফল 
হইলে বা অন্য কোন কারণে লোপ পাইতে পারে, কিন্ত র'ষ্ু হইল চিরস্তন প্রতিষ্ঠান 
ইহার বিনাশ নাই । 

(ঙ) রাষ্ট স্বাধীন ও সার্বভৌম শক্তির অধিকারী। অন্তান্ত সঙ্ঘগ্ুলির 
সার্বভৌম শক্তি নাই । সকল সজ্ঘই রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীন। রাষ্ট্র ইচ্ছা করিলে 
তাহাদের কার্যকলাপ বন্ধ করিতে পারে। 

(চ) উদ্দেশ্যের দিক দিয়াও রাষ্রের সহিত সমাজের অঘ্যান্ত সজ্ঘগুলির বিশেষ 
পার্থক্য দেখ! যায়। অন্যান্য সঙ্ঘগুলি মাঙ্গুষের কোন বিশেষ প্রয়োজন মিটাইবার 
জন্য গঠিত হয়, যথা, বিশ্ববিদ্যালয় বা শ্রমিক সঙ্ঘ । কিন্তু রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য এইরূপ 
এক বা একাধিক বিষয়ে সীমাবদ্ধ নহে ।' মানব জীবনের সবাঙ্গীণ মঙ্গলসাধন করাই 
হইল রাপ্রের প্রধান উদ্দেশ্য এবং এই উদ্দেশ্যে রাষ্ট সকল বিষয়েই হস্তক্ষেপ করিতে 
পারে। 

সুতরাং দেখা যায় যে, সমাজের মধ্যে যে বহুবিধ সঙ্ঘ গঠিত হইয়াছে তাহার 
মধ্যে রাষ্টই হইল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সজ্ঘ। ব্যাপকতা, ক্ষমতা, স্থায়িত্ব ও 
উদ্দেশ্যের দিক দিয়া দেখিতে গেলে রাষ্টু হইল অসীম--অন্তান্য সজ্ঘগুলি সসীম । 


রাষ্ট ও সরকার—State and Government 


শাধারণতঃ রাই ও সরকার প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহার কল্প হয়। কিন্ত 
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Lt 


রাষ্ট-বিজ্ঞানে এই দুইটি শব্দের অর্থ সম্পূর্ণ পৃথক । যে চারিটি উপাদান লইয়া রাষ্ট 
গঠিত হয়, তাহার মধ্যে সরকার একটি মাত্র । রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে নিয়লিখিত 
পার্থক্যগুলি দেখা যায় 

১। দেশের সমস্ত অধিবাসীকে লইয়াই রাষ্ট্র গঠিত হয়, কিন্ত সরকার 
অপেক্ষাকৃত কমসংখ্যক লোক লইয়| গঠিত হয়। রাষ্ট্রের শাসন-পরিচালনাকার্যে 
যাহার! নিযুক্ত থাকে অর্থাৎ আইনসভাগুলির সদস্য, শাসন-বিভাগীয় কর্মচারী ও 
বিচার-বিভাগীয় কর্মচারিবৃন্দকে লইয়া সরকার গঠিত হয়। সুতরাং রাষ্ট সরকার 
অপেক্ষ! ব্যাপকতর । p 

২। প্রত্যেক রাষ্টরই একটি নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডে সীমাবদ্ধ । রাষ্ট্রের কথ! ভাবিতে 
গেলে একট! ভৌগোলিক সীমার কথা মনে পড়ে। কিন্ত সরকার বলিতে কোন 
নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডের কল্পনার প্রয়োজন হয় ন|। সরকার শাসনকার্যেরত অল্পসংখ্যক 
লোককে বুঝায়। 

৩। রাষ্ট একটি চিরস্তন প্রতিষ্ঠান-_ইহার বিনাশ নাই। কিন্তু রাষ্ট্রের কর্ণধার 
হইলেও সরকার পরিবর্তনশীল। সরকার পরিবর্তনে রাষ্ট্রের স্থায়িত্বের কোন 
হানি হয় না। | 

৪। রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, সরকার রাষ্ট্র হইতে প্রাপ্ত ক্ষমতা 
পরিচালনা করে। রাষ্ট্র ইচ্ছা করিলেই সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া নূতন সরকার 
গঠন করিতে পারে। 

৫। সকল রাষ্টরই একই উপাদান লইয়া গঠিত, যথ! জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূ-ভাগ, 
সরকার ও সার্বভৌম ক্ষমতা । এদিক দিয়া দেখিতে গেলে সকল রাষ্টরই সমান । 
কিন্তু দেশভেদে সরকারের বিভিন্ন রূপ হইতে পারে। রাষ্ট্র হিসাবে গ্রেটবৃটেন ও 
‘ভারত একই প্রকার। কিন্ত দুইটি দেশের শাদন-ব্যবস্থ| পৃথক । 

৬। পরিশেষে বলা যায় যে, রাষ্টু একটি মনঃকল্লপিত ধারণামাত্র। ইহার 
কোন বাস্তব রূপ নাই। কিন্ত সরকারের একটি বাস্তব অস্তিত্ব আছে। তাই 
সরকারের বিরুদ্ধে নাগরিকগণের অভিযোগ থাকিতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে 
তাহাদের অভিযোগ থাকিতে পারে ন!। রাষ্টুই হইল সকল অধিকারের উৎস । 


রাষ্ট্রের উৎপত্তি-O:igin of the State 


রাষ্রের উৎপত্তি সম্পর্কে নান! মতবাদ প্রচলিত আছে। এই মতবাদগুলির 
বিশেষ কোন শরতহাসিক ভিত্তি নাই। অদুমানের উপর ভিত্তি করিয়াই এই 


২৬ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


মতওলির স্ষ্টি হইয়াছে । এখন এই মতগুলির আলোচন! করিয়া ইহাদের সত্যানত্য 
নিৰ্ণয্ন করিবার চেষ্টা করা যাউক । 


এশ্বরিক উৎপত্তি বা রাষ্টর' বিধাতার স্রষ্টি-মতবাদ_Divine Origin of 
the State 


এই মতবাদটি অতি প্রাচীন এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বহুদেশে এই মতবাদ 
প্রচলিত ছিল। এই মতবাদে বলা হয় যে, রাষ্ট্র বিধাতার স্ুষ্টি এবং রাজ! হইলেন 
স্বয়ং ভগবানের প্রতিনিধি । অনেক ক্ষেত্রে এই মতবাদকে শক্তিশালী করিবার 
উদ্দেশ্যে রাজাকে কোন দেবতার বংশোস্তর বলিয়া কল্পনা করা হইত। আইন 
বলিতে রাজার ইচ্ছাকে বুঝাইত। লোকের ধারণা ছিল ভগবানের ইচ্ছাই 
রাজার মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইত । 


এই মতবাদ অমুসারে একমাত্র রাজতন্ত্র শালন-ব্যবস্থাই হইল ঈশ্বরাম্মমোদিত 
শাসন-ব্যবস্থা। রাজার অবর্তমানে তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সিংহাসনের অধিকারী 
হইবে | রাজা শাসনকার্যের জন্ত একমাত্র ভগবানের নিকট দায়ী ও প্রজা- 
সাধারণের পবিত্র কর্তব্য হইল রাজ-আজ্ঞ! নিবিচারে পালন কর!। 


এই মতবাদটি বিশ্লেষণ করিলে দেখ! যায় যে, যুক্তি অপেক্ষা লোকের ধর্ম- 
বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করিয়াই এই মতবাদটি গঠিত হয়। এই মতবাদ শাসক- 
সম্প্রদায়কে যথেচ্ছাচারী করিয়া তুলে এবং জনসাধারণের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করে। 
বর্তমান যুগে এই মতবাদ অবিশ্বাপ্ত হইলেও যে যুগে এই মতবাদটি প্রচলিত ছিল, 
মে যুগে ইহার উপযোগিতা ছিল। রাষ্ট্র বিধাতার স্থষ্টি ও রাজা ভগবানের 
নির্বাচিত প্রতিনিধি-_এই মতবাদ প্রচার করিয়া রাজনৈতিক চেতনাবিহীন প্রাচীন 
সমাজ অন্ধবিশ্বাসের মধ্য দিয়! জনসাধারণকে আইন-শৃঙ্খলা মাম্ত করিতে শিক্ষা 
দেয়। আহইন-শৃঙ্খনা ন! মানিলে কোন রাষ্ট্র বা কোন সংগঠনই কাজ করিতে 
পারে না। ইহ! ছাড়, এই মতবাদের সাহায্যে রাজশক্তি মধ্যযুগের শক্তিশালী 
ধর্মীয় সংগঠনের প্রভাব-মুক্ত হইয়! সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে সমর্থ হয়। ইহার ফলে 
ধর্মনিরপেক্ষ রা ( Secular State ) গঠনের সুত্রপাত হয়। পরিশেষে বলা যায় 
যে, এই মতবাদটি রাষ্ট্রের নৈতিক উদ্দেশ্বের প্রতি সমধিক গুরুত্ব আরোপ করে ॥ 
শাসকগণ যদি শাসন-ব্যাপারে নৈতিক উদ্দেশ্য দ্বার! পরিচালিত হন, তাহ! হইলে 
শাসন-ব)বস্থ। উন্নততর হয়। আইনের কাছে দায়িত্ব ছাড়াও শাসকগণের একটা 


রাষ্টর | হণ 
অতিরিক্ত নৈতিক দায়িত্ব আছে--এই সত্য প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে শাসক- 
শাসিত সম্পর্ক শাম্তিপুর্ণ হয়। 


পরিবারের ক্রম-সম্প্রদারণের ফলে রাষ্ট্রের উৎপত্তি মতবাদ_T'॥e 
Patriarchal and Matriarchal Theories 


এই মতবাদে বল! হয় যে, প্রিবার বড় হইয়াই রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইয়াছে।' 
কতকগুলি পরিবার লইয়| গোষ্ঠীর স্ুষ্টি হয়, কয়েকটি গোষ্ঠী লইয়া জাতি এবং 
অবশেষে কয়েকটি জাতি লইয়া রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়। পারিবারিক সংগঠনের 
ক্রমিক পরিণতির ফলে রাষ্ট্রের উৎপত্তি-এই মতবাদের মূলকথ! হইলেও পরিবারের 
কর্তৃত্ব লইয়া লেখকগণের মধ্যে মতভেদ আছে। কেহ বলেন, প্রাচীন পরিবারগুলি 
ছিল পিতৃ-তাস্তরিক অর্থাৎ পরিবারের কর্ত! ছিলেন সর্বাপেক্ষ। বয়োজোেষ্ঠ পুরুষ, 
আবার কেহ বলেন যে, প্রাচীন পরিবারগুলি ছিল মাতৃ-তাশ্নিক অর্থাৎ বয়োজ্যেষ্ঠা 
নারী ছিলেন পরিবারের সর্বময়ী ক্ত্রী। 

এই মতের প্রধান সমর্থক হইলেন ইংরাজ লেখক স্যর হেন্রি মেন্‌। কিন্তু 
তাহার বহু পূর্বে গ্রীক দার্শনিক আ্যারিস্টটূল পরিবার হইতে যে রাষ্ট্রের উৎপত্তি 
হইয়াছে এই মতবাদ প্রচার করেন। 

রাষ্ট্রঠনের প্রথমদিকে পরিবারের মধ্যে বর্তমান রাষ্ট্রের অঙ্কুর নিহিত ছিল 
একথা সত্য বলিয়া! ধরিয়া লইলেও একমাত্র পরিবার সম্প্রসারিত হইয়! যে রাষ্ট্রের 
স্ষ্টি হইয়াছে, একথা! মানিয়! লওয়! যায় না। রক্তসম্পর্ক হইল পারিবারিক এঁক্যের 
ভিত্তি। কিন্তু রাষ্ট্রের এক্য শুধুমাত্র সম্পর্কের উপর প্রতিষ্ঠি, একথা! বলিলে 
সত্যের অপলাপ হয়। 


বলপ্ৰয়োগ মতবাদ—The Theory of Force 


অনেকে বলেন রাষ্ট্র পশুবলের দ্বার! প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শক্তিশালী লোক 
বা শক্তিশালী জাতি দুর্বল লোক ৰা দুৰ্বল জাতিকে শারীরিক শক্তি দ্বারা জয় 
করিয়া নিজ কর্তৃত্বের অধীনে আমনিয়! রাষ্ট্রগঠনের গোড়া পত্তন করে। প্রাচীন 
মানব সমাজ নানা গোষ্ঠী, দল ও উপজাতিতে বিভক্ত ছিল। গোষ্ঠীপতি বা’ 
দলপতি নিজের অহৃচরদের সাহায্যে অন্কদলকে পরাস্ত করিয়া বিজিত দলের 
উপর আপন আধিপত্য স্থাপন করিত। এইক্ূপে যখন কোন দলপতি তাহার 
অহুচরদের সাহায্যে যথেষ্ট আয়তনের কোন নির্দিষ্ট ভু-খণ্ডে স্থায়ী আধিপত্য বিস্তার 


এজ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


করিয়! শাশনকার্য আরম্ভ করে, তখন রাষ্ট্রের সুত্রপাত হয়। স্তরাং যুদ্ধ রা- 
গঠনের একটি প্রধান উপায় । 

‘জোর যার মজুক তার’ (‘Might is right.’ ), ‘বীরভোগ্যা বসুন্ধর!' 
({ ‘None but the brave deserves the fair.’ ) প্রভৃতি প্রবাদ-বচনগুলি 
হইতে প্রমাণিত হয় যে, উৎপত্তির প্রথম পর্যায়ে রাষ্ট নিশ্চিতরূপে বলপ্রয়োগনীতির 
উপর প্রতিঠিত হইয়াছিল। . 


এই মতবাদে আরও বলা হয় যে, বলপ্ৰয়োগ দ্বারা রাষ্ট্র শুধু গঠিত হয় না। 
গঠিত রাষ্ট্র স্থায়ী করিতে হইলেও বলপ্রয়োগ আবশ্যক । আভ্যন্তরীণ শাত্তি- 
শৃঙ্খল! রক্ষা. ও বহিরাক্রমণ হইতে রাষ্ট্রকে রক্ষা করিতে হইলেও মব বিজেতাকেই 
পশ্তবলের উপর নির্ভর করিতে হয়। 


এই মতবাদের প্রধান ক্রটি হইল যে, ইহা! বলপ্রয়োগ নীতিকে রাষ্ট্র গঠনের 
একমাত্র উপাদান বলিয়! মনে করে। কিন্তু রাষ্ট কেবল শারীরিক শক্তির ভিত্তিতে 
গঠিত হইতে পারে না। শাসকের অধিকার গুধু পগুবলের উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে 
পারে না। কারণ যে অধিকার শুধু পশ্ডবলের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহ! চিরস্থায়ী 
হইতে পারে ন!। বলের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে অধিকারের অবসান ঘটে । 
ইতিহাসেও এই সাক্ষ্য প্রদান করে। মাম্বষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধন করাই যদি 
রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে বলিয়! ধর! যায়, তাহা হইলে পশুবলের উপর প্রতিষ্ঠিত কোন 
রাষ্টুই এই মহান উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারে না। ইহা! ছাড়া, এই মতবাদ গণতন্ত্র- 
বিরোধী । এই মতবাদ কার্যকরী হইলে স্বাধীনতা, সাম্য, মৈত্রী প্রভৃতি গণতান্ত্রিক 
নীতিগডুলি বিনষ্ট হইবে । ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাুগুলির স্বাধীনত| লোপ পাইবে। একমাত্র 
যুদ্ধ দ্বারাই আন্তর্জাতিক বিরোধের মীমাংসা হইবে । 


এই মতবাদের অস্তনিহিত সত্য হইল যে, শাস্তি-শৃত্খলা রক্ষা ও বিদেশী শত্তর 
আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা করিবার জন্য পশুবলের প্রয়োজন। কিন্ত সকলের 
রক্ষক ও পালক হিসাবে রাষ্ট্র শুধু শিষ্টের পালন ও দুষ্টের দমনের জন্য এই পশ্ডবল 
প্রয়োগ করিবে এবং এই বলপ্রয়োগ জনগণ দ্বার। সমতিত হইবে। বর্তমান 
গণতাস্ত্রিক যুগে এই সত্য মানিয়া লইতে হইবে যে, জনসাধারণের সমর্থন ও 
সহযোগিতা ছাড়া কোন রাই স্থায়ী হইতে পারে ন1। স্বতরাং পশুবল রাষ্ট্রের 
ভিত্তি নহে। জনগণের ইচ্ছাই হইল রাষ্ট্রের প্রধান ভিত্তি । (“VWill, not force, 
is the basis of the State.” ) 


রাষ্ট ২৯ 


সামাজিক চুক্তি মতবাদ—T'he Social Contract Theory 


এই মতবাদে বল! হয় যে, মাম ইচ্ছ| করিয়া রাষ্টু স্থঠি করিয়াছে। মাহ 
পূর্বে রাষ্ট্রের বাহরে ছিল । রাষ্ট্রের অবর্তমানে মাঙ্গুযের জীবনযাত্রার যে অসুবিধা 
হইত, তাহা দূর করিবার জন্য সকলে মিলিয়া একটা চুক্তি করে এবং এই চুক্তির' 
ফলে রাষ্ট্রের জন্ম হয়। 


এই মতবাদটি অতি প্রাচীন । ভারতীয় দার্শনিক কৌটিল্য ও গ্রীক দার্শনিক" 
প্লেটোর লেখার মধ্যে চুক্তির উল্লেখ দেখ! যায় । পরবর্তী কালে আরও কয়েকজন 
লেখক চুক্তিবিষয়ে আলোচনা করেন । কিন্তু রাষ্টরগঠনে চুক্তির কার্যকারিতা! সম্পর্কে 
ইংরাজ লেখক হবস্‌ ও লক্‌ এবং ফরাসী লেখক রুশো সবিস্তারে আলোচন! করেন। 
সুতরাং সামাজিক চুক্তি মতবাদ সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করিতে হইলে, এই তিনজন. 
লেখকের মত সম্পর্কে আলোচন! করা দরকার । 


হবস্‌ £ হবস্‌ বলেন যে, রাষ্টসুষ্টির পূর্বে মাহ্ুম এক বন্তু পরিবেশে বাস 
করিত। এই অবস্থার মাঙ্ষের তৈয়ারী কোন আইন ছিল ন!। যে যার খুসীমত:' 
বাস করিত। গায়ের জোরেই প্রত্যেকে তাহার অধিকার রক্ষা. করিত। কাজেই 
এই অবস্থায় দুর্বলের কোন অধিকার ছিল ন!। নিজ্রস্বার্থ রক্ষা করিবার জন্তা 
পরস্পরের সহিত কলহ-বিবাদ করিয়াই মাহ্গুষ বাচিয়া থাকিত। এই অবস্থাকে 
হবস্‌ প্রকৃতির রাজত্ব ( 8&০ ০£ Nature) বলিয়! বর্ণন! করিয়াছেন। প্রকৃতির 
রাজত্বের এই অরাজকতা এবং জীবন, ধন ও মানের অনিশ্চয়তা হইতে পরিত্রাণ 
পাইবার উদ্দেশ্যে মান্য অবশেষে নিজেদের মধ্যে একটি পারস্পরিক চুক্তি করিল। 
চুক্তি দ্বার! মাহুয প্রকৃতির রাজত্বে যে অবাধ ক্ষমতার অধিকারী ছিল তাহা নিঃশেষে, 
বিন! শর্তে ও পুনঃপ্রাপ্তির দাবী না রাখিয়! এক ব্যক্তি বা একটি সংসদের হস্তে ন্থস্ত 
করিল। এই ব্যক্তি হইলেন রাজা । সুতরাং হ্ব্‌যের মতে জনগণ নিজেদের 
মধ্যে একট! চুক্তি করিয়া একজনকে রাজা করিল এবং তাহার হস্তে বিনা শর্তে 
সমুদয় ক্ষমত| অর্পণ করিল। কাজেই যিনি রাজা হইলেন তিনি এই চুক্তির কোন 
পক্ষ নহেন এবং চুক্তির শর্তদ্বার! বাধ্য নহেন। তিনি তাহার খুদীমত শাসন 
করিবেন এবং এজরন্ত কাহারও নিকট তাঁহার কোন দায়িত্ব থাকিবে ন|। এইরূপে 
হবস্‌ ভাহার মতবাদ সাহায্যে রাজাকে অবাধ ক্ষমতার অধিকারী করিলেন। ফলে 
ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষু্ হইল । > 


৬০ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 
লক্‌ঃ 

হবশের মত লক্‌ৃও বলেন যে, রাষ্ট্রের জন্মের পূর্বে মাহ এক প্রাকৃতিক 
পরিবেশে বাপ করিত। এই প্রাকৃতিক পরিবেশ হবস্‌ বণিত প্রাক্ৃতিক পরিবেশের 
মত অসহনীয় ছিল ন!। এখানে মাহ্ষ মোটামুটি শান্তিতে ও স্বাধীনভাবে প্রাকৃতিক 
নিয়ম অম্বসারে জীবন পরিচালিত করিত। কিন্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রাক্কৃতিক 
নিয়মগুলি নিরপেক্ষভাবে প্রয়োগ ও বলবৎ করিবার মত কোন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ 
ছিল ন!। এই অস্ুবিধ! দূর করিবার উদ্দেশ্যে মাহ্ষ নিজেদের মধ্যে প্রথমে 
একটা পার'্পরিক চুক্তি করিয়! রাষ্ট্র গঠন করিল। রাষ্ট্র গঠিত হইলে তাহারা 
প্বিতীয় আর একটি চুক্তি করিয়া একজনকে রাজা করিল । এই দ্বিতীয় চুক্তি রাজার 
‘সহিত হইল । চুক্তির শর্ত হইল যে, রাজ| যতদিন পর্যন্ত তাহাদের জীবন, ধন ও 
মান রক্ষা করিতে পারিবেন ততদিন প্রজাগণ তাহার আদহ্ুগত্য স্বীকার করিবে ও 
ভাহার আদেশ পালন করিবে। রাজা যদি চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করেন, তাহ! হইলে 
প্রজাগণও তাহাকে মান্ত করিবার দায় হইতে অব্যাহতি পাইবে। সুতরাং দেখ! 
যাইতেছে যে, হবসৃ শুধু একটি একপক্ষীয় চুক্তি দ্বার! অবাধ রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন, 
লক্‌ দ্বিপক্ষীয় চুক্তি দ্বারা সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়! ব্যক্তি-স্বাধীনত! অক্ষু 
রাখিবার চেষ্টা! করেন। 


কুশে! $ 


ফরাসী লেখক রুশোও প্রক্ৃতির রাজত্ব হইতেই রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাখ্যা 
করেন। রাষ্ট্রের জন্মের পূর্বে মান্য প্রাকৃতিক পরিবেশে বাস করিত। কিন্ত 
রুশোর মতে এই প্রাকৃতিক পরিবেশ ছিল মর্ত্যের স্বর্গ । এখানে সব মাহুষই ছিল 
' শ্ৰাধীন ও সমান । কিন্ত কালক্রমে জনসংখ্য। ও সভ্যতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে 
মাহুযের জীবন কৃত্রিম ও জটিল হইয়৷ উঠিল । এই জটিল জীবনযাত্র। পরিচালন! 
“করিবার জন্ত তাহাদের নানাবিধ সঙ্ঘ গঠন করিতে হইল । অবশেষে ব্যক্তিগত 
সম্পত্তি আবিদ্ধারের ফলে কেহ প্রভু ও কেহ দাস হইল । এইরূপে মাহুষ প্রকৃতির 
রাজত্বের সরল ও সহজ জীবনযাত্রাপথ হইতে ক্রয়ে ক্রমে যখন তথা-কথিত সভ্যতার 
উচ্চন্তরে পৌছিল, তখন তাহাদের মধ্যে'্উচ্চ-নীচ তেদ-জ্ঞান জন্মিল । ইহার ফলে 
তাহাদের আদিম স্বাধীনতা ও সাম্যভাব দূর হইয়। তাহার! হবস্-ব্ণিত এক 
অসহনীয় "পরিবেশে উপনীত হইল । এই অসহনীয় পরিবেশ হইতে রক্ষা পাইবার 
উদ্দেপ্যে তাহারা নিজেদের মধ্যে একটা চুক্তি করিয়! কোন ব্যক্তিবিশেষ ব! কোন 


ih 


রাষ্ট্র ৩১ 


সংসদের হাতে তাহাদের ক্ষমত! হস্তান্তর ন! করিয়া সমঞ্র সমাজের হাতে অর্থাৎ 
তাহাদের সাধারণ ইচ্ছার ( General will) হাতে ক্ষমতা সমর্পণ করিল । 
রুশোর মতে চুক্তি দ্বার গঠিত এই শাধারণ ইচ্ছাই হইল সমাজের সর্বশক্তির 
অধিকারী । রুশোর এই সাধারণ ইচ্ছ| হইল সমষ্টিগত হচ্ছ । , একমাত্র সমষ্টিই 
এই হচ্ছ প্রত্যক্ষতাবে প্রয়োগ করিতে পারে। রাহ্ট্রের মধ্যে সমষ্টির এই ইচ্ছা 
হইল চুড়ান্ত ও নিভু'ল। এই চুড়ান্ত ও অভ্ৰাস্ত ইচ্ছার উদ্দেশ্য হইল সমষ্টির মঙ্গল 
সাধন কর!। যদি ব্যক্তিগত ইচ্ছার সহিত সাধারণের বা সমষ্টিগত ইচ্ছার বিরোধ 
হয়, তাহা হইলে সাধারণের ইচ্ছাই বলবৎ হইবে। রুশোর মতে প্রাকৃতিক 
পরিবেশে ব্যক্তি যে ক্ষমতার অধিকারী ছিল, তাহা চুক্তি দ্বারা সাধারণ ইচ্ছায় সমর্পণ 
করিলেও ব্যক্তি-স্বাধীনত! বা সাম্য নষ্ট হইল ন! ৷ কারণ, প্রত্যেক ব্যক্তিই 
ব্যক্তিগতভাবে যাহা সমষ্টিতে সমপ্ণ করিয়াছিল, চুক্তি দ্বার| গঠিত রাষ্ট্রের একটি 
অবিচ্ছেষ্ব অংশ হিসাবে প্রত্যেক ব্যক্তিই আবার তাহা ফিরিয়া পাইল। রুশোর 
মতে সরকারের নিজ্রস্ব কোন ক্ষমত| নাই। সরকার সাধারণ ইচ্ছার দ্বারা প্ৰতিষ্ঠিত 
এবং সাধারণ ইচ্ছার অধীন শাসনযন্ত্র মাত্র । 


সতরাং দেখা যাইতেছে যে, এই তিনজন লেখকই চুক্তির ভিত্তিতে রাষ্ের 
উৎপত্তির ব্যাখ্যা করিলেও তাহাদের মতবাদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য ছিল। প্রক্ৃতির 
রাজত্বের বিশেষত, চুক্তির প্রকৃতি, পক্ষ ও বিষয়বস্ত এবং রাজা ও প্রজার সম্পর্ক এই 
বিষয়গুলি সম্বন্ধে তিনজন লেখকই ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনজন 
লেখক একই মতবাদের সাহায্যে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করিতে চেষ্ট| করিলেও 
তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন । 

হবস্‌ তাহার মতবাদ দ্বার! গণশ ক্তিকে উপেক্ষ! করিয়! রাজশক্তির উপর অধিক 
গুরুত্ব প্রদান করেন। ফলে, ব্যক্তি-স্বাধীনতা নষ্ট হয়। লকৃ রাজশক্তিকে উপেক্ষা 
করিয়া গণশক্তির উপর অধিক গুরুত্ব আরোগ করেন। ফলে, শাসনব্যবস্থা দূর্বল ও 
অস্থায়ী হয় এবং জনসাধারণের খামখেয়ালের দ্বারা পরিচালিত হয়। রুশো! তাহার 
মতবাদ দ্বার! স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর বাণী প্রচার করিয়া লোকায়ত সরকার 
প্রতিষ্ঠার চেষ্ট| করেন। . 


সমালোচন|- Criticism 


এই মতবাদের বিরুদ্ধে আজ পর্যস্ত বহু সমালোচনা হইয়াছে। প্ৰধানতঃ 
বলা যায় যে, এই মতবাদের পিছনে কোন ওঁতিহাপিক সত্য) নাই। ইতিহাস 


৩২ বাণিজ্যিক পৌরব্জ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


আলোচন! ক্রিলে দেখা যায় যে, আজ পর্যন্ত পৃথিৰীতে কোম রাষ্ট্ই চুক্তি দ্বারা 
গঠিত হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ এই মতবাদে প্রাকৃতিক পরিবেশে মাহ্ুুষের যে 
অধিকারের কথ! বল| হয় তাহ! যুক্তিসম্মত নহে। কারণ, প্রাকৃতিক পরিবেশে 
মাঙ্ুষের স্বাধীনত| ও অধিকার রক্ষা করিবার মত উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ছিল না। 
যেখানে অধিকারগুলি বলবৎ করিবার কোন কর্তৃপক্ষ নাই, সেখানে অধিকার 
থাকিতে পারে ন!। তৃতীয়তঃ, যে সমস্ত রাজনৈতিক চেতনা-বিহীন মাহুম 
প্রকৃতির রাজ্যে বাস করিত, তাহারা যে রাষ্ট্রব্যবস্থ। সম্বন্ধে হঠাৎ সচেতন 
হইয়! রাষ্ট্র গঠন করিল ইহ! সম্পূর্ণ ভুল। চতুৰ্থতঃ?, সভ্যতা বৃদ্ধি পাওয়ার 
ফলে মাহ্ুব চুক্তির মর্যাদ! বুঝিতে পারিয়! তাহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক চুক্তি 
দ্বার! স্থির করে। প্রাকৃতিক পরিবেশের মানুবের মধ্যে এই চুক্তির ধারণ! থাকা 
অগম্ভব। চুক্তি সামাজিক অগ্রগতির নিদর্শন, ইহার প্রারম্ভের নিদর্শন হইতে পারে 
ন। পঞ্চমতঃ, এই মতবাদে জনমতকে বিশেষ প্রাধান্ধ দেও! হইয়াছে । জনমত 
যে সব-গময়ে নিভুল সিদ্ধান্ত করে, তাহার কোন নিশ্চয়ত! নাই! অনেক সময় 
দেখা যায় যে, যুক্তিহীন উত্তেজনার দ্বার! পরিচালিত হইয়| জনমত অত্যাচারী শাসক 
অপেক্ষাও দেশের ও দশের অনেক অনিষ্ট সাধন করে। স্মতরাং এদিক দিয়! এই 
মতটি বিপজ্জনক । 


রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে এই মতবাদটি সত্য বলিয়া গ্রহণ কর! সম্ভব ন! হইলেও 
এই মতবাদটির উপযোগিত! অস্বীকার কর! যায় না। রা মানবীয় প্রতিষ্ঠান এবং 
জনগণের সং ্মতি ও সহযোগিতার ভিত্তির উপর স্থাপিত-_এই সত্যটি সুপ্রতিষ্ঠিত 
করিয়! এই মতবাদটি আধুনিক গণতন্ত্রের গোড়াপত্তন করে। কোন রাজশক্তি যে 
প্রশ্বরিক বিধান ব! পশুবলের উপর স্থায়ী হইতে পারে না, এই মতবাদ তাহাই 
প্রচার করিল । মাঙ্ুষের ব্যক্তিত্বের উপর যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করিয়া এই মতবাদ 
ব্যক্তিকে তাহার অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে শনচেতন থাকিতে শিক্ষ! দিয়াছে। 
ওঁতিহাসিক মতবাদ ব৷ বিবর্তনবাদ-- Historical or Evolutionary 
Theory 

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন মৃতবাদগুলি আলোচন! করিলে দেখা যায় যে, 
কোন নির্দিষ্ট শময়ে বা কোন নির্দিষ্ট পরিকল্পনাহযায়ী রাষ্ট্র গঠিত হয় নাই । কোন 


একটি বিশেষ উপাদান দ্বারাও রাষ্ট্র গঠিত হয় নাই। রাষ্ট্র মানব সমাজের: ক্রম 
অগ্রগতির ফল । আদিম যুগ হইতে আরম্ভ করির! বর্তমান যুগ পর্যন্ত এক বিরাম- 
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হীন পরিবর্তনের মধ্য দিয়া রাষ্ট্র ধীরে ধীরে ইহার বর্তমান রূপ পাইয়াছে। উৎপত্তির 
প্রথম যুগে রাষ্ট্র অতি সরল ও সাধারণ সংগঠন ছিল, কিন্তু তারপর সামাজিক 
প্রয়োজনের তাগিদে ক্রমশঃই জটিলতর হইতে লাগিল। 

প্রথমতঃ, মাহষ সামাজিক জীব, তাই দলবদ্ধভাবে বাস করিতে চায়। মাহুযের 
এই সমষ্টিগতভাবে বাস করিবার স্বভাবের মধ্যে রাষ্ট্রগঠনের বীজ উপ্ত আছে। 
রাষ্ট্রগঠনের প্রাথমিক উপাদান হিসাবে পরিবারের যথেষ্ট গুরুত্ব রহিয়াছে এবং রক্ত 
সম্পর্কের ভিত্তিতে গাঠত ক্ষুদ্র পরিবার হইতে গোষ্ঠী ও গোষ্ঠী হইতে বৃহত্তর ও 
জটিলতর জাতির উদ্ভব হইয়াছে। 

দ্বিতীয়তঃ, প্রাচীনকালে ধর্মের বন্ধনও রাষ্ট্রগঠনে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল । 
প্রাচীনকালের রাজারা! ধর্মগুরু বলিয়াও পরিচিত ছিলেন। মাঙ্গুষের রাজনৈতিক 
চেতনা জন্মিবার পূর্বে ধর্মই মাহ্ষের মনে ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধার ভাব জাগরিত করিয়া! 
মানুষকে রাষ্ট্রের আমুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার করিতে শিক্ষা দিয়াছিল। 

তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রগঠনের :কোন এক সময়ে পশ্ডবলের কার্যকারিতার প্রয়োজন 
দেখা দিয়াছিল। আভ্যন্তরীণ শাস্তি-শৃত্খলা-রক্ষ। ও বহিরাক্রমণের হাত হইতে 
আত্মরক্ষ। করিবার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক সমাজেই একজন দলপতির অধীনে যুদ্ধের ব্যবস্তা 
করিতে হুইত। এইর্নপে সামরিক প্রয়োজনে মাহ নির্দিষ্ট নেতৃত্বের অধীনে ক্রমশঃ 
এক্যবদ্ধ হইয়! সুশৃঙ্খল জীবন যাপনে অভ্যস্ত হইয়! উঠিল। > 

চতুৰ্থতঃ, রাষ্ট্রের উৎপত্তির ইতিহাসে “শানিতের ইচ্ছা ও সহযোগিতা!’ বোধ- 
হয় সর্বাপেক্ষা অধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। রাষ্ট্র যে জনগণের সন্মতি ও 
সহযোগিতার ভিত্তিতে গঠিত হইয়াছে, সমাজের চিন্তাশীল ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ 
এই মত প্রচার করিয়া জনসাধারণকে তাহাদের অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন 
হইতে সাহায্য করিয়াছিলেন। এই রাজনৈতিক চেতনা জনলমাজে ক্রমশঃ 
সঞ্চারিত হওয়ার ফলে শক্তির ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট জনমতের ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্র 
পরিণত হইল । 

ইহ! ছাড়াও আরও অনেকগুলি এঁতিহাপিক ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে রাষ্ট্রের 
পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। জনসমাজে জাতীয়তাবোধ যতই শক্তিশালী হুইয়া 
উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন জাতির স্বাধীনতার দাবী স্বীকৃত হইয়া বিশাল সাম্রাজ্যের 
স্থলে ছোট ছোট জাতীয় রাষ্ট্রের স্থষ্টি হইল। বর্তমান যুগে যোগাযোগ ব্যবস্থার 

ly ঠখ[তীত উন্নতি হওয়ার ফলে বিভিন্ন দেশের জনসমাজের মধ্যে নানাজ্াতীয় 
+ বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, জগতের সকল জাতিই আজ রান্্রের সীমান! 
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₹ অতিক্ৰম করিয়া এক বিশ্বরাষ্ গঠনের দিকে অগ্রগর হইতেছে। আর এই উদ্দেশ্যে 
প্রত্যেক রাষ্টরই আজ তার সাবভৌম শক্তি অন্ততঃ আংশিকভাবে ত্যাগ করিতে 
প্রস্তুত হইয়াছে। আধুমিককালে অর্থনৈতিক কারণেও রাষ্ুগুলির পরিবর্তন 
ঘটিতেছে। সকলকে সমান সুবিধা দান করিবার জন্তু পূর্বের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্যবাদা 
রাষ্ট আজ সমাজওস্ত্রবাদী রাষ্ট্রে পরিণত হইতে চলিয়াছে। 
উপরি-উক্ত আলোচন! হইতে সহজেই বুঝা যায় যে, রাষ্ট্র একদিনে বা একটি 
উপাদানে গঠিত হয় নাই । মাহ্ষের মনে রাষ্ট্রের ধারণা জন্মিতে দীর্ঘদিন অতি- 
বাহিত হইয়াছে। পরিবারের মতন সরল প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়| গঠিত হইলেও 
পরবতী কালে মাহ্বষের রাজনৈতিক চেতনা-বিকাশের ফলে রাষ্ট্র বিভিন্ন উপাদানের 
প্রভাবে বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করিয়াছে। মানব-জীবনে বর্তমানে রাষ্ট্রের প্রভাব যে 
গুধু সুতরপ্রসারী তাহা নয়, মাহ্ম আজ রাষ্ট্রকে সমাজ-জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ 
বলিয়া মনে করে। 


সংক্ষিপ্তসার 
রাষ্ট্র ও ইহার উপাদান 


যখন একদল লোক কোন নির্দিষ্ট ভূ-ভাগে আইন-শৃঙ্খলা! রক্ষার জন্য সংঘবদ্ধ 
হইয়া শাসনযন্ত্র গঠন করে এবং স্বাধীনভাবে তাহাদের সামাজিক জীবন-যাপন করে, 
তখন তাহাকে রাষ্ট্র বলা হয়। 

প্রত্যেক রাষ্ুই চারিটি উপাদান লইয়া গঠিত, যথা, ১। জনসমষ্টি, ২। নির্দিষ্ট 
ভূ-ভাগ, ৩। সরকার, ও ৪। সাভোৌম শক্তি । উপাদানওলির মধ্যে সার্বভৌম 
শক্তি রাষ্ট গঠনের প্রধান উপাদান। 


অ্য রাষ্টুগুলি কর্তৃক রাষ্ট্র বলিয়! স্বীকৃতি লাভ করিলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট- 
মার্যাদা লাভ করা! যায়। 


রাষ্ট্র ও অন্যান্য সঙ্ঘ 


(ক) রাষ্রের নির্দিষ্ট ভু-খণ্ড থাকা চাই, অন্তান্ত সজ্ঘের নির্দিষ ভু-খণ্ড ন! 
হইলেও চলে। 


(খ) রাষ্ট্র একটি স্থায়ী সজ্ঘয, অন্তান্ত সজ্ঘগুলি সাধারণতঃ অস্থায়ী । 
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(গ) রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইল মাহুষের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধন করা, অন্যান্য সজ্মগুলি 
পুই-একটি বিষয়ে মাঙ্রষের উন্নতির সাহায্য করে। ; 

(ঘ) রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, অন্তান্য সজ্মগুলির এরূপ অবাধ 
ক্ষমতা নাই। 

(ঙ) মাহ্রষের কোন-না-কোন রাষ্ট্রের সভ্য হইতেই হইবে, কিন্তু সে কোন 
সঙ্ঘের সদস্ত নাও হইতে পারে। 


বাষ্ট ও সরকার 


১। রাষ্ট্রের সকল অধিবাশীই রাষ্ট্রের সদস্তয, কিন্তু সকলেই সরকারের 
সদস্তা নহে। 

২। রাষ্ট স্থায়ী, সরকার পরিবর্তমশীল। 

৩। রাষ্ট্র বলিতে একটা নির্দিষ্ট ভূ-ভাগ বুঝায়, কিন্ত শাসনযন্ত্র বলিতে সরকারী 
কার্যে রত অল্পসংখ্যক লোক বুঝায়-_কোন নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ড বুঝায় না। 

৪। রাষ্ট সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, সরকার রাষ্ট্রপ্রদত্ত ক্ষমত! পরিচালনা 
করে। 

৫। সকল রাষ্ট্রের একই .বৈশিষ্্যয কিন্তু দেশভেদে সরকারের পার্থক্য 
দেখা যায়। 

৬। রাষ্ট্রের কোন বাস্তব রূপ নাই। সরকার হইল, রাষ্ট্রের কার্যকরী শক্তি । 
তাই সরকারের বিরুদ্ধে মানুষের অভিযোগ থাকিতে পারে, কিন্ত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে 
সয়। রাষ্ট্র হইল সকল অধিকারের উৎস । 


বরাষ্ট্রের উৎপত্তি 


রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন সঠিক ইতিহাস নাই | অন্নুমানের উপর ভিত্তি 
করিয়! এ সম্পর্কে পাঁচটি বিভিন্ন মতবাদ গঠিত হইয়াছে, যথা, এঁশ্বরিক উৎপত্তি 
মতবাদ, পরিবারের ক্রম-সম্প্রসারণের ফলে রাষ্ট্রের উৎপত্তি মতবাদ, বলপ্রয়োগ 
মতবাদ, সামাজিক চুক্তি মতবাদ ও এঁতিহাপিক মতবাদ । প্রথম মতবাদে বলা 
হয় যে, রাষ্ট্র বিধাতার স্ষ্টি। দ্বিতীয় মতবাদ অনুসারে রাষ্টু হইল পরিবার- 
সংপ্রলারণের ফলে ₹ষ্ট। তৃতীয় মতবাদ রাষ্টুকে বলপ্রয়োগে বিজয় দ্বারা গঠিত 
বলিয়া মনে করে। চতুর্থ মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্রকে একটি মহৃয্য-স্ট প্রতিষ্ঠান 
বলিয়! মনে করা হয় এবং রাষ্ট্রগঠনে জনমতের উপরই প্রাধান্ত আরোপ করা হয়। 


৩৬ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


_ উপরি-উক্ত কোনও একটি মতবাদের সাহায্যে রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাখ্যা করা 
সম্ভব নহে। প্রত্যেকটি মতবাদ আংশিকভাবে সত্য হইলেও রাষ্ট্রের উৎপত্তির 
সম্পূর্ণ বিবরণ কোন একটিমাত্র মতবাদ হইতে পাওয়! যায় না। ঁতিহামিক মত- 
বাদ এই সমস্ত মতবাদের সারমর্ম হণ করিয়া রাষ্ট্রের উৎপত্তির একটি যুক্তিসন্মত: 
বিবরণ দিবার চেষ্টা করে। পঁতিহাসিক মতবাদে বলা হয় যে, রাষ্ট্র একদিনে: 
বা একটি উপাদানের সাহায্যে গঠিত হয় নাই। রাষ্ট্র নান! উপাদানের নাহায্যে 
বিভিন্ন বিকাশের মধ্য দিয়া ইহার বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। রাষ্ট্রগঠনের 
বিভিন্ন উপাদান হইল £ রক্ত-সম্পর্ক, ধর্মীয় বন্ধন, পশুবল, রাজনৈতিক চেতন 
প্রভৃতি । 


প্রশ্ন ও উত্তর 
‘1. Define state, Point out its characteristics. Is the state” es EE Bengal 
“Hh, a state ? 5S. (Hu) 1960 
s উঃ সমাজবন্ধ মানুষ তাহার ব্যক্তিত্বের পূর্ণধিকাশের উদ্দেশ্যে সমাজ মধ্যে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান: 
সৃষ্টি করিয়াছে তন্মধে৷ রাষ্টই হইল নর্বপ্রধান। যথন একদল লোক সংঘবদ্ধ হইয়া স্বাধীনভাবে নিজন্দ 
শাসন-ব্যবস্থার অধীনে একটি নির্দিষ্ট ভু-ভাগে বসবাস করে, তখন সেই সংঘবদ্ধ জনসমষ্টিকে রাষ্ট বল! 
হয়। অধ্যাপক উড রো! উইলসন্‌ রাষ্ট্রের নিয়লিখিত সংজ্ঞ| নির্দেশ করিয়াছেন £ নিদ্দিষ্ট ভু-ভাগের' 
মধ্যে আইন ও শুত্খলার সহিত সংঘবদ্ধ জনসমষ্টিকে রাষ্ট বল! হয়_( A state is a people organised 
for law within a definite territory ). 
রাষ্ট্রের সংজ্ঞা বিগ্রেষণ করিলে দেখা যায় যে, চারিটি উপাদান লইয়া! রাষ্ট্র গঠিত--যথা, জনসংখ্যা, 
নির্দিষ্ট তু-ভাগ, শাসনযস্ত্র ব| সরকার ও সার্বভোঁমিকত|। জনসমষ্টি ব্যতীত রাষ্ট্র গঠিত হইতে পারে 
ন। কিন্ত কতলোক লয়৷ রাষ্ট গঠিত হইবে, তাহার কোন ধরা-বাঁধ! নিয়ম নাই। প্রত্যেক রাষ্টই 
এমন সংখ্যক লোক লইয়! গঠিত হইবে যাহার দ্বার! দ্রকারের বিভিন্ন কাজ ভালভাবে কর! যায় । 
দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রের কার্যকলাপ ও আধিপত্য একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমার মধ্যে পরিচালিত হয়। 
তাই নির্দিষ্ট ভু-খও ব্যতীত রাষ্ট্র গঠিত হইতে পারে ন!। জনসমষ্টি স্থায়ভাবে কোথাও বসবাস না 
করা প্ন্ত রাষ্টের সষ্টি হইতে পারে ন!। জনসমষ্টির প্যায় রাষ্ট্রের ভু-থণ্ডেরও কোন নির্দিষ্ট সীমা 
স্থির কর! সম্ভব নয়। তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্র গঠনে শাসনযস্ত্র বা সরকার হইল একটি প্রধান উপাদান । 
শুধু একদল লোক একটি নির্দিষ্ট ভূ-থণ্ডে বাস করিলেই রাষ্ট্র গঠিত হয় ন!। জনসমষটিকে সুসংবন্ধ 
করিয়া হদৃঢ় ভিত্তিতে এক্যবন্ধ করা! প্রয়োজন। জনসমষ্টির এই এক্যবদ্ধত| শাসনযস্ত্রের সাহায্যে 
সম্ভব হয় এবং এই শাসনযগ্রই হইল রাষ্ট্রের কার্যকরী শক্তি। শাসনযস্তরের সাহায্যেই রাষ্ট্র তাহার 
ইচ্ছাকে বলবৎ করিতে পারে। 
বাষ্ট গঠনের সর্বপ্রধান উপাদান হইল সার্বভোঁমিকত!। এই সা্বডোঁম শক্তি হইল রাষ্ের 
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প্রাণশ্বরূপ। সার্বভৌম শক্তির অর্থ হইল যে, রাষ্ট্রের মধ্যে সকল লোক ও প্রতিষ্ঠানের উপর রাষ্টের 
পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকিবে এবং বৈদেশিক ব্যাপারেও রাষ্ট সম্পূর্ণ স্বাধীন হইবে। এই শক্তি ব্যতীত রাষ্ট্রের 
কোন অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। 
পশ্চিতবন্ন রাষ্ট্র নহে, কারণ ইহ্থা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অস্তর্গত একটি প্রদেশ মাত্র । যে সমস্ত 
উপাদান লইয়া রাষ্ট গঠিত হয় তন্মধ্যে একমাত্র শাসনযন্তর ব্যতীত পশ্চিমবঙ্ের রাষ্ট গঠনের অন্ত কোন 
উপাদান নাই। পশ্চিমবঙ্গের জনসমষ্টি হইল ভারতীয় নাগরিক-পশ্চিমবঙ্গের নিজন্ব খাস্‌ কোন 
নাগরিক নাই। পশ্চিমবঙ্গের ভূ-ভাগও ভারতরাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীন। পশ্চিমবল্রের একটি নিজস্ব 
শাসনব্যবদ্থ। থাকিলেও সে শাসনব্যবস্থা ভারতীয় যুক্তরাষ্টের একটি অধিচ্ছেদ্ব অংশ । পরিশেষে 
পশ্চিমবঙ্গের রাষ্টর গঠনের নর্বপ্রধান উপাদান সার্বন্ৌঁম শক্তি নাই। অন্যান্য বৈদেশিক রাষ্ট্ুলি 
পশ্চিমবঙ্কে রাষ্টর বলিয়া গণ্য করে ন। পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট নহে--যে সমুদয় রাজ্য লইয়া! ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র 
গঠিত হইয়াছে পশ্চিমবঙ্গ তন্মধ্যে অ্ততম। পশ্চিমবঙ্গ একটি রাজ্য মাত্র-রাষ্টর নহে। 
2. Writes note on the theory of evolution as an explanation of the origin of 
the state, 
উঃ-_রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে যতগুলি মতবাদ প্রচলিত আছে তন্মধ্যে এই মতবাদটি সবচেয়ে 
বেণী যুক্তিদন্মত ও বিজ্ঞানসম্মত । রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কিত অস্যাম্য মতবাদগুলির সাঁরমর্মের ভিত্তিতে . 
এই মতবাদটি গঠিত হইয়নাছে। এই মতবাদে বলা হয় যে, রাষ্ট একদিনে বা সামাজিক বিশেষ কোন ' 
একটি শক্তির প্রহাবে গঠিত হয় নাই । রাষ্ট্র. মানব-সমাজের ক্রমবিবর্তনের ফল। আদিময়ুগ হইতে, 
আরম্ভ হয়! বর্তমান যুগ পর্যন্ত এক বিরামহান বিবর্তনের মধ্য দিয়া রাষ্ট ধীরে ধীরে নব নব রূপ 
পরিগ্রহ করিয়াছে। গঠনের প্রথম পর্গায়ে রাষ্ট্রের সৃত্রপাত হইয়াছিল অতি সাধারণভাবে, 
কিন্তু তারপর সামাজিক প্রয়োজনের তাগিদে ক্রমশঃ; জটিলতর রূপ গ্রহণ করিয়াছে। 
রাষ্ট গঠনে রক্ত সম্পর্কের বন্ধন, ধর্মের বন্ধন, পণ্ডবল ও শানিতের ইচ্ছ/--প্রত্যেকটির প্রভাব একক 
ব! সন্মিলিতভাবে এক এক সময়ে কার্যকরী হইয়াছিল। কিন্তু উপরি-টক্ত কোন একটি প্রভাব 
একক রাষ্ট গঠন করে নাই। ইহা ছাড়াও, আরও অনেকগুলি এঁতিহাসিক ঘটনাবলীর ঘাত-প্রতিঘাতে 
রাষ্ট্রের রূপ পরিবর্তিত হইয়াছে। জাতীয়তাবোধ বৃদ্ধি, আন্তর্জাতিকতা ও বর্তমান যুগে অর্থনৈতিক 
কারণগুলিও রাষ্ট্রের বিবত'নে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। স্থতরাং দেখা যায় যে, রাষ্ট একদিনে 
বা একটি উপাদানে গঠিত হয় নাই। রাষ্টর মানবজীবনের দার্ঘদিনব্যাপী বিবর্তনের ফল। ; 
8B. Explain and criticise the social contract theory about the origin of the state. 
S H. S. Comp. 1960 
উ$ঃ_ রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও প্রকৃতি নির্ধারণ সম্পর্কে সামাজিক চুক্তি মতবাদটি একটি প্রধান 
মতবাদ বলিয়া গণ্য হয়। এই মতবাদে বলা হয়যে, রাষ্ট্র গঠনের পূর্বে মানুষ আইন-শৃত্খলাবিহীন 
এক প্রাকৃতিক পরিবেশে ৰাস করিত । প্রাকৃতিক পরিবেশের অস্তুবিধি| দূর করিবার উদ্দেশ্যে রাষ্টর- 
বহিভূ্ত মানুষ নিজেদের মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত' করিয়! রাষ্টর গঠন করিল। স্থতরাং রাষ্ট্র হইল" 
চুক্তির ফ্‌ল। MF 
প্রাচীন যুগের ভারতীয় দার্শনিক কোঁটিল্য ও গ্রীক দার্শনিক দ্রেটো প্রভৃতির চুক্তির সম্পর্কে ধারণা 


৩৮ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


থাকিলেও রাষ্ট্রের উৎপত্তিতে চুক্তির গুরুত্ব ইংরাজ দার্শনিক হব স্‌ ও লক এবং ফরাসী দার্শনিক রুশো 
বিশদভাবে আলোচন! করেন। 

হবসের মতে রাষ্ট্র জন্মের পূর্বে মানুষ প্রাকৃতিক পরিবেশে বাস করিত। প্রাকৃতিক পরিবেশ 
‘জোর যার মুলক তার’ এই নীতিতে পরিচালিত হইত। স্বতরাং জীবন, ধন ও মানের কোন 
নিরাপত্তা ছিল ন|। মাম্ুযের জীবন ছিল কদর্য, পাশবিক ও স্বল্পায়ু। প্রাকৃতিক পরিবেশের এই 
'অনিশ্চয়ত! ও দুৰ্বহ জীবন যখন অসহনীয় হইয়! উঠিল, মানুষ তখন নিজেদের মধ্যে একটি চুক্তি করিয়া 
প্রাকৃতিক পরিবেশে তাহার! যে সমস্ত অনিয়স্তরিত ও অবাধ ক্ষমতার অধিকারী ছিল, সে সমুদয়ই 
একটি রাজতন্ত্রে নিঃশেষে ও পুনঃপ্রাপ্তির দাবী না রাধিয়|া সমর্পণ করিল। চুক্তির ফলে যে রাজতন্ত্র 
প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহাই হইল সক্ষমতার অধিকারী । রাজার বিরুদ্ধে প্রজার কোন অভিযোগ 
থাকিতে পারে না। 

লক্্‌ বলেন যে, প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষের স্বাধানত! ও সাম্যভাব কিছু পরিমাণে থাকিলেও অন্য 
কতকগুলি অমুবিধা! দূর করিবার জঙ্য মামুয প্রথম একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়! সমাজ সৃষ্টি করে ৷ পরে 
দ্বিতীয় একটি চুক্তিদ্বারা তাহার! সরকার (রাজতন্ত্র গঠন করে এবং এই রাজতস্ত্রে তাহারা সর্ভতদাপেক্ষে 
তাহাদের কতিপয় ক্ষমতা হস্তাস্তরিত করে। রাজার সঙ্গে এই চুক্তি হয় যে, রাজ! যতদিন চুক্তির শত 
পালন করিবেন ততদিন পর্যন্ত প্রজাগণ তাঁহার আদুগত্য স্বীকার করিবে। 
4 ফরামী লেখক রুশোর মতে প্রাকৃতিক পরিবেশ ছিল মর্ত্যের স্বর্গ । এথানে সব মানুষই ছিল 
স্বাধীন ও মমান। কিন্তু কালক্রমে জনসংখ্যা! ও সভ্যতা বৃদ্ধির ফলে মানুষের জীবন কৃত্রিম ও জটিল 
হইল ও শেযে পর্যন্ত মামুযের আদিম স্বাধীনতা ও সাম্যভাব দুর হইয়া তাহার! হব বণিত এক 
অদহনীয় পরিবেশে উপনীত হইল । প্রাকৃতিক পরিবেশের শেষ পর্যায়ের এই অসহনীয় পরিবেশ হইতে 
রক্ষা পাইবার নিমিত্ত তাহারা নিজেদের মধ্যে একট! চুক্তি করিয়া কোন ব্যক্তি-বিশেষ বা সংসদের 
হাতে ক্ষমতা হত্তান্তরিত না করিয়া সমগ্র সমাজের হাতে অর্থাৎ তাহাদের সাধারণ ইচ্ছার (General 
will) হাতে ক্ষত! সমৰ্পণ করিল । স্থতরাং দেখা যায় যে, হবস্‌ তাহার মতবাদ দ্বার! গণশক্তিকে 
উপেক্ষা করিয়া রাজশক্তির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন, ফলে ব্যক্তিন্বাধীনত! গ্ষুণ হয়। লক্‌ রাজ- 
শক্তিকে উপেক্ষ! করিয়া গণশক্তির উপর গুরুত্ব প্রদান করেন। ফলে শাগনব্যবস্থা অস্থায়ী ও দুর্বল 
হয়। রুশো, হব স্‌ ও লক্_উভয়ের মতবাদের সমন্বয়সাধন দ্বার! স্বাধীনতা, স'ম্য ও মৈত্রীর বাণী 
প্রচার করিয়া লোকায়ত্ত দরকার প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পান। 

সমালোচন|--এই মতবাদ ইতিহাস দ্বারা সমধিত হয় না। ইতিহাসে এমন কোন একটি 
রাষ্ট্রের খোঁজ পাওয়া যায় ন! যে রাষ্ট্টি চুক্তি দার! গঠিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, প্রাকৃতিক পরিবেশে 
যেখানে অধিকারগুলি রক্ষ। করিবার কোন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ছিল না, মেখানে অধিকার থাকিতে 
পারে ন!। তৃতীয়তঃ, যে সমস্ত মানুষ প্রাকৃতিক পরিবেশে বাস করিত তাহাদের কোন রাজনৈতিক 
চেতনা ছিল ন!। সুতরাং রাজনৈতিক চেতনাবিহীন মানুষ যে রাষ্ট্ধ্যবন্থা সম্পর্কে সচেতন হইয়া 
হঠাৎ রাষ্ট্র গঠন করিল, ইহা সম্ভব নয়। চতুর্থতঃ, এই মতবাদটি বিপজ্জনক, কারণ এই মতবাদে 
জনমতকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু অনেক সময় দেখা! যায় যে. যুক্তিধিহীন উত্তেজনা দ্বার! 
পরিচালিত হইয়া জনমত অনেক সময় অত্যাচারা শাসক অপেক্ষাও দেশের অনিষ্ট সাধন করিতে 


পারে। 


রাষ্ট্র ৩৯ 


মতবাদের মূল্যনির্ণয়_রাষ্টের উৎপত্তি সম্পর্কে মতবাদটি গ্রহণযোগ্য ন! হইলেও অন্তদিক দিয়া 
ইহার যথেষ্ট মূল্য আছে। রাষ্টর মানবীয় প্রতিষ্ঠান এবং জনগণের সন্মতি ও সহযোগিতার উপর স্বাণিত 
এই সত্যটি সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া এই মতবাদটি বর্তমান গণতন্ত্রের গোড়! পত্তন করে। 
4, ‘Tbe state is the result of brute force’. Discuss the statement. - 
উঃ_দনেকে বলেন রাষ্ট্র পশ্ুবলের সাহাযো গঠিত হইয়াছে । সবল লোক বা সবল জ্ঞাতি, 
দুর্বল লোক বা দুর্বল জাতির উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করে। ইতিহাসেও 
দেখা যায় যে, অতীতের বহু সাত্রাজ্যই বলপ্রয়োগ সাহায্যে ব্জিয় দ্বারা গঠিত হইয়াছিল । এই 
মতবাদে আরও বলা হয় যে, বলপ্ৰয়োগ দ্বারা রাষ্টর শুধু গঠিত হয় না, গঠিত রাষ্ট স্থায়ী করিতে হইলেও 
বলপ্ৰয়োগ আবশ্যক ৪ এইজন্য স্থায়ী পুলিশবাহিনী ও সেনাবাহিনী আবশ্যক । 
এই মতবাদের ক্রটি হইল যে, ইহ! বলপ্রয়োগ নীতিকে রাষ্ট্র গঠনের একমাত্র উপাদান বলিয়া মনে 
করে। কিন্তু শাসকের অধিকার শুধু পশ্ডবলের উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। কারণ যে 
অধিকার শুধু পণ্ুবলের উপর প্রতিষ্ঠিত, সে অধিকার চিরস্বায়ী হইতে পারে ন!। বলের অবসানের 
সঙ্গে সঙ্গে অধিকারেরও অবদান ঘটে। ইতিহাসও ৩ই সাক্ষ্য প্রদান করে। 
এই মতবাদের অস্তনিহিত সত্য হইল যে, শাস্তি-শৃত্খলা রক্ষা ও বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধ 
করিবার জগ্য প্ডশলের প্রয়োজন । কিন্তু সকলের পালক ও রক্ষক হিযাবে রাষ্ট্র শুধু শিষ্টের পালন ও 
দুষ্টের দমনের জন্য এই পশুবল প্রয়োগ করিবে এবং এই বলপ্ৰয়োগ জনমত দ্বারা সমধিত হওয়া চাই। 
স্বতরাং পণ্ডহল রাষ্ট্রের ভিত্তি হইতে পারে না--জনগণের ইচ্ছাই হইল রাষ্ট্রের প্রধান, তিতি", 
not force, is the basis of the state’. { 
5. Explain the term ‘state’ and distinguish it from other associations. 
H. 5. (Com.) 1962 
রাষ্টর শব্দটি ব্যাথ্য। কর এবং রাষ্ট্রের সহিত অস্যান্য সংঘের পার্থক্য বর্ণন| কর। 
উঃ রাষ্ট্রের সংজ্ঞা ও গঠনের উপাদান-_-প্রথম প্রগ্নের প্রথম ও দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ দষ্টব্য। 
১৯। রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট ভূখও চাই, সংঘের ভূখণ্ড ন! হইলেও চলে। 
২। রাষ্টর একটি স্থাযী সংঘ; অন্তান্য সংঘণ্ুলি স্থায়ী ন! হইতেও পারে L 
৩। বরাষ্টের উদ্দে্ঁ বহুমুখী । রাষ্ট্র মানুষের বহিজাঁব্ন নিয়স্বণ করিয়! তাহার স্ববিধ উন্নতিসাধনে 
সহায়তা করে, অন্তান্ত সংঘগুলি দুই একটি বিযয়ে মামুষের উন্নতির সাহায্য করে। 
৪। রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলিয়! রাষ্টান্তর্গত সকলের উপর অবাধ কর্তৃত্ব করিতে 
পারে, অন্যান্য সংঘগুলির অবাধ ক্ষমতা নাই । 
৫। মানুয ইচ্ছামত এক বা একাধিক সংঘের সভ্য হইতে পারে বা সভ্যপদ ত্যাগ করিতে 
পারে, কিন্তু কোন-না-কোন একটি রাষ্ট্রের সভ্য তাহাকে হইতেই হইবে--নাগরিক হওয়া বাধ্যতা- 


মূলক । 


টী 


চ্ভুৰ্থ ভন্ৰ্যাত্স } “ 
রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী 


( Ends and Functions of the State yj) 
রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য—Ends of the State 


রাষ্ট্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি_এ সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। গ্রীক দার্শনিক 

অ্যারিষ্টটলের মতে রাষ্ট্র হইল সামাজিক সংগঠনের চরম বিকাশ। একমাত্র রাষ্ট্রের 
সভ্য হিসাবে মানুষ তাহার চরিত্রের পূর্ণ বিকাশ করিতে সমর্থ হয়। রাষ্ট্রের মধ্যে 
শান্তি-শৃংখলা রক্ষা করিয়া নিয়মিত ব্যবস্থ। করা, অথব| প্রগতিমুলক কার্য করা, 
অথবা ষ্থায়পরতা প্রতিষ্ঠা করাকেই অনেকে রাষ্ট্রের মুখ্য উদ্দেশ্ব বলিয়া বর্ণনা 
করিয়াছেন।' হিতবাদী (0৪৮১৪০ ) দার্শনিকগণের মতে সর্বাধিক সংখ্যক 

লোকের সর্বাধিক কল্যাণসাধন করাই হইল রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য। অধুন! অনেক 
লেখক রাষ্টুকে শুধুমাত্র একটি সমাজ-কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানরূপে গণ্য করেন । 
E 


“কিন্ত বিভিন্ন লেখক কর্তৃক নির্ধারিত উল্লিখিত উদ্দেগ্ুগ্ুলির কোনটিই রাষ্ট্রের 

// প্রকৃত উদ্রেশ্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। ডাঃ গার্ণার ও অধ্যাপক 

বার্জেন রাধ্ের উদ্দেশ্য তিন ভাগে ভাগ করিয়াছেন, যথ',_ প্রাথমিক উদ্দেশ্য 

( Primary end ), মাধ্যমিক উদেশ্য ( Secondary end ) ও শেষ বা চরম 

উদ্দেশ্য ( Ultimate end ) | ব্যক্তিগত উন্নতে, জাতীয় উন্নতি ও সমগ্ৰ মানব 

সমাজের উন্নতি সাধন করাই হইল রান্ট্রের চরম উদ্দেশ্য। রাষ্ট্রের কার্যকলাপ 

“এরূপভাবে পরিচালিত হওয়া! প্রয়োজন যাহাতে ব্যক্তিগত স্বার্থ, জাতীয় স্বার্থ ও 
“আস্তর্জাতিক ববার্থের মধ্যে কোনরূপ সংঘাত না ঘটে। 


/ 


রাষ্ট্রের কার্যাবলী_—Functions of thé State 


রাষ্ট্র কি কাজ করিবে বা রাষ্ট্রের কি কাজ করা উচিত--এ মম্পর্কে মতভেদ 
দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, রাষ্ট্রের কাজ যতই কম হইবে ব্যক্তির 
পক্ষে ততই মঙগ্ল। আবার, কাহারও কাহারও মতে রাষ্ট্রের কাজ যতই প্রশারিত 
‘হইবে ব্যক্তির মঙ্গল ততই বেশী হইবে। স্থতরাং একদলের মত হইল রাষ্ট্রের 
কার্যকলাপ ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখা, অপরদলের মত হুইল রাষ্ট্রের কার্যকলাপ 


রাষ্ট্রের উদেশ্য ও কার্যাবলী 8s 


বহুদূর প্রদারিত করা। স্বতরাং রাষ্ট্র-কর্তব্য সম্পর্কে এই দুইটি মতবাদকে পরস্পর 
বিরোধী বলা যাইতে পারে। যাহারা রাষ্ট্রের কাজ কমাইবার পক্ষপাতী, 
তাহাদ্বিগের মতবাদকে ব্যক্রি-স্বাতস্ত্যবাদ বলা হয় এবং বাহার! রাষ্ট্রের কাজ 
প্রসারিত করিবার পক্ষপাতী তাহাদের মতবাদকে সমাজতস্ত্রবাদ বলা হয়। এখন 
এই দুইটি মতবাদ’ আলোচনা! করিলে রাষ্ট্রের কর্তব্য সম্পর্কে সঠিক ধারণা করা 
যাইতে পারে। ] 

ব্যক্তি স্বাতপ্ত্যবাদ—Individualism 


ব্যক্রিমস্বাতস্ত্যবাদ অহুসারে বলা হয় যে, রাষ্ট মানবজীবনের প্রধান অভিশাপ । 
ইহা ভাল'প্রতিষ্ঠান নহে, নিতাস্ত মন্দ । তথাপি রাষ্ট্র না হইলে মাহবযের চলে না। 
মানব-সমাজে যতদিন পর্যন্ত অপরাধমূলক কার্য অঙ্ঠিত হইবে, ততদিন পর্যন্ত রাষ্র 
ন! হইলে চলিবে না। যেদিন সমাজ হইতে সমস্ত প্রকার দুফ্ধার্য দূর হইবে, শেদিন 
আর রাষ্ট্রের কোন প্রয়োজন হইবে ন!। সুতরাং বর্তমানে রাষ্ট্র না হইলে নেহাৎ 
চলে ন! বলিয়া ব্যক্তি-স্বাতস্ত্যবাদিগণ রাষ্ট্রকে একটি অপরিহার্য পাপ বলিয়া মনে 
করেন। এইভজন্ত ব্যক্রি-স্বাতন্ত্যবাদিগণ বলেন, রাষ্ট্রের কার্যের পরিধি যতই কম 
হইবে, ব্যক্তির পক্ষে ততই মঙ্গল। তাহাদের মতে রাষ্ট্রের প্রধান কার্য হইল. 
আভ্যন্তরীণ শাস্তি-শৃঙ্খলা রক্ষ। করিবার জন্ত শামনকার্য-পরিচালন! ও বহিঃশৃক্তর 
হস্ত হইতে দেশ রক্ষা করা। ইহার অতিরিক্ত কোন কাজ রাষ্ট করিতে পারিবে * 
ন!। অন্য সমস্ত বিষয়ে ব্যক্তির অবাধ স্বাধীনতা থাকিবে এবং তাহার! বলেন 
এইরূপ স্বাধীন অবস্থায়ই ব্যক্তি তাহার ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশের স্যোগ পাইতে 
পারে। 


ব্যক্তি-স্বাতন্ঃবাদের পক্ষে যুক্তি-Arguments for Individualism 

ব্যক্তি-স্বাতপ্ত্যবাদিগণ তাহাদের মত সমর্থনের পক্ষে নিয়লিখিত যুক্তিগুলি 
দেখাইয়! থাকেন। তাহারা বলেন যে, মান্য নিজের ভাল নিজেই বুঝে। সুতরাং 
নিজের যাহাতে ভাল হয় প্রত্যেকে তাহাই করিবে। ইহাতে প্রত্যেক ব্যক্তির 
মঙ্গল হইবে এবং সকলের মঙ্গল হইলে সমষ্টিগত মঙগ্লও সাধিত হইবে। সুতরাং 
ব্যক্তির মঙ্গলের জন্য রাষ্ট্রের কিছু করিবার প্রয়োজন নাই । তাহার! আরও বলেন 
যে, রাষ্ট্র যদ্দি ব্যক্তিগত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে, তাহ! হইলে ব্যক্তি তাহার নিজের 
চেষ্টার দ্বারা কোনদিনই স্বাবলম্বী হইতে পারিবে ন!। শে চিরদিনই শিশু থাকিয়া 
যাইবে। ব্যক্তিগত ব্যাপারে অত্যধিক রাষ্্রীয় হস্তক্ষেপের ফলে কোন. কাজেই 


৪ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


ব্যক্তির আর অনুপ্রেরণা! থাকিবে ন! এবং ইহার ফলে তাহার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ 
সম্ভব হইবে ন!। ইহা ছাড়া, রাষ্ট্র যদি সব কাজ করিবার চেষ্টা করে তাহা হইলে 
কোন কাজই ভাল করিয়া করিতে পারিবে ন!। ব্যক্তি-স্বাতস্ত্যবাদ্িগপ ডাহাদের 
মতবাদের সমর্থনে অর্থ নৈতিক যুক্তির অবতারণ! করেন। তাহারা বলেন, রাষ্ট 
হস্তক্ষেপ না করিলে অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে উৎপাদন-পরিযাণ' বৃদ্ধি পাইবে ও 
উৎপন্ন দ্রব্য উন্নতশ্রেণীর হইবে এবং প্রতিযোগিতার ফলে মূল্য কমিবে ॥ 
প্রতিযোগিতার ফলে একযাত্র যোগ্য ব্যক্তিগণ টিকিয়া থাকিবে আর যাহারা 
অযোগ্য তাহার! অপসারিত হইবে। ইহাতে সমাজের মঙ্গল হইবে। 

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইয়ুরোপে রাষ্টর-কর্তৃত্ব অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি 
পায়। এই অত্যধিক রাষ্টর-কর্তৃত্বের প্রতিবাদন্বরূস ব্যক্তি-স্বাতস্্যবাদের জন্ম হয়। 
এই মতবাদের প্রধান সমর্থক ছিলেন জার্মান দার্শনিক ক্যাণ্ট, ফরাসী দার্শনিক 
দ্যতকভেল্‌ ও ইংরেজ ধনবিজ্ঞানী রিকার্ডো, স্টুয়ার্ট মিল্‌, হার্বার্ট স্পেনসার্‌ প্রভৃতি । 


বিপক্ষে যুক্ত Arguments against Individualism 


ব্যক্তি-স্বাতন্ত্যবাদিগণের যুক্তিগুলি সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা যায় ন!। যুক্তিগুপির 

মধ্যে বহু ক্রটি দেখিতে পাওয়া! যায়। মানব সভ্যতার অগ্রগতিতে অতীতে ও 

' বৰ্তমানে রাষ্ট্র যেরূপ সাহায্য করিয়াছে অন্ত কোন প্রতিষ্ঠান তাহ! করিতে পারে 
* নাই। সুতরাং রাষ্ট্রের একেবারেই কোন প্রয়োজন নাই একথা বলিলে মিথ্যা কথা 
বলা হয়। দ্বিতীয়তঃ, মাহ্ুষ নিজের ভাল নিজে বুঝিলেও সব সময়ে তাহা বুঝিতে 
পারে না বা বুঝিতে চায় ন!। বসন্ত বা কলের! রোগের প্রাদূর্ভাবের সময় সকলে 
স্বেচ্ছায় টীকা না লইয়া নিজের ও অপরের নিরাপত্তা নষ্ট করে। এইরূপ ক্ষেত্রে 
সমষ্টির মঙ্গলের জন্য রাষ্ট্রীয় হত্তক্ষেপ একাস্ত প্রয়োজন । ইহা ছাড়া, ব্যক্তিগত স্বার্থ 
সমষ্টিগত স্বার্থের সহিত এরূপ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত যে, একমাত্র রা ব্যতীত অন্ত 
কেহ ব্যক্তি তথা সমষ্টির শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি কল্যাণকর কার্য সম্পাদন করিতে পারে 
ন!। ইহা ছাড়াও বলা যাইতে পারে যে, রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের ফলে সব সময়ে ব্যক্তি- 
স্বাধীনতা ক্ষু হয় ন|। ব্যক্তি-স্বাধীনতা বলিতে ব্যক্তির যাহা খুসী তাহ! করিবার 
ক্ষমতা বুঝায় না। এইজন্য রাষ্টু আইন প্রণয়ন করিয়! ব্যক্তি-স্বাধীনতার ক্ষেত্ৰ স্থির 
করিয়া দেয়। রাষ্ট্র ন! থাকিলে দুর্বলের কোন স্বাধীনতা থাকিত ন|। প্গুতরাং 
সকলের সমান স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ একাস্ত প্রয়োজন । 
ব্যক্তির যাহাতে সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল হয়, সেই উদ্দেশ্যেই রাষ্ট্র বিবিধ নিয়স্বণ-ব্যবস্থ 


A 


- রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য, ও কার্াবলী 8s 


প্রবর্তন করে। সুতরাং সনিয়স্ত্রিত র্লাটীয় কার্যকলাপ উচ্ছ অলতার"অবসান ঘটাইয়া 
প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার স্যায্য অধিকার ভোগ করিতে সাহাযা করে। 

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্যবাদের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিগলি আলোচন! করিয়া এই সিদ্ধান্ত 
করা যায় যে, রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপ সম্পূর্ণভাবে এই নীতি অঙ্ুলারে পরিচালিত হইতে 
পারে না। বর্তমান রাষ্টরগুলি জনসাধারণের হিতসাধনের উদ্দেশ্যে রাস্তাঘাট, পার্ক, 
সেতুনির্মাণ, শিক্ষার প্রশার, স্বাস্থ্যের উন্নতি ও অন্ত নানাবিধ কল্যাণকর কার্য স্বহস্তে 
গ্রহণ করিয়াছে এবং ইহার ফলে জনসাধারণের অভাবনীয় কল্যাণ সাধিত হইয়াচে। 
ব্যক্তি-স্বাতস্্াবাদী মত অহুসারে রাষ্ট্রের কার্য পরিচালিত হইলে রাষ্ট্রের এই 
জনকল্যাণকর কার্যগুলি করিবার আর কোন অধিকার থাকে ন!। আধুনিক কালে 
এই জনহিতকর কার্যগুলিকে বাদ দিয়া রাষ্ট্রের কল্পনা করা যায় না| 


সমাজতন্তরবাদ—8০cialism 


রাষ্ট্রের কাজ কি হুইবে এ সম্পর্কে সমাজতন্ত্রবাদিগণ ব্যক্তি-স্বাতগ্ত্যবাদী মত 
হইতে সম্পুর্ণ বিপরীত মত পোষণ করেন। তাহারা রাষ্ট্রকে মানব-জীবনের চরম 
উৎকর্ষলাভের পক্ষে অবশ্য-প্রয়োজনীয় বলিয়! মনে করেন এবং এই কারণে তাছারা 
রাষ্ট্রের কার্যক্ষেত্র বহুদূর বিস্তৃত করিবার পক্ষপাতী । তাহারা বলেন, রাষ্ট্র শুধু 
পুলিশের কার্যই করিবে না, জনসাধারণের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের জন্য যাহা কিছু 
প্রয়োজন, তাহার সব কিছু রাষ্ট্র করিবে। 

ব্যক্তির সর্বাধিক কল্যাণসাধন করাই হইল ব্যক্তি-স্বাতন্ত্যবাদী ও সমাজ- 
তনঙ্ত্রবাদী--উভয় দলের উদ্দেশ্য । ব্যক্তি-স্বাতস্্যবাদিগণ ব্যক্তির ক্ষমতায় আস্থাবান,- 
তাই তাহারা রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়া! ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার 
দ্বার! ব)ক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে মত পোষণ করেন। অপরপক্ষে সমাজতন্ত্রবাদিগণ 
ব্যক্তিগত ক্ষমতায় বিশ্বাশী নহেন, তাই তাহার! রাষ্ট্র-কর্তৃত্বের মধ্য দিয়! ব্যক্তিত্ব- 
বিকাশের পক্ষপাতী । সুতরাং উদ্দেশ্য একই হইলেও কার্যক্রমের দিক দিয়| উভয়’ 
মতবাদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে। : 

সমাজতন্তরবাদ শুধু একটি রাজনৈতিক মতবাদ নহে, ইহ! প্রধানতঃ নির্দিষ্ট 
কার্যক্রম-সমধিত একটি অর্থ নৈতিক মতবাদ । অত্যধিক ব্যক্তি-স্বাতস্ত্যের ফলে 
সমাজ-ব্যবস্থায় যে ধনতাস্ত্রিকতার উদ্ভব হয়, তাহার প্রতিবাদ হিদাবে সমাজ- 
তন্ত্রবাদের জন্ম হয়। ধনতাপ্তিক ব্যবস্থায় মুষ্টিমেয় লোক জমি, মূলধন ও উৎপাদনের 
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8 বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 
“অন্যান্য উপাদানগুলির মালিক হয় এবং উৎপননদ্রব্য বিক্রয় করিয়া লাভের বেশীর 
ভাগ তাহারা! গ্রহণ করে। এইরূপে সমাজে ধনী ও দরিদ্রের পার্থক্য সবি হয় ও 
উত্তরাধিকার-আইনের বলে ধনী ও দরিদ্রের পার্থক্য স্থায়ী হয়|. সমাজতঘ্তরবাদিগণ 
বলেন যে, সরকার জয়ি, মুলধন ও উৎপাদনের সমগ্র ব্যবস্থার মালিক হইবে। 
এই মত অহযায়ী রাষ্ট্র শুধু উৎপাদন-ব্যবস্থা নিয়প্তরণ করিয়া ক্ষান্ত হইবে না, 
"উৎপাদিত সম্পদ সকলের মধ্যে এক্লপভাবে ভাগ করিয়া দিবে, যাহাতে প্রত্যেকে 
তাহার গুণ ও যোগ্যতা অঙ্গসারে জাতীয় আয়ের একটা! ন্যায্য অংশ পাইতে পারে । 
তাহার! বলেন, রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ব্যতীত বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার এই চরম আয়- 
পৈষয্য দূর কর! সম্ভব নহে। 


সমাজতন্তরবাদের বিভিন্ন প্রকার-ভেদ_ Different forms of Socialism 


সমাজতন্ত্রবাদ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। বর্তমানে বিভিন্ন 
“দেশে যে সমস্ত সমাজতগ্ববাদী মতবাদ দেখিতে পাওয়! যায়, তাহার অধিকাংশই 
বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক কার্ল মার্কগের মতবাদের ভিত্তির উপর গঠিত। সুতরাং 
কার্ল মার্কসের মতবাদের সহিত পরিচিত হওয়া! প্রয়োজন । 


আর্কসের সমাজতন্রবাদ_—Marzian Socialism 


ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যার উপরই মার্কস্‌ তাহার সমাজতন্ত্রবাদের ভিত্তি 
"স্থাপন করেন। তিনি বলেন যে, ইতিহাস আলোচন! করিলেই দেখা যায় যে, 
প্রত্যেক যুগেই সমাজ-ব্যবস্থায় শ্রেণীবৈষম্য ছিল। প্রাচীনকালে দাস, সাধারণ 
ও অভিজাত শ্রেণী ছিল। মধ্যযুগেও ভূমির অধিকারী অভিজাত শ্রেণী ও ভূমিদাস 
ছিল। এই শ্রেণীবৈষম্যের ফলে যে শ্রেণী-সংগ্রাম ঘটে, তাহার ভিত্তিতেই রাজ- 
নৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস রচিত হয়। বর্তমান যুগের সমাজ্-ব্যবস্থার রূপ 
হইল ধনতাস্ত্রিক । ধনতাপ্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থ। হইল পূর্ববর্তী ব্যবস্থার শেষ পরিণতি । 
এই ব্যবস্থায় অল্পসংখ্যক পু'জিপতি মালিক শ্রমিকগণকে বঞ্চিত করিয়া উৎপাদিত 
সম্পদের বেশীর ভাগ অন্তায়ভাবে আত্মসাৎ করে । ফলে, সমাজে শ্রমিক ও মালিক 
এই দুইটি পরস্পর-বিরোধী শ্রেণীর আবির্ভাব হইয়াছে এবং এই দুই শ্রেণীর মধ্যে 
প্বন্থ চলিয়াছে। মার্কস্‌ বলেন, কালক্রমে এই ধনতাপ্তিক ব্যবস্থার ফলে শ্রমিক- 
শ্রেণীর সংখ্য! ও তাহাদের দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাইয়! এরূপ অবস্থায় আসিবে যে, শ্রমিক- 
শ্ৰেণী লজ্ঘবন্ধ হইয়! বিদ্রোহ করিবে । বিদ্রোহের ফলে ধনতাস্তিক ব্যবস্থার অবসান 
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ঘটিবে। ধনতাঙ্িক ব্যবস্থা শেষ হইলে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে” 
দেশের সমগ্র উৎপাদন-ব্যবস্থা রাষ্ট্রায়ত্ত হইবে । এইরূপে ক্রমে ক্রমে শ্রেণীহীন 
সমাজ-ব্যবস্থা প্ৰতিষ্ঠিত হইবে । 

মার্কলের মতবাদের বিরুদ্ধে বলা যায় যে, তিনি মানব-ইতিহাসের শুধু দ্বন্দ 
ও ধ্বংসাগ্নক কার্যকলাপের দিকটাই দেখিয়াছিলেন, কিন্তু মাহুয এই দ্বন্ব ও ধ্বংসের 
মধ্য দিয়া কির্ূপভাবে গঠনমূলক কার্যের দ্বারা ধীরে ধীরে প্রগতির পথে অগ্রসর 
হইতেছে, সে সম্বন্ধে তিনি উদাসীন ছিলেন। মার্কসের মতবাদ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ' 
ন! করিতে পার! গেলেও একথা! সত্য যে, মার্কস তাহার মতবাদ প্রচার দ্বার)? 
শ্রমিকগণকে তাহাদের স্থায্য অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করিয়! সভ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টার 
সাহায্যে তাহাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিতে সাহায্য করেন। শ্রমিকের সঙ্ঘবন্ধ. 
" প্রচেষ্টার ফলেই মালিক কর্তৃক শ্রমিক-নির্যাতন ও শোষণ অন্ততঃ আংশিক পরিমাণে 


হাস পাইয়াছে। 


সমষ্টি-প্রধান সমাজতন্তরবাদ—Collectivism 

এই মতের সমর্থকগণ উৎপাদনের উপাদানগুলির রাষ্টর-মালিকান! দাবী করেন। 
ইহাদের যতে উৎপাদন ও বণ্টন-ব্যবস্থা রাষ্ট কর্তৃক নিয়ন্িত হইবে, কিন্তু বিনিময় ও’ 
ভোগব্যবস্থ ধনতাস্তরিক ব্যবস্থার অনুরূপ হইবে। তাহাদের মতে সমাজে বিশেফ 
সুব্ধা-ভোগী কোন সম্প্রদায় থাকিতে পারিবে না। জার্মানিতে সমষ্টিপ্রধান 
সমাজতন্ত্রবাদ রাষ্ট্রপ্রধান সমাজতন্রবাদ_5t০ 5০০৪50 নামে অভিহিত- 
হ্য়। 


অ-রাষ্ট্রতন্ত্রী সমাজতন্তরবাদ_Syndicalism 


অ-রাষ্টরতস্তিগণ ধ্বংসাত্মক কার্যপদ্ধতির দ্বার! বর্তমান ধনতাস্তিক রাষ্ট্রের অবসান 
ঘটাইয়! শ্রমিক সজ্ঘের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিবার পক্ষপাতী । রাষ্ট্রের ধ্বংস- 
সাধন করিয়! মাহ্যের সমগ্র জীবনকে ইঁহার! শ্রমিক সজ্ঘের নিয়ন্ত্রণাধীনে 
আনিবার চেষ্টা করেন। 


সমিতি-প্রধান সমাজতন্তবাদ—Guild Socialism 


সমষ্টি-প্রধান সমাজতন্্রবাদ ও অ-রাষ্টরত্ত্রী সমাজতন্ত্রবাদের সময্বয় সাধন করিয়?" 
সমিতি-প্রধান সমাজতন্ত্রবাদিগণ সমাজতন্ত্রবাদের এক নুতন ব্যাখ্য! দিয়াছেন ॥: 
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হঁহার! রাষ্ধেরকর্মক্ষমতায় বিশ্বাধী নহেন, কিন্তু অ-রাষ্টরতস্ত্রিগণের মত রাষ্ট্রকে 
একেবারে ধ্বংস করিবার পক্ষপাতী নছেন। সঁহার! বলেন, বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠান- 
জুলির মালিক হইবে রাষ্ট্র, কিন্ত পরিচালনার ভার থাকিবে বিভিন্ন শ্রমিকসজ্ের 
উপর। জনসাধারণের স্বার্থরক্ষার জন্ত রাষ্ট্রের কর্তব্য হইল, এই শ্রমিকসজ্ঘ ও 
সমাজের অ্যান্ত সজ্যগুলির উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা ॥ 


সাম্যবাদ—Communism 


সাম্যবাদ হইল মার্কস্-প্রবর্তিত সমাজতন্ত্রবাদের শেষ অধ্যায় । শ্রমিক-মালিক 
বিরোধের পরে যে সমাজ-ব্যবস্থা প্রবৃতিত হয় তাহা পূর্ণ সাম্যবাদ নহে। এই 
ব্যবস্থায় মালিকশ্রেণী নিমূল হইয়! শ্রমিকরাজ প্রতিষ্ঠিত হয় ও শ্রমিকের স্বার্থে রাষ্টর- 
শক্তির ভিত্তিতে পরিচালিত হয়।, এই ব্যবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ সামর্থ্য 
অনুসারে কাজ করে এবং যোগ্যতা! অঙ্ুদারে পারিশ্রমিক পায়। বিনিময়-কার্যও 
অর্থের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। কালক্রমে ধনতাস্ত্রিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে নিযুল 
হইয়া এমন নূতন এক শ্রেণীহীন সমাজব-ব্যবস্থা গঠিত হইবে যেখানে উচ্চ-নীচ, 
ধনী-দরিদ্র প্রভৃতির কোন পার্থব্য থাকিবে ন!। শ্রেণীহীন যে নুতন ব্যবস্থ। গঠিত 
হইবে তাহাতে কি উৎপাদনে, কি ভোগে কোনরূপ ব্যক্তিগত মালিকান! থাকিবে 
ন!। অর্থ নৈতিক কাৰ্যকলাপ সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রায়ত্ত হইলে আর মুনাফার লোভে 
উৎপাদন করিবে ন!। এইরূপ অবস্থায় অর্থের মাধ্যমে কোন বিনিময়ের প্রয়োজন 
থাকিবে না, কারণ প্রত্যেকে তাহার সাধ্যমত কাজ করিবে ও প্রয়োজন অঙ্গুদারে 
অভাব মিটাইবার সামগ্রী পাইবে । এইকূপে পূর্ণ সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হইলে 
রাষ্ট্রের আর কোন প্রয়োজনীয়তা থাকিবে ন!। সাম্যবাদী ব্যবস্থার সাহায্যে 
মানুষ স্বাধীন ও স্বাবলম্বী হইলে রাষ্টর-দংগঠন আপনা হইতেই বিলীন হইবে। 

রুশ বিপ্রবের পর সাম্যবাদী নেতাগণ এই নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। 
উৎপাদনের সব রকম উপাদানই রাষ্ট্রায়ত্ত কর! হইয়াছিল। কিন্তু কিছুদিন পরে 
সাম্যবাদী নেতাগণ বুঝিতে পারিলেন যে, ব্যক্তিগত লাভের কিছু আশ! না 
থাকিলে ব্যক্তির কাজে অঙপ্রেরণা হয় না। তাই তাহার! মার্কপীয় নীতির কিছু 
পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। রুশ দেশে বর্তমানে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে 
ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভোগ ও দখল স্বীকৃত হইয়াছে। যোগ্যতা অঙ্রপারে শ্রমিকের- 
মজুরি নির্ধারিত হয় এবং আয়-বৈষণ্য কমিলেও একেরারে দুর হয় নাই | বিনিময়- 
কাৰ্যও টাকা-পয়সার সাহায্যে পরিচালিত হয়। সাম্যবাদী ব্যবস্থার সাহায্যে 
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প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। 
সমাজতন্তবাদ্রে ‘পক্ষে যুক্তি-Arguments for Socialism 


সমাজতন্্রবাদের পক্ষে প্রথম যুক্তি হইল যে, ধনতাস্রিক ব্যবস্থায় গুধুযাত্র মালিক 
শ্রেণীর দ্বার্থের জনত রাষ্ট পরিচালিত হয়, সযাজতাস্ত্রিক ব্যবস্থায় সকল শ্রেণীর বিশেষ 
করিয়া বিত্তহীন শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্ত রা পরিচালিত হইবে। দ্বিতীয়তঃ, সমাজ- 
স্তান্ত্িক ব্যবস্থায় প্রতিযোগিতার পরিবর্তে সহযোগিতার ভিত্তিতে উৎপাদন-কাৰ্ষ 
পরিচালিত হইবে । সুতরাং অপচয় বন্ধ হইয়া প্রয়োজন অহুসারে উৎপাদন হইবে । 
ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে উৎপাদন পরিচালিত হয়, সমাজ- 
তাস্ত্রিক ব্যবস্থায় ভোগ-ব্যবহারের উদ্দেশ্যে উৎপাদন পরিচালিত হইবে। সুতরাং 
উৎপাদিত দ্রব্যের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পাইবে। তৃতীয়তঃ, মাহ সমাজে বাস করে, 
সুতরাং সমষ্টিগত স্বার্থের সহিত তাহার ব্যক্তিগত স্বার্থ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। 
সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার দ্বার! সমষ্টিগত স্বার্থের উৎকর্য-সাধনের মধ্য দিয়াই ব্যক্তিগত 
স্বার্থের উন্নয়ন সম্ভব। চতুর্থতঃ, সমাজতাস্ত্রিক ব্যবস্থ। গণতান্ত্রিক আদর্শের উপর 
প্রতিষ্ঠিত । মানুষ যদি ভয় ও অভাবনমুক্ত না হইতে পারে, তাহা হইলে 
রাজনৈতিক স্বাধীনতা তাহার পক্ষে বিড়ম্বনা নাত্র। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা আয়ের 
বৈষম্য দুর করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তিকে স্বাধীনভাবে তাহার জীবিকা অর্জনে সাহায্য 
করে। অভাবমুক্ত হইলে মাহ্ষ অভিরুচি অনুযায়ী তাহার ব্যক্তিত্ব-বিকাশের পথ 


বাছিয়| লইতে পারে। 
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এই মতবাদের বিরুদ্ধে প্রধান যুক্তি হইল সে, এই মতবাদে রাষ্টুকে সর্বশক্তিমান 
বলিয়| ধর! হয়। কিন্ত বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায় যে, রাষ্ট্র সর্বশক্তিমান নহে। রাষ্ট্র 
ইচ্ছ। করিলেই সব কাজ করিতে পারে না। রাধ্ট্রের কর্মক্ষমতারও একট! সীমা 
আছে এবং এই সীমার অতিরিক্ত হইলে রাষ্ট্রের অক্ষমতা প্রকাশ পায়। দ্বিতীয়তঃ, 
অত্যধিক রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের ফলে ব্যক্তিগত উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা নষ্ট নয়। ইহার 
ফলে ব্যক্তি স্বাধীন ও স্বাবলম্বী হইতে পারে না; ব্যক্তিগত জীবন ব্যক্তিগত 
অভিরুচি অনুযায়ী পরিচালিত না হইয়া সকল ক্ষেত্রে যদি রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত 
হয়, তাহা হইলে সমগ্র সমাজ-জীবন বৈচিত্র্যবিহীন হইয়! নিয়মাম্বৰ্তী দৈনিক 
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জীবনে পরিণত হইবে । চতুর্থতঃ, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাফল্যের জন্তু মানুষের 
মধ্যে যে পরিমাণ সমাজচেতন! ও পরার্থপরতা থাকা আবশ্যক, কার্যতঃ মাহুয 
ততটা পরার্থপর নহে। পরিশেষে বলা যায় যে, এই ব্যবস্থা অযোগ্যতা, কর্ম- 
বিমুখত! ও পরনির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পায়। অপর পক্ষে বুদ্ধিমত্তা, কর্মক্ষমতা ও আসত্র- 
নির্ভরশীলতা! প্রভৃতি সদৃগুণ নষ্ট হয়। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎপাদক হওয়া 
অপেক্ষা কপর্দকশুন্ধ হওয়| ভাল ( Better to be a pauper than to be a 
producer ), কারণ দরিদ্র হইলেই রাষ্ট্রের সাহায্য পাওয়া যায়, আর ধনী হইলে 
কর দিতে হয়। | 
আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যকলাপের পরিধি_Proper Sphere of the Modern. 
State 

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের গুণাগুণ আলোচন! করিয়! এই সিদ্ধান্তে 
আসা যায় যে, রাষ্ট্রের কাজ শুধু ব্যক্তি-স্বাতন্ত্যবাদী বা শুধু সমাজতনপ্ত্রবাদী মতের 
দ্বারা পরিচালিত হয় না। রাষ্ট্র শুধু পুলিশের ও সৈনিকের কাজ করিবে, আর 
কিছুই করিবে না ইহা যেমন সত্য নহে, আবার রাষ্ট্র সব কিছুই করিবে তাহাও সত্য 
নহে। তবে আধুনিক কালে পুলিশি রাষ্ট্রের ধারণ! পরিবর্তিত হইয়! মামুমের মনে 
কল্যাণ-রাষ্রের ধারণ! জন্মিয়াছে। তাই আধুনিক কালের অধিকাংশ রাষ্টরই সম্পুর্ণ- 
রূপে সমাজতান্তরিক আদর্শে পরিচালিত না হইলেও জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে নানাবিধ 
গঠনমূলক কাৰ্য স্বহস্তে গহণ করিয়াছে। আধুনিক রাষ্টুগডলি খনি রেলপথ ও অন্তান্য 
যোগাযোগব্যবস্থা, কেন্দ্রীয় ব্যাঞ্চ-পরিচালনা প্রভৃতি জাতীয় স্বার্থনংশ্লিষ্ট ব্যাপার- 
গুলির ভার গ্রহণ করিয়াছে। যুদ্ধাস্ত্র-নির্মাণ, অহিফেন ও অন্তান্ত মাদকদ্রব্য- 
উৎপাদনের একচেটিয়া অধিকার রা গ্রহণ করিয়াছে। বর্তমান রাষ্ট্গুলি শ্রমিক ও 
অন্যান্য দরিদ্র শ্রেণীর শ্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য, 
বৃদ্ধবয়সের ভাতা, কল-কারখান! ও প্রজাতন্ত্র-শংক্রান্ত নানাবিধ আইন প্রণয়ন 
করিতেছে। ইহা ছাড়া, সমাজ-ব্যবস্থার সংস্কারের উদ্দেশ্যে আধুনিক অনেক রাষ্টরই 
নানাবিধ আইন প্রবর্তন করিতেছে। ভারত সরকার অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন, বাল্যবিবাহ 
নিরোধ প্রস্থৃতি নানাবিধ সমাজ-উন্নয়নমূলক বিধিনিষেধ প্রবর্তন করিয়াছেন। 
সুনাগরিক স্ুষ্টি করিতে হইলে নাগরিক জীবনের নৈতিক মান উন্নয়ন কর! একান্ত 
আবশ্যক । এইজন্তই আধুনিক রাষ্ুগুলি সমাজব্যবস্থায় বাল্যবিবাহ, মন্তপান, অশিক্ষা, 
প্রভৃতি প্রগতি-বিরুদ্ধ যে সমস্ত কুপ্রথাগুলি প্রচলিত আছে, সেণ্ডলি আইনের দ্বার 
দূর করিয়! প্রগতিমূলক ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছে। 


NI NN “UT UE CE WAT 


POU ENE EN VSI 


রাষ্টরের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী 8৯ 


মাহ্ষের অর্থনৈতিক জীবনের উপর রাষ্ট্রের এই হস্তক্ষেপ ক্রমশঃই বৃদ্ধি 
পাইতেছে। ফ্যাদীবাদী বা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির কথা ছাড়িয়া দিলেও ধন- 
তাস্ত্রিক ভিত্তির উপর প্রতিষিত রাষ্টরগ্ডলিতেও এই রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের মাত্র! ক্রমশঃই 
বৃদ্ধি পাইতেছে। ইংলণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশগুলিতে উৎপাদন ও বণ্টন 
ব্যবস্থ। ধীরে ধীরে রাষ্ট্রায়ত্তের অধীন হইতেছে ! সুতরাং পূর্বের ব্যক্তি-স্বাতস্ত্যবাদী - 
মতবাদ যে পরিত্যক্ত হইতে চলিয়াছে, এ বিষয়ে আর সন্দেহের অবকাশ নাই। 


সরকারের কার্যাবলী--Functions of Government 


সরকার সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর কার্য করে। প্রথম শ্রেণীর কাৰ্যকে একান্ত 
প্রয়োজনীয় বা অপরিহার্য কার্য বলা! হয়, কারণ এই কার্যগুলি ন! করিলে রাষ্ট্রের 
অস্তিত্ব থাকে ন!। সুতরাং রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ও নিরাপত্ত। রক্ষার জন্য রাষ্টরকে এই 
কার্যগুলি করিতে হয়। অন্ত কার্যগুলি না করিলে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বা নিরাপত্তা ক্ষুগ্র 
হয় মা বটে, তবে প্রায় সব রাষ্ট্র এই ধরণের কাজ করিয়! থাকে, কারণ এই কাজগুলি 
কোন ব্যক্তিবিশেষ দ্বারা সম্ভব হয় না। এইজন্য এই ধরণের কাজগুলিকে ইচ্ছাধীন 
কার্য বলা হয়। ব্যক্তি-স্বাতস্ত্যবাদিগণ রাষ্ট্রের এই স্রেচ্ছামূলক কার্যগুলিকে রাষ্ট- 
কর্তব্য বলিয়া মনে করেন না। 


অবশ্যকরণীয় বা অপরিহার্য কার্য—Essential functions 


১। দেশের শান্তি-শৃত্খলা রক্ষ। কর! ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা 
‘করা প্রত্যেক রাষ্ট্রের প্রাথমিক ব| অবশ্য কর্তব্য। নতুবা! কোন রাষ্ট্রই ধীচিতে 
পারে না। 

২। পররাষ্ট্রের সহিত কুটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়া নিজ অস্তিত্ব নিরাপদ 
রাখা। £ 

৩| পারিবারিক সম্পর্ক অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী, পিতা-মাত! ও মন্তানের মধ্যে 
আইনগত সম্পর্ক নির্ধারণ করিয়! পারিবারিক জীবন স্থিতিশীল রাখাও বর্তমান 
রাষটরগুলির অবশ্যকরণীয় বলিয়া বিবেচিত হয়। 

৪ | মুদ্রাব্যবস্থা-নিয়ন্রণ ও নির্দিষ্ট পরিমাপের ( ওজন ) ব্যবস্থা কর!। নতুবা 
বিনিময় ও ব্যবযায় চলিতে পারে না। 

&। ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা, উত্তরাধিকার, নাগরিকত্ব গ্রহণ ও বর্জন 
নিয়ন্ত্রণ করা। 
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to বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 
ইচ্ছামূলক কার্ষ—Non-essential or Optional functions 

রাষ্ট্র যে কাজগুলি প্রয্নোজন অগ্ুসারে করে, সেগুলিকে ইচ্ছামূলক কার্য বলা 
হয়। এই ইচ্ছামূলক কাৰ্যগুলির মধ্যে (১) কতকগুলি শিল্প ও ব্যবসায়ের পরিচালনা 
অনেক রাষ্টর স্বহস্তে গ্রহণ করে। অহিফেন প্রভৃতি মাদক দ্রব্যয তামাক, রেলপথ, 
প্রভৃতি অনেক শিল্পব্যবসায় রাষ্ট্র প্রত্যক্ষভাবে পরিচালন! করে ।- 

(২) আবার অনেক সময় রাষ্ট্র শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্য স্বহস্তে গ্রহণ ন! করিয়া 
সেগুলিকে নান! বিধি-নিষেধ প্রবর্তন করিয়! নিয়ন্ত্রণ করিয়| থাকে। 

(৩) শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষ! করিবার জন্ত রাষ্টু শ্রমিক-কলদ্যাণমূলক আইন প্রণয়ন 
করে। স্্রালোক ও অপ্রাপ্তবয়স্ক শ্রমিকদের কল্যাণের জন্ত রাষ্ট্র অনেক ব্যবস্থা 
অবলশ্বন করিয়াছে। 

(৪) জনসাধারণের সুবিধার জন্ত ডাক, তার, টেলিফোন ও বেতার-ব্যবস্থা 
প্রবর্তন করিয়াছে। ’ 

(6) পূর্ত-কাৰ্য, রাস্তাঘাট-নির্মাণ, স্বাস্থ্য-রক্ষ ৷, কৃষির উন্নতি, ট্রাম, বাস প্রভৃতি 
পরিবহন-ব্যবস্থা, গ্যাস ও বিহ্যৎ-সরবরাহ এবং সর্বোপরি শিক্ষাবিস্তারকার্যে 
আধুনিক রাষ্ট্র্ডলি বিশেষ তৎপর হইয়াছে। 

(৬) দরিদ্র, অসহায়, বৃদ্ধ, পঙ্গু ও বেকার লোকদের সাহায্যদান প্ৰভৃতি 
কার্যগুলিও বর্তমান রাষ্ট স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছে। 

সুতরাং আধুনিক রাষ্ট্রের অপরিহার্য কার্য ও ইচ্ছামূলক কার্যের মধ্যে সীমারেখা 
ক্রমশঃই বিলীন হইয়! যাইতেছে। দ 


সংক্ষিপ্তসার 

রাষ্ট্রের কার্যাবলী 

রাষ্ট্রের কর্তব্য সম্পর্কে দুইটি মতবাদ প্রচলিত আছে। একটি হইল বৰ্যক্তি- 
স্বাতস্ত্যবাদ, অপরটি হইল সমাজতগ্রবাদ। 
ব্যক্তি-স্বাতন্তযবাদ 

ব্যক্তি-স্বাতগ্্যবাদিগণ রাষ্ট্রের ক্ষমত| একট! নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ 
রাখিয়! ব্যক্তিগত অবাধ স্বাধীনত! প্রবর্তন করিবার পক্ষপাতী । ভাহাদের মতে 
বাষ্ট শুধু অপরাধ নিবারণ করিবে, মাহ্ুযের অন্তবিধ উন্নতির জন্ত কোনরূপ প্রচেষ্টা 
করিবে না। 


রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী ৫১ 


ব্যক্তি-স্বাতন্্যবাদের পক্ষে যুক্তি 

১। মানুষ নিজের ভাল নিজে বুঝে, স্থতরাং রাষ্ট্র-কর্তৃত্ব তাহার ব্যক্তিত্ব 
বিকাশে বাধ' দেয়। ২। অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে যোগ্যতম টিকয়! থাকে, 
দুর্বল অপসারিত হয়। ৩। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে 
জব্যমূল্য হাস পাইয়! ক্রেতার সুবিধা হয়। ৪। রাষ্ট্র মানুষের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলদাধনে 
অনৰ্থ । 


বিপক্ষে যুক্তি 


১। মানুষ শব সময়ে তাহার স্বার্থ-সম্পর্কে সজাগ নহে, এজন্ত রাষ্ট-নিয়স্ত্রণ . 
আবশ্যক । ২। রাষ্ট্র ন! থাকিলে আইন-শৃঙ্খলা থাকে ন! এবং আইন-শৃঙ্খলার 
অবর্তমানে প্রকৃত ব্যক্তি-স্বাধীনত! থাকিতে পারে না। ৩। রাষ্ট্র-প্রচেষ্টার দ্বার! 
সমান স্থযোগ-সুবিধ! পাইলে প্রত্যেক ব্যক্তিই তাহার অভিরুচি অনুযায়ী ব্যক্তিত্ব 
বিকাশ করিতে পারে। ৪। রাষ্ট্র ছাড়া সমষ্টিগত স্বার্থের উৎকর্ষ দাধিত হইতে 
পারে না। 

সমাজতন্তরবাদ 

এই মতৰাদ অমুদারে রাষ্ট্রকে মামুষের একটি পরম হিতকর প্রতিষ্ঠান বলিয়! 
মনে করা হয়। সমাজতন্ত্রবাদিগণ বলেন, একমাত্র রাষ্ট্রপ্রচেষ্টা দ্বারাই মানব- 
জীবনের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল সম্ভবপর । তাই তাহার! জীবনের সর্বক্ষেত্রে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণের 
পক্ষপাতী । 


সমাজতন্তরবাদের প্রকারভেদ 

সমাজতন্তরবাদ বর্তমানে বিভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ইহার মধ্যে 
মার্কপীয় সমাজতন্ত্রবাদ পৃথিবীতে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। শ্রেণী 
সংগ্রামের সাহায্যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হন্তগত করিয়! সাম্যের ভিত্তিতে এক শোষণমুক্ত 
শ্রেণীহীন সমাজ-ব্যবস্থা গঠন করাই হইল মার্কসের মতবাদের উদ্দেশ্য । ইহা! ছাড়া, 
রাষ্ট্রপ্রধান সমাজতন্ত্রবাদ, অ-রাষ্টরতন্ত্রী সমাজতগ্রবাদ, সমিতি-প্রধান সমাজতন্ত্রবাদ 
ও মাম্যবাদ প্রভৃতি শমাজতগ্ত্রবাদের বিভিন্ন রূপ দেখা যায়। রুশিয়ায় সাম্যবাদ 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 
সমাজতন্তরবাদের পক্ষে যুক্তি 

১। লসমাজতন্ত্রবাদ মুষ্টিমেয় ধনিক শ্রেণীর সুবিধার পরিবর্তে সকল শ্রেণীর 


৫২ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


সুবিধ| প্রতিষ্ঠা. করে। ২। প্রতিযোগিতার পরিবর্তে সহযোগিতার সাহায্যে 
অর্থ নৈতিক জীবনের গণতাস্ত্রিক আদর্শ কার্যকরী করে। ৩। মমষ্টিগত উন্নতির 
দ্বার! ব্যজিগ্ত উন্নতির ব্যবস্থা করে। ৪। আয়-বৈষম্য হাস করিয়! সাম্য 
প্রতিষ্ঠা করে। 
বিপক্ষে যুক্তি 

১। রাষ্ট্রও ভূল করিতে পারে, সুতরাং রাষ্টরদ্বার সব কাজ সম্ভব নয়। 
২। ব্যক্তিগত মালিকান! না থাকিলে ব্যক্তিগত কৰ্মপ্ৰচেষ্টার অহুপ্রেরণ! নষ্ট হয়। 
৩। এই ব্যবস্থায় মানুষ নিজ অভিরুচি অনুযায়ী ব্যক্তিত্ব-বিকাশের সুযোগ পায় 
ন!। ৪। রাষ্ট-নিয়স্রণের ফলে মানুষ কর্মবিমুখ হয়। 


আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যকলাপের পরিধি 

বর্তমানে জনকল্যাণ-সাধনই রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া পরিগণিত হয়। তাই 
আজ অতীতের পুলিশি-রাষ্টর কল্যাণ-রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং জনকল্যাণের 
জন্য যাহ! অপরিহার্য, তাহা রাষ্ট্রের অবশ্যকর্তব্য বলিয়! বিবেচিত হয়। মাঙ্ুষের 
সামাজিক, নৈতিক ও অর্থ নৈতিক উন্নতি সাধন করিবার জন্তু যাহা কিছু প্রয়োজন 
., তাহার সব কিছুই রাষ্ট করিতে পারে। এদিক দিয়া রাষ্ট্রের কার্যকলাপের কোন 
সীমারেখ! স্বির করা সম্ভব নহে। 
সরকারের কার্যাবলী 

সরকারের কার্যাবলী দুই ভাগে ভাগ কর! যায়, যথ| অপরিহার্য কার্য ও 
ইচ্ছামূলক কার্য । রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য অপরিহার্য কার্যগুলি করিতে 
হয়। অন্ত কাৰ্যগুলি রাষ্ট প্রয্নোজন অনুসারে করে। 
অপরিহার্য কার্য 
১। আইন-শৃত্খলা রক্ষা কর! ও বিদেশী আক্রমণ প্রতিরোধ কর!। ২। পর- 
রাষ্রের সহিত সম্পর্ক স্থাপন কর।। ৩। পারিবারিক সম্পর্ক স্থির কর! ও ৪। মুদ্রা- 
ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ কর!--অপরিহার্য কার্য বলিয়! বিবেচিত হয়। 
ইচ্ছামূলক কাৰ্খ ¢ 

১| শিল্প-ব্যবসায় পরিচালনা! ও নিয়ন্ত্রণ কর! । ২। শ্রমিক স্বার্থ রক্ষ। করা 
৩| জনগাধারণের সুবিধা! স্ম্টি কর৷। ৪। দরিদ্র ও অসহায় ব্যক্তিগণের সাহায্য 


করা-ইচ্ছামূলক কার্যের অন্তর্ভুক্ত । 


রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী ৩ 
প্রশ্ন ও উত্তর 


1, State and explain the Socialist theory about the functions of Government. 
H. S. (Hu.) Comp. 1960 
সরকারের কার্যকলাপ সম্পর্কে সমাজতাস্তরিক মতবাদ বর্ণনা ও ব্যাথ্যা কর। 
উঃ দরকারের কার্যকলাপ সম্পর্কে যে সমন্ড মতবাদ প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে 
সমাজতন্তবাদ একটি শক্তিশালী মতবাদ বলিয়! বর্তমান যুগে পরিগণিত হয়। অত্যধিক ব্যক্তি 
শ্বাতস্ত্যবাদের ফলে যে পু'জিবাদের ( 0৪%&৭]৪%৷ ) আবির্ভাব হয় তাহারই প্রতিবাদহ্বরূপ সমাজ- 
তন্ত্রবাদের আবির্তাব হয়। সমাজতত্তরবাদের মূল কথা হইল রাষ্ট্রের কর্মপরিধি মীমাহীন। রাষ্ট্রের 
কর্মক্ষেত্র শুধু পুলিশি কাষে সীমাবদ্ধ নয়, পরস্ত সমাজজীবনের সর্বক্ষেত্রে রাষ্ট্রের অবাধ কর্তৃত্ব বাপনীয় । 
সাধারণের কল্যাণ সাধনের জ্রন্য যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহার সব কিছুই রাষ্ট করিবে। 
সমাজতন্ত্রবাদ্িগণ রাষ্ট্রের অর্থ নৈতিক কাঠামোর উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন। ডাহারা! 
বলেন দেশের যাবতীয় ধনোৎপাদনের উৎস, যথা, জমি, থনি, শিল, কল-কারখানা, রেল, ডক, 
জাহাজ, পোষ্ট, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন প্রভৃতি এবং ব্যাংক, বীমা কোম্পানী, সর্বপ্রকার বাণিজ্য 
প্রভৃতির মালিকানা! ও বাবস্থাপনা রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত হইবে। প্রত্যেক মানুষ রাষ্ট্রের কমা 
হিসাবে তাহার গুণ ও যোগ্যতা অনুসারে কাজ কিরে এবং আপন প্রয়োজন অনুযায়| ভোগ্যবন্তু 
পাইবে। সমগ্র সামাজিক জীবন অঙ্গুশ্ন ও অব্যাহত রাখিবার জন্য রাষ্ট্র দেশের নিরাপত্তা, শিক্ষা ও 
চিকিৎসা বযবস্বা জনসেব! পরিচালনা করিবে । 
এই ব্যবস্থার ফলে ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য দূর হইয়া সামাজিক শ্যায় প্রতিষ্ঠিত হইবে। ব্যক্তি- 
ব্বাতস্ত্যের ফলে যে ধ্বংসাত্মক প্রতিযোগিতা হয়, সমাজতাস্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবন্থা তাহা দূর করিয়া তৎ 
পরিবর্তে মানুষের মধ্যে সহযোগিতা স্ষ্টি করিয়া সমষ্টির তথা সমষ্টির অংশ ব্যক্তির উন্নতি সাধনে সাহায্য 
করিবে। 

2. State the functions of a modern government, Would you regard Indin a8 a 
modern State according to this concept ? H.s, (Com.) 1960. 
আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যকলাপ বর্ণনা কর। কার্যকলাপের ধারণা! অনুসারে কি ভারতকে 
আধুনিক রাষ্ট্র বলা যাইতে পারে? 

* উঃ_ আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যকলাপগুলিকে অপরিহার্য ও ইচ্ছামূলক__এই দুই ভাগে ভাগ কর! 
হয়। যে সমস্ত কাজ্জ না করিলে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাঁকে না, সেগুলিকে অপরিহার্য ব! অবশযকরণীয় কা 
বল! হয়, মার যে কাজগুলি জনহিতকর হইলেও রাষ্ট্র করিতেও পারে, আবার নাও করিতে পারে, 
সেগুলিকে ইচ্চামূলক কার্য বল! হয়। . 

দেশরক্ষা ও সেই উদ্দেশ্যে সশন্রবাহিনী রাখ, পুলিশবাহিনীর সাহায্য আভ্যন্তরীণ শাস্তি-শৃত্থলা 

রক্ষ। করা এবং বিচারালয় সাহায্যে প্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা কর! হইল প্রধান প্রধান অপরিহায কায। 
নানাবিধ জনহিতকর কার্য, যথা, শিল্প-ধাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ, শ্রমিক স্বার্থ সংরক্ষণ, পূর্ত-কার্য, স্বাস্থ্যোন্নতি, 
শিক্ষা বিস্তার প্রভৃতি হইল ইচ্ছামূলক কার্য । 


1) বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


বর্তমান যুগের কল্যাণ রাষ্ট্রের পক্ষে সামাজিক হিতসাধনের সহায়ক সব কাজই অপরিহার্য কাজ 
বলিয়া গণ্য হয়। সুতরাং অপরিহার্য ও ইচ্ছাযূলক কাজের আর কোন পার্থক্য কর! চলে না। 

ভারতকে যয দিক দিয়াই আধুনিক রাষ্ট্র আখ্য! দেওয়া যাইতে পারে। দেশের নিরাপত্তা ও 
আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃষ্খাল| রক্ষা করিবার উদ্দেগ্যে স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনী ও পুলিশ বাহিনীর 
উত্তম ব্যবস্থা এদেশে রহিয়াছে । ন্যায় বিচার-ব্যবস্থ। প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্দেশ্যে স্থপ্রিম কোর্ট হইতে 
আরম্ত করিয়! গ্রামের স্যায় পঞ্চায়েৎ পযন্ত প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছে। শাঁসন বিভাগ হইতে বিচার 
বিভাগের পৃথকীকরণ কাজও অনেক রাঞ্জ্যে আরম্ভ হইয়াছে। বাল্যবিবাহ, পণপ্রথা, জমিদারী 
প্রথা, অস্পৃগ্ুত! প্রভৃতি সমাজ-বিরোধী বহু পুরাতন প্রথা ভারত সরকার নিরোধ করিয়াছেন। পর 
পর তিনটি অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার নাহায্যে ভারত সরকার কৃষি, ক্ষুদ্র-বৃহৎ শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য, 
যোগাযোগ, পরিবহন প্রভৃতি ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করিয়! দেশের দুর্গত অর্থ নৈতিক অবস্থা দুর 
করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ভারত সরকারের কা্মীাবলীর উদ্দেশ্য হইল সমাঞ্জ-ব্যবস্থ! হইতে 
অসাম্য দূর করিয়| সকলের জগণ্য হিতকর কম সংস্থানের সাহায্যে সমাজ-ব্যবস্থাকে সমাজতাস্তরিক 
ধচে পুনর্গঠন কর! । দেশের চরম দুর্গত অবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখিয়! বিচার করিলে বলিতে হয় যে, 
ভারত দরকার এখনও পর্যন্ত ভারতকে সম্পূর্ণরূপে কল্যাণ-রাষ্ট্রে রপায়িত করিতে সমর্থ হন নাই। 
তথাপি ভারত সরকার আডজ পর্যন্ত যাহা! করিয়াছেন, একটি নবগঠিত সরকারের পক্ষে তাহা কৃতিত্বের 
পরিচায়ক ‘বলিতে হইবে। সুতরাং ভারতকে আধুনিক অন্তান্ত রাষ্ট্রের দমপর্দায়ভুক্ত বলা যাইতে 
পারে। 


8. Describe briefly the functions of a modern state, H. 8. (Com.) 1964 
বর্তমান রাষ্ট্রের কাযাবলী সংক্ষেপে বিবৃত কর । 
উ্_স্রকার সাধারণতঃ দুই শ্েণীর কার্য করে। প্রথম শ্রেণীর কার্যকে একান্ত প্রয়োজনীয় বা 
অপরিহার্য কার্য বলা হয়, কারণ এই কার্মগুলি ন! করিলে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকে ন!। সুতরাং রাষ্ট্রের 
অস্তিত্ব ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য রাষ্টকে এই কাধযগুলি করিতে হয়। অন্য কার্যগুলি ন! করিলে 
রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বা নিরাপত্তা ক্ষুণ্ন হয় ন! বটে, তবে প্রায় সব রাষ্ট্র এই ধরণের কাজ্জ করিয়! থাকে, 
কারণ এই কাজগুলি কোন ব্যক্তিবিশেষ দ্বার! সম্ভব হয় না। এইজন্য এই ধরণের কাজগুলিকে 


ইচ্ছাধীন কার্য বলা হয়। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্যবাদিগণ রাষ্ট্রের এই হ্েেচ্ছামূলক কার্যগুলিকে রাষ্ট্র-কর্তব্য 
বলিয়া মনে করেন না। 


অবশ্যকরণীয় বা অপরিহার্য কার্য Essential Functions 


>৯। দেশের শাস্তি-শৃষ্খল! রক্ষা কর! ও বহিঃশক্রুর আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষ! কর! প্রত্যেক রাষ্ট্রের 
প্রাথমিক বা অবশ্য কর্তব্য । নতুবা! কোন রাষ্ট্রই বাচিতে পারে না। 

২। পররাষ্ট্রের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়া নিজ অস্তিত্ব নিরাপদ রাখা । 

৩। পারিবারিক সম্পর্ক অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী, পিতা-মাতা ও সন্তানের মধ্যে আইনগত সম্পর্ক 
নির্ধারণ করিয়া পারিবারিক জীবন স্থিতিশীল রাখাও বর্তমান রাষ্টরথলির অবশ্যকরণীয় বলিয়া 
বিবেচিত হয়। 


রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী ee 


৪। মুদ্রাব্যবস্থা-নিয়স্র ও নির্দিষ্ট পরিমাপের (ওজন ) ব্যবস্থ। কর! । নতুব| বিনিময় ও বাযবসায় 
চলিতে পারেনা। 
৫। ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা, উত্তরাধিকার, নাগরিকত্ব গ্রহণ ও বর্জন নিয়ন্ত্রণ করা। 


ইচ্ছামূলক কার্য—_Non-essential or Optional Functions 


রাষ্ট যে কাজগুলি প্রয়োজন অনুসারে করে, সেগুলিকে ইচ্ছামূলক কার্য বলা হয়। এই ইচ্ছা- 
মূলক কাৰ্ষগুলির মধ্যে (১) কতকগুলি শিল্প ও ব্যবসায়ের পরিচালন! অনেক রাষ্ট্র স্বহত্তে গ্রহণ 
করে। অহিফেন প্রভৃতি মাদক দ্রব্য, তামাক, রেলপথ প্রভৃতি অনেক শিল্পব্যবনায় রাষ্ট্র প্রত্যক্ষভাবে 
পরিচালনা করে। 

(২) আবার অনেক সময় রাষ্ট্র শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্য স্বহস্তে গ্রহণ না করিয়া! সেণ্ডলিকে নানা 
বিধি-নিষেধ প্রবর্তন করিয়! নিয়ন্ত্রণ করিয়! থাকে। 

(৩) শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য রাষ্ট শরমিক-কল্যাণমূলক আইন প্রণয়ন করে। স্বীলোক ও 
অপ্রাপ্তবয়স্ক শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য রাষ্ট্র অনেক ব্যবন্থ। অবলম্বন করিয়াছে। 

(৪) জনসাধারণের স্থধিধার জন্য ডাক, তার, টেলিফোন ও বেতার-ব্যবস্থ প্রবর্তন করিয়াছে । 

(ৎ) পূর্ত-কাৰ্য, রাস্তাঘাট-নির্মাণ, স্বা্থ্য-রক্ষা, কৃষির উন্নতি, ট্রাম, বাস প্রভৃতি পরিবহন-ব্যবস্থা 
গ্যাস, ও বিদ্যুৎসরবরাহ এবং সর্বোপরি শিক্ষাবিপ্তার-কার্যে আধুনিক রাষ্টুলি বিশেষ তৎপর 
হইয়াছে। 

(৬) দরিদ্র, অসহায়, বৃদ্ধ, পঙ্গু ও বেকার লোকদের সাহার্য্যদান প্রভৃতি কার্ষগুলিও বর্তমান রাষ্ট্র 
স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছে। 

স্বতরাং আধুনিক রাষ্ট্রের অপরিহার্য কার্য ও ইচ্ছামূলক কার্ষের মধ্যে সীমারেখা ক্রমশঃই বিলীন 
হইয়| যাইতেছে। 


পঞ্চহম ভন্য্যা্স 


নাগরিকত৷ 
( Citizenship ) 
নাগরিক সংজ্ঞা—Definition of a Citizen 


সাধারণ অর্থে নগরের অধিবাসীকে নাগরিক বলা হয়। কলিকাতা, বোম্বাই 
প্রভৃতি শহরে যাহারা বাস করে তাহাদের ও শহরের নাগরিক বলা হয় ও নাগরিক 
হিসাবে তাহারা কতকগুলি সুযোগ-সুবিধার অধিকারী হয়। কিন্তু বর্তমান যুগে 
‘নাগরিক’ শব্দটি এক ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। নাগরিক শব্দটির প্রকৃত অর্থ 
নির্ধারণ করিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রাচীন গ্রীক ও রোমকগণ নাগরিক 
শব্দটির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। তাহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগর- 
রান্ট্রে বাস করিতেন । এই নগর-রাধ্ট্রের সকল . অধিবাসীই নাগরিক বলিয়া 
পরিগণিত হইত ন! । যে সমস্ত অধিবাসীর প্রত্যক্ষ ও সক্রিয়ভাবে রাজনৈতিক 
কার্যকলাপে যোগদান করিবার যোগ্যতা ও অপর্যাপ্ত সময় ছিল, তাহাদিগকেই 
নাগরিক আখ্যা দেওয়া হইত। সক্রিয়ভাবে রাষ্ট্র-পরিচালনাকার্ষে অংশ গ্রহণ 
করিবার যোগ্যতাই ছিল নাগরিকত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য । lj 


বর্তমানকালে নাগরিক শব্দের ব্যবহার আর ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ নাই। 
বর্তমান রাষ্ুগুলি প্রাচীন নগর-রাষ্ট্রগ্ডলি অপেক্ষা আয়তনে ও জনসংখ্যায় বহুগুণ 
বৃহত্তর । নাগরিক বলিয়! পরিগণিত হইতে গেলে আর পূর্বের মতন কোন ব্যক্তির 
বিশেষ কোন যোগ্যতারও প্রয়োজন হয় না । কোন রাষ্ট্রের মদপ্ত হইলেই তাহাকে 
বর্তমানে নাগরিক বলা হয়। যে লোক একটি রাষ্ট্রে স্থায়িভাবে বাস করিয়া সেই 
রাষ্ট্রের আমুগত্য স্বীকার করিয়া! লইয়াছে তাহাকে সেই রাষ্ট্রের নাগরিক বলা হয়। 
নাগরিক বলিয়া পরিগণিত হইলে প্রত্যেক ব্যক্তিই রাধ্ট্রের শদস্তর্ূপে কতকগুলি 
সুযোগ-সুবিধার অধিকারী হয় এবং অন্তদিকে তাহাকে কতকগুলি কর্তব্য সম্পাদন 
করিতে হয়। স্থতরাং বর্তমান রাষ্ট্র তাহার নাগরিকদের নিকট হইতে সক্রিয়ভাবে 
কোন কর্তবাপালনের দাবী করে না। কিন্ত তাই বলিয়! যদি এ কথা মনে করা 
যায় যে, বর্তমান নাগরিকগণ শুধু কতকগুলি সুযোগ-সুবিধার অধিকারী, রাষ্ট্রসম্পর্কে 


নাগরিকত] ৭ 
তাহাদের কোনরূপ কর্তব্য-সম্পানের বাধ্যবাধকত! নাই তাহা হইলে মারাত্বক 
তুল হইবে। জনদমনষ্টি লইয়াই রাষ্ট্র গঠিত হয়। প্রত্যেকটি লোক রাষ্ট্রের 
অবিচ্ছেদ্ব অংশ । স্থৃতরাং রাষ্ট্রের উন্নতিধাধন করিয়! উন্নততর সমাজ-জীবন 
প্রবর্তনের জন্য প্রত্যেক নীগরিকেরই তৎপর হওয়া! প্রয়োজ্জন। সমষ্টিগত জীবন 
যাহাতে রাষ্ট্রের মাধ্যমে একটা আদর্শস্তরে উন্নীত হইতে পারে, সেইজন্য প্রত্যেক 
নাগরিকই একূপভাবে তাহার ব্যক্তিগত কার্যকলাপ পরিচালিত করিবে যাহাতে 
ব্যক্তি ও সমষ্টি উভয়েরই মঙ্গল সাধিত হয়। ফক্রিয়ভাবে রাষ্ট্রনৈতিক কার্যকলাপে 
যোগদান ন! করিলেও প্রত্যেক নাগরিকেরই কিছু পরিমাণে ক্রিয়াশীল থাকা চাই। 
প্রত্যেক নাগরিকই তাহার বিদ্তা বুদ্ধি ও স্বাধীন চিন্তাশক্তি প্রয়োগ করিয়া সমষ্টিগত 
জীবনকে উন্নততর করিবার জন্য যত্বান হইবে। সুতরাং শেয বিশ্লেষণে দেখা যায় 
যে, নাগরিকতা হইল ব্যক্তির মধ্যে কতকণ্ডলি গুণের সমাবেশ-_যে সমাবেশে 
সমাজ-জীবন সহজ ও সুগম হয়। এইজন্ত অধ্যাপক ল্যাস্কি নাগরিকতার সংজ্ঞা 
নির্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে,নাগরিকতার সারমর্ম হইল--মাধারণের হিতাৰ্থে 
ব্যক্তির শিক্ষা দ্বারা প্রাপ্ত মাজিত বুদ্ধির প্রয়োগ ! (Citizenship “is the 
contribution of one’s instructed judgment to public £000.”) সমাজের 
প্রত্যেক নাগরিক এইরূপভাবে তাহার চিন্তাধারা ও কার্যাবলী পরিচালিত করিবে 
যাহাতে জনকল্যাণ সাধিত হয়। এইজন্য অবশ্য প্রত্যেক নাগরিকেরই উপযুক্ত 
শিক্ষ। পাওয়া চাই । + 


নাগরিক ও বিদেশী_Citizen and Alien 


নাগরিক ও বিদেশীর মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট । বিদেশী ভিন্ন দেশবাসী ও ভিন্ন 
রাষ্ট্রের আহ্বগত্য স্বীকার করে। যে দেশে বিদেশী কার্যব্যপদেশে সাময়িকভাবে 
বাগ করে, লে দেশের সাধারণ বিধি-নিষেধ তাহাকে মানিতে হয় ও সেই দেশের 
প্রবর্তিত করও তাহাকে দিতে হয়। বিদেশী কতকগুলি পোঁর অধিকার ভোগ 
করিলেও তাহার কোন রাজনৈতিক অধিকার জন্মে না, বা সে দাবী করিতে পারে 
'না। বিদেশীকে অগদাচরণের জন্য দেশ হইতে বহিন্ধার করা! যায়। কিন্ত বিদেশীকে 
বলপূৰ্বক যুদ্ধে যোগদান করিতে বাধ্য কর! যায় না। বিদেশী সাময়িকভাবে যে 
দেশে ৰাস করে শে দেশ পরিত্যাগ করিলে তাহার জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্ত! 
সম্বন্ধে দে রাণ্টরের আর কোন দায়িত্ব থাকে না। কিন্ত নাগরিক জীবন সম্পুর্ণভাবে 
রাষ্টর কর্তৃক পরিচালিত হয়। নাগরিক স্বদেশেই থাকুক. আর বিদেশেই থাকুক, 


C৮ বাণিজ্যিক পেরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


সর্বত্রই তাহার নিজ রাষ্ট্র তাহার নিরাপত্তা! রক্ষা করে। নাগরিক পৌর ও 
রাজনৈতিক অধিকার সম্পূর্ণভাবে ভোগ করে ও নাগরিক জীবনের সমস্ত দায়িত্ব 
এমন কি প্রয়োজন হইলে যুদ্ধে যোগদান--তাহাকে পালন করিতেই হইবে । 


নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধত_Ho০w citizenship is acquired 


নাগরিক অধিকার দুই উপায়ে পাওয়া যায় £_প্রথম, জন্মাধিকারে এবং দ্বিতীয়, 
অর্জনের দ্বার।। জন্মাধিকার দুই প্রকার-_একটি হইল রক্রগত অধিকার (J 
5॥9॥i৷৷৪ ), অপরটি হইল জন্মভূমিগত অধিকার (J্ঃ 508;)। প্রথমোক্ত 
নীতি অধুযায়ী কোন ব্যক্তির জন্মকালে তাহার পিতা যে দেশের নাগরিক ছিলেন 
সে সেই দেশের নাগরিক হইবে, তাহার জন্মস্থান যে-কোন দেশেই হউক না কেন। 
ভারতীয় পিতামাতার সন্তান পৃথিবীর যে-কোন দেশে জন্মগ্রহণ করুক না কেন 
ভারতীয় বলিয়| পরিগণিত হইবে। দ্বিতীয় নিয়মাহ্রপারে যদি কোন ভারতীয় 
পিতামাতার মনস্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করে তাহা! হইলে সে সন্তান তাহার 
পিতামাতা ভারতীয় হওয়!| সত্বেও মাক্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়| বিবেচিত 
হইবে। এই নিয়মে জন্মভূমি বিচার করিয়! নাগরিকত্ব স্থির হয়। 

যদি কোন রাষ্ট্র একই সঙ্গে এই উভয় নীতি প্রয়োগ করিয়া নাগরিকত্ব স্থির 
করে, তাহা হইলে একই ব্যক্তি একই সময়ে দুইটি বিভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়া 
কথা উঠিতে পারে। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক "পিতামাতার সন্তান পৃথিবীর 
যে-কোন দেশে জাত হউক ন! কেন রক্তগত অধিকারের ভিত্তিতে তাহাকে 
যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়! গণ্য কর! হয়। অপরপক্ষে ভিন্ন দেশের পিতামাতার 
সন্তান মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে জাত হইলে ভূমিগত অধিকারের বলে তাহাকেও 
যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়া দাবী করা হয়। এইক্নপ ক্ষেত্রে নাগরিক সাবালক 
হইয়া এক দেশের নাগরিকত্ব পরিত্যাগ করিয়া নিজ ইচ্ছাগুসারে অন্য দেশের নাগরিক 
হইতে পারে। 

স্বীলোকগণ বিবাহের দ্বারা তাহাদের স্বাধীর নাগরিকত্ব পায়। বৈবাহিক 
='শ্ন্ধ ছাড়াও ভিন্ন রাষ্ট্রের সরকারের অধীনে চাকুরী লইয়া, বহুদিন অপর রাষ্ট্রে 
বলবাপ করিয়া! বা ভিন্ন রাষ্ট্রে সম্পত্তি ক্রয় করিয়া ও সামরিক বাহিনীতে যোগদান 
করিয়া নৃতন নাগরিকের অধিকার পাওয়া যায়। 

সকল রাই বিদেশীর উপর নাগরিকত্ব অর্পণ করে। এইরূপে কোন দেশের 
জন্মগত নাগরিক যদি ভিন্ন রাষ্টে অপিত নাগরিকত্ব অর্জন করে, তাহা হইলে 


নাগরিকতা 2) 


তাহাকে অজিত নাগরিকত্ব ( Naturalized citizenship ) বল! হয়। বিবাহ, 
সম্পত্তি-ক্রয় বা সেনাৰিভাগে যোগদান--সবগুলি উপায়ই হইল নাগরিক অধিকার 
অর্জনের বিভিন্ন পদ্ধতি, কিন্তু এই পদ্ধতিগুলির মধ্যে অপিত নাগরিকত্ব একটি 
সংকীর্ণ অর্থে ব্যবন্ৃত হয়। কোন রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করিতে হইলে 
বিদেশীকে কতকগুলি শর্ত পালন করিতে হয়। বিদেশী যে রাষ্ট্রের নাগরিক হইতে 
ইচ্ছুক সে রাষ্ট্রের নিয়মাহুযায়ী বিদেশীর সে দেশে একটি নির্দিষ্ট সময় বসবাস 
করিতে হয় ও তাহাকে সৎস্বভাবাপন্ন বলিয়! প্রযাণিত করিতে হয়। সে দেশের 
ভাষাভাষী হওয়ারও অনেক সময় প্রয়োজন হয়। এই শর্তগুলি পুরণ হইলে রাষ্ট্র 
ইহার ইচ্ছামত বিদেশীর উপর নাগরিকত্ব প্রদান করিতে পারে। এইরূপে 
নাগরিকত্ব অর্জন করিতে হইলে বিদ্রেশীকে আবেদন করিতে হইবে এবং কোন 
বিচারালয় ব| শাসনবিভাগীয় উচ্চতর কর্তৃপক্ষ এ আবেদন বিবেচন! করিয়| 
নাগরিকত্ব প্রদান সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করে। 

এইরূপে নাগরিকত্ব অজিত হইলে বিদেশীও সেই দেশের জাত নাগরিকদের 
সমপৰ্যায়ভুক্ত হইয়| নাগরিক অধিকার ও বাধ্যবাধকতার দ্বার আবদ্ধ হয়। 
সাধারণতঃ এই দুই শ্রেণীর নাগরিকদের মধ্যে কোন পার্থক্য কর! হয় ন!। কিন্ত 
মার্কিন যুক্তরাষর প্রভৃতি কয়েকটি দেশ কোন বিদেশী যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন 
করিলেও তাহাকে সমস্ত রাজনৈতিক অধিকার প্রদান করে না। যুক্তরাষ্ট্রের 
রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতির পদ জন্মহ্থত্রে নাগরিকত্ব-প্রাপ্ত নাগরিক ব্যতীত অন্ত 
কোন নাগরিক পাইতে পারে না। 


নাগরিক অধিকারের বিনু L০৪8 or Termination of Citizenship 


নুতন নাগরিকত্ব অর্জন করিলে পূর্ব-নাগরিকত্বের অবসান ঘটে। বিবাহের 
দ্বার! স্ত্রীলোকের পূর্ব-নাগরিকত্ব নষ্ট হয়। অপর দেশে জয়ি খরিদ বা বিদেশী 
সরকারের চাকুরীগ্রহণ, দীর্ঘকাল দ্বদ্দেশে অমুপস্থিতি, বা গুরুতর অপরাধে স্বদেশ 
হইতে বহিষ্ধার, প্রভৃতি কারণে নাগরিক অধিকারের বিলুপ্তি ঘটিতে পারে। 


সু-নাগরিকের গণ—Qualities of a good Citizen 


নাগরিক জীবনের চরম সার্থকত! নির্ভর করে ব্যক্তিগত জীবনে কতকগুলি 
গুণের সমাবেশে। যে গুণগুলি থাকিলে পু-নাগরিক হওয়া যায়, সেগুলি হইল 
বুদ্ধিমত্তা, আত্মসংযম, বিচারবুদ্ধি ও সমাজচেতনা। নাগরিককে সকল সময়ে 


৬০ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


নিজের অধিকার ও কর্তব্যসম্বন্ধে সমানভাবে সজাগ থাকিতে হইবে। অধিকার 
সম্বন্ধে অত্যধিক উৎসাহী আর কর্তব্যসমন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন হইলে নাগরিক জীবন 
কখনও পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারে ন!। স্থ-নাগরিক নিজের অধিকার-সম্বন্ধে যেরূপ 
সচেতন, অন্যের অধিকারসম্বন্ধেও তাহার অনুরূপ শ্রদ্ধাবান্‌ হওয়া উচিত। এইরূপ 
পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও সম-সুখদূঃখবোধের দ্বারাই নাগরিক জীবন পূর্ণতা প্রাপ্ত 
হয়। ইহার অভাবে নাগরিক জীবন আদর্শচ্যুত হইয়া ক্ষুদ্র দলাদলি ও কলহে 
লিপ্ত হইয়৷ উঠে। 


পূর্ণ নাগরিক জীবনের অন্তরায়_Hidrances to good Citizenship 


পূর্ণ নাগরিক জীবনের যে সকল অন্তরায় আছে, তন্মধ্যে উদাদীনতা 
(Ind০len০6) হইল প্ৰধান'। উদাসীনতাৱ কারণ হইল কর্তব্যবোধের অভাব। 
নাগরিক জীবন যে শুধু কতকগুলি অধিকারের সমষ্টি নয়, একথা প্রত্যেক 
নাগরিকেরই স্মরণে রাখিতে হইবে! কি সাধারণ নাগরিক, কি সরকারী কর্মচারী 
প্রত্যেকেরই স্বীয় কর্তব্যসম্বন্ধে সর্বদ! সচেতন থাকিতে হইবে । সাধারণ নাগরিকের 
হয়ত অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের বৃহৎ ও জটিল সমস্যাগুলির সমাধানে অংশ গ্রহণ 
করিবার যোগ্যত! ন! থাকিতে পারে; কিন্তু নিরপেক্ষভাবে ভোটদান করা, 
রাষ্ট্রের সাধারণ সমস্তাগুলির সমাধানে স্বাধীন মত ব্যক্ত করিয়া অংশ গ্রহণ করা, 
বা যুদ্ধের সময়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষা করিতে সাহায্য 
কর! বিষয়ে কোন নাগরিকেরই উদাসীন থাকা উচিত নয়। নাগরিকের! যদি 
তাহাদের মতামত ব্যক্ত করিয়! রাষ্টরপরিচালনা-কার্যে সাহায্য ন! করে, তাহা 
হইলে গণতন্ত্র একনায়কত্বে পরিণত হইয়। নাগরিক অধিকার পর্যন্ত ক্ষু্ করিতে 
পারে। আধুনিক গণতগ্র জনয়ত ও জনধহযোগিতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত । 
জনগণ যদি এই সহযোগিতাপ্রদানে কার্পণ্য করে, তাহ! হইলে রাষ্ট্রের ভিত্তি দুর্বল 
হওয়! স্বাভাবিক । 

দ্বিতীয়তঃ, নাগরিকগণ যদি অতিমাত্রায় আত্মকেন্দিক হইয়া স্বার্থাগ্নেষণে ব্যস্ত 
থাকে তাহা হইলে এই স্বার্থপরতা! ( Private Selt-interest ) তাহাদের আদর্শ 
নাগরিক জীবনের প্রতিবন্ধক হইয়া দাড়াইবে। সযাজ-জীবনের বৃহত্তর স্বার্থের 
খাতিরে ব্যক্তিগত বা দলগত স্বার্থকে বলি দিতে হইবে। নাগরিকগণ অনেক সময় 
যোগ্যতা বিচার না করিয়া আসত্লীয়ত!-বন্ধনের জন্য অথবা! অর্থলোভে অযোগ্য লোক 
প্রতিনিধি নির্বাচন করে। সরকারী চাকুরীতেও অনেক সময়ে যোগ্যব্যক্তির 


ENT EE. TE NEES 


ts নাগরিকতা ৬১ 


নিয়োগ ন! হইয়! ব্যক্তিগত বৰ! দলগত শ্বাৰ্থসিদ্ধির জন্ত অযোগ্য লোকল্নিয়োগ 
কর! হয়। এরূপ স্বার্থপ্রণোদিত কার্যের দ্বার! দেশের ও দশের অনিষ্ট কর! হয়। 
এতদ্্যতীত দলগত রাজনীতি প্রবর্তিত হওয়ার ফলে দলীয় স্বার্থও ( চঞ্y 
556) নাগরিক জীবনের এক অভিশাপরূপে দেখা দিয়াছে। দলীয় স্বার্থ যখন 
প্রবল হইয়া দেখা দেয়, তখন জাতীয় স্বার্থ নষ্ট হয়। দলীয় স্বার্থের হানাহানিতে 
অনেক দেশে ৰ্বৃহত্তর জনকল্যাণের পথ চিরদিনের জন্য রুদ্ধ হইয়াছে । এই দলীয় 
স্বার্থের প্রাবল্যে আয়ারল্যাণ্ড, ভারত প্রভৃতি দেশ দ্বিধাবিভক্ত হইয়াছে। 

ইহ! ছাড়াও একটি দেশে সু-নাগরিকতার আরও অন্তরায় থাকিতে পারে। 
দেশে যদি জনকল্যাণমূলক সুচিন্তিত অভিমত প্রাধান্য লাভ করিতে না পারে, 
তাহা হইলে নাগরিকগণের চরিত্রের উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে ন!। এন্ত 
উচ্ছখল, দায়িত্বন্ঞানহীন মতকে প্রতিরোধ কর! আর্ক । এবিষয়ে. দেশের 
সংবাদপত্র, প্রচার-পুণ্ডিক! প্রভৃতির গুরুতর দায়িত্ব রহিয়াছে। চিন্তাশীল, রিচক্ষণ 
জননেতাগণ সভাসমিতি ও প্রচার-পুত্তিকার সাহায্যে সু-নাগরিক সৃষ্টিতে সাহায্য 
করিতে পারেন। দেশের নির্বাচন-পদ্ধতি যদি পক্ষপাতশুন্ত না হয় তাহ! হইলেও 
নাগরিকগণ রাজনৈতিক ব্যাপারে ক্রমশঃই উদাসীন হইয়। পড়েন। 


অন্তরায়গুলির প্রতিকার_—Remedies 


পূর্ণ নাগরিক জীবনের অস্তরায়গুলিকে দূর করিতে পারিলে আদর্শ নাগরিক 
হওয়! যায়। লর্ড ব্রাইস্‌ এই সম্পর্কে দুইটি উপায়ের কথ! বলিয়াছেন। প্রথম 
হইল, শাদন-ব্যবন্থার উৎকর্ষপাধন এবং দ্বিতীয় হইল জনসাধারণের জীবনযাত্রার 
নৈতিক মানের উন্নয়ন । শাসন-ব্যবস্ধার উৎকর্মসাধন বলিতে আমর| বুঝি প্রত্যেক 
ব্যক্তিকে ভোটদানে বাধ্য করা, নাগরিকগণ কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে আইন-প্রণয়ন, অল্প 
সময়ের স্যবধানে প্রতিনিধি নির্বাচন, অবিশ্বস্ত বা অযোগ্য সরকারী কর্মচারীদের 
শাস্তিৰিধান, ইত্যাদি । শাসন-ব্যবস্থায় এইগুলি বলবৎ কর! হইলে লোকের 
উদ্নাসীনতা; দলীয় মনোভাব ও স্বার্থপরত| অনেক পরিমাণে দুর হইয়! তাহাদিগকে 
রাষ্ট্রের কার্যপরিচালনায় সক্রিয় করিয়া তুলিবে। কিন্ত ইহ! অপেক্ষাও অধিকতর 
প্রয়োজন হইল লোক-চরিত্রের উৎকর্যসাধন করা। মাহষের মনে কর্তব্যবোধ 
ভাগরিত করিতে হইবে । কর্তব্যবোধে অনুপ্রাণিত হইয়! মাহুব যখন কাজ করে 
তখন তাহার দ্বারা মহৎ অনেক কিছু সমৰ হয়। মাহষের মধ্যে কর্তব্যবোধ 
সঞ্চারিত করিবার জন্য চাই শিক্ষার প্রসার । এই শিক্ষার ফলে নাগরিকগণ সমস্ত 


৬২ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


ক্ষুদ্র তাও ব্যক্তিগত স্বার্থের উধ্বে উঠিয়া সমাজ-জীবনকে উন্নততর করিতে পারে। 
প্রকৃত শিক্ষ। ফলপ্রস্থ হইতে হয়ত দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হইতে পারে, কিন্তু শিক্ষার 
বীজ সমাজদেহে একবার প্রোখিত হইলে আজই হউক আর কালই হুউক 
রাজনৈতিক জীবনে সোনার ফসল ফলাইবে। ভারতীয় জনগণের নৈতিক মান 
₹ যে আজ এত নীচু হইয়াছে তাহার প্রধান কারণ হইল প্রকৃত শিক্ষার অভাব । 


অধিকার—Rights 


সাধারণ অর্থে নাগরিক অধিকার বলিতে আমরা বুঝি নাগরিকের শ্ব-ইচ্ছায় 
কিছু করিবার ব| না-করিবার অবাধ ক্ষমতা। সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত এই নাগরিক 
অধিকার আর রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট । তকস্কর মনে করে 
চৌর্ষৰৃত্তিতে তাহার অধিকার আছে। কিন্ত সমাজ যদি তস্করের এই অধিকার 
স্বীকার করিয়! লয়, তাহ! হইলে সমাজ-জীবন অচল হুইয়। উঠিবে। তাই রাষ্ট্র- 
ব্যবস্থায় তস্করের এই অধিকারকে অনধিকার বলা হয়। রাষ্ট্র তস্করের এই অধিকার 
স্বীকার কর! দুরে থাকুক তাহ! খর্ব করিয়! দেয়। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইল আইনের 
দ্বার! সমাজে এরূপ পরিবেশের স্থাষ্ট করা, যে পরিবেশে ব্যক্তির পূর্ণবিকাশ সম্ভব 
করিয়! সমষ্টিগত জীবনের উন্নতিসাধন করিতে পার! যায়। এই উদ্দেশ্যপাধনের 
জন্য যে সকল অধিকার প্রয়োজন, সেগুলিকে রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার বলা হয়। 
অধ্যাপক লাস্কি বলেন, অধিকার হুইল মাঙ্মষের সামাজিক জীবনের শেই সকল 
ক্ষমতা, যেগ্ডলির অভাবে মানুষ পূর্ণত| প্রাপ্ত হইতে পারে না। স্কতরাং যে 
ক্ষমতাণ্ডলি ব্যক্তির পুর্ণতা-প্রাপ্তির সহায়ক সেইগুলি প্রকৃত অধিকার, আর যেগুলি 
পূর্ণতাপ্রাপ্তির পথে অন্তরায় সেগুলিকে অধিকার বলিয়! স্বীকার কর! যায় ন!। 
মান্য রাষ্ট্রের প্রতি আঙ্গুগত্য প্রদর্শন করে এই অধিকারের দাৰীতে। রাষ্ট্র এই 
অধিকারগুলি অক্ষুণ্ণ রাখে ও পরিবর্তে নাগরিকগণ রাষ্ট্রের বশ্যত! স্বীকার করে। 


নাগরিক অধিকারের প্রকারভেদ—0lassification of Rights 


যে অধিকারগুলি রাষ্টর কর্তৃক স্বীকৃত হয় ও যেগুলি রাষ্টু আইন দ্বার! রক্ষা করে, 
সেইগুলিকে আইনগত অধিকার (1০8৭! Ri6॥৪ ) বল! হয়। এই আইনগত 
অধিকার ছাড়াও মাহ্ষের কতকগুলি নৈতিক অধিকারের কথাও বলা হইয়! থাকে, 
যেমন বৃদ্ধ ও অক্ষম মাতাপিতা পুত্রের দ্বার! পালিত হইবেন--এই অধিকার তাহার! 
দাবী করিতে পারেন। কিন্ত এই অধিকার নীতিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত । ইহ! 


নাগরিকতা ৬৩ 


ভঙ্গ করিলে আইনতঃ কেহ শাস্তি পায় না। সেইজন্ত এণ্ডলিকে নৈতিক, অধিকার 
( Moral Rights ) বলা হয়| 


পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার 


আইনগত অধিকারগুলিকে দুই ভাগে ভাগ কর! হয়; যথাঁ_পৌর অধিকার 
( Civil Rights ) ও রাজনৈতিক অধিকার ( Political Rights ) | lb 

পৌর অধিকারগুলি মাহষের সভ্য জীবন যাপন করিবার পক্ষে অপরিহার্য 
বলিয়! বিবেচিত হয়। এণ্ডলির অভাবে মাহ্ুম তাহার চরিত্রের পূর্ণ বিকাশ করিতে 
সমর্থ হয় না। রাজনৈতিক অধিকারের দ্বার! যাহুষ দেশের শাশন-পরিচালনা-কার্যে 
অংশ গ্রহণ করিতে পারে। 


পৌর অধিকার_Civil Rights 


নাগরিকগণের যে সমস্ত পৌর অধিকারের দাবী স্বীকৃত হইয়াছে, শেগ্ডলির 
বিবরণ নিয়ে দেওয়া হইল । 

১। জীবন ধারণের অধিকার—Right to Lite ৰ 

এই অধিকারের অর্থ হইল যে, প্রত্যেক ব্যক্তির বীচিয়া থাকিবার অধি 
আছে এবং রাষ্টর ব্যক্তির এই অধিকার পুলিশ, সামরিক ও বিচার-ব্যবস্থার সাহায্যে 
রক্ষা করিবে । তবে কেহ যদি অপরের প্রাণনাশ করে তাহ! হইলে রাষ্ট্র স্যায়- 
সঙ্গত বিচার করিয়! খুনীর ফাঁসির হুকুম দিতে পারে। 

২। ব্যক্তিগত নিরাপত্ত৷ ও স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকাৰঁ_Right to 
personal safety and freedom of movement 

ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের জন্য- প্রত্যেক মাহুষের স্বাধীনভাবে চলাফের! 
করিবার ও গোপনীয়তা! রক্ষা করিবার অধিকার আছে। একমাত্র আইনভঙ্গ 
করিলে আইনসন্মতভাবে স্যায় বিচারের পর বন্দী করা ছাড়া রাষ্ট অন্য কোন প্রকারে 
ব্যক্তির এই অধিকারে হস্তক্ষেপ করিবে না। 

৩। কাজ করিবার ও সম্পত্তির অধিকার_Right to work and Property 

প্রত্যেক ব্যক্তিই তাহার শিক্ষা ও যোগ্যতা অনুযায়ী কর্মে নিযুক্ত হইতে 
পারিবে। রাষ্ট সকলের জন্যই কর্ম সংস্থান করিবে নতুব! বেকারগণকে ভাতা 
দিবে। প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজস্ব স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ভোগ-দখল, বিনিময়, 


| 


৬৪ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও বনবিজ্ঞান 


দান বা হস্তান্তর করিতে পারিবে। তবে সাধারণ স্বার্থে রা সম্পত্তির ভোগ-দখল ' 


ও বিনিময় নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। 

8! চুক্তি করিকার অধিকার_Right to Contract 

প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজ হইচ্ছাঙ্ুযায়ী সম্পত্তি বিনিযয়ে ও ব্যবসায়-বাণিজ্য ব্যাপারে 
অপরের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইতে পারে। তবে বে-আইনী, শ্রীলত! হানিকর বা 
ধ্বংসাত্মক চুক্তি অধিকার বলিয়! স্বীকৃত হইতে পারে না। 

৫। ধৰ্মাচরণের অধিকার_—Right to Religion 

প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের বিবেক ও বিশ্বাস অনুযায়ী ধর্মাচরণ করিতে পারিবে। 
তবে দেখিতে হইবে যে, একজনের-ধর্মাচরণ অপরের ধর্মাচরণে যেন বাধা ন! দেয় । 

৬। বাক্‌ স্বাধীনতা, সভা-সমিতি ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা Freedom 
of Speech and Press and Right to Public Meeting 

স্বাধীনভাবে চিন্তা কর! ও চিন্তার বিবিয় ভাষায় ব্যক্ত কর! ইহাই হইল 
মনুষ্যত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য । মানুষের চিত্তাধারার ক্রমাগত উৎকর্ষের ভাষায় যে 
অভিব্যক্তি হইয়াছে তাহারই ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞানে জগৎ সভ্যতা আজ সমৃদ্ধ 
হইয়াছে। স্থতরাং এই অধিকার ব্যক্তিত্ব বিকাশের একান্ত সহায়ক । মানুষের 
এই অধিকার না থাকিলে তাহার পক্ষে আত্মরক্ষ। ও আত্মসমর্থন সম্ভব নয়। 
তাই সংবাদপত্রের স্বাধানতা ও সভা-সমিতি করিবার অধিকার গণতন্ত্রে অপরিহার্য 
বলিয়া গণ্য হয় । তবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বাক্‌ স্বাধীনতা এরূপভাবে প্রয়োগ 
করিতে হইবে যে, যাহাতে অন্যের সুনাম ব! সামাজিক শালীনতা বোধ নষ্ট ন! হয় 
বা আইন-শৃঙ্খলা! ভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা ন! থাকে। 

৭। শিক্ষার অধিকার—Right to Education 

প্রত্যেক ব্যক্তিরই তাহার স্বাভাবিক প্রবণতা! অনুযায়ী শিক্ষ৷ পাইবার অধিকার 
আছে। সভ্যদেশগুলিতে রাষ্টরকর্তৃক সার্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। 

৮। সংঘ গঠন করিবার অধিকার_—Right to form association 

মাহযের বহুমুখী জীবনের বৈচিত্র্যময় চাহিদা! .পুরণের জন্য মাহুষ রাষ্ট্রের মধ্যে 
নানাবিধ সংঘ গঠন করে। পরিবার, ক্রৌড়াসংঘ, বিশ্ববিস্বালয়, শ্রমিকদংঘ প্রভৃতি 
হইল এই জাতীয় সংখ ।- এই সংঘণ্ডলি মাহুষের চরিত্র বিকাশে শাহায্য করে 
তাই এই অধিকারটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার বলিয়! স্বীকৃত হয়। 

উপরি-উক্ত অধিকারগুলি প্রত্যেক ব্যক্তিই আইনতঃ ও স্যায়গগতভাবে দাবী 
করিতে পারে, কিন্ত একটি কথ! স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই অধিকারগুলির 
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কোনটিই অবাধভাবে প্রয়োগ করা চলে না। প্রত্যেক অধিকারই কর্তব্যের গণ্ডির 
দ্বার! শীমায়িত। আমার বাচিয়া থাকিবার অধিকার আছে সত্য, কিন্তু আমি যদি 
অন্যের জীবননাশ করি তাহ! হইলে আমার বাচিয়া থাকিবার অধিকার হইতে 
আমি বঞ্চিত হইব। আমি স্বাধীনভাবে চিন্তা করিয়! যাহা! সত্য বলিয়! মনে করি 
তাহা ব্যক্ত করিবার অধিকার আমার আছে; কিন্ত আমার স্বাধীন মতামত এরূপ- 
ভাবে ব্যক্ত করিতে হইবে যাহাতে অন্তের মতামত প্রকাশের পথে অন্তরায় না হয়, 
বা অন্তের সুনাম নষ্ট না হয়, ব! সমাজে শাত্তিভঙ্পের সম্ভাবনা ন! থাকে। দের্ূপ 
ক্ষেত্রে রাষ্ট্র আমার এই স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করিবার অধিকার হইতে আমাকে 
বঞ্চিত করিতে পারে। জাতির বৃহত্তর স্বার্থরক্ষাকন্পে সরকার অনেক সময় এই 
অধিকারগুলিকে সঙ্কুচিত করিতে পারে। যে অধিকারগুলি প্রয়োগের ফলে সমাজ- 
বিরোধী হিংসাত্মক কার্যকলাপ অনুষ্ঠিত হইতে পারে বা শাস্তি-শৃঙ্খলাভঙ্গের সম্ভাবনা 
থাকে, জনকল্যাণের জন্য সরকার সে অধিকারগুলিও খর্ব করিতে পারে। 

বর্তমান যুগে নাগরিক অধিকার-দম্পকিত ধারণায় আমূল পরিবর্তন সাধিত 
হইয়াছে। অধিকার-স্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল যে, কোন অধিকারই অবাধ বা 
সমাজ-নিরপেক্ষ নহে। এতন্্যতীত আরও একটি কথা! স্মরণ রাখিতে হইবে যে, 
সর্বকালের জন্ত সুনির্দিষভাবে এই অধিকারগুলির সংজ্ঞা নির্ণয় কর! বা এইগুলির 
প্রয়োগের ক্ষেত্র স্থির করা যায় ন!। যেহেতু এই অধিকারগুলি একটা নির্দিষ্ট 
সামাজিক অবস্থায় স্বীকৃত ও সমর্থিত হয়, সেইহেতু সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের 
সহিত অধিকারগুলিরও পরিবর্তন ঘটে। মাহ্যের শিক্ষার অধিকার বা জীবিকা 
অর্জনের অধিকার পূর্বে স্বীকৃতিলাভ করে নাই ব! বর্তমান জগতে বহু দেশে এই 
অধিকারগুলি স্বীকৃত হয় নাই, কিন্তু কালের পরিবর্তনে বহুদেশে এই অধিকারগুলি 
স্বীকৃতি লাভ করিয়া মৌলিক অধিকারের পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। সুতরাং 
অধিকারগুলি গতিশীল-স্থিতিশীল নহে। 


মৌলিক অধিকার undamental Rights 


সকল অধিকার অবাধ, অসীম বা চিরস্তন ন! হইলেও মাহ্যের এমন কতকগুলি 
প্রাথমিক অধিকার আছে, যেগুলি ব্যক্তিত্ব বিকাশের অপরিহার্য অবস্থা বলিয়া 
স্বদেশে স্বীকৃত হয় এবং এইজন্ত এই অধিকারগুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ 
কর! হয়। জীবনের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার, শম্পত্তির অধিকার, স্বাধীন 
ধর্মমত পোষণ করিবার অধিকার প্রভৃতি এই পর্যায়ভুক্ত। বর্তমান যুগে এই 


৫ 


৬৬ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


অধিকারগুলি সকল সভ্য দেশের রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে এবং এই 'অধিকারগুলি 
রক্ষার জন্য রাষটগ্ুলি যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে। এই অধিকারগুলি 
যাহাতে অন্ত ব্যক্তি বা শাসনকর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাচারিতায় ব্যাহত ন! হয়, তজ্জন্য অনেক 
দেশে শাসনতন্ত্র একটি অধিকারের সনদ ( Bill ০£ Ri৪৪) যোগ করা হয়। 
অধিকারের সনদে মানুষের এই প্রাথমিক অধিকারগুলি স্থান পায়। এই অধিকার- 
গুলিকে বিশেষ মর্যাদ! ও গুরুত্ব প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে অন্তান্ত অধিকার হইতে 
পৃথকৃ্‌ করিয়া! শাসনতন্ত্র সন্নিবদ্ধ কর| হয় । এইজন্য এই অধিকারগুলিকে মৌলিক 
অধিকার ( Fundamental Rights ) বল| হয়। যদি কোন কারণে এই 
অধিকারগুলি ক্ষুণ্ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহা প্রতিরোধ করিবার জন্য শাসন- 
তান্ত্রিক উপায়ে প্রতিকারের ব্যবস্থা থাকে। মাকিন যুক্তরাষধু, ভারত প্রভৃতি যে 
সমস্ত দেশে লিখিত শাসনতন্ত্রে অধিকারের সনদ দ্বার। অধিকারগ্ুলি সুরক্ষিত 
হইয়াছে, সে সমস্ত দেশে প্রধান বিচারালয়ের বিচার-বিভাগীয় ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্তের 
উপর এই অর্ধিকারগুলির নিরাপত্তা অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। 


রাজনৈতিক অধিকার_—Political Rights 


১। ভোটদানের অধিকার—Right to vote 

আধুনিক গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি হইল জনমত । এই জনমত রাষ্ট্রের প্রত্যেক 
সাবালক ও সুস্থ মত্তিদ্কের লোকের প্রতিনিধি নির্বাচন করিবার ক্ষমতার উপর 
নির্ভর করে। ভোটাধিকার যত ব্যাপক ও দার্বজনীন হয়, রাষ্ট্রের প্রকৃতিও তদহুরূপ 
গণতান্ত্রিক আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং ভোটদান ক্ষমত! ব্যক্তির একটা! 
প্রধান অধিকার বলিয়! স্বীকৃত হয়। এই অধিকারের শাহায্যে ব্যক্তি রা 
পরিচালনা কার্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে পারে। j 

২। ভোট পাইবার অর্থাৎ নির্বাচনের অধিকার—Right to be elected 

ভোট দিবার মত ভোট পাইবার অর্থাৎ রাষ্টূপরিচালন! কার্যে অংশগ্রহণ করিবার 
অধিকারও প্রত্যেক নাগরিক দাবী করিতে পারে। 

৩। সরকারী কার্যে নিযুক্ত হইবার অধিকার—Right to hold public 
offices 

স্ত্রী-পুরুষ, জাতি-ধর্ম-নির্বিশেযে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্রিমাত্রই সরকারী চাকুরী 
পাইতে পারিবে। সরকার এবিষয়ে নাগরিকগণের মধ্যে কোনরূপ বৈষৈয্যমূলক 
ব্যবন্থ! করিবে না। ৰ 
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৪। আবেদন করিবার অধিকার—Right to petition 
ব্যক্তি বা সমষ্টি শরকারের নিকট তাহাদের অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে শাস্তিপূর্ণ- 
ভাবে আবেদন জানাইতে পারিবে। 


অর্থ নৈতিক অধিকার—Economic Rights 


আধুনিককালে মাঙ্গুষের অর্থ নৈতিক অধিকারগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিয়া 
বিবেচিত হয়, "কারণ এই অধিকারগুলি ন! থাকিলে রাজনৈতিক অধিকার ও 
সামাজিক অধিকারগুলি নিরর্থক । অনশনক্লিষ্ট ব্যক্তির ভোটাধিকার বিড়ম্বন! মাত্র । 
স্ততরাং গণতান্ত্রিক আদর্শ সফল করিতে হইলে অর্থ নৈতিক অধিকারগুলিকে অদৃঢ় 
ভিত্তির উপর প্রতি্ঠিত করিতে হুইবে । অর্থ নৈতিক অধিকারের তাৎপর্য হইল যে, 
প্রত্যেক ব্যক্তির যোগ্যতা অঙ্গুশারে কাজ করিবার অধিকার অর্থাৎ বেকার না 
থাকা, নির্দিষ্ট সময় কাজ করিয়া উপযুক্ত পারিশ্রমিকের অধিকার, অসুস্থ বা বেকার 
অবস্থায় ভাত! পাইবার অধিকার প্রভাতকে সাধারণতঃ অর্থ নৈতিক. অধিকার বলা 
হয়। প্রায় প্রত্যেক সভ্য দেশের শাসনতন্ত্রে এই অধিকারগুলি স্থান পাইয়াছে। 
ভারতের শাসনতন্তরে নির্দেশাত্মক নীতিগুলির মধ্যে এই অধিকারগুলির উল্লেখ 
দেখা যায়। 


ভোটদান করিবার ক্ষমতা $ ইহার গুরুত্ব ও তাৎপর্য—The Right to 
vote : its importance and implications 


ভোটদান করিবার ক্ষমতা! বর্তমান যুগে নাগরিকগণের একটি সর্বপ্রধান অধিকার 
ৰলিয়! বিবেচিত হয়। এই ক্ষমতার বলে নাগরিকগণ পরোক্ষভাবে রাষ্টব্যবস্থা- 
পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করিতে পারে। কিন্ত ভোটদান ক্ষমতার অধিকারী হইতে 
হইলে কয়েকটি যোগ্যতা থাকা চাই। কারণ, ভোটদান শুধু অধিকার নহে, ইহা 
নাগরিকের কর্তব্যও বটে। অপ্রাপ্তবয়স্ক উন্মাদ, অপরাধী, দ্রেউলিয়! প্রভৃতি 
অযোগ্য বিবেচিত হয় বলিয়া তাহাদের ভোটদানের অধিকার দেওয়! হয় না। 
ভোটদান-ক্ষমতা যথাযথভাবে পরিচালিত ন! হইলে উপযুক্ত প্রতিনিধি নির্বাচিত 


* হইতে পারে ন!। ইহাতে শাসনকার্যের অবনতি ঘটে। অপর পক্ষে ভোটদ্ান- 


ক্ষমতার গুরুত্ব হইল যে, এই ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়! নাগরিকগণ তাহাদের অধিকার 
অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে ও সরকারের যথেচ্ছাচারিতায় বাধ! দিতে পারে। উপযুক্ত 
যোগ্যতা-সম্পন্ন হইলে জাতি-ধৰ্ম ও স্্রী-পুরুষ-নিবিশেষে যে-কোন ব্যক্তি 


৬৮ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


যে-কোন সরকারী কার্যে নিযুক্ত হইতে পারে। নাগরিকগণ অভাব-অভিযোগের 
প্রতিকারের জন্য শাসন-ব্যবস্থার উন্নতির জন্য আইন-সঙ্গতভাবে সরকারের কার্ধের 
সমালোচনা করিতে পারে। 


সার্বজনীন ভোটাধিকার—Universal Franchise 


গণতান্ত্রিক আদৰ্শ সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে বর্তমানে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি 
ভোটদানের অধিকারী বলিয়! গণ্য হয়। যত অধিক সংখ্যক লোক ভোটদানের 
অধিকারী হইবে গণতন্ত্র হইবে সেইরূপ ব্যাপক । ভোটদান-ক্ষমতা একদিকে 
যেমন একটি অধিকার অন্যদিকে ইহ! আবার সেইরূপ একটি গুরুদায়িত্ব। যে-ক্ষেত্রে 
এই অধিকার অর্জনের ও কর্তব্যপালনের ক্ষমতার অভাব দেখা! যায় সেখানে 
ভোটদান-ক্ষমত| অৰ্পণ করা ঠিক নহে। এই কারণে প্রত্যেক সভ্য দেশে অপ্রাপ্তবয়স্ক, 
বিক্বৃত মস্তি, দেউলিয়া, দুবৃ্্ত প্রভৃতি শ্রেণীর লোকদিগকে ভোটাধিকার দেওয়া 
হয় না। ) 

সার্বজনীন ভোটাধিকারের পক্ষে প্রধান যুক্তি হইল যে, গণতাস্ত্রিক শাসন- 
ব্যবস্থ৷ জনগণের সনশ্মতের উপর প্রতিষ্ঠিত । জনগণের সম্মতি তাহাদের নির্বাচিত 
প্রতিনিধিদের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। সুতরাং জনগণের ভোটদান-ক্ষমতা না 
থাকিলে দে শাসন-ব্যবস্থাকে গণতান্ত্রিক শাদনশ্ব্যবস্থ। বল! যায় ন!। দ্বিতীয়তঃ, 
ভোটদান ক্ষমতার অধিকারী হইলে জনগণ এই ক্ষমত! প্রয়োগ করিয়| দায়িত্ববোধ- 
হীন ও শ্বৈরাচারী সরকারকে অপসারণ করিতে পারে। এই ব্যবস্থায় রাষ্ের সকল 
নাগরিকই সমান অধিকার দাবী করিতে পারে এবং সকলের স্বার্থ সমানভাবে রক্ষিত 
হয়। যেখানে শকেলর স্বার্থ সমানভাবে রক্ষিত হয় একমাত্র তাহাকেই কল্যাণ-রাষ্ট্র 
বলা যায়। 

প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার দান করিবার বিরুদ্ধে জন ষ্টয়ার্ট মিল্‌, মেইন প্রভৃতি 
মনীষিগণ অনেক যুক্তি দেখাইয়াছেন। মিল্‌ ভোটদান ব্যাপারে ভোটদাতার 
শিক্ষার উপর বেশী জোর দিয়াছেন। তাহার মতে যাহারা লিখিতে পড়িতে জানে 
না ও গণিতশাস্তরের প্রাথমিক স্বত্রগ্ুলির সহিত পরিচিত নয়, তাহাদের ভোটদান' 
অধিকার দেওয়! মিল যুক্তিযুক্ত মনে করেন নাই। তাহার মতে পূর্বে জনসাধারণকে ' 
শিক্ষিত করিয়া পরে তাহাদের ভোটদান অধিকার দেওয়া উচিত ( “Universal 
teaching must precede universal enfranchisement’” ). কিন্ত একথা 
সব সময়ে সত্য নয়। শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ভোটদাত! হিসাবে যে নিরক্ষর ব্যক্তি 


নাগরিকতা ৬৯ 


অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর তাহ! স্বীকার কর! যায় না। অধিকন্ত ভোটদানের অধিকার 
থাকিলে লোকে তাহাদের অন্ত অধিকার সন্বন্ধে সজাগ হইয়া সেওলি দাবী করিতে 
পারে। পূর্বে কিছু সম্পত্তির মালিক হওয়া ও কিছু করপ্রদানের ক্ষমতা থাকা 
আবশ্যক বলিয়! বিবেচিত হইত। কিন্ত বর্তমানে এগ্ডলিকে ভোটদান অধিকারের 
বিশেষ যোগ্যতা বলিয়া গণ্য কর! হয় ন|। ১৯৪২ সাল হইতে ভারতে প্রাপ্তবয়স্কের 
(২১ বন্ধুর ) ভোটাধিকার নীতি প্রবর্তিত হইয়াছে। 


কৰ্তব্য—Duties 


নাগরিক কর্তব্য বলিতে বুঝায়, যে কর্তব্যগুলি নাগরিকের পক্ষে অবশ্যকরণীয় 
যেগুলি পালন না করিলে আইনসঙ্গতভাবে শাস্তি পাইতে হয়। নাগরিক 
যেরূপ রাষ্ট্রের নিকট হইতে অধিকার দাবী করে, রাষ্ট্রও তজ্রপ নাগরিকের নিকট 
কতকগুলি কর্তব্যপালনের দাবী করিতে পারে। রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের কর্তব্য 
আলোচনার পূর্বে নাগ 'রকের অন্ত কর্তব্যগুলির আলোচন! হওয়! দরকার । 


পরিবারের প্রতি নাগরিকের কর্তব্য_Citizen'৪ Duties to the 
Family 


নাগরিক শুধু রাষ্ট্রের সদন্ত নহে। শে যে পরিবারে বাপ করে দেই 
পরিবারেরও সে একজন সদস্ত। জন্মগ্রহণ করিবার পর হইতেই শিশু মাতা-পিতা 
ও অন্যান্ত আগ্নীয়-স্বজনের স্বেহ-যত্বে লালিত-পালিত হয়। মাতা-পিত! ও অন্তান্ত 
আত্লীয়-স্বজনই তাহার রক্ষণাবেক্ষণ ও শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। কিন্ত স্বাবলন্বী 
না হওয়া পৰ্যন্ত পরিবারের উপরই নির্ভরশীল থাকে। পরিবারের মধ্যে না থাকিলে 
শিশু যে শ্ুধূ বড় হইতে পারে না তাহ! নহে, তাহার ব্যক্তিত্বেরও পূর্ণ বিকাশ 
পারিবারিক পরিবেশ ছাড়া সম্ভব নহে! স্বতরাং যে পরিবার সাবালক ন! হওয়া 
পর্যন্ত শিশুর সমস্ত ভার গ্রহণ করে, সেই পরিবারের প্রতি শিশ্তর আমহ্গত্য ও বশ্যতা 
শ্বীকার করা পবিত্র কর্তব্য । বৃদ্ধবয়সে অথবা! অক্ষম হইলে মাতা-পিতা ও অন্তান্ত 
আত্মীয়-স্বজনের দুঃখে-কষ্টে সাহায্য করা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য। মনে রাখিতে 
হইবে যে, মাহযের এই কর্তব্য আইনান্মোদিত কর্তব্য না-ও হইতে পারে। 
পরিবারের প্রতি কর্তব্য ব্যক্তিগত ও সামাজিক নীতিবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। যে 
ব্যক্তি পরিবারের প্রতি কর্তব্যপালনে অবহেলা করে, তাহাকে কু-সম্তান বলা 
যাইতে পারে। 


এড বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 
সমাজের প্রতি৷ কর্তব্য—_Duties to the Community 


পূর্বেই বল! হইয়াছে "যে, মাহুষ সামাজিক জীব। সামাজিক পরিবেশেই: 
তাহার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব। শুধু পরিবারের সদস্ত হইয়াই মাহুয পূর্ণতা 
প্রাপ্ত হয় না, তাই পরিবারের ক্ষুদ্র গণ্ডি অতিক্রম করিয়! মাহুষ বৃহত্তর ক্ষেত্রে সমাজ 
গঠন করিয়াছে । সুতরাং সামাজিক মাহ হিসাবে সমাজের প্রতিও মাহৃষের একটা 
কর্তব্য রহিয়াছে। মাঙ্ছুয যে সমাজে বাস করে, সে সমাজের বিধি-র্নিযৈধগুলি 
তাহার মানিয়া চল! উচিত। যাহাতে সমষ্টির কল্যাণ, তাহাতে ব্যক্তিরও কল্যাণ 
হয়। স্থুতরাং সমাজ-বিরোধী কোন কাজ কোন নাগরিকেরই কর! উচিত নহে। 
মানুষ শুধু যে সমাজ-বিরোধী কোন কাজ করিবে ন! তাহ৷ যথেষ্ট নহে, সে 
তাহার চিন্তাধার৷ ও কার্যকলাপ এরূপভাবে পরিচালিত করিবে যাহাতে ব্যক্তি ও 
সমষ্টির মঙ্গল হয়। 


রাষ্ট্রের প্রতি আম্মুগত্য—Allegiance 


প্রত্যেক নাগরিকেরই কর্তব্য হইল স্বরাষ্ট্রের প্রতি একনিষ্ঠভাবে আচ্ুগত্য 
প্রদর্শন কর!। আনুগত্যের অর্থ হইল, রাষ্ট্রের কার্যে বাধা না দিয়! সর্বতোভাবে 
রাষ্ট্রকে সাহায্য করা। অপরাধ নিবারণ ও অপরাধীদের গ্রেপ্তারের কার্ষে সাহায্য 
কর! প্রত্যেক নাগরিকেরই গুরু দায়িত্ব বলিয়! সর্বদেশে বিবেচিত হয়। 


রাষ্ট্রের আইন মান্য করিয়! ডল!—Obedience to laws 


রা আইনের দ্বার! স্বাধীনতা রক্ষা করে। সুতরাং ব্যক্তিগত ও সামাজিক 
স্বার্থের জন্তই প্রত্যেক নাগরিকের আইন মানিয়া চলা উচিত। কোন ব্যক্তির 
ব! সম্প্রদায়ের মতে যদি কোন আইন অন্তায় বা অসঙ্গত বলিয়া মনে হয়, তাহা 
হইলে জনমত স্ষ্টি করিয়! নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সে আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন 
করিতে হইবে । 


করপ্রদান—Payment of Taxes 


আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখ! ও জনহিতকর কার্যসম্পাদনের জন্ত রাষ্ট্রের প্রভূত 
অর্থের প্রয়োজন। জনগণের প্রদত্ত কর হইতে এই অর্থ মংগৃহীত হয়। সুতরাং 
রাষট্রপরিচালনা-কার্য যাহাতে স্টুভাবে সম্পন্ন হয়, সেজন্য প্রত্যেকের দেয় কর 
সময়মত রাষুকে-প্রদান করিতে হইবে। 


নাগরিকতা * ৭১ 
ভোটদান—Voting 


এতদ্্যতীত প্রত্যেক নাগরিকের ভোটদান-ব্যাপারে অবহিত হইতে হইবে । 
ভোটদান কর! শুধু একটি নাগরিক অধিকার নয়, ইহা নাগরিকের পক্ষে একটা 
গুরু দায়িত্ব বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত। সুতরাং সততা ও সুবিবেচনা 
সহকারে এই দায়িত্ব পালন করা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য । শমাজ-জীবন 
যাহাতে উন্নততর হয়, সেজন্য নাগরিকগণের সর্বদ! সচেতন থাক! উচিত । 

প্রয়োজনমত সরকারী কার্যে সাহায্য করা নাগরিকদের অবশ্য কর্তব্য । এইজন্ত 
সর্বদেশে জুরীর বিচার প্রবর্তিত আছে। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা কোন কারণে বিপৃন্ 
হইলে নাগরিকগণের কর্তব্য হইল নিজের জীবন তুচ্ছ করিয়! রাষ্ট্রকে রক্ষা করা। 
রাষ্ট সকল অধিকারের উৎস । রাষ্ট্রের অবর্তমানে ব্যক্রি-স্বাধীনতা থাকিতে পারে 
না। তাই রাষ্ট্রকে রক্ষ। কর! প্রত্যেক নাগরিকেরই কর্তব্য । 


তধিকার ও কর্তব্যের পারপম্পরিক সম্পর্ক—Correlation of Rights and 
Duties 


কোন নাগরিক অধিকারই অবাধ বা অসীম নয়। সমাজ-জ্গীবনে প্রত্যেকটি 
অধিকার একটি. নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে প্রয়োগ করিতে হয়, আর অপর ব্যক্তির 
অধিকারের দ্বার| এই গণ্ডির সীমারেখা! স্থির হয়। নাগরিকের যেরূপ কতকগুলি 
অধিকার আছে, সেইরূপ কতকগুলি কর্তব্য ও দায়িত্ব আছে। অধিকার ও কর্তব্য 
পরস্পর সম্পর্কযুক্ত । আমার যেমন বাচিয়া থাকিবার, স্বাধীনভাবে চলাফেরা 
করিবার ও ধন-সম্পত্তির নিরাপত্ত রক্ষা করিবার অধিকার আছে, অন্তেরও সেইরূপ 
অধিকার আছে। আমি বীচিয়া থাকিতে চাই বলিয়া অন্তের বাচিয়া থাকিবার 
অধিকার শ্ুধ করিতে পারি ন!। আমার যেমন অধিকার আছে, সমাজের অস্ত 
লমকলেরও সেইরূপ অধিকার আছে এবং অন্যের সেই সকল অধিকারে আমার 
হস্তক্ষেপ ন! করিবার দায়িত্ব রহিয়াছে। আমার অধিকারে হস্তক্ষেপ না করা অন্যের 
যেরূপ কর্তব্য, অন্তের অধিকারে হস্তক্ষেপ ন! করাও আমার সেইরূপ কর্তব্য । 
তাই অধিকার ও কর্তব্য অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একটিকে বাদ দিয়া অপরটি 
থাকিতে পারে ন|। শেষ পর্যন্ত দেখ! যায় যে, অধিকার ও কর্তব্য একই আদর্শের 

দুইটি বিভিন্ন কপ । 
প্রথমতঃ, বল! যায়, আমার যাহ! অধিকার, অন্যের তাহ! কর্তব্য । আমার 


৭২ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


বাচিয়া থাকিবার অধিকার আছে, এ কথার অর্থ হইল যে, অপর সকলের কর্তব্য 
হুইল আমার জীবন নাশ না-করা। দ্বিতীয়তঃ, অপন্তের যাহ! অধিকার, আমার 
তাহ! কর্তব্য। অন্য লোকের জীবনের অধিকার ক্ষুণ্ন না-কর! আমার কর্তব্য । 
তৃতীয়তঃ, আমার ও অন্ত লোকের অধিকারগুলিকে রক্ষ! করা! রাষ্ট্রের কর্তব্য । 
সুতরাং ব্যক্তিগত অধিকারগুলি রক্ষ! কর! রাষ্ট্রের পক্ষে কর্তব্য বলিয়! বিবেচিত 
হয়। চতুৰ্থতঃ, যেহেতু রাষ্টরই আমাদের অধিকারগুলির ্ষ্টা ও রক্ষক, সেইহেতু 
আমাদের সকলেরই কর্তব্য হইল রাষ্ট্রের প্রতি আহুগত্য প্রদর্শন কর!, সময়মত 
কর দেওয়া এবং সবরকমে রাহ্ট্রের নিরাপত্তা ও সুনাম রক্ষা কর!। ব্যক্তির পক্ষে 
যাহ! কর্তব্য রাষ্ট্রের পক্ষে তাহা অধিকার এবং ব্যক্তির পক্ষে যাহা অধিকার রাষ্ট্রের 
পক্ষে তাহা কর্তব্য। এইরূপে ব্যক্তি ও রাষ্ট্র ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত । সুতরাং প্রত্যেক 
নাগরিকই এইর্ূপভাবে তাহার অধিকার প্রয়োগ করিবে, যাহাতে অন্যের অধিকার 
কোনমতে ক্ষুণ না হয়। অধিকারের এইরূপ প্রয়োগই ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশে সাহায্য 
করিয়া সামাজিক-জীবনে অগ্রগতির পথ সুগম করে। 


ভারতে শাসনতন্তের মৌলিক অধিকারসমূহ Fundamental Rights 
in the Indian Constitution 


ভারতের শাসনতন্ত্রের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহার সাহায্যে ভারতীয় 
নাগরিকগণের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকারগুলি রক্ষা করিবার 
ব্যবস্থা হইয়াছে। এই অধিকারগুলি যাহাতে অঙ্ষুণ থাকে, মেজন্ত সংবিধান দ্বারা 
আদালতে বিচারের ব্যবস্থাও কর! হইয়াছে। সংবিধান অনুযায়ী নাগরিকগণকে 
নিয়লিখিত অধিকারগুলি দেওয়! হইয়াছে। 


১। সাম্যের অধিকার—Right to Equality 


জাতি-বৰ্ণ-ধর্ম-স্্ী-পুরুষ ও জন্মস্থান-নিবিশেষে সকল নাগরিকেরই সমান অধিকার 
থাকিবে, এবং এই সব কারণে কোন অযোগ্যতাঁ-সাধারণ আমোদ-প্রমোদের স্থান, 
জনদাধারণের ব্যবহারের উদ্দেশ্যে নিমিত জলাশয়, হোটেল, রাস্তা! প্রভৃতি ব্যবহারে 
কাহারও কোন বাধা থাকিবে ন|। মরকারী চাকুরিতে সকলকে সমানাধিকার 
দিতে হইবে। যে কোনও আকারে অপ্পৃশ্যত। আইনতঃ নিষিদ্ধ কর! হইয়াছে। 
সামরিক ও শিক্ষাস্থছক উপাধি ব্যতীত অন্য কোন উপাধি দান করা হইবে না এবং 
বৈদেশিক সরকার কর্তৃক প্রদত্ত উপাধি কেহ গ্রহণ করিতে পারিবে না। 


* নাগরিকতা t ৭৩ 


২। স্বাধীনতার অধিকার—Right to Freedom Us 

ভারতের সকল নাগরিকেরই বাকৃ-স্বাধীনতা, সভা-সমিতি গঠনের স্বাধীনতা, 
দেশের মধ্যে অবাধ ভ্রমণের ও বলবাদ করার স্বাধীনতা থাকিবে। নাগরলিকগণ 
তাহাদের ইচ্ছামত ভারতের মধ্যে সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়, দান ও হস্তাত্তর করিতে 
পারিবে ও যে-কোন পেশা, বৃত্তি ব! ব্যবনায় গ্রহণ করিতে পারিবে। বে- 
আইনীভাবে কাহাকেও আটক রাখা যাইবে না। 

উপরি-উক্ত অধিকার সম্পর্কে মনে রাখিতে হইবে যে, কোন অধিকার যদি 
নীতি-বিরোধী হয় এবং রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, শাস্তি-শৃঙ্খলা ও জনস্বার্থ“ ব্যাহত করে, 
তাহা হইলে রাষ্ট্র এই অধিকারগুলি সম্পর্কে নাগরিকগণকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত 
করিতে পারে। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষাকল্পে আটক আইনের ( Preventive 
Detention Act ) প্রয়োগ নাগরিকগণের এই স্বাধীনতার অধিকার কিছু পরিমাণে 
ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। পরবর্তী কালে এই আইন সংশোধিত হইলেও বিনা! বিচারে যে- 
কোন ব্যক্তিকে অস্ততঃ তিনমাস কাল আটক রাখা যায় । 
৩। শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার—Right against Exploitation 

দাগ-ব্যবসায়, বেগার খাটান ও অঙ্ুর্নপভাবে জোর করিয়! শ্রম আদায় করা 
নিষিদ্ধ হইয়াছে। ১৪ বৎসরের কমবয়স্ক শিগুদের কারখানা, খনি বা অন্ত কোন 
বিপজ্জনক কার্মে নিযুক্ত করাও নিষিদ্ধ হইয়াছে। অবশ্য জনন্বার্থের উন্নতিকল্পে রাষ্ট্র 
লকলকেই কাজ করিতে বাধ্য করিতে পারে। 


৪। ধৰ্মাচরণের অধিকার—Right to Religion 

নাগরিকগণ যে-কোন ধর্ম গ্রহণ বা বর্জন করিতে পারিবে ও নিজ নিজ ধর্মের 
অঙ্ণুষ্ান পালন করিবার তাহাদের শ্বাধীনতা থাকিবে। সরকারী অর্থে 
সম্পুর্ণ ভাবে পরিচালিত কোন বিদ্ালয়ে কোন ধর্মসমব্ধীয় শিক্ষ। দেওয়া চলিবে না। 

অবশ্য নাগরিকগণের ধর্মাচরণ রাষ্ট্রের শাস্তি-শৃ্খলা ও সাধারণ নীতিজ্ঞান-_ 
বিরোধী হইলে চলিবে না। 
৫। শিক্ষা ও সংস্কৃতি রক্ষার অধিকার—Educational and Cultural 

Rights 

ভারতের যে-কোন স্থানে বসবানকারী নাগরিকগণের কোন বিশেষ ভাষা, 

লিপি. বা সংস্কৃতি থাকিলে, তাহাদের উহ| রক্ষ। করিবার অধিকার থাকিবে। 


৭৪ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিদ্ঞান 


সংখ্যালঘু সমপ্রদায়গুলি তাহাদের ইচ্ছামত বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনা করিতে 
পারিবে। 


৬। সম্পত্তির অধিকার—Right to Property 


আইনের অহুমোদন ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে তাহার সম্পত্তির অধিকার হইতে 
বঞ্চিত করা চলিবে ন!। ক্ষতিপুরণ প্রদান ন! করিয়া জনসাধারণের স্বার্থে কোন 
সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কর! চলিবে ন!। ক্ষতিপূরণের নীতি ও পরিমাণ আইন দ্বার! 
স্থির করিতে হইবে । ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকান! ও রক্ষার উপর অধিকতর 
গুরুত্ব আরোপ করিবার ফলে ভূমি-সংস্কারমূলক আইন গ্রহণে সরকারের কতকগুলি 
বাধা উপস্থিত হয়। এই বাধাঙলি দূর করিবার উদ্দেশ্যে ১৯৫১ মালে সংবিধানের 
কতকণ্ডলি ধার! সংশোধন করা হয়। সংশোধিত আইনের বলে জনস্বার্থের উন্নতি- 


কল্পে রাষ্ট্রের উপর ব্যক্তিগত সম্পত্তি, শিল্প ও ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান দখল বা! পরিচালন! 


করিবার ব্যাপক ক্ষমত! প্রদত্ত হইয়াছে। 


৭। শাদনতাল্লিক উপায়ে প্রতিকারের অধিকার—Right 1০ 
Constitutional Remedies 


যদি কোন কারণে নাগরিক অধিকারগুলি ক্ষুণ্ণ হয়, তাহ! হইলে এই 
অধিকারগুলি রক্ষার দাবি করিয়া নাগরিকগণ সুপ্রিম কোর্ট বা উচ্চ আদালতে 
আবেদন করিতে পারিবে এবং আদালত বিচার করিয়! যথোপযুক্ত আদেশ প্রদান 
করিবে। 

কিন্ত এ সম্পর্কে মনে রাখিতে হইবে যে, জরুরি অবস্থায় রাষ্ট্রপতির উপর 
সংবিধান যে বিশেষ ক্ষমতা অপর্ণ করিয়াছে তাহার বলে তিনি নাগরিকগণের 
অধিকার রক্ষার জন্য কোন বিচারালয়ে আবেদন করিবার অধিকার স্থগিত রাখিতে 
পারেন। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ঘোষিত জরুরি অবস্থ। যতদিন বাহাল থাকে ততদিন 
পর্যন্ত সরকার নাগরিকগণকে . সংবিধান-প্রদত্ত অধিকারগুলি হইতে বঞ্চিত 
রাখিতে পারে। 


মৌলিক অধিকারগুলির বৈিষ্টঃ—Features of the Fundamental 
Rights 


মৌলিক অধিকারগুলি পর্যালোচনা! করিলে দেখা যায় যে, ইহার কোনটি অবাধ 
নহে। এই অধিকারগুলি কতকগুলি যুক্তি-সম্মত বাধ! দ্বারা সীমায়িত এবং এই 
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বাধাগ্ুলির যুক্তিযুক্ত! একমাত্র বিচারালয় কর্তৃক স্থিরীক্ৃত হইতে পারে। 
দ্বিতীয়তঃ, একমাত্র ভারতীয় নাগরিকগণই এই অধিকারগুলি ভোগ করিতে পারে। 
তৃতীয়তঃ। এই অধিকারগুলি সাময়িকভাবে সংকুচিত করা যাইতে পারে। চতুৰ্থতঃ+ 
এই অধিকারগুলি ভারতের আইনসভা, শাসন কর্তৃপক্ষ ও কতিপয় ক্ষেত্রে বিচার 
বিভাগের কার্যের বাধাম্বরূগ কাজ করে। 

মৌলিক অধিকারগুলি আলোচনা করিলে আরও দেখা যায় যে, শাসনতক্তে 
উল্লিখিত অধিকারগুলি এইরূপ সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে বিধিবদ্ধ করা! হইয়াছে এবং 
রাষ্ট্রপতির বিশেষ ক্ষমতার দ্বারা এরূপভাবে সংকুচিত কর! হইয়াছে যে, জনসাধারণ 
এই অধিকারগুলি ভোগ করিবার সুযোগ খুব কমই পাইবে। 

অধিকারগুলিকে যে-সমস্ত বিধি-নিষেধ দ্বারা সংকুচিত কর! হইয়াছে, সেগুলি 
আলোচন! করিলে মনে হয় যে, কর্তৃপক্ষ জনসাধারণের সদিচ্ছা ও সহযোগিতার 
উপর বিশেষ আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই। সেইজন্য অষ্যান্ত দেশের মৌলিক 
অধিকারগুলির অদুরূপ কতকগুলি অধিকার প্রদান করিয়া সেই অধিকারগুলি' 
যাহাতে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত না হয়, সেইজন্য এক্সূপ চরম প্রতিকার-ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিয়াছেন। ভারতের সংবিধানে আরও কতকগুলি মৌলিক অধিকারের 
উল্লেখ থাকা উচিত ছিল। কিন্ক সেগুলিকে মৌলিক অধিকারের পর্যায়ভুক্ত ন 
করিয়া রাষ্রপরিচালনার ক্ষেত্রে কতকগুলি আদর্শ হিসাবে উপস্থাপিত করা হইয়াছে। 
এই আদৰ্শগুলি রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতি নামে সংবিধানে স্থান পাইয়াছে । 


ভারত-শাসনতন্তরের রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতি_Directive 
Principles of State Policy in the Indian Constitution 


স্বাধীন আয়ারল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্রের অহুকরণে ভারতের সংবিধানেও কতকগুলি 
রাষ্রপরিচালনার মূলনীতি সংযোজিত হইয়াছে। ভারতের শাসনতন্তরের প্রস্তাবনায় 
রাষ্ট্রের উদেশ্য বর্ণনাপ্রসঙ্গে ভারতকে একটি জনকল্যাণকর গণতান্ত্রিক রাষ্ট আখ্যা' 
দেওয়! হইয়াছে। এই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইল গণতান্ত্রিক উপায়ে জনদাধারণের 
সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধন কর! ! গণতান্ত্রিক শাদন-ব্যবস্থ। সাফল্যমণ্ডিত করিবার পক্ষে 
রাজনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা কর! যথেষ্ট বলিয়| বিবেচিত হইতে পারে ন!। পূৰ্ণ 
গণতান্ত্রিক ব্যবস্থ। প্রতিষ্ঠার জন্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে এই গণতাপ্লিক 
আদর্শ বলবৎ কর! একাস্ত আবশ্যক । এই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়! শাযনতন্ত্রের 


রচয়িতাগণ শাদনতন্তরে কতকগুলি নির্দেশাত্নক নীতি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং 


El) বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


শালকবর্গ যাহাতে উক্ত নীতি অহ্যায়ী শাসনকার্য পরিচালন! করেন তাহার জন্যও 
যথোচিত ব্যবস্থ। অবলম্বদ করিয়াছেন। শাসনতন্ত্রে লিপিবদ্ধ মৌলিক অধিকার 
ও নিৰ্দেশাত্মক নীতিগুলির মধ্যে প্রধান পার্থক্য হইল যে, কোন মৌলিক অধিকার 
সরকারী হস্তক্ষেপের ফলে ক্ষুণ্ণ হইলে বিচারালয়ের দিদ্ধাস্ত দ্বারা তাহার প্রতিবিধান 
সম্ভব, কিন্তু শাসনকর্তৃপক্ষের দ্বারা যদি নির্দেশাত্মক নীতিগুলি উপেক্ষিত হয় তাহা 
হইলে তাহার প্রতিবিধানের কোন সুযোগ নাগরিকগণকে দেওয়া হয় নাই। 
স্থতরাং নির্দেশাত্মক নীতি অনুযায়ী. শাসনকাৰ্য পরিচালন! করা বা না-কর! 
সম্পূর্ণরূপে শাসনকর্তৃপক্ষের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। এস্থলে আয় একটি কথা 
স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কোন নির্দেশাত্রক নীতি বলবৎ করিতে গিয়া যদি কোন 
“মৌলিক অধিকারের সহিত সংঘর্ষ বাধে তাহা হইলে নিৰ্দেশাত্মক নীতি কার্যক্ষেত্রে 
আর প্রযুক্ত হইতে পারিবে না । এরূপ ক্ষেত্রে মৌলিক অধিকারগুলিকে অগ্রাধিকার 
দেওয়া হইয়াছে । শাসনতন্তরে বিত নির্দেশাত্বক নীতিসমূহের সংক্ষিপ্তসার নিয়ে 
দেওয়া হইল । 
_ মাননষের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবন যাহাতে স্যায়ের উপর 
প্রতিষ্ঠিত হয়, এরূপ জনকল্যাণকর একটি সমাজব্যবস্থা গঠন করিবার জন্য রা 
সচেষ্ট থাকিবে । সমস্ত নাগরিকের জীবিক| অর্জনের উপযুক্ত ব্যবস্থা, জনলাধারণের 
স্বার্থে সম্পদের অধিকার নিয়ন্ত্রণ, সমান কার্যের জন্য স্ত্রী-পুরুষ-নিবিশেষে সমান 
পারিশ্রমিক প্রদান, শ্রমিক শ্রেণীর নিরাপত্তা রক্ষা, শিশু ও যুবকদের শোষণ ও 
অত্যাচারের হাত হইতে রক্ষ!, লকল নাগরিকেরই কর্ম ও শিক্ষার ব্যবস্থা, বেকার 
অবস্থায়, বার্ধক্যে, অসুস্থতায় ও অক্ষমতার ক্ষেত্রে সাহায্য কর! প্রভৃতি শাসন- 
কর্তৃপক্ষের কর্তব্য বলিয়! বিবেচিত হইবে। 

চৌদ্দ বৎদরের অনধিক বালকৰালিকাদের জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক 
শিক্ষা-ব্যবস্থ; অনগ্রসর সম্প্রদায়গুলির অর্থ নৈতিক ও শিক্ষাব্যিয়ক উন্নতিলাধন, 
মাতৃমঙ্ল, জনস্বাস্থ্যের উন্নতি ও এই উদ্দেশ্যে মাদক দ্রব্যের ব্যবহার-বর্জন, করষির 
উন্নতি, পণ্ুপালন, বিশেষতঃ উত্তম পশ্ুপ্রজনন, গো-তহত্য| নিবারণ, গ্রাম্য পঞ্চায়েত 
ব্যবস্থা-সংগঠন প্রভৃতি কার্য নিৰ্দেশাত্মক নীতিগুলির অস্তভুক্ত কর! হইয়াছে। 

এতদ্যতীত আরও তিনটি বিষয় সম্পর্কে নির্দেশাত্মক নীতি শাশনতন্ত্রে লিপিবদ্ধ 
করা হইয়াছে। প্রথমটি হইল পার্লামেণ্ট সভ! কর্তৃক ঘোষিত জাতীয় গুরুত্বসম্পন্ন 
এতিহালিক নিদর্শন, স্থান ও বস্তুসমূহ রক্ষ। কর! রাষ্ট্রের একট! দায়িত্ব বলিয়া 
বিবেচিত হইবে । দ্বিতীয়তঃ, শাসনবিভাগ হইতে বিচারবিভাগের সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ 
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সম্পর্কেও রাষ্ট্রের কর্তব্য নির্ধারিত হুইয়াছে। তৃতীয়তঃ, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 
রাষ্ের নীতি-সম্পর্কে বলা! হইয়াছে যে, আত্তর্জাতিক শাস্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা৷ 
এবং পররাষ্ট্রের সহিত প্যায়লনঙ্গত ও স'্নানজনক সম্পর্ক বজায় রাখা, আন্তর্জাতিক 
আইন, সন্ধি প্রভৃতির প্রতি সন্মান-প্রদর্শন এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে সহযোগিতার. 
মনোভাব লইয়া বিরোধসমূহের মীমাংলা করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট থাকিবে । 


মৌলিক অধিকার ও নির্দেশাত্মক নীতি_Fundamental Rights and. 
the Directives 

মৌলিক অধিকার ও নির্দেশাত্মক নীতিগুলির মধ্যে মূলগত পার্থক্য দেখু! যায়। 
নিৰ্দেশাত্মক নীতিগুলি এরূপ কতিপয় বিষয়ের উল্লেখ করে যাহা রাষ্ট্র সর্বদা কার্যে 
রূপায়িত করিবার চেষ্টা করিবে, অপর পক্ষে মৌলিক অধিকারগুলির দ্বারা রাষ্ট্রকে 
কতিপয় নির্দিষ্ট কার্য করিতে বিরত থাকিবার নির্দেশ দেওয়া! হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, 
মৌলিক অধিকারগুলি এককভাবে বলবৎ কর! যায় কিন্তু নির্দেশাত্ক নীতিগুলি 
উপযুক্ত আইন প্রণয়ন ছাড়া বলবৎ করা! যায় না। তৃতীয়তঃ, নীতিগুলি আদালত 
কর্তৃক বলবৎ করা যায় না, কিন্ত মৌলিক অধিকারগুলি আদালত কৰ্তৃক 
যথোপযুক্ত নির্দেশ দ্বার! বলবৎ করা যায়। চতুর্থতঃ, প্রচলিত কোন আইনের, 
সহিত মৌলিক অধিকারগুলির বিরোধের ক্ষেত্রে মৌলিক অধিকারগুলি 
অগ্রাধিকার পাইবে কিন্ত নীতিগুলি অবৈধ বলিয়! ঘোষিত হইবে । 

পরিশেষে বলা যায় যে, নির্দেশাত্বক লীতিগুলির তুলনায় অধিকারগুলিকে 
অগ্রাধিকার ও অধিক মর্যাদ! দেওয়া হইয়াছে। উভয়ের মধ্যে বিরোধ ঘটিলে 


মৌলিক অধিকারগুলি বলবৎ রহিবে। 
নিৰ্দেশাত্মক নীতি সম্পর্কে বলা যায় যে, প্রস্তাবনায় উল্লিখিত উচ্চ আদ্শগ্ুলির: 


পুনরাৰববত্তি কর! হইয়াছে মাত্র। এই আদর্শগুলি শাসনকার্ষে ও আইন-প্রণয়ন 
ব্যাপারে বলবৎ হইলে দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির পথ যে অনেক পরিমাণে সুগম, 
হইবে, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। 
সংক্ষিপ্তপার 

নাগরিক: 

একটি রাষ্টের আম্ুগত্যে বদ্ধ স্থায়ী বালিন্দাকে নাগরিক বলা হয়। নাগরিকগণ 
রাষ্ট্রের সপ্ত হিমাবে কতকগুলি স্থযোগ-সুবিধ! পাইয়। থাকে; আর তাহাদের 
কতকণ্ডলি দায়িত্বও থাকে৷ 


এr বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 
নাগরিক ও বিদেশী | 


বিদেশী হইল ভিন্নদেশবাদী। যে রাষ্ট্রে বিদেশী সাময়িকভাবে বাগ করে, 
লদেখানকার কর্তৃপক্ষ তাহার অবস্থানকালে তাহাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিলেও 
বিদেশী সর্বপ্রকার নাগরিক অধিকার বিশেষ করিয়! রাজনৈতিক অধিকার দাবী 
করিতে পারে ন!। বিদেশীকে দেশ হইতে বহিষ্কার কর! যায় কিন্ত সেনাবাহিনীতে 
‘যোগদান করিতে বাধ্য করা যায় না। 


নাগরিকত| অজন ও বজনের উপায় 


পুত্ৰ-কন্যাগণ পিতৃত্বের ভিত্তিতে অথবা! জন্মস্থানের ভিত্তিতে নাগরিকতা! প্রাপ্ত 
হয়। কোন কোন দেশ উভয় নীতিই প্রয়োগ করিয়| থাকে। তাহাতে অনেক 
অসুবিধা হয়। ইহ! ছাড়া, বিবাহের দ্বার! স্বীলোকদ্বিগের নাগরিকত্ব নির্ধারিত 
হয়। ভিন্ন রাষ্ট্রে সম্পত্তি ক্রয় করিয়া, ব! সরকারী চাকুরী গ্রহণ করিয়া, বা 
নিয়মতাপ্তিক উপায়ে আবেদন করিয়া! নূতন নাগরিকত্বলাভ কর! যায়। এই পদ্ধতি- 
গুলির দ্বার! পূর্বতন নাগরিকতৃ বিনষ্ট হয় ও নূতন নাগরিকত্ব স্ষ্ট হ্য়। 


সুনাগরিকগণের গুণ 


বুদ্ধিঘ্তা, আত্মমংযম, বিচারবুদ্ধি, সমাজচেতনা হইল স্ু-নাগরিকের 
প্রধান গুণ। : 


পূর্ণ নাগরিক জীবনের অন্তরায় ও তাহার প্রতিকার 


“নাগরিক জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তির পথে প্রধান অন্তরায় হইল সাধারণের কাজে 
উদাসীনতা, স্বার্থপরতা ও দলগত স্বার্থবুদ্ধি। শাসন-ব্যবস্থার উৎকর্ষ-সাধন ও 
শিক্ষা-বিস্তারের দ্বার! নাগরিকদের নৈতিক উন্নৃতিমাধন করিতে পারিলে অস্তরায়গুলি 
দূর হইয়! সু-নাগরিক গঠন সম্ভব হয়। 


নাগরিক অধিকার 


অধিকারের সাধারণ অর্থ হইল ক্ষমত!। কিন্ত-অবাধ ক্ষমতার প্রয়োগ ব্যক্তিগত 
জীবনে ও সমাজ-জীবনে বিশৃত্খল!| আনয়ন করে। সৈইজয্য এই ক্ষমতাগ্ডলি 
কতকণ্ডলি কর্তব্যের দ্বার! সীমায়িত করা হয়। এই অধিকারগুলি ব্যক্তিত্বের চরম 
বিকাশের জন্ত অপরিহার্য । কিন্ত এগুলি এরূপভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে যাহাতে 


নাগরিকতা * ৭৯ 


সমাজের অন্য লোকের অধিকার ক্ষুণ্ণ না হয়। কাজেই ব্যক্তিবিশেষের অধিকার 
প্রয়োগ অন্তের প্রতি তাহার কর্তব্যবোধ দ্বার! সীমাবদ্ধ । এক ব্যক্তির যাহা 
অধিকার, অন্যের তাহা কর্তব্য । এই পারস্পরিক সম্বন্ধ রা আইনের দ্বারা 
অব্যাহত রাখে। x ধ 
পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার E 

অধিকারগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়; যথা-_পৌর অধিকার ও 
রাজনৈতিক অধিকার । জীবন-ধনসম্পত্তির অধিকার, বাক্‌ স্বাধীনতা, ধর্মাচরণের 
স্বাধীনতা প্রভৃতি পৌর অধিকার । ভোটদান অধিকার, সরকারী কাজে নিযুক্ত 
হইবার অধিকার প্রভৃতিকে রাজনৈতিক অধিকার বলা হয়। কিন্ত এই অধিকার- 
গুলির কোনটিই শর্তহীন নয়। 


মৌলিক অধিকার 

' মানুষের এমন কতকণ্ডলি প্রাথমিক অধিকার আছে, যেগুলি ব্যতীত তাহার 
ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব হয় না। তাই শাসনতন্ত্র কর্তৃক এই অধিকারগলি 
রক্ষা করিবার ব্যবস্থা কর! হয়। জীবন ও সম্পত্তির অধিকার, শ্বাধীনতার অধিকার 
প্রভৃতিকে মৌলিক অধিকার বলা হয়। 
নাগরিক কর্তব্য 


যে পরিবারের স্রেহ-যত্বে নাগরিক লালিত-পালিত হয় এবং যে সমাজের 


প্রভাবে তাহার চরিত্র গঠিত হয়, সেই পরিবার ও সমাজের প্রতি নাগরিকের 


আহুগত্য প্রদর্শন করা পবিত্র কর্তব্য । 
রাষ্ট্রের প্রতি আঙ্গুগত্য স্বীকার করা, যথাযথভাবে ভোটদান রা] ও প্রয়োজন 
মত অন্যভাবে রাষ্টরকে সাহায্য কর! নাগরিকের কর্তব্য । 


'ভধিকার ও কর্তব্য 


অধিকার ও কর্তব্য হইল একই আদর্শের দুইটি বিভিন্ন রূপ । আমার যাহা 
অধিকার অন্তের তাহ! কর্তব্য এবং অন্যের যাহ! অধিকার আমার তাহা! কর্তব্য । 
আবার রাষ্ট্রের সহিত সম্পর্কেও নাগরিকের যাহ! অধিকার রাষ্ের তাহা কর্তব্য 
এবং রাষ্ট্রের যাহা অধিকার: নাগরিকের তাহা. কর্তব্য । নাগরিকগণের এই 
অধিকার ও কর্তব্য সন্বদ্ধে সঠিক ধারণ| জন্মিলে সমাজ-জীবনের অগ্রগতি 
সম্ভব হয়। 


৮০ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


ভারতীয় নাগরিক ও মৌলিক অধিকার 


সর্বভারতে এক-নাগরিকত্ব বলবৎ কর! হুইয়াছে। নাগরিক অধিকার অনেক 
পরিমাণে সহজলভ্য কর! হইয়াছে। সংবিধান কর্তৃক ভারতীয় নাগরিকগণের 
প্রয়োজনীয় মৌলিক অধিকার-ংরক্ষণের ব্যবস্থা কর! হইয়াছে এবং প্রয়োজন হইলে 
এই অধিকারগুলি রক্ষার জন্ত নাগরিকগণ যাহাতে আদালতের সাহায্য গ্রহণ 
করিতে পারে তাহারও ব্যবস্থ৷ কর! হইয়াছে। শাসনতন্ত্র কর্তৃক অপিত গুরুত্বপুর্ণ 
অধিকারগুলি হইল ঃ 

১। আইনের চক্ষে সমানাধিকার, ২। স্বাধীনতার অধিকার, ৩। ধর্ম- 
সম্পর্কিত অধিকার, ৪। সম্পত্তির অধিকার, €। শিক্ষা ও ্বষ্টিগত অধিকার, 
৬। নিয়মতাপ্িক উপায়ে অন্তায় ও অবিচার-প্রতিকারের অধিকার । 


রাষ্টরপরিচালনার নিৰ্দেশাত্মক নীতি 


মৌলিক অধিকার ব্যতীত ভারতের শাসনতন্ত্রে রাষ্টরপরিচালনার কতকওঁলি 
নিৰ্দেশাত্মক নীতি স্থান পাইয়াছে। এগুলি স্বাধীন আয়ারের শাসনতন্ত্র হইতে 
গৃহীত হুইয়াছে। এই নীতিগুলি শাসনকার্যে ও আইন-প্রণয়নে শাশনকর্তৃপক্ষের 
সহায়ক বলিয়া বিবেচিত হয়। ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক 
জীবনে যাহাতে একাট জনহিতকর সমাজব্যবস্থ গঠিত হয়, তদদ্েশ্যেই এই নীতি- 
গুলি শাসনতন্ত্রে সন্নিবেশিত হইয়াছে; নীতি হিসাবে প্রশংগনীয় হইলেও এগুলির 
বিশেষ কোন কার্যকারিত| আছে বলিয়| মনে হয় না, কেন-না, এই নীতিঙগলি! 
উপেক্ষিত হইলেও এগুলিকে আদালত দ্বার! বলবৎ করা! যায় না। i 


প্রশ্ন ও উত্তর 


1, Distinguish between citizens and aliens. How can citizenship be acquired. 

H. 8. (Comp.) 1962. 

উঠঃ_লাগরিক হইল রাষ্ট্রের স্থায়ী অধিবাসী এবং এই হিসাবে তাহাকে রাষ্ট্রের আনুগত্য 

স্বীকার করিতে হয়। রাষ্টর স্বদেশে ও বিদেশে নিজের নাগরিকের নিরাপত্তা রক্ষা করে। পরিবর্তে 

নাগরিককে রাষ্ট্রের আইন মান্য করিতে হয় এবং রাষ্ট্র কর্তৃক ধার্য কর প্রদান করিতে হয়'। নাগরিক 

হিসাবে প্রত্যেক ব্যক্তি রাষ্ট্রের নিকট কতকগুলি সুখ- হা পাইতে পারে-এইগুলি হইল পোঁর « 

ও রাজনৈতিক অধিকার । 

ডিন্ন'রাষ্ট্রের নাগরিক সাময়িকভাবে অন্য দেশে বাম করিলে মে দেশে সে বিদেশী ৰিয়) 
পরিগণিত হ্য়। ব্দিণী যে দেশে সামঢ্িকতাবে বাস করে, সে দেশের আইনক! মুন তাহাকে মানিতে 


I CN, FO TO ” ¢ 


i নাগরিকতা ETM ৮১ 


হয় ও মাধারণ কর প্রদান করিতে হয়। স্বদেশী রাষ্ট্র দেশের মধ্যেই হিদেশীর নিরাপত্তা রক্ষ| করে, 
বিদেশী ভিন্ন দেশে গেলে তাহার নিরাপত্ত! রক্ষ। করার দায়িত্ব স্বদেশের নাই। বিদেশী কিছু পোঁর 
অধিকার ভোগ করিলেও রাজনৈতিক অধিকার দাবা করিতে পারে ন!। নাগরিকের প্যায় 
শিদেশীকে আপৎকালে যুদ্ধে যোগদান করিতে বাধ্য করা যায় না, কিন্তু স্বদেশ উপদুক্ত কারণ 
থাকিলে বিদেশীকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিতে পারে। « 

দুই প্রকারে রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়া যায়, যথ1--(১) জন্মাধিকার ও (২) অর্ছন। জন্মা ধকার 
দুই প্রকার-একটি হইল রক্তাত অধিকার, অপরটি হইল জন্নসুমিগত অধিকার। প্রথমোক্র নীতি 
অনুযায়ী কোন ব্যক্তির জন্সকালে তাহার পিতা যে দেশের নাগরিক ছিল সে সেই দেশের নাগরিক 
হইবে, তাহার জন্নস্থান যে-কোন দেশ হউক ন! কেন। ভারতীয় পিতার সন্তান যে-কোন দেশে 
জাত হউক ন! কেন সে ভারতীয় নাগরিক বলিয়! বিবেচিত হইবে । দ্বিতীয় নিয়ম অনুসারে যদি 
কোন ভারতীয় পিতার সন্তান মাকিন দেশে জন্মগ্রহণ করে তাহা হইলে পিত! ভারতীয় হওয়। 
সত্বেও মে মাকিন দেশের নাগরিক বলিয়া-বিবেচিত হইবে। এই নিয়মে জন্মস্থান বিচার করিয়। 
নাগরিকত্ব স্থির হয়। . 

ইহা ছাড় নানা উপায়ে অন্য দেশে নাগরিকত্ব অর্ছন কর! যায়। বিবাহের দ্বার! স্রীলোকগণ 
স্বামীর নাগরিকত্ব অর্জন করে। ভিন্ন রাষ্টের অধীনে চাকুরী লইয়া, বহুদিন ভিন্ন রাষ্ট্রে বসবাস 
করিয়! বা ভিন্ন রাষ্ট্রে, সম্পত্তি ক্রয় করিয়! ব! সামরিক বাহিনীতে যোগদান করিয়া ভিন্ন রাষ্ট্রের 
নাগরিক হওয়া যায়। ? ge 


ক: 


2. Defineacitizon, What are the hindrance to good citizenship ? 
নাগরিক কাহাকে বলে? সুনাগরিকতার বাধা কি? H..S. (Hu.) 1960 


উ$_প্রথম প্রশ্নের প্রথম ভাগের উত্তর দ্রষ্টব্য। 
“নাগরিক জীবনের চরম সার্থকতা নির্ভর বরে ব্যক্তিগত জীবনে কতকগুলি গণের সমারেশে। 
" যে গ্রণগুলি থাকিলে স্র-নাগরিক হওয়! যায় সেগুলি হইল বুদ্ধিমত্তা, আত্মদংযম ও সমাঞ্জচেতন।। 
এই গুণগুলির অভাবই হইল পূর্ণ নাগরিক জীবনের অন্তরায় অন্তরায়গুলির বধে! উদাসীনতা! 
(i৷৭০l৪॥০০) হইল প্রধান । উদাসানতার কারণ হুইল কর্তব্য বোধের 'অভাব। নাগরিক জীবন 
_যেপুধুমাত্ৰ কতকগুলি অধিকার লইয়া গঠিত নয়, এ কথা মকল নাগরিকেরই স্মরণ রাধিতে হইবে। 
‘কি, সাধারণ নাগরিক, কি দরকারী কর্মচারী প্রত্যেকরই নিজ কর্তব্যপালনে সচেতন থাকা উচিত । 
নাগরিক্গণ যাদি কর্তয্যপালনে বিমুখ হয় তাহা হইলে গণতন্ত্র একনায়কত্বে পরিণত হইয়া তাহাদের 
অধিকার পর্যন্ত হ্ষুধ করিতে পারে। 

. দ্বিতীয়তঃ, নাগরিকগণ যদি অতিমাত্রায় আত্মকেন্সিক হইয়া স্বার্থাপ্নেষণে ব্যস্ত থাকে তাহ! 
হইলে এই স্বার্থপরতা ( Private BSelf-interest ) তাহাদের আদর্শ নাগরিক জীবন গঠনের 
বাধান্বরূপ হইবে। সমাজ-জীবনের বৃহত্তর কল্যাণের জন্য নাগরিকদের ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ বলি দিতে 

হইবে। - 
তৃতীয়তঃ, দলীয় মনোভাব ( Pay 5চiri৮) নাগরিক জীবনের এক অভিশাপ রূপে দেখা 
দিয়াছে। দলীয় স্বার্থ যখন প্রবল হয়, জাতীয় স্বার্থ তথন নষ্ট হয়। দলীয় স্বার্থের হানাহানিতে 
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৮২ Fe RCE _ৰাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান % 


অনেক দেশে: : বৃহত্তর জনকল্যাণের পথ চিরদিনের জন্য রুদ্ধ হইয়াছে। এই ' ্্পীয় মনোভাবের 
আতিশয্যে ভারত, আয়ারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছে। 
শাসনব্যবস্থার উৎকর্ষ সাধন ও সু-শিক্ষা প্রসার দ্বারা নাগরিকগণের দৈতিক, উন্নতিসাধন করিতে 
পারিলে অস্তরায়গুলি দূর হইয়! স্থ-নাগরিক গঠন স্তব হইবে । 
"ৰ 8. ‘Define & citizen, What are the qualities of a good citizon ? 
tt H. 8, (Hu.) 1961 


EEA Et বলে? স্ন-নাগরিকের কি কি গুণ থাকা উচিত ? 
ডা _উঃ_-নাগরিক হইল রাষ্ট্রের স্থায়ী অধিবাসী এবং এই অধিবাসী হিসাবে প্রত্যেক নাগরিকই 
রাষ্টপ্রদ্ত সমগ্র অধিকারই_পোঁর, রাঞ্জনৈতিক, অর্থ নৈতিক--ভোগ করিতে পারে। পক্ষান্তরে 
নাগরিককে রাষ্ট্রের আন্ুগত্য স্বীকার করিতে হয় অর্থাৎ রাষ্ট্রের আইন-কানুন মীনিয়! চলিতে হয় ও 
প্রয়োজন হইলে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য নাগরিককে সর্বপ্রকার ত্যাগ দ্বীকার করিতে হয়। 
গণতাপ্তিক শাসনব্যবস্থার সাফল্য স্থ-নাগরিকতার উপর নির্ভর করে, কারণ গণতন্ত্র হইল 
জনগণের শাসন। তাই দেশে স্ন-নাগরিকের সংখ্যা বেশী হইলে স্ু-শাসন মস্তব হয়। অধ্যাপক 
ল্যান্ধি বলিয়াছেন যে, নাগরিকতার সারমর্ম হইল--'গাধারগের হিতার্থে ব্যক্তির শিক্ষা দ্বারা প্রাপ্ত 
মাজিত বুদ্ধির প্রয়োগ’_( "Citizenship is the contribution of one's instructed judg- 
ment to public 00d'',)। সমাজের প্রত্যেক নাগরিক এরূপভাবে তাহার চিন্তাধারা ও 
বলী পরিচালিত করিবে যাহাতে সমাঞ্জের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ মাধিত হয়। তাই নাগরিক 
জীবনের চরম সার্থকতা নির্ভর করে ব্যক্তিগত জীবনে কতকগুলি গুণের সমাবেশ আর এই গুণগুলি 
হইল বুদ্ধিমত্বা, আত্মসংযম, বিচারবুদ্ধি ও সমালচেতন!। নাগরিককে সকল সময়ে নিভের অধিকার 
ও কর্তথ্য মধ্বন্ধে সমানভাবে সজাগ থাকিতে হইবে। প্রত্যেক নাগরিকই তাহার বিদ্যা, বুদ্ধি ও 
শ্বাধীন চিন্তাশক্তি প্রয়োগ করিয়া সমষ্টিগত জীবনকে উন্নততর করিবার জন্য যতবান হইবে । সমষ্টির 
কল্যাণ-কার্ষে উদাসীনতা, স্বীয় স্বার্থসাধনে অত্যধিক তৎপরতা ও দলীয় স্বার্থকে জাতীয় স্বার্থের উধ্বে” 
স্বান দেওয়া--এইওলিই হইল স্ু-দাগরিকতার প্রধান অস্তরায়। স্ুশিক্ষার সাহায্যে এই অস্তরায়গুলি 
দূর করিতে পারিলে নাগরিক জীবন পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারে। 


4. What is meant by the torm Rights? "Rights and Dutios go together." 


Explain. H, 8. (Hu.) 1961 
অধিকার বলিতে কি বুঝ? “অধিকার ও কর্তব্য পরপ্পর সম্পর্কযুক্ত’ । উক্তিটি বিশদভাবে 
বুঝাইয়া দাও। 


উঃ দাধারণ অর্থে অধিকার বলিতে আমরা বুঝি নাগরিকের হ্ব-ইচ্ছায় কিছু করিবার বা 
না করিবার অবাধ ক্ষমত!। কিন্তু একজনের এইরূপ অবাধ অধিকার জহা বাক্রির অধিকার ভোগে 
বাধা জন্মাইতে পারে। সেই জণ্ত সমাজ-ব্যবদ্বায় কাহারও এইরূপ অবাধ/ও অনিয়ন্ত্রিত অধিকার 
স্বীকৃত হয ন৷। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইল আইনের সাহায্যে সমাজে এইরূপ পরিবেশ সৃষ্টি করা যে 
পরিবেশে প্রতোক বাক্তিই তাহার চরিত্রের পূর্ণ বিকাশ করিয়া! সমষ্টিগত জীবনের উন্নতি সাধন করিতে 


! 
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ps নাগরিকতা [3 
পারে। এই উদ্দেগ্যসাধনের জন্য যে সমস্ত অধিকারের প্রয়োজন সেইগুলিকে প্রকৃত অধিকার বলা! 
হয়। অধ্যাপক ল্যান্কি বলেন, অধিকার হইল মানুষের সামাজিক জীবনের সেই সকল ক্ষমতা, 
যেগুলির অভাবে মানুষ পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইতে পারে না। সুতরাং যে ক্ষমতাগুলি মানুষের পূর্ণতা প্রাপ্তির 
সহায়ক--অথচ অন্য ব্যক্তির স্থায্য অধিকার ক্ষুণ করে ন!--সেইগুলি প্রকৃত অধিকার আর যেগুলি 


পূর্ণতা প্রাপ্তির অত্তরায় সেগুলিকে অধিকার ন! বলিয়া অনধিকার বলা যায়। 


অধিকার ও কর্তব্য একই আদর্শের দুইটি বিভিন্ন প্রকাশ। একটিকে বাদ দিয় অপরটি ba 
থাকিতে পারে না। আমার যাহা অধিকার অস্তের তাহা কর্তব্য এবং অস্যের যাহ! অধিকার আমার 
তাহা কর্তব্য । আমার যেরূপ বাচিয়া থাকিবার অধিকার আছে, অশ্যেরও সেইরূপ বীরচিয়া থাকিবার 
অধিকার আছে। আমার কর্তব্য হইল অগ্যকে বীচিয়া থাকিতে দেওয়| ও অষ্তের কত্য হইল 
আমার বাচিয়া থাকিবার অধিকার ক্ষুণ্ন ন! কর|। তাই অধিকার ও কর্তব্য অঙ্গান্সিভাবে জড়িত। 
আবার রাষ্ট্রের সহিত স'্পর্কেও নাগরিকের যাহ! অধিকার রাষ্ট্রের তাহ! কর্তব্য এবং রাষ্ট্রের যাহ! 
অধিকার, নাগরিকের তাহ! কর্তব্য। নাগরিক রাষ্ট্রের নিকট হইতে জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা 
দাবী করিতে পারে এবং রাষ্ট্রের কর্তব্য হইল এই নিরাপত্তা রক্ষা করা। আবার রাষ্টরদনাগরিক্গণের 
নিকট হইতে আহ্গত্য ও কর প্রদান দাবী করিতে পারে এবং নাগরিকের কর্তব্য হইল রাষ্ট্রের প্রতি 
আনুগত্য প্রদর্শন ও কর প্রদান। অধিকার ও কততব্য সম্পর্কে নাগরিকগণের সুস্পষ্ট ধারণ। জন্মিলে _ 
সমাজ্জ-জীবনের অগ্রগতি সম্ভব হয়। 3, 


5. What are the fundamental duties of a citizen in a modern State ? be 
বর্তমান রাষ্ট্রের নাগরিকগণের মৌণ্তিক কর্তব্য কি কি? 
উঃ_কর্তধ্যের অর্থ হইল দায়িত্ব অর্থাৎ যেগুলি নাগরিক হিযাবে প্রত্যক্ষ ব্যক্তির পক্ষে , 
"অবগাকরণীয়। অধিকারের স্যায় কর্তব্য আরার দুই প্রকারের হইতে পারে, যথা, নৈতিক কর্তব্য ও 
আইনগত কৰ্তব্য। পিতার কর্তব্য হইল পুত্রকে শিক্ষা দেওয়া--এই কর্তব্য হইল নৈতিক, ইহা পালন 
না করিলে পিতা সমাজে নিন্দনীয় হইলেও শাস্তি পান ন!। কিন্তু কর প্রদান কর! হইল নাগরিকগণের 
আইনগত কর্তব্য। এই কৰ্তব্য পালন ন! করিলে নাগরিক শান্তি পায়। 


আযইনগত কর্তব্য ছাড়াও প্রত্যেক নাগরিকের কতকগুলি নৈতিক কর্তব্য আছে। . এই কর্তব্যগুলি 
হইল পরিবারের প্রতি ও সমাজের প্রতি। মানুষ যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করে ও যে সামাজিক 
পরিবেশে সে বধিত হয়, সেই পরিবার ও সমাজের প্রতি তাহার আনুগত্য ও শ্রদ্ধা থাকা! উচিত। 
মানুষ যে সমাঞ্-বিরোধী কোন কাজ করিবে ন! তাহা যথেষ্ট নহে, সে তাহার চিন্তাধারা ও ফার্যকলাপ 
এরূপভাবে পরিচালিত করিবে যাহাতে তাহার নিজের ও ধমাজের মঙ্গল হয়। 
রাষ্টের প্রতি নাগরিকের প্রদান কতঁব্য হইল আম্ুগত্য স্বীকার কর!। আনুগত্যের অর্থ হইল, 
র্লাষ্ট্রের কার্যে বাধা না দিয়া সর্বতোভাবে রাষ্ট্রের স্যায়সঙ্গত কাজে যাহায্য কর!। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্র 
প্রবতিত আইন মান্য কর! নাগরিকের পবিত্র কর্তব্য। রাষ্ট্রপ্রণীত আইন যদি অন্যায় বা অঙ্গত মনে 
হয় তাহা! হইলে নাগরিকের কর্তব্য হইল জমমত সৃষ্টি করিয়া আইনানুমোদ্িতভাবে অসঙ্গত আইনের 
বিরদ্ধে আন্দোলন কর!। তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্র পরিচালনা কার্দের বযয়-নির্বাহের জন্য প্রত্যেক নাগরিকের 


=, বাণিজ্যিক পোৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


পক্ষে সময়মত ধার্য কর প্রদান কর! । পরিশেষে বল! যায় যে, সততা ও স্ুবিবেচনা সহকারে ভোটদান 
করাও প্রতে)ক নাগরিকের গুরু দায়িত্ব বলিয়! বিবেচিত হয়। 


6, Distinguish between (i) Civil and Political Rights and (ii) Moral and Legal 
Rights, 


পোঁর ও রাজনৈতিক অধিকার এবং নৈতিক ও আইনগত অধিকারের মধ্যে পার্থক্য কর । 
উঃ_যে অধিকারগুলি রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হয় ও যেগুলি রাষ্ট্র আইন দ্বারা বক্ষ! করে, 
সেইগুলিকে আইনগত অধিকার (1,6৭! i৪৮৪) বলা হয়। এই আইনগত অধিকার ছাড়াও 
মানুষের কতকগুলি নৈতিক অধিকারের (॥০৮৪] Ri৪৮৪ ) কথ! বলা হইয়া থাকে। এই 
অধিকারগুলি দেশের নৈতিক মতবাদ দ্বার৷ সমধিত হয়। বন্ধ পিতার মন্তান কর্তৃক পালিত 
হইবার অধিকার আছে। ইহ! হইল পিতার একটি নৈতিক অধিকার । সন্তান তাহাকে পালন 
না করিলে মে সমাজে নিন্দিত হইবে, কিন্তু রাজদ্বারে শান্তি পাইবে না। কিন্তু রী স্বামীর নিকট 
“ভরণপোযণের দাবী করিতে পারে। স্ত্রীর এই অধিকার শুধু নৈতিক -য়_ইহ! আইনগতণ্ড বটে। 
ইহ! ভঙ্গ করিলে লোকে শান্তি পায়। 
আইনগত অধিকারগুলিকে আবার দুই ভাগে ভাগ কর! হয়, যধা, পোঁর অধিকার (iv) 
Rights ) ও রাজনৈতিক অধিকার (Politieal Rig৮৪ ) | নাগরিকের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা 
সম্পর্কিত অধিকারগুলিকে পোঁর অধিকার বলা হয়। জীবনের অধিকার, ব্বাধীনভাবে চলাফের! করা 
" ও মতামত প্রকাশের অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, চুক্তি করিবার অধিকার প্রভৃতি হইল «ই 
পর্যায়ভুক্ত। রাজনৈতিক অধিকার হইল মানুষের প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার ও সরকারী কাজে 
নিযুক্ত হইবার অধিকার । 


7. What are tha Directive Principles of State policy as stated in the Indian 
Constitution ? What is their significance ? 


H, 8. (Hu.), Comp. 1960’ 


ভারতের সংবিধান বর্ণিত নিৰ্দেশাত্মক নীতিগুলি কি? নীতিগুলির তাৎপর্য ব্যাখ্যা 
কর | 

উঃ__-নোঁলিক অধিকার ব্যতীত ভারতের শাসনতন্ত্র রাষ্ট পরিচালনায় কতকগুলি মূলনীতি 
সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। এগুলি স্বাধীন আয়ারের শাসনতন্ত্র হইতে গৃহীত হইয়াছে। এই নীতিগুলি 
সম্পর্কে বল! হইয়াছে যে, শাসন কর্তৃপক্ষ আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে ও শাসনব্যাপারে এই নীতিগুলি দ্বারা 

পরিচালিত হইবে । 
শাসনতন্তে বিধিবদ্ধ এই. নীতিগুলিকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমভাগে উল্লিধিত 
নীতি অনুযায়ী রাষ্ট্রের আদর্শ বিশেষ করিয়া অর্থ নৈতিক আদর্শের ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। প্রই 
আদর্শ হইল ভারতে একটি জনকল্যাণপকর সমাজব্যবস্থা গঠন করা ও সেই উদ্দেশ্যে দেশের সমগ্র 


সম্পদের গ্াাষ্য বণ্টন-ব্যবস্থার শাহাষ্যে আয় বৈযম্য দূর করিয়া সকল শ্রেণীর সর্বাঙ্গীণ *ঙ্গল সাধন 


করা। 


নাগরিকতা ve 


দ্বিতীয়ভাগে উল্লিখিত আদর্শ হইল যমস্ত নাগরিকের উপযুক্ত ব্যবন্থা, শ্রমিক শেণীয়- নিরাপত্তা 
রক্ষ!, সমান কাজের জন্য সকলকে সমান পারিশ্রমিক দেওয়া, সকল তত নমিাই কর্ম ও শিক্ষার 
ব্যবস্থা কর!। 


তৃতীয়ভাগে উল্লিধিত আদর্শ হইল, অনুন্নত মম্পায়ের অর্থ নৈতিক ও শিক্ষাধিষয়ক উন্নতে, চাবের 
উন্নতি, মাতৃমঙ্গল প্রতি, পশুপালন, গ্রাম-পঞ্চায়েং গঠন, বিনা যুদ্ধে বিভিন্ন দেশের মধো সালিণীর 
সাহাযো শান্তিস্থাপন, শাসনবিভাগ হইতে বিচারবিভাগের পৃথকীকরণ ও জাতীয় ওুরুত্সম্পন়ন 
এতিহাপিক স্থান ও বস্তু রক্ষম করা|। 

মৌলিক অধিকার ও নির্দেশাত্মক নীতিগুলির পার্থক্য হইল যে, মোঁলিক অধিকারগুলি হু 
হইলে আদালত সাহায্য প্রতিবিধান পাওয়! যাইতে পারে, কিন্তু নির্দেশাস্বক নীতিগুলি গ্রুখ হইলে 
ইহার কোন প্রতিবিধান নাই। 


a" 

এখন প্রশ্ন হইল যে, তাহা! হইলে এই নীতিগুলির কি কোন মূল্য বা তাৎপর্য tr ইহার উত্তরে 
বলা যায় যে, প্রস্তাবনায় উল্লিখিত উচ্চ আদর্শগুলির পুনরাবৃত্তি কর! হইয়াছে মাত্র। এই নতিগুলি 
হইল শিশুরাষ্ট ভারতের আদর্শ এবং একটি আদর্শ ছাড়া কোন নবগঠিত রাষ্ট্রের টন্ন'ত সন্তব নয়। 
এই আদর্শগুলি শাসনকার্যে এবং আইন প্রণয়ন-ব্যাপারে বলবৎ হইলে দেশের যে দর্বাঙ্নীণ উন্নতি 
হইবে, ইহাতে সন্দেহের অবকাশ খাকিতে পারে ন!। প্রকৃত গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাকল্ে 
ভারতের সংবিধানে এই নীতিগুলি স্থান পাইয়াছে। নীতিগুলল এখনও পর্যন্ত শাসনক্ষেত্রের সর্বত্র 


প্রযুক্ত ন৷ হইলেও ধল! যাইতে পারে যে, অনেক বিষয়ে শাসনকর্তৃপক্ষ এই নীতি কাঁ্াক্ষেত্রে বলবৎ * 


ক্ররিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। স্থৃতরাং নীতিগুলি একেবারে নিরর্থক হয় নাই। 


18- What are the Fundamental Rights of the Indian citizen under the 
constitution of India ? Why are they called ‘Fundamental’ ? 
H. 5. (Com.) 1960 


ভারতীয় নাগরিকগণের মৌলিক অধিকারগুলি কি? এই অধিকারগুলিকে কেন মৌলিক 
বলা হয়। 


উঠ_মাঞ্রযের এমন কতকগুলি প্রাথমিক অধিকার আছে, যেগুলি ব্যক্তিত্ব বিকাশের 

অপরিহার্য অবস্থা বলিয়া সর্বদেশে স্বীকৃত হয়। এই অধিকারগুলিকে বিশেষ গুরুত্ব দিবার উদ্দেশ্যে 
অন্যান্য অধিকার হইতে পৃথক করিয়া শাসনতন্তে স্থান দেওয়া হয়। এইওন্য এই অধিকারগুলিকে 
মোঁলিক অধিকার ( undanental Right9 ) বল| হয়। জীবনের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার, 
সম্পত্তির অধিকার প্রভৃতি এই মৌলিক অধিকার পর্যায়ভুক্ত। 

ন্বাধীন ভারতের শাননতৃস্তরে ভারতের নাগৰিকগণের এইরূপ সাতটি মৌলিক অধিকার স্থান 
পাইয়াছে। এই অধিকারগুলির তাৎপর্য নিয়ে প্রদত্ত হইল। 

১। সাম্যের অধিকার_—Right to Equality. 


জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায়, স্ত্রী-পুরুষ-নিধিশেষে রাষ্ট্র নকল নাগরিকের প্রতি সমান বাবহার করিবে। 


be 


# 


৮৬ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


রাষ্ট্র জাতি বা ধর্মের ভিত্তিতে নাগরিকগণের মধ্যে বৈষম্যমূলক ব্যবহার করিবে ন!। আইনের চক্ষে 
সকল নাগরিকই সমান এবং কার্ষের উপযুক্ত বিবেচিত হইলে সব নাগরিকেরই সরকারী কাজে 
নিযুক্ত হইবার সমান অধিকার থাকিবে। যে কোন আকারে অশ্গৃশ্যত! নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। 
কেবলমাত্র সামরিক ও শিক্ষা-সংক্রান্ত উপাধি ব্যতীত অন্য কোনরূপ উপাধি প্রদান করা হইবে না। 
তবে ভারত সরকার বর্তমানে ‘ভারত রত,” ‘পদ্ম বিভুবণ?, ‘পদ্ম’ প্রভৃতি উপাধি বিতরণ করিতেছেন। 
সমাজব্যবস্থায় সাম্য প্রতিষ্ঠিত ন! হইলে প্রকৃত গণতন্ত্র সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে না। প্রক্ত মাম্য 
প্রতিষ্ঠাকল্পে উপাধি প্রদান প্রথা রহিত হওয়! বাঞ্ছনীয় । 

২। স্বাধীনতার অধিকার—Right to Freedom 


ভারতের সকল নাগরিকেরই বাক্‌-্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকিবে। 'ইহা 

ছাড়া সকল নাগরিকই নিরপ্তভাবে শান্তিপূর্ণ সমাবেশ, সংঘ প্রভৃতি গঠন করিতে পারিবে। ভারতে 

যে-কোন অংশে স্বাধীনভাবে ভ্রমণ, বসবাস, সম্পত্তি ক্রয়-বি » যে কোন ৰৃত্তি গ্রহণ বা ব্যবসায় 

“ (করিবার স্বাধীনতা প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে। সরকার যদি কোন ব্যক্তিকে আটক করে তাহা 

প্লে তাহাকে যথাম্তব গীত আটক করিবার কারণ জানাইতে হইবে এবং ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাহাকে 

কোন ম্যাজ্িষ্টেটের নিকট উপস্থিত করিতে হইবে। বন্দী ব্যক্তি যদি মনে করে যে, তাহাকে 

অস্তায়ডাবে আটক করা হইয়াছে তাহা হইলে তাহাকে আদালতে উপস্থিত করিবার জন্য হেমিয়াস্‌ 

কর্গাস্‌ রিট_ ( Hbeas 0০rpus Writ ) জারি করিবার জন্য সে আবেদন করিতে পারিবে। এই 

* অবস্থায় আদালত যদি আটক ব্যক্তির নির্দোষিত| সম্পর্কে বি্বাসী হয়, তাহা হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তির 
মুক্তির আদেশ দিতে পারে। 

৩। শোষণের বিরুদ্ধে অধিকায়- Rights against Exploitation. 


দাদ ব্যবমায়, বেগার থাটান ও অনুরূপভাবে বলপূৰ্বক শ্রম আদায় কর! নিষিদ্ধ হইয়াছে। 
28 বৎমরের কম বয়ন্ক শিশুদের খনি, কারখান! বা অন্য কোন বিপজ্জনক কার্ধে নিযুক্ত করা 
যাইবে না। ; 

£। ধৰ্মাচরণের অধিকার Right t০ Freedom of Religion. 


নুতন শাসনতগ্ন অনুসারে ভারতকে এক ধর্মনিয়পেক্ষ রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। 
এইজন্য দমকল নাগরিকেরই ধর্মাচরণের স্বাধীনতা থাকিবে। রাষ্ট্রের শান্তি-শৃঙ্খলা বা জনস্বার্থ ও 
সাধারণ নীতিজ্ঞানের বিরোধী ন| হইলে প্রত্োক ব্যক্তি স্বাধীনভাবে তাহার ধর্মাচরণ করিতে 
পারিবে। সরকারের সহিত সম্পর্কিত কোন বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষ ব্যাপারে কাহাকেও যোগদান করিতে 
বাধ্য করা যাইবে না। tk k 

€£।/ শিক্ষা ও সংস্কৃতিগত অধিকার_Right to Education. 


ভারতের বিভিন্ন নাগরিকগণের উপর তাহাদের নিজশ্ব ভাষা, লিপি ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ করিবার 
অধিকার দেওয়া হইয়াছে। সরকার-পরিচালিত বা সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহে 
সকল সংপ্রদায়ের সমান প্রবেশাধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। 


*। সম্পত্ধি রক্ষার অধিকার—Right to Property. 


আইন ও স্বাধীনতা ৮৭ 

আইনের অনুমোদন ব্যতীত ব! ক্তিপুরণ প্রদান ন! করিয়! কাহারও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা 
চলিবে না বা জনমাধারণের স্বার্থে কোন সম্পত্তি, শিল্পব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গ্রহণ করা চলিবে ন|। 
১৯৫১ সালে এই অধিকার সম্পর্কে কিছু পরিবর্তন কর! হইয়াছে । ১৯৫১ সালের সংশোধনী আইনের 
বলে জন্ার্থের উন্নতিকল্পে রাষ্ট্রের উপর ব্যক্তিগত সম্পত্তি, শিল্প ও ব্যবদায় প্রতিষ্ঠান দখল বা 
পরিচালন! করিবার ব্যাপক ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে। _ 

৭। শাসনতান্ত্ৰিক উপায়ে প্রতিকারের অধিকার_Right to Constitutionsl Remedies. 

ভারতের সংবিধান উল্লিখিত মৌলিক অধিকারগুলি রক্ষার জন্য নাগরিকগণ সুপ্রিম কোর্ট বা 
উচ্চ বিচারালয়ে বিচারপ্রাথা হইতে পারে এবং বিচারালয়গুলি মৌলিক অধিকারগুলি রক্ষার জন্য 
নান! ধরণের আদর্শ ব| নির্দেশ জারী করিতে পারে। 

এন্থলে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জরুরী অবপ্থ। ঘোষণ! করা হইলে 
সেই ঘোষণাকাল বলবৎ থাকাকালে রাষ্ট্রপতি নাগরিকগণের সুপ্রিম কোর্টে মৌলিক অধিকার রক্ষার 
আবেদন স্থগিত রাখিবার আদেশ দিতে পারেন। স্থতরাং জরুরী অবস্থার ঘোষণাকালে শাগন- 
কর্তৃপক্ষ এই মৌলিক অধিকারগুলি হরণ করিতে পারে। এই ব্যবস্থার দ্বারা বুধ যায় যে, ভারতের 
শাসনতন্ত্র এক হত্তে যে মৌলিক অধিকারগুলি নাগরিকগণকে দিয়াছে, অপর হস্ত দিয়! নাগরিকগণকে 
সে অধিকারগুলি হইতে বঞ্চিত করিতে পারে। 3 


সবই ভন্যাত্স 


আইন ও স্বাধীনতা 
( Law and Liberty ) 


আইন 


যখনই বহুলোক একসঙ্গে বাস করে, তখনই এই সঙ্ঘবদ্ধ জীবনযাপনের জন্ত 
সকলকেই কতকগুলি সাধারণ নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়, নতুব| সজ্ঘবদ্ধ জীবন 
অচল হয়। পরিবার হুইল মাহ্ুষযের আর্ি ও প্রাথমিক সঙ্ঘ | এখানেও পরিবারের 
প্রত্যেক ব্যক্তিকেই পরিবারের কর্তার নির্দেশ অনুযায়ী চলিতে হয়, নতুবা পরিবার 
চলিতে পারে ন!। এইরূপ দেখ! যায় যে, মাঙ্গুম সমাজে বিদ্যালয়, শ্রমিকসজ্ঘ, 
ক্রীড়ামঙজ্ঘ প্রভৃতি যে সমস্ত' অসংখ্য সঙ্ঘ সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার প্রত্যেকটির 
সু-পরিচালনার জন্ত কতকঙডলি বিধি-নিষেধ ও আইন-কানুন স্থষ্টি হইয়াছে এবং 
এই নিয়ম অমুসারেই সজ্ঘগুলির সদস্যগণের পরিচালিত হইতে হয়। 


৮৮ বাণিড্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


রাষ্টু হইল মহৃয্য-স% সজ্ঘগুলির মধ্যে সর্ব-প্রধান । রাষ্ট্রের সদস্ত হওয়। প্রত্যেক 
নাগরিকের পক্ষে বাধ্যতামূলক এবং রাষ্ট্রের কার্যক্ষেত্রও সমাজস্থিত অন্ান্ত 
শজ্ঘগুলির কার্যক্ষেত্র অপেক্ষা বহুদুর-বিস্তৃত। এইজন্ত রাষ্টু নিজের কর্মক্ষেত্র স্থির 
করিতে এবং নাগরিকগণের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করিবার উদ্দেশ্যে কতকগুলি বিধি-নিষেধ 
সৃষ্টি করে। রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত এই বিধিনিযেধগ্ডলিকে আইন বলা হয়। 
আইনের সাহায্যে রা প্রথমতঃ তাহার নিজের কাজলি সুনিয়স্িত করে। রা 
সরকার বা শাসন-ব্যবস্থ! গঠন করিয়া ইহার সাহায্যে শাসনকাৰ্য পরিচালনা করে। 
শাসনকাৰ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে বিধিনিযেধ ন! থাকিলে সরকার স্বৈরাচারী হইতে 
পারে। এইজন্য সরকারী কার্য নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে যে আইন স্বষ্টি হয়, তাহাকে 
শামনতান্তিক আইন ( Constitutional Law ) বলা! হয় | দ্বিতীয়তঃ, নাগরিক- 
গণের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য যে নিয়ম-কানুন রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত হয়, 
তাহাকে সাধারণ আইন ( Ordinary Law ) বলা হয়। 
রাষ্ট-প্রবতিত আইনের বৈশিষ্ট্য হইল যে, ব্যক্তি-নিবিচারে ইহা প্রযোজ্য । 
আইনের চক্ষে ছোট-বড় নাই সকলেই সমান। দ্বিতীয়তঃ, এই আইন সকলে 
সব সময়ে মানিতে বাধ্য। রাষ্ট্রীয় আইন অমান্য করিলে শাস্তি পাইতে হয়। 
কোন কোন লোক নৈতিক কৰ্তব্যৰোধে আইন মাঘ্ করে, আর কেহ কেহ শান্তির 
ভয়ে আইন মানে । লোকে কেম আইন মান্য করে, একটু বিচার করিয়া দেখিলে 
ইহার সদ্ত্তর পাওয়া যায়। আইন যদি এরূপ হয় যে, ইহা মান্য করিলে ব্যক্তি ও 
সমষ্টির মঙ্গল হয়, তাহা হইলে বাক্তি ও সমষ্টির স্বার্থে লোকের আইন মানিবার 
ইচ্ছা হয়। সুতরাং আইন প্রণয়ন করিবার সময় জনপ্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া 
আইন প্রণয়ন করা উচিত। যদি আইন অধিক-সংখ্যক লোকের শ্বার্থ-বিরোধী 
হয়, তাহ! হইলে সে আইন বলবৎ করা রাষ্ট্রের পৃক্ষে কঠিন হয়। এককথায় ব 
গেলে আইন যতই জনমত প্রতিফলিত করিতে সমর্থ হইবে, 
অর্থাৎ আইন মানিবার কর্তব্যবোধ ততই বৃদ্ধি পাইবে। 


লিতে 
আইনের বাধ্যবাধকতা 


আইনের উৎস—Sources of Law 

আধুনিককালে শামন-ব্যবস্থার একটি বিভাগের উপর অর্থাৎ আইনসভার 
উপর আইন প্রণয়নের (1৫৪519০০ ) ভার থাকে। আইনসভা একটা 
নির্ধারিত পদ্ধতিতে আইন প্রণয়ন করে।' বর্তয়ান যুগে অধিকাংশ আইনই এইরূপে 


প্রণগ্নন কর! হয়। 


আইন ও স্বাধীনতা ৮৯ 


দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেক দেশেই এমন বহু আইন আছে যাহা নির্ধারিত পদ্ধতিতে 
তৈয়ারী হয় নাই। মাম্গযের বহু প্রাচীন প্রথা ও আচার-ব্যবহার হইতেই এই- 
গলির উৎপত্ত হইয়াছে। যখন সকলেই এই প্রচলিত প্রথাগুলি ( Customs ) 
মানিয়া চলে এবং রাষ্টর ও এই প্রথাগুলিকে আইন বলিয়! স্বীকার করে, তথন এইগুলি 
আইনের মর্যাদা পায়। J 

তৃতীয়তঃ, প্রথার মত ধর্মীয় অন্ুশাসনগুলিও (Religious rules ) 
আইন স্বষ্টি করিতে সাহায্য করিয়াছে। প্রচলিত ধর্মের বিধিগুলি যদ শাসন- 
পরিচালনা-কার্যে সাহায্য করে, তাহা হইলে রাষ্ট্র এই বিধিগুলিকে সমর্থন করিয়া 
আইনের মর্যাদা! দেয়। হিন্টু ও মুসলমান উভয় সমাজের আইনের মধ্যে ধর্মীয় 
বিধিগুলি একটি বিশিষ্ট স্বান অধিকার করিয়াছে। 

চতুৰ্থতঃ, অভিজ্ঞ আইনবিদৃগণ তাহাদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ (Scientific 
discussion by eminent jurists) ছার! অনেক সময় নূতন আইন সুষ্টি 
করিতে ও প্রচলিত আইনের পরিবর্তনের সাহায্য করিয়াছেন। Y 

পঞ্চমতঃ, বিচারালয়ের সিদ্ধান্তগুলি (Adjudicati০৷ ) আইন-স্ষ্টিতে 
সাহায্য করে। বিচারকগণ শুধু আইন প্রয়োগ করেন ন!, তাহার প্রয়োজনমত 
প্রচলিত আইনের ব্যাখ্যাও করেন। আইনের অর্থ যদি সুস্পষ্ট না হয় তাহা হইলে 
বিচারকগণ ব্যাখ্যা করিয়! যে সিদ্ধান্ত করেন, তাহাই সঠিক আইন বলিয়! গণ্য হয় | 
একজন বিচারক কর্তৃক ব্যাখ্যাত আইন অঙহুদারে যখন অন্তান্ত বিচারকগণ 
বিচারকার্য পরিচালন! করেন, তখন এই সিদ্ধান্ত আইনে পরিণত হয়। 

যষ্ঠতঃ, আইনের অসম্পুর্ণতার জন্ত, অনেক সময়ে বিচারকগণের নিজেদের 
স্যায়বোধ ও বিবেকবুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া বিচারকার্য পরিচালন! করিতে হয়। এই 
ন্যায়ধর্মের (৷ ) ভিত্তিতে অনেক আইন গঠিত হইয়াছে। 


রাষ্টরায় আইন ও নৈতিক নিয়ম_Law and Morality 


রাষকর্তক প্রবর্তিত আইন ও নৈতিক নিয়মের মধ্যে বছ পার্থক্য দেখা যায়। 
নৈতিক নিয়মঞ্ডলি মাহুষের চিন্তাধারা, কার্যের উদ্দেশ্য ও বাহিরের আচরণ নিয়ন্ত্রণ 
করে, আর রাষ্ট্রীয় আইন শুধু মাহুষের বাহিরের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং 
নৈতিক নিয়মগ্ুলির প্রয়োগ ক্ষেত্র বহুদুর-বিস্তৃত। দ্বিতীয়তঃ, নৈতিক নিয়ম ভঙ্গ 
করিলে কোন দৈহিক শাস্তি নাই, শুধু নিজের বিবেক-দংশন ভোগ করিতে হয়, 
অপরপক্ষে রাষ্ট্রীয় আইন ভঙ্গ করিলে শান্তি পাইতে হয়। তৃতীয়ত!, নৈতিক 


৯০ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধননবিজ্ঞান 


নিয়মগুলি মাঙ্যের গুঁচিত্য ও অনোচিত্য, স্কায় ও অন্তায়বোধের একটা নির্দিষ্ট 
মান দ্বারা নির্ধারিত হয়। রাষ্্রীয় আইনের ক্ষেত্রে এক্সপ কোন নির্দিষ্ট মান নাই । 
সাধারণের সুবিধা-অস্ুবিধ! বিবেচনা করিয়! রাষ্ট্রীয় আইন প্রবর্তিত হয়। রাষ্ট্রীয় 
আইন সব সময়ে নৈতিক জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় না। অক্বৃতজ্ঞতা, পরবিদ্বেষ 
প্রভৃতি নৈতিক অপরাধ হইলেও বে-আইনী নহে। খাদ্ত-বরাদ্দের সময় 
(Rationing ) এক অঞ্চল হইতে অশ্য অঞ্চলে চাউল লওয়া বে-আইনী হয়, 
কিন্তু অন্য সময়ে এই কার্য আইন-সন্মত ৷ সুতরাং দেখা যায় যে, নীতিবিরুদ্ধ বলিয়াই 
যে মানুষের আচরণ বে-আইনী হয় তাহা সব সময়ে সত) নহে। জনসাধারণের' 
স্বার্থরক্ষার জন্য রাষ্ট মাহ্ুযের অনেক আচরণকে বে-আইনী ঘোষণা করিতে পারে। 


এতগুলি পার্থক্য থাকা সত্বেও বলিতে হইবে যে, নৈতিক নিয়ম ও রাষ্ট্রীয় 
আইনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। মাহুষের ধর্মগত ধারণা হইতেই উভয় 
নিয়মের জন্ম হইয়াছে। প্রচলিত নীতিজ্ঞানের সহিত সামঞ্জন্ত রাখিয়াই রাষ্ট্রীয় 
আইন প্রণয়ন কর! উচিত, নতুবা লোকে আইন মান্ত বরে না। রাষ্ট্রের প্রধান 
উদ্দেশ্য হইল মাহষের নৈতিক উন্নতির সাহায্য করিয়! সু-নাগরিক সষ্টি করা৷ 
সুতরাং রাষ্ট্রের কর্তব্য হইল এমন আইন স্থষ্টি করা যেগুলি মাহুষের নৈতিক 
উন্নতি সাধন করিয়| মাহষের মনে বিচারবুদ্ধি সঞ্চারিত করিতে পারে। 
এইজয্য অনেক সময় রাষ্ট্রকে পুরাতন আইন বা! ন্ামাজিক আচার-প্রথার স্থলে 
নৃতন আইন প্রবর্তন করিতে হয়। এইরূপে নূতন আইনের দ্বারাও রাষ্টর মানুষের 
ওচিত্যবোধ স্ষ্টি করিতে পারে। ভারতে রাষ্ট্রীয় আইনের সাহায্যে সতীদাহ- 
প্রথা বন্ধ হইলে মামুষের নীতিবোধ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে এই কু-প্রথা আপন! হইতেই: 
বিলুপ্ত হইয়াছে। 


স্বাধীনত!--Liberty 


ব্যক্তির স্বাধীনভাবে কাজ করিবার ক্ষমতাকেই সাধারণতঃ স্বাধীনতা! বলা 
হয়! কিন্ত এই শব্দটি এত বিভিন্ন অর্থে ব্যবন্ধৃত হইয়| থাকে যে, এই শব্দটি 
সম্বন্ধে একটি নির্দিষ্ট ধারণ! কর! প্রয়োজন । স্বাধীনতা’ শব্দটিকে নিয়লিখিত 
বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার কর! হয়। রাষ্টরজন্মের পূর্বে প্রকৃতির রাজ্যে মামুয 
প্রাকৃতিক নিয়মের দ্বার! নির্ধারিত শ্বাধীনতার অধিকারী ছিল, সেই স্বাধীনতাকে 
প্রাকৃতিক স্বাধীনত| ( Natural Liberty ) বলা হয়। প্রকৃতির রাজ্যে 
স্বাধীনতা সুনিয়প্তরিত করিবার ব! স্বাধীনতা রক্ষ। করিবার কোন কর্তৃপক্ষ ছিল 


আইন ও স্বাধীনতা ay 


না। সুতরাং এই প্রাকৃতিক স্বাধীনত! বলিতে সবলের স্বেচ্ছাচারিত| ব্যতীত 
আর কিছু বুঝায় না। | 

দ্বিতীয়তঃ, পৌর স্বাধীনত! (0iv;! Liber ) অর্থে এই শব্দটিকে ব্যবহার, 
কর! হইয়া থাকে। নিছক ব্যক্তিগত ব্যাপারে কতকগুলি অধিকার ভোগ করা 
ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবনের পক্ষে অপরিহার্য । এই স্বাধীনতা ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের 
পূর্ণ বিকাশের সহায়ক বলিয়া পরিগণিত হয়। প্রত্যেক রাষ্টরই তাহার নাগরিকগণকে 
এই পৌর স্বাধীনতা ভোগ করিবার সম্পূর্ণ সুবিধা! প্রদান করিয়া থাকে। ব্যক্তিগত 
সম্পত্তির মালিকানা, স্বাধীনভাবে চলাফেরা, বাকৃ্‌-স্বাধীনতা, ধর্মঘতের স্বাধীনতা 
প্রভৃতি কতকগুলি অধিকারের সমষ্টিকে পৌর-স্বাধীনতা বল! হয়। } 

তৃতীয়তঃ, স্বাধীনতা বলিতে রাজনৈতিক স্বাধীনতাও (Political 
Liberty ) বুঝায় । রাজনৈতিকক্ষেত্রে শাসনপরিচালনা-ব্যাপারে অংশ গ্রহণ 
করিবার অধিকার সমষ্টিকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা আখ্যা! দেওয়া হয়। প্রত্যেক 
বয়স্ক ও যোগ্যব্যক্তির ভোট দিবার ও ভোট পাইবার ক্ষমতা, যোগ্যতাসম্পন্ন হইলে 
রাজকার্যে নিযুক্ত হইবার অধিকার ও সরকারের অনুস্থত নীতির নিরপেক্ষ 
সমালোচনা করিবার অধিকারগুলিকে রাজনৈতিক শ্বাধীনতা বলা হয়। 

চতুর্ঘতঃ, স্বাধীনতা বলিতে বৰ্তমান যুগে অর্থ নৈতিক স্বাধীনতাও 
( Economic Liberty ) বুবায়। অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ হইল 
যে, প্রত্যেক মাঙ্মমকে তাহার নিজের শিক্ষা ও সামর্থ্যাহ্গযায়ী কার্য করিয়|। জীবিকা 
অর্জনের সম্পূর্ণ সুযোগ দিতে হইবে। অনশনের ভয় বা বেকার হইবার ভয় 
থাকিলে মহ্য্ত্ব ন্ট হইয়া যায়। পৌর স্বাধীনত! বা রাজনৈতিক স্বাধীনতা 
একদিকে যেমন মাঙহ্যকে তাহার অধিকার সম্বন্ধে আত্মসচেতন করে, অপর দ্বিকে 
অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা সেইরূপ মানুষকে আত্মনির্ভরশীল করিয়া তাহার অন্তবিধি 
স্বাধীনতাকে দার্থক করিয়া তুলে। কাজ করিয়! জীবিকা-অর্জনের অধিকার, 
নির্দিষ্ট সময় কাজ করিয়া উপযুক্ত পারিশ্রমিকের অধিকার, অসুস্থ বা বেকার 
অবস্থায় ভাতা পাইবার অধিকার প্রভৃতিকে সাধারণতঃ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা 
বলা হয়। প্রায় প্রত্যেক সভ্য দেশের শাদনতন্ত্রে এই অধিকারগুলি স্থান’ 
পাইয়াছে। 

পঞ্চমতঃ, স্বাধীনতা শব্দটিকে জাতীয় স্বাধীনত! ( National Liberty ) 
অর্থেও ব্যবহার করা হইয়া থাকে। জাতীয় স্বাধীনতার অর্থ হইল, ভিন্ন রাষ্ট্রের 
নিয়ন্তণমুক্ত স্বাধীন সমষ্টিগত জীবন পরিচালনা করিবার অধিকার । এই স্বাধীনতার 


৯২ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


শবর্তযানে কোন জাতিই পৌর স্বাধীনতা, রাজনৈতিক স্বাধীনত| প্রভৃতির 
অধিকারী হইতে পারে ন!। যে স্বাধীনতা অপরের অমৃগ্রহের উপর নির্ভর করে, 
সে স্বাধীনতা কখনও পূর্ণ স্বাধীনতা হইতে পারে ন! বৃটিশশাসিত ভারতে ব্যক্তি- 
স্বাধীনতা সব দিক দিয়াই ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। দেশ স্বাধীন হইবার পর ব্যক্তি-স্বাদীনতা 
পুনঃপ্রতি্ঠিত হইতে চলিয়াছে ৷ 


স্বাধীনতার প্রকৃত তাৎপর্য ও আইনের সহিত ইহার সম্পর্ক _]'॥৪ 
Liberty and its relation to Law and Authority tl 


৷ সাধারণ অর্থে স্বাধীনত! বলিতে বুঝায় মাঙ্গযের নিঙ্র ইচ্ছাহুমারে কার্য করিবার 
অবাধ ক্ষমত|। ব্যক্তির এই অবাধ ক্ষমতাপ্রয়োগের ফলে সমাজে বিশৃলা স্থষ্টি 
হয়। সবল ব্যক্তির স্বাধীনতা দুর্বল ব্যক্তির স্বাধীনতাকে হরণ করিতে পারে। 
অধিক শক্তিশালী রাষ্টু দুর্বল রাষ্টগুলির স্বাধীনতা হরণ করিতে পারে। এইরূপ 
অবাধ স্বাধীনতার ফলে সমাজে মুষ্টিমেয় অধিকতর শক্তিশালী বা চতুর ব্যক্তি 
স্বাধীনতার অধিকারী হইবে ; অপরপক্ষে, দুর্বল ও নিরীহ প্রকৃতির লোকদের কোন 
স্বাধীনত| থাকিবে না৷ স্বাধীনতা শেষ পৰ্যন্ত স্বেচ্ছাচারিতায় পর্যবসিত হইবে ৷ 
এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, স্বাধীনতা শুধু ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায়বিশেষের . 
একচেটিয়া অধিকারের বস্তু নয়। শমাজের প্রত্যেক নাগরিকই এই স্বাধীনতার 
সমান অধিকারী । প্রত্যেক ব্যক্তি যাহাতে রাষ্ট্রের সদস্য হিগাবে মিরঙ্কুশভাবে 
স্বাধীনতা ভোগ করিয়| তাহার ব্যক্তিত্বের চরম বিকাশের সুযোগ পায়, সেইজন্তই 
রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে। রাষ্ট্র প্রত্যেক নাগরিকের অভিভাবক ছিলাবে এই 
্বাধীনত| ভোগ করিবার মত অবস্থা সমাজে স্থষ্টি করে। একজনের স্বাধীন 
ইচ্ছাপ্রয়োগের ফলে যাহাতে অপরের শ্বাধীনত! নষ্ট না হয়, সেডন্ত রাষ্ ব্যক্তির 
অবাধ স্বাধীনতা প্রয়োগকে কতকণ্ুলি বিধিনিষেধ স্থষ্টি দ্বার| সীমাবদ্ধ করে। এই 
বিধি-নিষেধণ্ডলিকে আইন বলা হয় আর আইনের উদ্দেশ্য হইল প্রত্যেক ব্যক্তিকে 
অপরের স্বাধীনতার হানি না করিয়| নিজ্ধ স্বাধীনত! ভোগের সুযোগ দেওয়া । রাষ্ট্র 
যদ এই বিধিনিযেধণগুলি, দ্বারা সমাজ-জীবন নিয়ন্ত্রিত না করিত, তাহা হইলে 
মানব-সমাজের অবস্থা হব্‌স-ব্ণিত প্রাকৃতিক পরিবেশের ‘জোর যার মুল্পক তার’ 
অবস্থার অহুরূপ হইত। সুতরাং প্রত স্বাধীনতার অর্থ শ্বেচ্ছাচারিত| নয়। 
প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার স্বাধীন ইচ্ছ। এইকর্লপভাবে প্রয়োগ করিবে যাহাতে সমাজের 
অন্য লোকের অনুরূপ স্বাধীনত| কোনরূপে ক্ষুণ্ণ ন! হয়। স্বেচ্ছাচারিত| বন্ধ করিয়| 


আইন ও স্বাধীনতা জত 


পারস্পরিক সুবিধা-অসুবিধাবোধের ভিত্তির উপর প্রকৃত স্বাধীনতা প্রতিষঠিত 
করিতে রাষ্ট্র সাহায্য করে। আর এইজন্যই রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের প্রয়োজন । 

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রকৃত স্বাধীনতার অধিকারী হইতে হইলে এই 
সার্বভৌম শক্তিকে মানিয়া লইতে হইবে। নতুবা একজনের স্বাধীনত! অধিকতর 
বলশালী বা চতুর ব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভর করিবে। সুতরাং সার্বভৌম শক্তি 
ও ব্যক্তি-স্বাধীনত! পরস্পর-বিরোধী নয় ( Sovereignty and Liberty are 
not contradictory ) | আইন হইল রাধ্রের প্রধান অস্ত, যাহার দ্বার! রাষ্টর 
শ্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ করিয়া সমাজে এমন একটি পরিবেশের স্থা্ট করে, যে-পরিবেশে 
প্রত্যেক ব্যক্তি রাষ্ট্রনির্ধারিত গণ্ডির মধ্যে নিজ ইচ্ছামত কার্য করতে পারে॥ 
সমষ্টিগত জীবনের কল্যাণ-দাধনের জন্তই রাষ্ট্র আইনের দ্বার! ব্যক্তি-স্বাধীনতার 
সীমারেখ! নির্ধারণ করে। আইনের দ্বার! রাষ্ট্র তিন প্রকারে ব্যক্তি-স্বাধীনতা 
অঙ্ধুঃ ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা ভোগের ক্ষেত্র প্রধারিত করে। প্রথমতঃ, ব্যক্তিবিশেবের 
স্বাধীনতা যদি অন্য ব্যক্তির অধিকতর শক্তির জন্ত ক্ষণ হয়, তাহা হইলে আইন 
তাহাকে রক্ষ। করে। দ্বিতীয়তঃ, শাসকসম্প্রদায়ের স্বেচ্ছাচারিতায় যাহাতে ব্যক্তি 
স্বাধীনতা বিনষ্ট ন! হইতে পারে, মেজন্যও রাষ্ট্র বিশেষ ধরণের আইন-প্রণয়ন ও 
প্রয়োজনমত প্রয়োগ করিয়া থাকে। তৃতীয়তঃ॥ঃ আইনের দ্বারা রাষ্ট্র সমাজে 
এমন একটি পরিবেশের স্থষ্টি করে, যে-পরিবেশে প্রত্যেক ব্যক্তি এই স্বাধীনত! 
ভোগের সুযোগ পাইয়! ব্যক্তিত্বের পুর্ণ বিকাশ সাধন করিতে পারে। এই স্যোগ- 
সষ্টির জই বর্তমান রাষ্টগুলি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিশুপালন ও শিশুরক্ষা, মাদকদ্রবয- 
বর্জন প্রভৃতি বিষয়ক জনহিতিকর- আইন প্রবর্তন করিতেছে। সুতরাং আইন ও 
স্বাধীনতার মধ্যে কোনন্ূপ বিরোধ থাকিতে পারে ন!। একে অগ্তের পরিপুরক। 
এইডগ্ভই বলা হয় যে, আইন হইল প্রকৃত স্বাধীনতার নির্ধারক ও রক্ষক ( [৪ 
i8 the condition of liberty ) | 


ব্যক্তি-স্বাধানত| রক্ষ! করিবার বিভিন্ন উপায়-Safeguards« of 
Liberty 


স্বাধীনত! ব্যক্তিত্ব-বিকাশের অপরিহার্য সহায়ক বলিয়া সর্বদেশে বিবেচিত 
হয়। সেইজন্য সকল দেশেই এই ব্যক্তি-স্বাধীনত!| রক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়া 


থাকে। 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত প্রভৃতি দেশে একটা সুনি্দি্ট লিখিত শাীনতন্রের 


৬৪ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


সাহায্যে নাগরিকগণের মৌলিক অধিকারগুলি রক্ষার ব্যবস্থা কর! হইয়াছে। 
শাসনতন্ত্র নাগরিকগণের মৌলিক অধিকারগুলি স্ুসংবদ্ধভাবে লিখিত হইয়াছে । 
এই অধিকারগুলির কোনটি যদি শাষন-কর্তৃপক্ষের কার্য দ্বারা ব্যাহত হয়, তাহ! 
হইলে নাগরিকগণ সুপ্রিম কোর্টে ইহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে পারে ও 
এই আদালতের নির্দেশ অঙুদারে শাসন-কর্তৃপক্ষকে কার্য পরিচালন! করিতে হইবে । 
সুতরাং: অনেক দেশে লিখিত শাসনতন্ত্র ও উচ্চ বিচারালয় ব্যক্তি-স্বাধীনতার 
রক্ষাকবচ৷ হিয্াবে কাজ করে। 


___ কিন্ত ইংলণ্ডে কোন লিখিত শাসনতন্ত্র নাই বা সেখানকার উচ্চ বিচারালয়ের 
শ্রাসন-ক ক্ষ বা আইনগভার কার্যের বৈধত| বিচার করিবার ক্ষমতা নাই। 
ইংলণ্ডে কতিপয় অ-লিখিত আইন ও নিরপেক্ষ বিচার-ব্যবস্থা নাগরিক অধিকার- 
গুলিকে অ্ধুণ রাখিতে সাহায্য করে। ইংলণ্ডের শাসন-ব্যবস্থায় আইনের প্রাধান্ত 
ও আইনের নিরপেক্ষতা নীতি (॥]৪ ০{ ৮ ) বিশেষ কার্যকরী হইয়! নাগরিক 
অধিকার সুরক্ষিত করিয়াছে। যদি কোন নাগরিক বিন! বিচারে শাসন-কর্তৃপক্ষ 
“কর্তৃক বন্দী হয়, তাহ! হইলে বন্দী ব্যক্তির আবেদনক্রমে বিচারালয় ও ব্যক্তির 
বিচার করিবার জন্ত তাহাকে আদালতে উপস্থিত করিবার আদেশ দিতে পারে। 
বিন! বিচারে কাহারও ব্যক্তি-স্বাধীনতা নষ্ট হইতে পারে না। ইংলণ্ডের আইনের 
চক্ষে শকল নাগরিকই সমান । 
ক্ষমতার বিভাগ করিয়া ( Separation of Powers) অনেক লময় ব্যক্তি- 
স্বাধীনত! রক্ষা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু ক্ষমতার এই বিভাগ ব্যক্তি- 
স্বাধীনতা রক্ষার একটি অপরিহার্য উপকরণ বলিয়! সর্বক্ষেত্রে গণ্য হইতে পারে না। 
গ্রেট বৃটেনে ক্ষমতার বিশেষ কোন বিভাগ নাই, তাহা সত্বেও গ্রেটবৃটেনবাসী 
স্বাধীন । 


নিরপেক্ষ ও স্বাধীন বিচার-্্যবস্থার দ্বার! (Independence of the 
-ৰudiciary ) ব্যক্তি-শ্বাধীনতা| রক্ষা কর! যম্তব বলিয়| অনেকে অভিমত প্রকাশ 
করেন। বিচারালয়গুলি যদি শাসনৰিভাগ ও আইনসভার নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত 
হয়, তাহা হইলে প্যায়বিচার সম্ভব হয়। স্যায়-বিচারের দ্বার! ব্যক্তি-স্বাধীনতা যে 
অনেক পরিমাণে অক্ষুণ্ণ রাখা যায় ইহা! অনস্বীকার্য । 

গণতান্ত্রিক শাসুন-ব্যবস্থায় (Democracy ) ব্যক্তি-স্বাধীনতা সৰ্বতোভাবে 
রক্ষিত ইয়। এই শাদন-ব্যবস্থ! প্রবর্তনের ফলে প্রত্যেক ব্যক্তি সাম্যের অধিকারী 


EE 


আইন ও স্বাধীনতা 2€ 


হুইয়া স্বীয় অধিকার সম্বন্ধে সর্বদা সঙ্গাগ থাকে। স্বাধীনতা কোন দিক দিয় একটু 
বিপন্ন হইলে নিজেই তাহা প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হয়। এইজন্তই বল! হয় যে, 
নাগরিকগণের আত্মচেতনভাবই হইল তাহাদের স্বাধীনতার প্রধান রক্ষাকবচ। 


সংক্ষিপ্তসার he 


আইন 


Mf 
রাষ্ট্বিজ্ঞানে আইন বলিতে বুঝায় কতকঙুলি নিয়মের সমষ্টি, যে নিয়মগুলি 
ব্যক্তিগত জীবনে পারস্পরিক আচরণের মান নির্ণ্ন করে। আইনণ্ড 

রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির অহ্ুমোদন আছে বলিয়া জনসাধারণ এগুলিকে মান্য করে। 


আইনের উৎস 


প্রথা, ধর্মীয় অম্বশাসন, বিচারালয়ের দিদ্ধান্ত, স্যায়নীতি, আইনবিদৃগণের 
আলোচন! ও 'আইনপরিষদ্‌ কর্তৃক নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অ ইন-প্রণয়ন_ 
“এইগুলিই হইল আমাদের জন্মদাতা । বর্তমানে অধিকাংশ আইনই_শেষোক 
পদ্ধতিতে রচিত হয়! i 


নৈতিক নিয়ম 


নৈতিক নিয়ম ও রাষ্ট্রীয় আইনের মধ্যে নিয়লিখ্চিত পার্থক্য দেখা যায়।. 

(১) নৈতিক নিয়ম মাঙ্নষের চিত্ত৷ ও বাহিরের আচরণ উভয়কেই নিয়ন্ত্রিত 
করে-রাষ্ট্রীয় আইন গুধু মাঙন্নষের বাহিরের আচরণের একট! প্রধান অংশ নিয়ন্ত্রিত 
করে। :' 


“পিছনে 


E 


(২) নৈতিক নিয়ম মাহ্ষের বিবেক ব| জনমত দ্বারা অগ্রমোদিত হয়, রাষ্ট্রীয় 


আইন রাষ্ট্রের দ্র্বভৌম শক্তির দ্বারা বলবৎ কর! হয়। 

(৩) নৈতিক নিয়মগুলি মাহুষের ওুঁচিত্যবোধের মান দ্বার! স্বিরীকৃত হয়। 
সমাজের সুবিধা-অসুবিধা বিক্কেনা করিয়া! রাষ্ট্রীয় আইন পরিব্তিত হইতে পারে। 

(৪) নীতিজ্ঞান-বিরোধী কার্যকলাপ সবসময়ে বে-আইনী বলিয়া পয়িগণিত 
হয় না, অপরপক্ষে নীতিজ্ঞান-বিরোধী না হইলেও অনেক কার্যকলাপ বে-আইনী 
হইতে পারে। F 

উপরি-উক্ত পার্থক্য থাকা-সত্বেও রাষ্ট্রীয় আইন ও নৈত নিয়ম ঘনিষ্ঠ 
সম্পর্কযুক্ত । প্রচলিত নীতিজ্ঞান-সম্মত ন! হইলে কোন রাষ্ট্রীয় আইনই জনমতের 


৯৬. বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


সমর্থন পাইতে পারে ন!। মাঙ্নষযের নৈতিক জীবনের উৎকর্ম-সাধন করাই হইল 
উতগ্বিধ আইনের উদ্দেশ্য । 


স্বাধীনতা ও আইনের সহিত সম্পর্ক 


স্বাধীনত! শব্দটি প্ৰাকৃতিক স্বাধীনতা, পৌর স্বাধীনতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, 
অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা, জাতীয় স্বাধীনতা প্রভৃতি নানা অর্থে ব্যবন্ধত হয়। 
স্বাধীনতার, অর্থ স্বেচ্ছাচারিত৷ নহে। তাহ! হইলে সমাজে অধিক শক্তিশালী 
ব্যক্তি ব্যতীত অপর কাহারও স্বাধীনত! থাকিতে পারে না। স্বাধীনতার প্রকৃত 
॥ অর্থ হইল নিয়গ্তিত স্বাধীনতা, যে স্বাধীনতার প্রয়োগে অপরের স্বাধীনতা! ক্ষুণ্ন হয় 
না| এইজন্য রাষ্ট্র কতকগুলি বিধি-নিষেধ স্থষ্টি করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তির অবাধ 
স্বাধীনত! সীমাবদ্ধ করে। রাষ্ট্র কর্তৃক নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে যে স্বাধীনতা প্রয়োগ 
কর! যায়, তাহাই হইল প্রকৃত স্বাধীনতা, কেন না স্বাধীনত! প্রয়োগের এই 
শীমারেখ! স্থির করিয়! রাষ্টু সকল ব্যক্তিকেই স্বাধীনত! উপভোগের স্থযোগ দেয়। 
সুতরাং আইন ন! থাকিলে স্বাধীনতার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। রাষ্ট আইন-প্রণয়ন 
দ্বার! ব্যক্তি-স্বাধীনতার পরিবেশ স্থষ্টি করে, স্বাধীনতা অন্ষুণ রাখে ও শ্বাধীনত। 
বৃদ্ধি করে। 


ব্যক্তি-স্বাধীনত! রক্ষার উপায় 


লিখিত শাসনতন্ত্র, নিরপেক্ষ বিচার-ব্যবস্থ; আইনের অঙমুশাসন, ক্ষমতার 
স্বাতগ্ত্রীকরণ প্রভৃতি নাগরিক অধিকার রক্ষার উপায় বলিয়| বিবেচিত হয়। কিন্ত 
স্বাধীনত| রক্ষ। করিবার এঁকাস্তিক ইচ্ছাই হইল স্বাধীনত৷ রক্ষার প্রধান উপায়। 


প্রশ্ন ও উত্তর 


‘1. “Law is generally defined as the command of tho sovereign.” Discuss and 
indicate the relation between Law and Liberty, ¢ 
0) 


"' “আইন হইল সাৰ্বভোঁমের নির্দেশ”_এই উক্তিটি বুঝাইয়| দাও এবং আইন ও স্বাধীনতার 
সম্পর্ক বিচার কর। 
উঠঃ_জন অষ্টিনের মতে আইন হইল সার্বভোমের আদেশ। আইন যে ভাবেই প্রচারিত 
হউক না কেন, ইন্ধার একমাত্র উৎস হইল সার্বভোঁম শক্তি । অষ্টিনপ্রদত্ত আইনের এই সংজ্ঞা 
অঃ্পূর্ণ; কেননা রাষ্ট্র কর্তৃক স্বষ্ট আইন ছাড়াও প্রত্যেক দেশে প্রচলিত রীতিনীতি হইতে উদ্ভূত 


আইন ও স্বাধীনতা ৯৭ 


এমন কতকগুলি নিয়ম দেখা যায় যেগুলি লোকে মান্য করে। রাষ্ট্র এই প্রথাগত আইনগুলিকে 
বলবৎ করে। স্থতরাং আইন বলিতে শুধু আইনসভা কর্তৃক অমুমোদিত আইনগুলিকে বুঝায় না। 
নাগরিকগণের কাষ নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক স্বষ্ট আইন ও রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত রীতিনী তি- 
গলির সমষ্টিকে আইন বলা হয়। 

স্বাধীনতার অর্থ শ্েচ্ছাচারিত! নয়। তাহা হইলে সমাজে একমাত্র অধিক শক্তিশালী বা 
অধিক চতুর ব্যক্তির স্বাধীনত| ব্যতীত অপর কাহারও স্বাধীনত! থাকিত ন৷। স্বাধীনতার প্রকৃত 
অর্থ হইল নিয়প্িত স্বাধীনতা, যে স্বাধীনতা প্রয়োগে অপত্রের স্বাধীনতা দুখ হয় ন৷ ৷ এইজন্য রাষ্ট্র 
আইনের আকারে কতকগুলি বিধি-নিষেধ স্বষ্টি করিয়! প্রত্যেক ব,ক্রির অবাধ স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ 
করে। রাষ্ট্র কর্তৃক আইনের দ্বার! সীমাবদ্ধ গণ্ডির মধ্যে যে স্বাধীনত! ভোগ কর! যায়, তাহা হুইল 
প্রকৃত স্বাধীনতা, কেননা, স্বাধীনতা ভোগের এই সীমারেখা স্থির করিয়া রাষ্ট সকল ব্যক্তিকেই 
স্বাধীনতা! ভোগের মমোগ দেয়। সুতরাং আইন ন! থাকিলে স্বাধীনতার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। রাষ্ট্র 
আইন-প্রণয়ন দ্বার! ব্যক্তি-স্বাধীনতার পরিবেশ স্বষ্টি করে, স্বাধীনত! অক্ষুণ রাখে ও স্বাধীনতা বৃদ্ধি 
করে। তাই বলা হয় যে, আইন হইল স্বাধীনতার রক্ষক ( Law is the condition of liberty ) 

2. Indicate the connection between Law and Morality. 

আইন ও নৈতিক নিয়মের সম্পর্ক বিচার কর। li 

উঃ_র'্ট্রীয় আইন ও নৈতিক নিয়মের মধ্যে অনেক পার্থক্য দেখা যায়। (১) নৈতিক নিয়ম 
মানুষের অভিপ্রায় ও বাহিরের আচরণ উভয়কে নিয়ন্ত্রণ করে--রাষ্ট্রীয় আইন শুধু মানুষের বাহিরের 
আচরণের একট! প্রধান অংশ নিয়ন্ত্রণ করে। - 


(২) নৈতিক নিয়ম মান্মুষের বিবেকবুদ্ধি যা জনমত দ্বার! অনুমোদিত হয়। রাষ্ট্রীয় আইন রাষ্ট্রের 
শক্তির দ্বার! বলবৎ করা হয়। 

(*) রাষ্ট্রীয় আইন মানুষের ওুচিত্যবোধের মান দ্বার! স্থিরীকৃত হয়, সমাজের সুধিধা-অস্গবিধা 
বিবেচনা! করিয়া রাষ্ট্রীয় আইন প্রবর্তিত হয়। 

(৪) নীতি-বিরোধী কাজ সব সময়ে বে-দাইনী বলিয়! গণ্য হয় ন!, অপরপক্ষে নীতি-বিরোধী ন! 
হইলেও অনেক কাজ বে-আইনাী বলিয়া গণ্য হইতে পারে। 

উপরি-টক্ত পার্থুর্য থাকা সব্বেও রাষ্ট্রায় আইন ও নৈতিক নিয়ম ঘনিষ্ঠ সম্পর্বযুক্ত। মানুষের 
সনৈতিকঙ্ঞান হইতেই উভয়বিধ নিয়মের জন্ম হইয়াছে । প্রচলিত নীতিজ্ঞানের সহিত সামগ্রস্ত রাহিয়া 
রাষ্ট্রীয় আইন প্রণয়ন কর! হয়। প্রচলিত নীতিজ্ঞান বিরোধী হইলে লোকে সে আইন মান্য করে 
না। রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য হইল মানুষের নৈতিক উন্নতিতে সাহায্য করিয়! সু-নাগরিক হষ্টি করা । 
সুতরাং রাষ্ট্রের কর্তব্য হইল এমন আইন স্বষ্টি কর! যেগুলি মানুষের নৈতিক জ্ঞান বৃদ্ধি করিতে 
পারে। এইজন্য রাষ্ট্রকে অনেক সময় পুরাতন আইন ও সামাজিক আচার-প্রথার স্থলে নূতন আইন 
প্রবর্তন করিতে হয়। এইরূপে নূতন আইনের দ্বারাও রাষ্ট্র মানুযের ুচিত্যবোধ সৃষ্টি করিতে 
সাহায) করে। ভারতে রাষ্ট্রীয় আইনের সাহাযেঃ সতীদাহ প্রথ! বন্ধ হইলে মানুষের নীতিজ্ঞান বৃদ্ধির 
ফলে এই প্রধ৷। আপনা হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে। f 

৭ 


৯৮ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 
8. Law isthe condition,of liberty. Explain, H. S. (Com.) 1960 


"স্বাধীনতা আইনের উপর নির্ভরধঁল-উক্তিটি ব্যাথ্যা কর। 

উঃ সাধারণ অর্থে স্বাধীনত! বলিতে বুঝায় মানুষের নিজ ইচ্ছানুদারে কাজ করিবার 
অবাধ ক্ষমতা । কিন্তু এরূপ স্বাধীনতার ফল হইল স্বেচ্ছাচারিতা। এই শ্বেচ্ছাচারিতার ফলে অন্তের 
স্বাধীনত| নষ্ট হয়। আমার যদি যাহ! খুসী তাহা করিবার অবাধ ক্ষমতা থাকে, তাহা হইলে অন্য 
লোকের দ্বাধীনতা থাকিতে পারে না। সকলে যাহাতে স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারে, সেইজন্য 
র'ষ্ট মানুষের অবাধ ক্ষমতার উপর কতকগুলি বিধি-নিষেধ আরোপ করিয়া অবাধ শ্বাধানতাকে 
প্রকৃত স্বাধীমতায় পরিণত করে। স্থতরাং স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ হইল নিয়স্দ্রিত স্বাধীনতা-যে 
স্থাধীনত! অপর লোকের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে ন।। 

স্বাধীনতার আবার বিভিন্ন রূপ আছে, যথা, (১) পোঁর.স্বাধীনতা, (২) রাজনৈতিক দ্বাধীনতা, 
(2)- জাতীয় স্বাধীনতা । j 

(১) পোঁর স্বাধীনতা ব্যতীত বাক্তির ব্যক্তিত্ববিকাশ মন্তব হয় না। ব্যক্তিগত সম্পত্তির 
মালিকান।, স্বাধীনভাবে চলাফেরা, বাক্‌-ন্বাধীনত! প্রভৃতি কতকগুলি অধিকারের সমষ্টিকে পৌর 
স্বাধীনতা বলা হয়। - 

(২)/ প্রত্যেক বয়ঙ্ধক ও যোগ্য ব্যক্তির ভোট দিবার ও ভোট পাইবার ক্ষমতা, যোগ্য হইলে 
মরকারা কাজে নিযুক্ত হইবার অধিকার প্রভৃতির সমষ্টিকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা বলা হয়। 

(৩) জাতীয় স্বাধীনতার অর্থ হইল ভিন্ন রাষ্ট্রের নিয়ত্রণমুক্ত স্বাধীন সমষ্টগত জীবন পরিচালনার 
অবিকার। ' এই স্বাধীনতার অবর্তমানে কোন জাতিই পৌর বা রাজনৈতিক অধিকার যথাযথভাবে 
ভোগ করিতে পারেনা । Hr 

উত্তরের অপরাংশের জন্য ১নং প্রশ্নের উত্তরের শেষ ভাগ ডন্টব্য। 

4. What is meant by the term Sovereignty ? How far is sovereignty consistent 

with Individual liberty ? 


সার্ঘভৌমিকত! বলিতে কি বুবা। ব্যক্তি স্বাধীনতা ও সাৰ্বভোঁমিকতা কতদূর সামগ্রস্তপুর্ণ। 


উঃ_নাৰ্বভোঁমত্ব হইল রাষ্ট্রের আদিম ও প্র ক্ষমতা--যে ক্ষমতার বলে দেশের সকল লোক*, 
ও সকল প্রতিষ্ঠানের উপর রাষ্ট্রের পূর্ণ কতৃত্ব থাকে এবং বিদেশী রাষ্ট্রের সম্পর্কেও মেই রা সম্পূর্ণ 


দবাধীন। রাষ্ট্র গঠনের সপ্রধান উপাদান হইল এই সার্বতোঁম শক্তি। এই. শক্তি ব্যতীত রাষ্ট্রের 
অস্তিত্ব থাকিতে পারে ন! এবং এই উপাদানটিই রাষ্ট্রকে সামাজিক অগ্রাস্য প্রতিষ্ঠান হইতে সবাত 
দান করিয়াছে। সার্বতোঁম ক্ষমতার কয়েকট বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই ক্ষমত! অসীম 
ইহা দেশের অভ্যন্তরের বা বৈদেশিক কোন শক্তি দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে। দ্বিতীয়তঃ, এই শ্ৰমতা 
অবিভাল্য অর্থাৎ ইহার বিভাগ স্তব নয়। তৃতীয়তঃ, এই ক্ষমতা স্থায়ী। গাষ্ট ব্যতীত এই ক্ষমতার 
অপ্তিন্ব থাকিতে পারে না, আবার এই ক্ষমত! বাতীত রাষ্ট্র থাকিতে পারে না। সরকারের 
পরিবর্তনে,এই ক্ষমতার কোন ব্যত্যান্ন হয় ন।। চতুর্বতঃ, এই ক্ষযতা হস্তান্তরযোগ্য নহে। সার্বতৌন 
ক্ষমতার আবার দুইটি রূপ আছে, যধা, আইনগত সার্বভোঁমত্র (০৭ Sovereignty ) ‘e 
রাঞ্জনৈতিক নার্যতোঁমত্ব ( Political Sovereignty ) | 
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আইন ও স্বাধীনতা 2» 


এখন প্রশ্ন হইল রাষ্ট্রের এই অসীম ও নিরদ্শ ক্ষমতা ও ব্যক্রি-্বাধীনতা কি পরল্পর বিরোধী ? 
আপাতৃষ্টিতে মনে হয় যে, রাষ্ট্রের এই অবাধ ক্ষমতার বর্তমানে ব্যক্তি-স্বাধীনত| থাকিতে পারে না। 
কিন্তু একটু বিশদভাবে আলোচনা করিলে বুঝ যায় যে, রাষ্ট্রের এই ক্ষমতা! বযক্তি-দ্বাধীনত! বিরোধী * 
সহে, পরস্ত এই ক্ষমতা ব্যক্তি-স্বাধীনত! রক্ষা! করে ও ইহার প্রয়োগক্ষেত্র প্রসারিত করে। 

স্বাধীনতার অর্থ স্বেচ্ছাচারিত! নয়। ছ্চ্ছাচারিতার ফলে অ্তের স্বাধীনতা নষ্ট হয়। আমার যদি 
যাহা খুণী তাহা করিবার অবাধ ক্ষমতা থাকে, তাহ! হইল অন্য লোকের স্বাধীনত! থাকিতে পারে 
শা। সকলে যাহাতে স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারে, সেইজ্ত রাষ্ট্র মানুযের অবাধ ক্ষমতার উপর 
কতকঙলি বিধি-নিষেধ আরোপ করিয়া অবাধ স্বাধীনতাকে প্রকৃত স্বাধীনতায় পরিণত করে। এই 
বিধি-নিষেধণ্ডলিকে আইন বলা হয়। আইনের উদ্দেশ্য হইল প্রত্যেক ব্যক্তিকে অপরের স্বাধীনতার 
হানি ন! করিয়া নিজ স্বাধীনত! ভোগের সুযোগ দেওয়া। রাষ্ট যদি ইহার সার্বভোঁমশক্তির যাহায্যে 
এই বিধি-নিযেধগুলি সমাজে,বলবৎ ন! করিত, তাহা হইলে মানবসমাজের অবস্থা, হ্বয় বর্ণিত 
প্রাকৃতিক পরিবেশের 'জোঁর যার মুল্লুক তার’ অবস্থার অনুরূপ হইত । 

ঈতযরাং প্রকৃত স্বাধীনতার অধিকারী হইতে হইলে এই মার্বভোঁমশক্তিকে মানিয়| লইতে হইবে। 
নতুবা! একজনের স্বাধীনতা অধিকতর শক্তিশালী ব! চতুর ব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভর করিবে [! কাদেই 
সাৰ্বভোঁমশ্‌ক্তি ও ব্য'ক্র-স্বাধীনতার মধ্যে কোন অসংগতি নাই । 


সপ্তম জব্যাহ্স 
সরকার 


( The Government ) 


সরকারের বিভিন্ন রপ_—Forms of Government 


প্রত্যেকটি রাষ্ট্র একই উপাদনে-_জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূ-ভাগ, সরকার ও 
সার্বভৌমশক্তি--গঠিত বলিয়|। রাষ্ট্রের শ্রেণী-বিভাগ কর! ফম্ভব নয়। কিন্ত 
বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধরণের শাসন-ব্যবস্থ। দেখিতে পাওয়! যায়। শাসন- 
ব্যবন্থার এই বিভিন্ন রূপ সম্বন্ধে গ্রীক দার্শনিক আ'যারিস্টটুল্‌ বিশদ আলোচনা 
করেন। +» . 


ত্যারিস্টট্‌লের শ্রেণী-বিভাগ—Aristotle’s Classification 


ত্যারিস্টট্‌লের রচনায় দুই প্রকারের শাসন-ব্যবস্থার উল্লেখ দেখা যায়। যথা, 
স্বাভাৰিক (N০rmal) ও বিকৃত ( Perverted )। জনকল্যাণের জন্য যে 
শাদন-ব্যবস্থ! পরিচালিত হয়, সেই শাসন-ব্যবস্থাকে তিনি স্বাভাবিক শাসনব্যবস্থা 
আখ্যা দিয়াছেন। আর যে শাসন-ব্যবস্থ। শুধুমাত্র শাসকশ্রেণীর স্বার্থে পরিচালিত 
হয়, তাহাকে তিনি বিকৃত শাসন-ব্যবস্থা ব! কু-শাসন বলেন। দ্বিতীয়তঃ, রাপ্টের 
শাসন-ক্ষমতা যাহার! পরিচালন! করেন, তাহাদের সংখ্যান্সারে স্বাভাবিক ও 
বিকৃত এই দুইটি প্রধান শ্রেণীকে আরও কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করেন। 

আ্যারিসটট্টুল্‌ নিয্লিখিতভাবে সরকারের শ্রেণী-বিভাগ করেন। 


= — — — — — — — —  — — —_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—————_—_—_—_——____ 


শাসন-ক্ষমতা| পরিচালনাকারীর স্বাভাবিক বিক্বৃত 
সংখ্যা 
একব্যক্তি | রাজতন্ত্র স্বৈরতন্তর 
একাধিক ব্যক্তি অভিজাত-ত্ ধনিকতগ্ 
( একটি সংসদ ) | + 
| আৰ ——— ————_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—— 
বহুব্যক্তি গণতন্ত্র বিক্কৃত গণতন্ত্র 


(জনসাধারণ ) | 
আ'ারিস্টটলের এই শ্রেণী-বিভাগের বিরুদ্ধে সমালোচন! হইয়াছে। তিনি যে 


সরকার i ১০১ 


নীতি-অহুসারে সরকারের শ্রেণী-বিভাগ করিয়াছিলেন তাহ! বর্তমান যুগে অচল । 
বর্তমান যুগের শাসন-ব্যবস্থা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মিশ্রধরণের । কোন দেশেও নিছক 
রাজতন্ত্র অথবা অভিজ্ঞাত-তন্ত্র বা গণতন্ত্র দেখিতে পাওয়! যায় ন!। ইংলণ্ডের 
শাসন-ব্যবস্থায় রাজতন্ত্র, অভিজাত-তন্ত্র ও গণতন্ত্রের সংমিশ্রণ দেখা যায়। ইংলণ্ডের 
রাণী রাজতন্ত্রের প্রতীক, লর্ড সভা অভিজাত-তন্ত্রের প্রতীক, আর কমন্স সভ! হইল 
গণতন্ত্রের প্রতীক । ইহা ছাড়া, আ'যারি্টট্‌লের শ্রেণী-বিভাগে আধুনিক একবেন্দ্রীয় 
ও যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রভৃতি শাসন-ব্যবস্থার কোন স্থাম নাই। 

অআযারিট্ট্‌লের শ্রেণী-বিভাগ প্ৰধানতঃ নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। 
আধুনিককালেও যখন-ভাল ও মন্দ রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য কর! হয়, তখন কোন রাষ্ট্রকে 
পুলিসি রাষ্ট্র ব! যুদ্ধবাদী রাষ্ট্র বলা হয়, আবার কোনটিকে বা কল্যাণ-রাষ্ট্র বলা 
হয়। জনমাধারণের হিতসাধন করাই হইল আধুনিক কল্যাণ-রাষ্ট্রের প্রধান 
লক্ষণ। সুতরাং রাষ্ট্রের শ্রেণী-বিভাগের ক্ষেত্রে বর্তমান যুগে আআযারিস্টট্‌লের নৈতিক * 
মানের গুরুত্ব বিশেষ হাস পায় নাই । 


আধুনিক শ্রেণী-বিভাগ_ Modern Classification 


বর্তমানকালে নিয়লিখিতভাবে শাসন-ব্যবস্থার শ্রেণী-বিভাগ করা হয়। 
১। রাজতন্ত্র, ২। অভিজাত-তন্ত্র, ৩। গণতন্ত্র, ৪। একনায়ক-তন্ত্র, 
4+ । আমলাতন্তৰ। 


বরাজতন্ত—Monarchy 


যে শাসনব্ব্যবস্থায় রাজাই হইলেন শাসন-ব্যবস্থার শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি, তাহাকে 
রাজতন্ত্র বলা! হয়। এই ব্যবস্থায় সরকারের সমস্ত শাসন-ক্ষমতা রাজার হত্তে ন্তস্ত 
থাকে। রাজতন্ত্র সাধারণতঃ জন্মগত উত্তরাধিকারের উপর নির্ভর করে। কদাচিৎ, 
রাজ! আবার জনগণদ্বার! নির্বাচিতও হইতে পারেন। প্রাচীন পোলাণ্ডে এইরূপ 
নির্বাচিত রাজা ছিলেন। 

রাজতন্ত্র আবার অবাধ রাজতন্র ( Absolute Monarchy ) ও নিয়ম- 
তান্ত্রিক ব! সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্র ( Constitutional or Limited Monarchy ) 
হইতে পারে। অবাধ রাজতস্ত্রে একমাত্র রাজার ইচ্ছায়ই শাসন-কার্য পরিচালিত 
হয়। এই শাদন-ব্যবস্থায় শাসিতের ইচ্ছার কোন স্থান নাই। প্রাচীনকালে 
ইংলণ্ড, ফরাণী প্রভৃতি দেশে এই শাসন-ব্যবস্থ প্রচলিত ছিল । 


y EE 
১০২ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান k 
₹_ অবাধ রাজতন্ত্রের সুবিধা! হইল যে, একমাত্র রাজার হন্তে ক্ষমতা থাকে বলিয়া 
রাজা জ্রুত সিদ্ধান্ত গহণ করিতে পারেন এবং রাজা, প্রজাবৎ্সল হইলে তাহাদের 
নানাবিধ হিতসাধন করিতে পারেন। কিন্ত এই শাসন-ব্যবস্থার প্রধান ক্রটি হইল 
যে, শাসন-কার্যে জনসাধারণ অংশ গ্রহণ করিতে পারে না বলিয়| তাহাদের 
রাজনৈতিক চেতন! জন্মিতে পারে না। রাজ! অত্যাচারী হইলে জন- 


সাধারণের আদৌ কোন স্বাধীনতা থাকে না এবং স্বাধীনতার অভাবে তাহাদের 
ব্যক্তিত্ব নষ্ট হয়। 


নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র একজন রাজ! শাসন-ব্যবস্থার শীর্ষস্থানীয় হইলেও কার্যতঃ 
তাঁহার কোন ক্ষমতা থাকে না। তাহার সমস্ত ক্ষমতাই জনগণের প্রতিনিধিগণের 
দ্বারা গঠিত মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক পরিচালিত হয়। ইংলণ্ডে এই শাসনৰ্যবস্থ। প্রচলিত 


আছে। এইজয্য ইংলণ্ডের রাজার সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি রাজত্ব করেন কিন্ত 
শাসন.করেন ন! ( He reigns but does not govern ) | 


অভিজাত-তন্ত—Aristocracy 


দেশের শাসনকার্য যখন জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিদের সাহায্যে পরিচালিত হয়, 
তথন তাহাকে অভিজাত-তন্তর বলা হয়। জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তির সংখ্যা স্বভাবতঃই 
কম বলিয়া অনেক সময় অভিজাত-তন্তরকে অল্পসংখ্যক লোকের দ্বার! পরিচালিত 
শাসনব্যবস্থা বল! হইত। পুরাকালে শাসনকার্ষযে গণ বলিতে অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য 
বুঝাইত, যথা, অভিজাত বংশে জন্মলাভ, বিতুদম্পদ, সামরিক খ্যাতি প্রভৃতি । 
বর্তমান যুগে অভিজাত-তন্ত্র অচল হইলেও প্রত্যেক দেশের শাদন-ব্যবস্থায় দেখা 


যায় যে, দেশের প্রকৃত শামকগোষ্ঠী প্রায়ই উচ্চবংশজাত ও ধিক শ্রেণী হইতেই 
নির্বাচিত হন। 


গণতন্ত—Democracy 


গণতন্ত্র বলিতে এমন একটি শাসন-ব্যবস্থা বুঝায়, যেখানে শাসন-ক্ষমতার প্রধান 
উৎস হইল জনসাধারণ এবং জনশাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ শাধনকার্য 
পরিচালন! করেন। এ সম্পর্কে পরে বিশদ আলোচনা আছে। 


একনায়ক-তন্র—Dictatorship 
একনায়ক-তত্ত্র রাষ্্রের শাসনক্ষমত| একটি রাদ্রনৈতিক দল দ্বার! সমখিত এক- 


সরকার ১০৩ 


জন নেতার হস্তে কেলীভূত থাকে। দ্বিতীয়. মহাযুদ্ধের পূর্বে জার্মানীতে নাৎসীদল 
কর্তৃক সমধিত নেতা৷হিট্‌লারই ছিলেন জার্মানীর ভাগ্য-বিধাতা। একনারক-তত্ 
সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা পরে কর! হইবে । | 


আঁমলাতন্ত Bureaucracy 

যখন শাদনকার্য একদল স্থায়ী কর্মচারিবৃন্দের সাহায্যে পরিচালিত. হয়, তখন 
তাহাকে আমলাতাস্তরিক শাসন-ব্যবস্থা বল! হয়। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার 
দ্বার যোগ্যতা স্থির করিয়া এই কর্মচারিগণকে সরকারী কার্যে নিযুক্ত করা হয়। 
ইহার! অত্যধিক পরিমাণে ধরা-বাধ। নিয়মের দাস হইয়! পড়েন, সেজন্য সরকারী 
কার্যে বিলম্ব হয়। জনসাধারণের সহিত ইঁহাদের বিশেষ কোন সংযোগ থাকে না 
বলিয়া ইহারা জনদাধারণের স্বার্থ-সম্পর্কে উদাসীন থাকেন। আমলাতান্ত্রিক 
সরকার সাধারণতঃ সুদক্ষ হয়'। by 


গণতন্ত্র ও ইহার বিভিন্নন্নপ—Democracy and its different forms 


শাদন-ব্যবস্থাকে সাধারণতঃ গণতন্ত্র ও একনায়ক-তন্ত্র এই দুই ভাগে ভাগ 
করা হয়। গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা আবার নানাপ্রকারের হইতে পারে। নিয়ে 
গণতন্ত্রের বিভিন্ন র্লপের একটা তালিকা দেওয়া হইল । 


| 
তা যর 


| 


নিনতািক রাজতন্ত্র Sl 
BREE 5 SERN 
এককেন্দরীয় যুক্তরাষ্্রীয় apd In 


ন বাতুল ন কন : Ne I el 


মন্তিমণ্ডুল- রাষ্ট্রপতি- মন্িমণডল- রাষ্ট্রপতি- মক্নিযণ্ডল- রাষ্ট্রপতি- মন্তিমণ্ডল- রাষ্ট্রপতি- 
পরিচালিত পরিচালিত পরিচালিত পরিচালিত পরিচালিত পরিচালিত পরিচালিত পরিচালিত 


গণতন্ত Democracy 
গণতন্ত্র শব্দটি Dem৷০৪ ও 07৪০5 ৬ই দুইটি গ্রীক শব্দ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। 
Demos শব্দটির অর্থ হইল জনসাধারণ এবং 0৪6০৪ শব্দটির অর্থ হইল ক্ষমতা । 


LA 


উড বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


' সুতরাং গণতন্ত্র শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইল' গণশাসন অর্থাৎ যে শাসন-ব্যবস্থায় 


জনগণই হইল শাসন-ক্ষমতার প্রকৃত অধিকারী । এই শাসন-ব্যবস্ার স্বরূপ এত্রাহাম 
লিন্ধন্‌ অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, জনসাধারণকে লইয়া 
জনসাধারণের কল্যাণে জনসাধারণকর্তৃক যে শাসন-ব্যবস্থা পরিচালিত হয় 
( Government of the people, for the people and by the people. ) 
তাহাকেই গণতন্ত্র বলা হয়। জনসাধারণকে লইয়া ও জনসাধারণের কল্যাণে 
শাসম-ব্যবস্থা পরিচালিত হইতে পারে, কিন্তু জনসাধারণ দ্বার! শাসন-কার্য কিভাবে 
পরিচালিত হইতে পারে ইহা চিন্তার বিষয় । 

প্রাচীন গ্রীস ও রোষের রাষ্টগুলি ছিল ছোট ছোট নগর-রাষ্টর। ক্রীতদালশ্রেণীর 
লোকের শাসন-ক্ষমতায় কোন অধিকার ছিল ন!। যুষ্টিযের় লোক প্রত্যক্ষভাবে 
শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করিত এবং শাসনকার্যে যাহারা. অংশ গ্রহণ করিবার ক্ষয়তার 
অধিকারী ছিল, তাহাদিগকেই নাগরিক বল! হইত। বর্তমান যুগে দেশজোড়৷ 
বৃহৎ রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে এবং এই রাষ্ট্রের স্থায়ী অধিবাসীমাত্রই হইল রাষ্ট্রের 
নাগরিক । এইক্প বৃহৎ রাষ্ট্রের সমগ্র নাগরেকের পক্ষে শাসনকার্য পরিচালনা কর! 
সম্ভব নহে। তাই নাগরিকগণ নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে তাহাদের প্রতিনিধি 
নির্বাচন করে এবং শাসনকাৰ্য এই নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ কর্তৃক পরিচালিত হয়। 
এইজন্ত আধুনিক গণতন্ত্রকে পরোক্ষ গণতন্ত্র (Indirect or Representative 
Democracy ) বলা হয়। গণতন্ত্ৰ প্ৰত্যক্ষই হউক আর পরোক্ষই হউক, এই 
শাসম-ব্যবস্থ। জনগণের মত অনুযায়ী পরিচালিত হয় এবং রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতা 
জনসাধারণের হাতে থাকে। গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার মূল নীতি হইল স্বাধীনতা, 
সাম্য ও মৈত্রী ।- কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ‘জন প্রতি 
এক ভোট’ প্রবর্তন করিয়া গণতাপ্তরিক আদর্শকে সার্থক করা যায় ন|। সমাজ - 
জীবনের অন্তান্ত ক্ষেত্রেও এই আদর্শ কার্যকরী করিতে হইবে। সমাজ-ব্যবস্থায় ও 
অর্থনৈতিক জীবনে এই শ্বাধীনত৷ ও সাম্য একান্ত প্ৰয়োজন । সমাজ-ব্যবস্থায় 
যদি উচ্চ-নীচ ভেদ থাকে ও এই ভেদের জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধার অধিকারী 
কোন সম্প্রদায় থাকে, তাহা হইলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা বা সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইতে 
পারে না। অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে ধনী ও দরিদ্রের গুরুতর পার্থক্য থাকিলে গণতন্ত্র 
সফল হয় না। কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ও যাম্য প্রতিষ্ঠিত 
না করিতে পারিলে গণতাস্তিক আদর্শ পুর্ণ হয় ন1| ভারতে প্রকৃত গণতন্ প্রতিষ্ঠার 
উদ্দেশ্যে নূতন শাসনতন্ত্র অন্পৃগ্যতাকে অপরাধ বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। মন্দ্রি, 


সরকার. F | ১ot 


জলাশয়, হোটেল, বিদ্ধালয় প্রভৃতি সর্বসাধারণের জন্ত উনুক্ত করা- 'ছ্ইয়াছে। 
অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রেও জমিদারী-প্রধার' বিলোপসাধন, অনেক বৃহৎ শিল্পের 
জাতীয়করণ ও নানাবিধ শ্রমিক-কল্যাণকর আইন-প্রণয়ন দ্বারা প্রকৃত গণতন্ত্র 
স্থাপন করিবার পথের বাধা দূর করিবার ব্যবস্থা কর! হইয়াছে। স্থতরাং গণতন্ত্র 
বলিতে এমন একটি শাসন-ব্যবস্থা বুঝায়, যে-ব্যবস্থায় সামাজিক, অর্থ নৈতিক প্রভৃতি 
জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই সমান সুযোগ-সুবিধা! পাইয়া তাহার ব্যক্তিত্বের 
পুর্ণ বিকাশ করিতে পারে। 


শাণতল্ের গুণ—Merits of Democracy 


(ক) গণতন্ত্র সর্বোৎক্বষ্ট শাসন-ব্যবস্থ। বলিয়| পরিগণিত হয়। তাহার কারণ 
হইল যে, এই ব্যবস্থায় যাহারা শাসন করেন তাহার! জনসাধারণের নিকট দায়ী 
থাকেন। ইহাতে শাসকশ্রেণী যাহ! খুদী তাহা করিতে পারেন না। শাসকগণ 
জনগণদ্বার! নির্বাচিত ও জনগণের নিকট দায়ী বলিয়া সর্বদা! সতর্ক থাকেন ও জনমত 
অনুযায়ী শাসনকাৰ্য পরিচালনা করেন। | 

(খ) এই শাদন-্ব্যবস্থায় প্রত্যেক নাগরিকই তাহার দ্যায্য অধিকার রক্ষা 
করিবার সুযোগ পায়। অন্য কোন শাসন-ব্যবস্থায় জনস্বার্থ এরূপভাবে রক্ষা 
হয় না। f 

(গ) গণতন্তে প্রত্যেক ব্যক্তিই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে শাসনকার্যে অংশ- 
এহণ করিতে পারে। প্রত্যেক ব্যক্তিই শিখে যে, সে রাষ্ট্রের একটি অপরিহার্য 
অঙ্গ। এই মনোভাব ব্যক্তিকে স্বদেশপ্রেমিক করে ও তাহার রাজনৈতিক চেতনা 
জগরিত করিয়| তাহাকে স্র-নাগরিক করে। 

(ঘ) গণতাপ্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার প্রধান গৌরব হইল যে, মূঢ় ও মূৃক জনগণকে 
ভোটদান করিবার ক্ষমত! দিয়া ইহা তাহাদিগকে নিজ নিজ অধিকার ও কর্তব্য 
সম্পর্কে অবহিত করে। ইহাতে সাধারণ লোকের মনুষ্যত্ব বিকাশ লাভ করে। 

* (,) এই শাসন-ব্যবস্থায় সমষ্টিগত জীবনের সর্বাপেক্ষা অধিক কল্যাণ সাধিত 
হয় ; প্রত্যেক ব্যক্তি “সকলের তরে সকলে আমর, প্রত্যেকে আমর! পরের তরে”—_ 
এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া! নিজ শক্তি অনুযায়ী সমষ্টিগত কল্যাণদাধনে সহায়তা 
করে। ফলে ব্যক্তি ও সমষ্টির মঙ্গল হয়। 

(চ) গণতন্ত্র মাহ্নষে মাহুযে পার্থক্য দূর করিয়! স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীভাব 
প্রতি্িত করিতে সাহায্য করে। 


S১৮" বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 
গণতন্তের দোষ- Defects of Democracy" 


গণতন্ত্র সবচেয়ে উৎক্ব্ট শাসন-ব্যবস্থা হইলেও ইহার যে একেবারেই কোন ক্রটি 
“নাই, একথা বলা চলে না। গণতাস্িক শাসন-ব্যবস্থায় নিয়লিখিত ক্রুটিগুলি 
সচরাচর দেখা যায় । 


(ক) গণতান্ত্রিক শাসনের অর্থ হইল, যাহার! সংখ্যায় বেশী তাহাদের শাসন 
সতরাং গণতন্ত্রে গুণ ও যোগ্যতা অপেক্ষ। সংখ্যার উপর বেশী জোর দেওয়া হয়। 
সংখ্যাধিক্যের উপর জোর দেওয়ার ফলে গণতন্ত্র অনেক ক্ষেত্রে অক্ষম ও বিকৃত 
গণতন্ত্র অর্থাৎ অযোগ্য লোকের দ্বারা পরিচালিত কু-শাসনে পরিণত হয়। 


(খ) গণতন্ত্রের আদর্শ অহ্যায়ী মাহুযে যাহ্ুযে কোন পার্থক্য করা হয় না। 
কিন্ত কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে, গণতন্ত্রের কাজ অম্রগংখ্যক চতুর ও বিবেকব্জিত 
লোক দ্বার! পরিচালিত হয়। ইহার! ছলে-বলে-কৌশলে অজ্ঞ জনদাধারণের ভোট 
সংগ্রহ করিয়া নিজেদের স্বার্থে শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা করে। k 

গে) গণতাস্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় যে আইন তৈয়ারী হয়, তাহাও যে দলের 


হাতে ক্ষযতা থাকে সেই দলের স্বার্থের জন্ুই রচিত হয়। ইহাতে অন্তান্ত দলের 
স্বার্থ অধিকাংশ ক্ষেত্রে নষ্ট হয়। 


(ঘ) গণতন্ত্র অঙ্ঞলোকের দ্বারা পরিচালিত সংখ্যাধিক্যের, শাসন-ব্যবস্থা। 
স্তরাং এই শাসন-ব্যবস্থায় গুণ ও যোগ্যতার সমাদর হয় না। ফলে যমাহিত্য, 
কলা, বিজ্ঞান যেগুলির চর্চা মামুষের অধ্যাত্ম জীবনংগঠনের সহায়ক, সেগুলি 
উপযুক্তভাবে সমাদর পায় ন!। 

(ঙ) এই শাসন-্ৰ্যবস্থার প্রধান দোষ হইল যে, ইহ! স্থায়ী হইতে পারে না। 
নির্বাচকমণ্ডল্রীর ইচ্ছার উপর ইহার স্থায়িত্ব নির্ভর করে এবং নির্বাচকমণ্ডলী 
খুসী়ত ইহার পরিবর্তন করিতে পারে। স্থায়ী নয় বলিয়! এই শাসন-ব্যবস্থায় 
কোন দীর্ঘমেয়াদী জনহিতকর নীতি ব! গঠনমূলক কাৰ্য সম্ভব নহে। f 


গণতন্ত্রের সাফল্যের উপাদান_Essential conditions for the 
Success of Democracy 


রাজতয্তরে, অভিজাত-তম্ত্রে বা একনায়ক-ত্ত্র এক ব্যক্তি বা অল্পপংখ্যক ব্যক্তির 
হাতে ক্ষমতা থাকে, কিন্ত গণতন্ত্রে জনযাধারণ দ্বার! শাসনকাৰ্য পরিচালিত 


সরকার ' 3 ১০৭ 
হয়। সুতরাং গণতন্ত্রের সাফল্য যে জনসাধারণের বিচারবুদ্ধি, দায়িত্ববোধ ও 
কর্মক্ষমতার' উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করে, তাহা সহজেই অহমান করা যায়।, 
ইংরাজ দার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিলের মতে গণতন্ত্রের সাফল্য প্রধানতঃ তিনটি 
বিষয়ের উপর নির্ভর করে। প্রথমতঃ, দেশের লোকের শাদনকার্যে অংশ গ্রহণ 
করিবার ইচ্ছ| ও ক্ষমত| থাক! চাই। দ্বিতীয়তঃ, জনসাধারণকে . তাহাদের 
অধিকার রক্ষা করিবার জন্য সর্বদ! সঙ্জগাগ থাকিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, জন- 
সাধারণকে তাহাদের কর্তব্যপালনের জন্য সর্ব! প্রস্তুত থাকিতে হইবে। সুতরাং 
গণতন্ত্রের সাফল্য অনেক পরিমাণে নাগরিকগণের অধিকার রক্ষা করিবার ঢৃঢ়সঙ্ধল্প 
ও কর্তব্যপালনে তৃৎপরত|-_এই দুইটি গুণের উপর নির্ভর করে। এজন্য চাই 
বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষিত নাগরিক । . সু-শিক্ষার বিস্তার ব্যতীত সু-নাগরিক স্থষ্টি 
হইতে পারে না। স্বতরাং গণতন্ত্র শফফল করিতে হইলে দেশের জনসাধারণের 
মধ্যে প্র্ত শিক্ষার বিস্তার করিয়া তাহাদের মধ্যে বিচারবুদ্ধি ও কর্তব্যবোধ 
সঞ্চারিত করিতে হইবে । জনমতই হইল গণতন্ত্রের প্রকৃত ভিত্তি। সুতরাং প্রকৃত 
শিক্ষাদ্বারা জনমতকে সুশিক্ষিত ও সুসংবদ্ধ করিতে পারিলে গণতন্ত্রের সাফল্য 
নিশ্চিত । 
অনেক দেশে গণতাস্তরিক শাসন-ব্যবস্থার ক্রুটির জন্য একনায়ক-তন্তের আবির্ভাব 
হইয়াছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে লোকের মনে ধারণা জন্মিয়াছিল যে, গণতান্ত্রিক 
শাসম-ব্যবস্থ| সম্পূর্ণক্পে বিফল প্রযাণিত হইয়াছে। ইহা সত্য যে, গণতন্ত্র সবসময়ে 
মাহুযের স্বাধীনতা ও সাম্য আনিতে পারে না। কিন্তু তাই বলিয়া গণতান্ত্রিক 
শাসন-ব্যবস্থা 'পরিত্যাগ করিয়া অভিজাত-তপ্ত্র বা একনায়ক-তগ্ত্র প্রতিষ্ঠা করা 
যুক্তিযুক্ত নহে। মোটর-যান মধ্যে মধ্যে অচল হয় বলিয়! গো-যান প্রবর্তন করা 
যেরূপ নির্বোধের কার্য, গণতন্ত্রের দোষয-ক্রটির জন্য গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা পরিহার 
করিয়া একনায়ক-তপ্ত্ব বা অভিজ্ঞাত-তন্ত্র গহণ করাও সেইরূপ নিবুদ্ধিতার 
পরিচায়ক । আসল কথা! হইল গণতন্ত্রের দোষ-ক্রটি দূর করিয়| ইহার প্রকৃত 
সার্বজনীন রূপ দিতে হইবে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যেঃ নাগরিকগণের কর্মক্ষমত! 
ও দায়িত্ববোধের উপর গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে। নাগরিকগণ যদি তাহাদের 
অধিকার-রক্ষায় ও কর্তব্যপালনে তৎপর হন, তাহা হইলে গণতান্ত্রিক শামন- 
ব্যবস্থার সাফল্য অবধারিত। এন্ত মামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজ- 
নৈতিক ব্যাপারে সকলে যাহাতে সমান অধিকার পায় তাহার ব্যবস্থা করা! 


প্রয়োজন । 


১০৮ "বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


পরোক্ষ গণতন্তরে প্রত্যক্ষ গণতাল্রিক পদ্ধতি প্রয়োগ—Methods of 
Direct Democracy a8 applied to Indirect Democracy * 


বর্তমান যুগে রাষ্টরগুলির দেশজোড়া আয়তন ও বহু জনসমষ্টি লইয়! গঠিত বলিয়া 
জনযাধারণের পক্ষে আর প্রত্যক্ষভাবে শাঁসনকার্য পরিচালন! কর! সমব নয়। 
তাই তাহার! প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া এই প্রতিনিধিদের হস্তে শাসনভার ন্তস্ত 
করে। প্রতিনিধিদের হস্তে শাসনভার ছাড়িয়া দিলেও অনেক সময়ে ভোটদাতাগণ 
আইন-প্রণয়নে সরাসরিভাবে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। সুইজারল্যাণ্ডের শাসন- 
ব্যবস্থায় এইরূপ প্রত্যক্ষ গণতাপ্রিক পদ্ধতির প্রয়োগ দেখা যায়। গণতান্ত্রিক 
পদ্ধতিগুলি হইল চারি প্রকার । 


১। গণনিৰ্দেশাধিকার_—Referendum 


এই ব্যবস্থায় আইনসভা যে আইনের প্রস্তাব করে, সেই প্রস্তাব জনসাধারণের 
বিবেচনার জন্য পাঠান হয়। যদি ভোটদাতাগণ অধিক সংখ্যার ভোটে প্রস্তাবটি 
সমর্থন করে, তাহা হইলে প্রস্তাবটি আইনে পরিণত হয় আইনসভার আর পৃথক 
অদমোদনের প্রয়োজন হয় না। 


২। গাণ-প্রস্তাব অধিকার—Initiative 


ভোটদাতাগণ যদি মনে করেন যে, কোন বিষয়ে আইন তৈেয়ারী কর! প্রয়োজন, 
তাহা হইলে নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোটদাত| সেই আইনের একটা প্রস্তাব আইনশভার 
নিকট পাঠাইতে পারে। আইনসভা সেই আইনের প্রস্তাবটিকে ভোটদাতাগণের 
সম্মতির জন্য পুনরায় পাঠাইতে পারে। যদি ভোটদাতাগণ সংখ্যাধিক্যে প্রস্তাবটি 
পাম করে, তাহা হইলে তাহা আইনে পরিণত হয়। 

সুতরাং দেখা যায় যে, প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাহায্যে ভোটদাতাগণ 
প্রতিনিধি নির্বাচন করিলেও শাসন-ব্যাপারে একেবারে উদ্নাসীন থাকিতে পারে 
না। প্রতিনিধিগণও খুসীমত কাজ করিতে পারে না। 


৩। গণভোট —Plebiscite 


গণভোট অনেকটা! গণনির্দেশাধিকারের অহুরূপ। গণভোট সাহায্যে শাসন- 


কর্তৃপক্ষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নীতি স্থির করিবার জন্ত জনমত গহণ করেন। ১৯৪৭ 
সালে ভারত-বিভাগের সময় আসাম রাজ্যের হট ছেলা ভারতের অস্তভু্ত 


সরকার ১০৯ 


হইবে, ন|পাকিস্তানের অন্তু ক্র হইবে, ইহা নির্ণর করিবার জগ্ু গণভোট গ্রহণ 
কর! হুইয়াছিল। * 


৪। প্রত্যাবর্তনের আদেশ-_Re০॥!] 


নির্বাচিত প্রতিনিধির কার্যে যদি ভোটদাতাগণ অন্তঃ হন, তাহ! হইলে এই 
ব্যবস্থার দ্বার৷ তাহার পরিবর্তে অন্ত প্রতিনিধি নির্বাচন কর! হয়। কিছুসংখ্যক 
ভোটদাত নিৰ্বাচিত প্রতিনিধির নির্বাচন বাতিল করিয়! নূতন নির্বাচনের দাবী 
করিতে পারেন। যদি দ্বিতীয়বারের নির্বাচনে পূর্বনির্বাচিত প্রতিনিধি নির্বাচিত 
ন! হন, তাহা হইলে তাহাকে নির্ধারিত সময়ের পূর্বে পদত্যাগ করিতে হয়। 

উপরি-উক্ত ব্যবস্থাগ্ুডলির দ্বারা একদিকে যের্কসপ জনসাধারণকে শাসনকার্যে 
সক্রিয় ও উৎদাহী কর! যায়, অপরদিকে সেইরূপ শাসকশ্রেণীর দারিত্ববোধ বৃদ্ধি 
হয়। জনসাধারণ যদি তাহাদের অধিকার সম্বন্ধে সজাগ থাকে, তাহা হইলে 
আইনদভা! বা শাসন-কর্তৃপক্ষ তাহাদের অধিকারে, হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী - 
হয় না। j : 

কিন্তু এই ব্যবস্থাগ্ডলির দোষ হইল যে, ইহাতে প্রতিনিধিগণের দায়িত্ববোধ 
কমিয়া যায়, কারণ তাঁহার! জানেন যে, ভোটদাতাগণ হচ্ছ করিলেই তাহাদের 
পিদ্ধান্ত বাতিল করিতে পারেন। বহু জনসমষ্টি লইয়! গঠিত রাষ্ট্রও সচরাচর এই 
পদ্ধতিগুলি প্রয়োগ করা! সম্ভব হয় না। ইহ! ছাড়া, জনসাধারণের উপর আইন- 
তৈয়ারীর ও শাসননীতি নির্ধারণের ভার ন্তস্ত কর! যুক্তিযুক্ত নয়।, 


একনায়ক-তন্তর Dictatorship 


প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী কালে আধুনিক একনায়ক-তন্ত্রের জন্ম হয়। যুদ্ধের 
পরে রাশিয়া; ইতালি, জার্মানী, পোলাণগ্ড প্রভৃতি ইউরোপের কয়েকটি দেশে 
নানাবিধ সমস্ত দেখা দেয়। ধ্বংসপ্রাপ্ত দেশের পুনর্গ ঠন সমন্ত। ও বেকার সমস্তাই 
ছিল প্রধান সমস্ত । এ সমস্তাণ্ডলির সমাধান করিতে সেই সময়কার সরকার 
সম্পূর্ণ অকৃতকার্য হয়। ফলে, দেশের গণতাপ্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার উপর জন- 
সাধারণের আস্থা কমিয়! যায়। এই সুযোগে একনায়কশ্তস্ত্রের আবির্ভাব হয়। 
রুশ দেশে এই সময়ে যে বিপ্লব ঘটে তাহার ফলে সেই দেশে মাম্যবাদী দল শাসন-= 
ক্ষমতা হস্তগত করিয়া দলীয় একনায়ক-তন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। রুশ দেশের আদর্শে 
অহৃপ্রাণিত হইয়! অন্তান্ত অনেক দেশেই এই একনায়ক-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্ত 


১১০ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধননবিজ্ঞান 


ইতালি ও জার্মানদেশে একনায়ক-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলেও ইতালির ফাসিন্ট-নেতা 
যুসোলিনি ও জার্মানীর নাৎশী-নায়ক হিটলার রুীয় সাম্যবাদ গ্রহণ করেন নাই । 

দি+ একনায়ক-তয্ের যুল্পনীতি হইল, এক জাতি, এক রা! ও, এক. নায়ক। 
একনায়ক-তত্তরে রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমত! দলের নেতার উপর ঘ্তস্ত হয় ও রাষ্ট্রের সকল 
কার্যকলাপই দলের নায়কের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। একনায়ক-তপ্ের প্রধান 

বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহার অধীনে একটি মাত্র দল থাকে ও নেতা হইলেন দলের 
সর্বময় কর্তা। দেশে অন্য কোন রাজনৈতিক দল থাকিতে দেওয়| হয় না। ' বল- 
প্রয়োগ করিয়া! অন্ত দলগুলিকে বিনষ্ট করা হয়। অবাধ দলীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য 
দলের নেতা ব্যক্তির সামাজিক জীবনের প্রত্যেকটি কার্য নিয়ন্ত্রণ করে। এই উদ্দেশ্যে 
জাতীয় শিক্ষা, সাহিত্য, সংবাদপত্র, চলচ্চিত্র, বেতার প্রভৃতি সব কিছুই রাষ্ট্র কর্তৃক 
পরিচালিত হয়। একনায়ক-তন্ত্ অহুদারে রাষ্ুই হুইল সর্বশক্তিমান এবং এই 
সর্বশক্তিমান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ব্যক্তির কোনও অভিযোগ দুরের কথা, কোন অধিকারও 
থাকিতে পারে না। শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্র ও দলীয় নেতৃত্ব অভিন্ন হইয়া রাষ্ট্রের ইচ্ছ| 
নেতার ইচ্ছায় পরিণত হয়। 


শাণতন্তু ও একনায়ক-তন্ত—Democracy and Dictatorship 


গণতগ্ের ভিত্তি হইল স্বাধীনত| ও সাম্য। কিন্ত একনায়ক-তন্তে ইহাদের কোন 
স্থান নাই। গণতন্ত্র ব্যক্তি-শ্বাধীনতা স্বীকার করে এবং রক্ষ। করে, একনায়ক-তন্ত্র 
ব্যক্তি-স্বাধীনতা! শ্বীকৃত হয় ন1। গণতঙ্ত্রে বিভিন্ন মতাবলম্বী রাজনৈতিক দল 
থাকিতে পারে, কিন্তু একনায়ক-তথ্তর একটি মাত্র দল থাকে। অন্ত দলগুলির 
অস্তিত্ব বরদাস্ত কর! হয় ন! |. গণতন্ত্র পারস্পরিক সম্মতি, সুবিধা ও সহযোগিতার 
উপর প্রতিষ্ঠি, আর একনায়ক-তথ্ত্ব হইল দলীয় স্বার্থের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেইজন্ত 
একনায়ক-তপ্তে দলীয় দৃষ্টিভঙ্গী, জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী ও দলীয় স্বার্থ জাতীয় স্বার্থ বলিয়া 
গণ্য করা হয়। গণতয্রে শাসকশ্রেণী শাসিতের নিকট তাহাদের কাজের জন্ত 
দায়ী থাকে। একনায়ক-তথ্ত্রে শাসকের আদৌ কোন দায়িত্ব নাই। সুতরাং 
গণতন্ত্র ও একনায়ক-তন্ত্র দুইটি পরম্পর-বিরোধী আদর্শ । 


একনায়ক-তন্ত্রের গুণ—Merits of Dictatorship 


বললাম তত্র য়ে কোন ওর হি কস বা শাযন- 
ব্যবস্থায় জাতীয় এক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। একনায়ক-তন্ত্র জটিল সমস্যাসমূহের দ্রুত 


সৱকার b ১১১ 


সমাধান করিতে পারে। একটি মাত্র দলের উপর ক্ষমত! স্বস্ত থাকে বলিয়া 
একনায়ক-তন্ত্ যুদ্ধ প্রভৃতি জরুরী অবস্থায় জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করিতে অধিকতর 
সাহায্য করে। স্ু-নাগরিক সুষ্টি করিতেও একনায়ক-তঞ্রের কার্যকারিতা! কম" 
নহে। রুশ দেশে একনায়ক-তন্ত্র জনগণকে অনেক ক্ষেত্রে স্বদেশপ্রেমিক করিয়া 
তাহাদের আত্মত্যাগ দ্বারা জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি করিবার শিক্ষা দিয়াছে। একনায়ক- 
তত্ত্রে যে স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী ভাৰ একেবারে বিনষ্ট হয়, ‘তাহা বলা আদৌ 
যুক্তিযুক্ত নহে। ক্ব্ষি, শিল্প, বিজ্ঞান ও সার্বঙ্গনীন শিক্ষাবিস্তারে জার্মানী, ইতালি 
ও বিশেষ করিয়! রুশ দেশ একনায়ক-তথ্ত্রের অধীনে অতি শ্ব্কালের মধ্যে যে 
অভাবনীয় উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহা গণতন্ত্রে কোথাও সম্ভব হয় নাই । 


দোষ—Defects ( 


একনায়ক-ত্তের যতই গুণ থাকুক না কেন তাহ! শত্বেও বলিতে হইবে যে, এই 
শাসন-ব্যবস্থ আদেঁ কাম্য নহে। রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেগ্ধ হইল প্রত্যেক 
ব্যক্তিকে সমান সুযোগ দিয়! তাহার ব্যক্তিত্ব বিকাশে সাহায্য কর!। একনায়ক- 
ততে ব্যক্তির এই ব্যক্তিত্ব বিকাশ সম্ভব নহে, কারণ একনায়ক-তন্ত্র হইল ব্যক্তি- 
বিশেষের শাসন এবং এই শাসন: শেষ পর্যন্ত শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। মাহুব 
আইনের শাসন মানিতে চায়, কিন্তু কোন ব্যক্তিবিশেষের শাসনের প্রতি স্বাধীন. 
চিন্তাশীল মাঙ্নষের শ্রদ্ধা থাকিতে পারে ন|। সুতরাং জনকল্যাণকর হইলেও এই 
শাসন-ব্যবস্থা কেহই পছন্দ করে ন!। অনগ্রসর ও অপরাধপ্রবণ জনগণকে শাসন 
করিবার জন্ত একনায়ক-তপ্ত্রের উপযোগিতা থাকিতেও পারে, কিন্তু জ্ঞানী, গুণী ও 
রাজনৈতিক চেতনা-সম্পন্ন জনগণের ক্ষেত্রে একনায়ক-তন্ত্র ব্যক্তিত্ব-বিকাশের একটা 
প্রধান অন্তরায় বলিয়! বিবেচিত হয়। একনায়ক-তথ্ত্র অনেক সময় উত্র জাতীয়তা- 
বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়| ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগুলির উপর আধিপত্য স্থাপন করিবার 
চেষ্ট। করে। ইহার ফলে যুদ্ধ অনিবার্য হয় ও জগতের শাস্তি নষ্ট হয়। জার্মানী 
ও ইতালির একনায়ক-তন্ত্রের ইহাই ছিল প্রধান দোষ এইজন্তই তাহাদের পতন 
খটিয়াছিল। 


প্রজাত্ন্র বা সাধারণতন্ত—Republic 
যখন বংশাহুক্রমিক রাজার পরিবর্তে একজন নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের প্রধান 

শাসনকর্তৃ হইয়া থাকেন, তখন তাহাকে প্রজাতন্ত্র বলা হয় । এই শানন-্ব্যরস্থায় . 
*/জনসাধারণের ইচ্ছ/ পরোক্ষভাবে কার্যকরী হয়। ভারত একটি প্র্নাতাস্ত্রিক রাষ্ট্র। 


১১২ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 
এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থ Unitary Government 


এককেন্ত্রীয় শাসন-ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, সমগ্র দেশের জন্য একটি 
শাসন-ব্যবস্থা চালু থাকে এবং একটিমাত্র সরকারের হাতে সমস্ত শাসনক্ষমতা! 
কেন্দ্রীভূত হয়। দেশে বিভিন্ন ধরণের স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থা থাকিতে পারে, যেমন, 
[প্রাদেশিক শাসন, জেল! ও যহকুষ| শাসন ইত্যাদি । কিন্ত এককেন্দ্রীয় শাসন- 
ব্যুবস্থায় একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারই হইল সকল ক্ষমতার অধিকারী । প্রদেশিক বা 
জেলার সরকারগুলি সর্ববিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের আজ্ঞাধীন। এই স্থানীয় 
সরকারের নিজস্ব কোন ক্ষমত| থাকে ন!। তাহার! কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ মত 
কাজ করে মাত্র । সুতরাং এর্ককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় ক্ষমতার কোন ভাগ হয় না। 
একটিমাত্র সরকার অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারই হইল সবিষয়ে চুড়ান্ত ক্ষমতার, 
অধিকারী। ইংলণ্ড, ফরাদী প্রভৃতি দেশে এই ধরণের শামনব্যবস্থ। দেখ! যায়। 


যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থ/ Federal Government 


 যুক্তরাষ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় একটি কেন্দ্রীয় সরকার ও কতকণ্ডলি স্থানীয় সরকার 
পাশাপাশি থাকে। সরকারের সমুদয় ক্ষমত!' শাসনতন্ত্র দ্বার! দুই ভাগে ভাগ 
“করিয়া! একভাগ কেন্দ্রীয় সরকারের ছাতে দেওয়া হয়, অপর ভাগ স্থানীয় সরকার- 
গুলির (রাজ্য বা প্রাদেশিক ) হাতে দেওয়া হয়। এইরূপে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন- 
ব্যবস্থায় দুইটি সরকার পাশাপাশি শাসনকার্য পরিচালনা করে এবং এই উভয় 
সরকারের শাসন ক্ষমতার সীম একটি লিখিত শামনতন্র দ্বার! নির্ধারিত হয়। 
সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকার ও স্থানীয় শরকারগুলি নিজ নিজ নীমার মধ্যে স্বাধীনভাবে 
তাহাদের কর্তব্য সম্পাদন করে। একে অপরের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে পারে 
ন!। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় স্থানীয় সরকারগুলির স্থানীয় শাসন- 
ব্যাপারে স্বাধীন থাকে। মার্কিন যুক্তরা্ু, বর্তমান ভারত প্রভৃতি হইল যুক্তরাষ্্রীয় 
শাসন-ব্যবস্থার উদাহরণ । 
যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্টয_Features or Characteristics of a Federal 
Government | 


যুক্তরাষ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় নিয়লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায়ঃ 


১। একপদঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকারগুলির সহ-অসত্তিত্ব। যেমন, 
ভারতে দেশের সর্বত্র সমানভাবে প্রযোজ্য বিষয়গুলির শাসনকার্য পরিচালন! 


সরকার য ১১৩ 
' করিবার জন্য দিল্লীতে একটি কেন্দ্রীয় সরকার আছে ও স্থানীয় স্বার্থ-সংক্রাস্ত বিষয়- 
গুলির পরিচালনার জন্য পশ্চিমবাংলা, বিহার, আলাম প্রভৃতি ১৬টি রাজ্যে স্থানীয় 
সরকার আছে। yg 
২। সরকারের ক্ষমতাসমূহের বিভাগ ও বণ্টন ঃ 
যুক্তরাষ্্রীয় শামন-ব্যবস্থায় সরকারের সমুদয় ক্ষমতা ভাগ করিয়| একটা নির্দিষ্ট 
নীতি অঙুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে বণ্টন করা হয়। . 
৩। লিখিত ও অনমনীয় শাসনতস্তরের প্রাধান্ত : 
যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় ক্ষমতার এই বিভাগ শাসনতন্ত্র দ্বার! সম্পাদিত হয়। 
সুতরাং উভয় সরকারের ক্ষমতার উৎস বলিয়! শাসনতন্তরের,প্রাধান্ত স্বীকৃত হয়। 
৪ | নিরপেক্ষ ও স্বাধীন উচ্চ বিচারালয়ের অবস্থিতি £ > 
শাসনতন্ত্রের প্রাধান্ত হইল যুক্তরাষ্ট্রের একট! বিশেষত্ব । শাদনতয্ত্রের :এই 
প্রাধান্ত রক্ষা করিবার জগ্য সকল যুক্তরাষ্ট্রেই একটি উচ্চ বিচারালয় থাকে।' ভারতে 
এই উদ্দেশ্যে একটি সুপ্রিম কোর্ট স্থষ্টি হইয়াছে। J 
৫। রাদ্রশ্বের বণ্টন-ব্যবস্থ! £ { 
যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমত| ভাগ করিয়া os: 
দেওয়! হয়। ক্ষমতা! বণ্টনের সঙ্গে রাজম্বও ভাগ করিয়! দেওয়া হয়। রাহা 
সরকারগুলি নির্ধারিত রাজশ্ব দ্বার! তাহাদের নিজেদের পাগনকা্ধের “ৰু 
নির্বাহ করে। . 


এককেন্দ্রীয় ও যুক্তরাষ্ট্রায় শাসন-ব্যবন্থার পার্থক্য—Distinction 
between Unitary and Federal Governments ; 


১। একবেন্ত্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় একটি মাত্র শাসনব্ব্যবস্থা থাকে এবং এই 
শাসন-ব্যবস্থা হইল কেন্দ্রীয় সরকার । যুক্তরাষ্ট্রে দুই জাতীয় সরকার--কেন্দ্রীয় 
ও স্থানীয়_পাশাপাশি থাকে। k 

২। এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় ক্ষমতার কোন ভাগ হয় না--সমুদ্য় শাসন- 
ক্ষমতাই কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকে, যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকার ও স্থানীয় 
সরকারের মধ্যে ক্ষমতা! ভাগ হয় । ডা ce 

৩। এককেন্ত্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারই হইল সমস্ত ক্ষমতার উৎস of 


৮ 
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১১৪ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


স্থানীয় সরকারগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে ক্ষমতা পায়। আর 
যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতার উৎস হইল শাসনতন্ত্র । কেন্দ্রীয় সরকার ও স্থানীয় সরকারগুলি 
উভয়েই শাসনতন্ত্র হইতে ক্ষমতা পায়, সুতরাং একবেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় 
সরকারের প্রাধান্য, আর যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য দেখা যায়। 

৪। যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র সাধারণতঃ লিখিত ও অনমনীয় হয়। ইহার কারণ 
হইল যে, যুক্তরাষ্ট্রে দুইটি প্রায় সমান ক্ষমতার অধিকারী সরকারের মধ্যে ক্ষমতা! 
ভাগ হয় বলিয়! ভবিষ্যতে এই ক্ষমতা-ভাগ সম্পর্কে উভয় সরকারের মধ্যে যাহাতে 
কোন বিরোধ না হয়, সেজন্য এই ক্ষমত| ভাগের বিষয় একট! দলিলে লেখা থাকে। 
কেন্দ্রীয় সরকার ব! স্থানীয় সরকার কেহই যাহাতে অন্যের বিনা সম্মতিতে এই 
দলিলে লিখিত ক্ষমতা-ভাগের পরিবর্তন করিতে ন! পারে, সেজগ্য এই দলিল অর্থাৎ 
শাসনতন্ত্র অনমনীয় অর্থাৎ সহজে পরিবর্তন করা যায় ন!। কিন্ত এককেন্দ্রীয় 
শাসনব-ব্যবস্থায় ক্ষমতার কোন ভাগ হয় ন! বলিয়া শামনতন্ত্র লিখিত বা অনমনীয় 
হওয়ার প্রয়োজন নাও হইতে পারে। 

€| ভবিষ্যতে কেন্দ্রীয় সরকার ও স্থানীয় সরকারগুলির মধ্যে বিরোধ ঘটিলে 
যাহাতে সেই বিরোধের নিষ্পত্তি হয়, সেইজন্ত যুক্তরাষ্ট্রে একট! সুপ্রিয় কোর্ট 


থাকে। কিন্তু এককেন্দ্রীয় শাসম-ব্যবস্থায় এই জাতীয় আদালতের কোন প্রয়োজন 
হয় না। 


যুক্তরাষ্ট্রের গঠন-পদ্ধতি Process 0f Formation of a Federal 
Government 


যুক্তরা্ সাধারণতঃ দুইভাবে গঠিত হইতে পারে। প্রথমতঃ, কতকগুলি 
শ্বাধীন রা একত্রিত হইয়া একটি মাত্র সার্বভৌম ক্ষমতাবিশিষ্ট রাষ্ট্রে পরিণত 
হইতে পারে। এই ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমত! সাধারণতঃ নির্দিষ্ট করিয়1 
দেওয়| হয় ও পূর্ব-অবস্থিত স্বাধীন রাষ্ট্রগুলি স্থানীয় সরকারে পরিণত হয় এবং 
তাহারা! কেন্দ্রীয় সরকারের উপর অপিত ক্ষমতাগুলি ব্যতীত অবশিষ্ট ক্ষমতাণুলির 
অধিকারী হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই পদ্ধতিতে গঠিত হয়। 


আবার, একটি বড়দেশের এককেন্ত্রীয় শাসন-ব্যবস্থাকে কতকগুলি স্থানীয় 
সরকারে ভাগ করিয়া নবগঠিত স্থানীয় সরকারগুলির হাতে নির্দিষ্ট ক্ষমতা দেওয়া 
হয়। অবশিষ্ট ক্ষমতাগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকে। ব্যানাডায় এই 
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পদ্ধতিতে যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়। ভারতে এই উভয় পদ্ধতির সহযোগে যুক্তরাষ্টর 
গঠিত হইয়াছে। 


যুক্তরাষ্ট্র ক্ষমতার বিভাগ—Distribution of powers in a Federal 
Government 


একটি নির্ধারিত নীতি অহযায়ী যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতার ভাগ করা হয়। যে বিষয়- 
গুলি সমগ্র জাতীয় স্বার্থের সহায়ক বলিয়া সমগ্র দেশে একই ধরণের শাধন- 
ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন বলিয়! মনে হয়, সেই সমস্ত বিষয় লাধারণতঃ কেন্দ্রীয় 
সরকারের শাসনক্ষমতা-ভুক্ত কর! হয়। আর যে যে বিষয়গুলি শুধু স্থানীয়, 
স্বার্থ-ম্পর্িত বলিয়া বিভিন্ন স্থানে ৰিভিন্ন ধরণের শাসনব্যবস্থা প্রয়োজন, মেই 
সেই বিষয়গুলিকে স্থানীয় সরকারের শাসনক্ষমতা ভুক্ত করা হয়। এই নীতি 
অনুযায়ী দেখা যায় যে, দেশরক্ষা, রেল, গোষ্ট ও টেলিগ্রাফ বিভাগ, পররাষ্টরসম্পর্ক, 
টাকা-পয়সা-সংক্রাস্ত ৰ্যাপারগুলি কেন্ত্রীয় সরকারের অধীন থাকে, আর কৃষি, 
জলসেচ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ঢিকিৎশ! প্রভৃতি বিষয়গুলির উপর কর্তৃত্ব স্থানীয় বা 
প্রাদেশিক সরকারের হাতে ছাড়িয়া দেওয়! হয়। আবার কোন কোন যুক্তরাষ্ট্র 
শাসনক্ষমতাসমূহকে দুই ভাগের পরিবর্তে তিন ভাগে ভাগ কর! হয়, যথা, 
যুক্তরাষ্ট্ীয়, স্থানীয় ও যুগ্ম (c০n০ur৮০n6 ) ক্ষমত|। যুগ্থ ক্ষমতার অর্থ হইল যে, 
কতকণ্ডলি নির্দিষ্ট বিবয়-দম্পর্কে কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকার উভয়েই আইন প্রণয়ন 
করিতে পারে। কিন্তু যে যুক্তরাষ্ট্রে এই ব্যবস্থা থাকে সেখানে নিয়ম থাকে যে, 
একই বিষয়ে উভয় সরকার কর্তৃক তেয়ারী আইনের মধ্যে যদি বিরোধ হয়, তাহা 
হইলে কেন্দ্রীয় সরকারের তৈয়ারী আইনই বলবৎ হইবে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে এই 
ব্যবস্থা চালু আছে। 


যুক্তরাষ্ট্র গঠনের ও সাফল্যের উপাদান—Conditions essential to the 
formation and success of a Federation 


যুক্তরা সব দেশে গঠন কর! সম্ভব নয় এবং গঠন করিলেও যে সাফল্যের 
সহিত কাজ করিবে ইহারও কোন নিশ্চয়তা নাই। যুক্তরাষ্্রীয় শাসমন-ব্যবস্থা 
যাহাতে ভালভাবে কাজ করিতে পারে, সেজন্য যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলণ্ডলির 
পরস্পরের সংলগ্ন (Geographical Contiguity ) হওয়া নিতান্ত আবশ্যক । 
বিভিন্ন অঞ্চলগুলি পর*্পর হইতে ৰিচ্ছিন্ন হইলে তাহাদের মধ্যে একতা জন্মিতে পারে 


১১৬ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


না। একতার অভাবে তাহার! সংজ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করিয়! এক জাতীয় ভাবে 
অমৃপ্রাণিত হইতে পারে ন{। পাকিস্তানের পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চল পরস্পরের 
নিকট হইতে বহুদুরে অবস্থিত বলিয়| উভয় প্রদেশের লোকের মধ্যে মেলামেশ! 
সম্ভব নহে। এইজন্য উভয় এলাকার মধ্যে সহযোগিতার অভাব দেখা! যায়। 
ফলে জাতীয়তাবোধ বৃদ্ধি পাইতে বিলম্ব ঘটিতেছে। ইহ! ছাড়াও, যুক্তরাষ্ট্রের 
প্রত্যেকটি অঞ্চলের মধ্যে রাজনৈতিক দিক দিয়| সমত! (iy ) থাকাও 
একান্ত আবশ্যক । নতুবা কোন যুক্তরাষ্টরই সাফল্যের সহিত কাজ করিতে পারে 
না। যদি কয়েকটি প্রদেশ ভোটের জোরে অধিক ক্ষমতাশালী হয়, তাহা হইলে 
এই বড় প্রদেশগুলি দলবদ্ধভাবে ছোট ছোট প্রদেশগুলির উপর আধিপত্য করিতে 
পারে। ভারতের" পার্লামেণ্ট সভায় উত্তরপ্রদেশ, বোস্বাই, বিহার প্রভৃতি রাজ্যের 
সদস্তসংখ্যা এত বেশী যে, তাহাদের একত্রিত ভোট সাহায্যে তাহার! সর্বভারতীয় 
বিষয়ে যে-কোন নীতি নির্ধারণ করিতে পারে। এই জন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
আইনসভার উচ্চকক্ষ সিনেট ছোট-বড় সকল রাজ্যগুলি হইতে সমান সংখ্যক 
অর্থাৎ দুইজন প্রতিনিধি লইয়া গঠিত। যুক্তরাষ্ট্রের শাফল্যের জন্য দেশের 
জনমাধারণের শিক্ষা, একাত্মবোধ ও কর্মদক্ষতাও একাস্ত প্রয়োজন । 

একবেন্দ্রীয় সরকারের সুবিধ|—Advantages of Unitary Govern- 
ment 


এক বেন্দীয় সরকারের প্রথম সুবিধা হইল যে, দেশের সর্বত্র একই ধরণের আইন 
ও একই রকমের শাসন-ব্যবস্থা চালু থাকে। দ্বিতীয়তঃ, একই শাসন ব্যবস্থ। চালু, 
থাকে বলিল্প শাসন-ব্যয়ও কম হয়। তৃতীয়তঃ, জরুরী অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার 
দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারে। 


অস্মবিধা—Disadvantages 


এই ব্যবস্থার প্রধান ক্রাট হইল যে, স্থানীয় সরকারগুলির কোন বিষয়ে এমন 
কি স্থানীয় শাসন-ব্যাপারেও কোন হাত থাকে না, কাজেই স্থানীয় সমস্তা্ডলির 
দ্রুত সন্তোষজনক কোন সমাধান বা আদৌ কোন সমাধান হয় ন!। দ্বিতীয়তঃ, 
কেন্দ্রীয় সরকারের এই অত্যধিক ক্ষমতার জন্য স্থানীয় লোক শাসন-কার্যে অংশ 
গ্রহণ করিতে পারে না। হঁহাতে গণতন্ত্রের আদর্শ অর্থাৎ জনগণের দ্বার! পরিচালিত: 
শাসন-ব্যবস্থার আদর্শ ক্ষুণ হয়। তৃতীয়তঃ, কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে সব কাজ 
ন্ন্ত থাকে বলিয়! কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে সব কাজ ঠিকমত কর! সম্ভব হয় ন!। 
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যুক্তরাষ্ট্রের সুবিধা Advantages of Federal Government 


যুক্তরাষ্টরীয় শাসন-ব্যবস্থার অনেক সুবিধা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, 
এই ব্যবস্থার দ্বারা একটি খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন দেশকে একত্রিত করা যায়। অথচ এই 
একতার ফলে বিভিন্ন অঞ্চলগুলি তাহাদের স্বতন্ত্র স্থানীয় সরকারের সাহায্যে 
তাহাদের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, যে দেশে নানা ভাষা-ভাষী ও 
নানা ধর্মের লোক থাকে, এই ব্যবস্থার দ্বারা সেই দেশের আঞ্চলিক স্বাতন্ত্য রক্ষা 
করিয়াও জাতীয় এক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠা কর! যাইতে পারে। তৃতীয়তঃ, এই 
ব্যবস্থায় স্থানীয় সরকারগুলির সাহায্যে স্থানীয় সমস্তাগুলির দ্রুত সমাধান কর! 
যায়। এজন্য দূরে অবস্থিত কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভর করিতে হয় না। 
চতুৰ্থতঃ, এই ব্যবস্থা গণতান্ত্ৰিক আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত । স্থানীয় সরকার 
প্রতিষ্ঠিত করিয়| এই শাসন-ব্যবস্থা অধিক সংখ্যক লোককে শাসন-কার্ষে অংশ গ্রহণ 
করিবার সুযোগ দেয়। ইহাতে জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতন! বৃদ্ধি পায়। 
পঞ্চমতঃ, এই ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার স্থানীয় শাসনের ভারমুক্ত হয়। ফলে, 
কেন্দ্রীয় সরকার সমগ্র দেশের জাতীয় স্বার্থ সম্পর্কিত ব্যাপারে অধিক মনোযোগ 
দিতে পারে। 


অস্সুবিধ৷—Disadvantages 


প্রথমতঃ, যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন শাসন-ব্যবস্থা চালু থাকে বলিয়া 
সমগ্র শাসন-ব্যবস্থ| জটিল হয়। দ্বিতীয়তঃ, দুই রকম শাসন-ব্যবস্থার জন্ত শাসন- 
ব্যয়ও বৃদ্ধি পায়। তৃতীয়তঃ, যুক্তরাষ্্রের শামন-ব্যবস্থা সাধারণতঃ দুর্বল হয়, 
কারণ সব বিষয়েই আঞ্চলিক সরকারগুলির মত লইতে হয়। মতের পার্থক্য হইলে 
কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর! যায় ন! অথবা শিদ্ধাস্ত-গ্রহণে বিলম্ব হয়। যুদ্ধ প্রভৃতি 
জরুরী অবস্থায় এই ক্রুটি মারাত্মক হয়। চতুর্থতঃ, যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলগুলির 
মধ্যে বিরোধের মঞ্ভাবন! থাকে এবং শক্তিশালী কয়েকটি প্রদেশ একত্রিত হইয়া 
স্বতত্ত্র রাষ্ট্র গঠন করিতে পারে। 

উপরে যুক্তরাষ্ট্রের যে অস্থবিধাগুলির উল্লেখ কর! হইল তাহা যুক্তরাষ্ট্রের সন 
পদ্ধতির সংস্কার করিয়া দূর করা যায়। বর্তমান গণতাস্ত্রিক যুগে যুকুরাষীয় শামন- 
ব্যবস্থাই শ্রেষ্ঠ শাসন-ব্যবস্থা বলিস পরিগণিত হয়। মাকিণ যুক্তরাষ্টু, সোভিয়েত 
যুক্তরাষ্ট্র, সুইজারদ্যাণ্ড ও অতি অল্পকালের মধ্যে ভারত আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ও 


35k বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে উন্নতি করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহার মূলে রহিয়াছে এই 
দেশগুলির যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা ॥ 


আইনসভা-প্রধান ব| মন্তরিসংসদ্র-চাল্লিত সরকার—Parliamentary or 
Cabinet Government 


মন্তিলংসদ-চালিত সরকারের শাসন-বিভাগের সমুদয় ক্ষমতা একটি মন্ত্রিসভার 
হাতে থাকে। এই ব্যবস্থায় শাসন-বিভাগীয় ও আইন-বিভাগীয় ক্ষমতার একত্র 
সমাবেশ হয়। মন্তরিগগকে আইনশভার সদস্ত হইতে হয়। আইনসভার সদস্ত 
হিসাবে তাঁহারা আইন প্রণয়ন করেন, আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করেন এবং শাসনকাৰ্য 
পরিচালনা করেন। মন্ত্রিসংসদ তাহাদের নীতি ও কার্যের জন্য ব্যক্তিগতভাবে ও 
যৌথভাবে আইনমভার নিকট দায়ী থাকেন। আইনসভা যদি অনাস্থ। প্রস্তাব 
পাশ করে, তাহা হইলে মস্তরিপরিষদের একজোটে পদত্যাগ.করিতে হয়। আইন- 
সভার যে দল সংখ্যায় বেশী হয়, সেই দলের নেতাগণকে হইয়! মন্ত্রিসংসদ গঠিত 
হয় এবং মস্ত্রিপরিঘদ আইনসভার নিকট দায়ী বলিয়া এই শাসন-ব্যবস্থাকে দায়িত্ব- 
শীল সরকার ( Responsible Government ) বল| হয়। এই শাসন-ব্যবস্থায় 
অবশ্য একজন রাজা বা নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি থাকেন। আইনত: তিনি সমস্ত 
ক্ষমতার অধিকারী হইলেও মন্তরিদংসদই হইল প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী । বর্তমানে 
ভারতে এই শাসন-ব্যবস্থ। প্রচলিত আছে। 


রাষ্টরপতি-চালিত সরকার—Presidential or Non-Parliamentary 
Government 


এই শাসন-ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল শাসন-বিভাগীয় ক্ষমতা ও আইন- 
বিভাগীয় ক্ষমতার পৃথকীকরণ। এই ব্যবস্থায় একজন নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির হস্তে 
নির্ধারিত কালের জন্য শাসনক্ষমতা দ্বস্ত থাকে। রাষ্ট্রপতি দ্বর্ং বা তাহার সাহায্য- 
কারী মস্ত্রিগগ আইনসভার সদস্ত হইতে পারেন ন! এবং আইনসভার নিকট 
তাহারা দায়ী নহেন। আইনগভাও অনাস্থ। প্রস্তাব পাশ করিয়| রাষ্ট্রপতি বা 
রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত মন্ত্রিগণকে পদচ্যুত করিতে পারে ন!। রাষ্ট্রপতি নির্ধারিত 
কার্যকালে শাসনতন্ত্র অহুসারে শাসনকাৰ্য পরিচালনা করেন। মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রে 
এই শালন-ব্যবস্থা দেখা যায় ! 


সরকার V ১১৯ 


মন্তিসংসদ্-চালিত সরকারের গুণাগুণ—Merits and Demerits of 
Parliamentary Government 

মন্ত্রিলংলদ-চালিত সরকারের প্রধান গুণ হইল যে, আাইনগভ! ও শাষন-বিভাগ 
সহযোগিতামূলকভাবে একত্রে কাজ করে বলিয়া শাযনকার্য সুপরিচালিত হয়। 
দ্বিতীয়তঃ, মস্িসংসদ আইনসভার নিকট দায়ী থাকে বলিয়| শাসকগোষ্ঠী যাহ! খুশী 
তাহা করিতে পারেন ন!। তৃতীয়তঃ, এই শাশনবব্যবস্থায় আলাপ-আলোচনার 
যথেষ্ট সুযোগ থাকে বলিয়া! বিভিন্ন দলের মতভেদ দুর করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর! 
সহজ হয়। চতুৰ্থতঃ, প্রয়োজনযত পরিবর্তন কর! সম্ভব বলিয়া এই শাদন-ব্যবস্থা 
জরুরী অবস্থায় বিশেষ কার্যকরী হয়। ইংলণ্ডে যুদ্ধের সময় সর্বদলীয় সরকার গঠিত 
হইয়! জাতীয় স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখে । 

এই গুণগুলি থাকাসত্বেও বলিতে হইবে যে, মস্তরিসংসদ-চালিত সরকার দুর্বল । 
মন্ত্রিগণের মধ্যে এক্যের অভাবে অনেক সময় শাসন-ব্যবস্থা স্থায়ী হয় না। আপৎ- 
কালে এই এক্যের অভাবে দেশের স্বার্থহানি হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, মস্তি 
সংগদের স্থায়িত্ব দলের সমর্থনের উপর নির্ভর করে। বারবার মস্ত্রিপরিযদের 
পরিবর্তন ঘটলে শাসন-ব্যবস্থার উন্নতি বাধা পায়। তৃতীয়তঃ, এই শাসন-ব্যবস্থায় 
একটিমাত্র রাজনৈতিক দলের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। শেষ পর্যন্ত মন্ত্রিমংসদের বিশেষ 
করিয়া প্রধান মন্ত্রীর ক্ষমতা অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি পায়। 


রাষ্টরপতি-চালিত সরকারের গুণাগুণ—Merits and Demerits of 
Presidential Government 


রাষ্ট্রপতি চালিত সরকারের প্রধান গণ হইল ইহার স্থায়িত্ব । নির্ধারিত কালের 
জন্ত রাষ্ট্রপতি শাগনকার্য পরিচালন! করিবার জন্ত নির্বাচিত হন। স্বতরাং এই 
সময়ের মধ্যে তাহাকে অপসারিত করা যায় ন!। দ্বিতীয়তঃ, যুদ্ধ প্রভৃতি জরুরী 
অবস্থায় এই শালন-ব্যবস্থায় দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর! যায়। তৃতীয়তঃ, এই শাসন- 
ব্যবস্থায় শাসকগণকে আইনসভার নিকট কোন কৈফিয়ৎ দিতে হয় ন! বলিয়া 
তাহার! শাসনকার্যে মন দিতে পারেন। 

এই শাদন-ব্যবস্থার প্রধান ক্রটি হইল যে, আইনমভ! ও শানসন-বিভাগের মধ্যে 
সহযোগিতা না থাকার ফলে সময় সময় শাসনকার্যে অচল অবস্থার স্থষ্টি হয়। 
ধ্বিতীয়তঃ, নির্ধারিত কার্যকালের মধ্যে রাষ্ট্রপতি কাহারও নিকট দায়ী নহেন 
বলিয়া অনেক বিষয়ে তিনিই যাহা খুসী তাহা করিতে পারেন। 


১২০ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 
ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রকৃত্ত_Nature of Indian Federation 


ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র অমুসারে ভারতে একটি যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 

. উপজ্বাতি-অধ্যুষিত কয়েকটা বিশেষ এলাকা ব্যতাঁত ভারতরাষ্ট্রের আঙ্গিক অংশ- 
গুলিকে রাজ্য বল! হ্য়। দুইটি বিভিন্ন পদ্ধতিতে সাধারণতঃ যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়। 
পূর্ব-অবস্থিত কতকগুলি স্বাধীন রাষ্ট্র তাহাদের পৃথক রাষ্ট্রীয় সত্তা পরিত্যাগ করিয়া 
নূতন এক সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হইতে পারে। ইহাকে মাকিন-যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতি 
বলা হয়। অপরপক্ষে একটি একবেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থাকে কতকগুলি আঙ্গিক রাজ্যে 
বিভক্ত করিয়া একটি যুক্তরাষ্ট্রের সুষ্টি হইতে পারে। ক্যানাডার যুক্তরাষ্ট্র এই 
পদ্ধতিতে গঠিত হইয়াছে। গঠনপদ্ধতির দিক দিয়! দেখিতে গেলে ভারতের 
“যুক্তরাষ্ট্রকে ক্যানাডার যুক্তরাষ্ট্রের অহুরূপ বলিয়! মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 
ভারতের যুক্তরাষ্ট্র মার্কিন ও ক্যানাডীয_এই পদ্ধতির সংমিশ্রণে গঠিত হুইয়াছে। 
বৃটিশ-শাসিত ভারতে মূলতঃ এবকেন্্রীয় শাসনব্যবস্থ। প্রবর্তিত ছিল। নূতন 
শাসনতন্ত্র এই একবকেন্দরীয় শাসনব্যবস্থাকে কতকগুলি ‘ক’ শ্রেণীর আঙ্গিক রাজ্যে 
পরিবর্তিত করিয়া ক্যানাডীয় পদ্ধতিতে একটি যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। 
অপরপক্ষে বৃটিশ-শাসিত ভারত সরকারের ক্ষমতা-বহিভূ্ত দেশীয় রাজ্যগুলিকে 
‘খা’ ও ‘গ’ শ্রেণীর আঙ্গিক রাজ্যে পরিবর্তিত করিয়! পূর্বতন বৃটিশ ভারত ও দেশীয় 
রাজ্যগুলির সমবায়ে এক নৃতন যুক্তরাষ্ট্রের স্ুষ্টি হইয়াছিল। সুতরাং গঠন-পদ্ধতির 
দিক দিয়া দেখিতে গেলে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অভিনবত্ব সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 


দ্বিতীয়তঃ, মাকিন-যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা প্রভৃতি দেশে যে সমুদয় আঙ্গিক রাজ্য 
লইয়া! যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে, যুক্তরাষ্ীয় ব্যবস্থায় তাহার! সমক্ষমত| ও মর্যাদার 
অধিকারী । ভারতের যুক্তরাষ্টরীয় ব্যবস্থায় এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিতে 
পাওয়! যায়। ভারতের যুক্তরাষ্ট্র চারিটি বিভিন্ন শ্রেণীর আঙ্গিক রাজ্য লইয়া গঠিত 
হইয়াছিল এবং কেন্দ্রীয় সরকারের দহিত সম্পর্কে এই বিভিন্ন রাজ্যগুলির ক্ষমতা ও 
মর্যাদার তারতম্য পরিলক্ষিত হইত। এততঘ্যতাঁত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের এমন 
কতকণ্ডলি বিশেষ৷ অংশ আছে যেগুলি সম্পূর্ণর্পে কেন্দ্র-শাগিত অঞ্চল বলিয়া 
পরিচিত। এদিক দিয়! দেখিতে গেলে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের আঙ্গিক রাজ্যগুলির 
সহিত সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের পনেরটি প্রধান আঙ্গিক রাজ্য ব্যতীত অন্য তিন 
শ্রেণীর উপবিভাগের সহিত একটি ক্ষীণ সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যাইত। সোভিয়েত 
যুক্তরাষ্ট্রে পনেরটি প্রধান আঙ্গিক রাজ্য ব্যতীতও শ্ব-শাসিত প্রজাতন্ত্র, স্ব-শাপিত 


সরকার ১২১ 


প্রদেশ ও জাতীয় অঞ্চল বলিয়া পরিচিত তিন শ্রেণীর উপ-বিভাগ আছে এবং এই 
প্রত্যেকটি উপ-বিভাগের পৃথক প্রতিনিধি-নির্বাচন অধিকার বর্তমান 

তৃতীয়তঃ, ক্ষমত!-বিভাগের দিক দিয়! দেখিতে গেলেও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের 
অভিনবত প্রকটিত হয়। মাকিন-যুক্তরাু ও অষ্টেলিয়|। সাধারণতন্ত্র হইতে পৃথক 
পদ্ধতিতে ভারতে বেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতার ভাগ করা - 
হইয়াছে । মাকিন দেশের ও অষ্রেলিয়ার কেন্দ্রীয় সরকার শাসনতন্তর-নির্বারত 
নির্দিষ্ট ক্ষমতার অধিকারী, আর রাজ্যশরকারগুলিকে অনুলিখিত ক্ষমতার অধিকারী 
করা হইয়াছে। সুইস্‌ দেশেও শাসনতন্ত্র কর্তৃক অপিত ক্ষমতাসমূহ ব্যতীত অবশিষ্ট 
ক্ষমতাসমূহের অধিকারী হইল ক্যাণ্টন সরকারগুলি। কিন্তু ভারতের শাদনতন্তর 
ক্যানাডীয় পদ্ধতি অঙ্ুুপারে সরকারের সমুদয় ক্ষমতাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় তালিকা, রাজ্য 
তালিকা ও যুগ্ব তালিকা-_এই তিন ভাগে ভাগ করিয়াছে। ভারতে কেন্দ্রীয় 
সরকারই হইল অহ্ুল্লিখিত ক্ষয়তার অধিকারী । ভারতে রাজ্য সরকারগুলির 
মাক্কিন-যুক্তরাষটর বা অষ্টেলিয়ার রাজ্য সরকারগুলির শাসনতন্ত্রের স্থায় কোন নিজস্ব 
শাসনতন্ত্র নাই, যাহ! তাহার! নিজ ইচ্ছাহ্নদারে সংশোধন করিতে পারে। এ 
বিষয়ে ভারতীয় রাজ্যগুলির পদমর্যাদা ক্যানাডীয় সদন্ত রাষ্টরগ্ডলির অশুন্ূপ। 
ভারতের রাজ্য সরকারগুলির গঠনপদ্ধতি ও ক্ষয়তাসমূহ ভারতের শাসমনতন্ত্রের 
অবিচ্ছেত্য অংশ বলিয়া! পরিগণিত হয়। 

চতুর্থতঃ, ভারতের শাসনতন্ত্রের একটি সম্পুর্ণ নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হইল যে, এই 
যুক্তরাষ্টরীয় শাসনব্যবস্থ। আদে অনমনীয় নহে। প্রয়োজন ক্ষেত্রে এই শাদন- 
ব্যবস্থাকে এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় সহজেই পরিবর্তিত কর! যাইতে পারে। এই 
উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণ কেন্দ্রীয় সরকারকে বিশেষ 
অবস্থার >ম্মুখীন হইবার জন্য বহু ক্ষমত! অর্পণ করিয়াছেন। এই বিশেষ ক্ষমতার 
বলে রাষ্ট্রপতি ও কেন্দ্রীয় পার্লাম্েণ্ট সভা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে রাজ্যসরকারগুলির 
উপর প্রদত্ত ক্ষমতাসমূহ পরিচালনা করিতে পারিবেন। অন্য কোন দেশের 
যুক্তরাষ্রীয় শাসনতন্ত্র কেন্দ্রীয় সরকারের এরূপ ক্ষমতা-বাহুল্য পরিঢৃষ্ট হয় না। 

পঞ্চমতঃ, ভারতের যুক্তরাধ্রীন শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীভাবের এরূপ আতিশয্য 
দেখা যায়, যাহ! অষ্ট্রেলিয়া এমন কি ক্যানাড| বা সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের শাসন- 
ব্যবস্থায়ও দেখ! যায় ন!। ভারতে যে সর্বভারতীয় নিয়োগ সংসদ ( Union 
Public Service Commission) আছে, তাহ! কেন্দ্রীয় সরকারের কার্য 
সম্পাদনের জন্য লোক নিয়োগ করে। কিন্ত সর্বভারতীয় নিয়োগ সংসদ কর্তৃক 


১২২ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


মনোনীত কর্মচারী রাজ্য সরকারগুলির শাসনকাৰ্য পরিচালনা করিয়া থাকেন। 
দ্বিতীয়তঃ, সমগ্র ভারতের ( যুক্তরাষ্ট্রীয় ও রাজ্য সম্পক্িত ) জন্য একটিমাত্র নির্বাচন 
সংসদ ( Election Commission ) আছে | এই সংসদ সমুদয় নির্বাচন ব্যাপার 
পরিচালন! করে। তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত কেন্ত্রীয় প্রধান হিসাব- 
পরীক্ষক রাজ্য সরকারগুলির আয়ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষ! করিয়া থাকেন। চতুর্থতঃ, 
রাজ্যপালগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া থাকেন এবং রাজ্যপাল ইচ্ছা করিলে 
রাজ্য আইনদভাগুলি কর্তৃক অঙ্মোদ্িত খসড়া আইনগুলিকে রাষ্ট্রপতির 
অঙ্ৰুমোদনের জন্য প্রেরণ করিতে পারেন। একমাত্র ক্যানাড! ব্যতীত অন্ত কোন 
যুক্তরাষ্ট্রে এরূপ ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় ন!। উপরি-উক্ত কেন্দ্রপ্রাধান্ত 
ভারতের রাজ্য সরকারগুলির দুর্বলত| ও অপেক্ষাকৃত নিক্বষ্ট পদমর্যাদ! স্থচিত করে। 

যষ্ঠতঃ, সমগ্র ভারতে এক অখণ্ড ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রতিষঠিত হইয়াছে। 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও সুইস্‌ দেশে নাগরিকগণের দ্বিবিধ নাগরিকত্ব দেখিতে পাওয়া 
যায়। ভারতে নাগরিকত্ব অর্জন বা বর্জন সম্পর্কিত আইন-প্রণয়ন ও পরিবর্তন 
করিবার একমাত্র অধিকারী হইল পার্লামেণ্ট সভ|। এতদ্ব্যতীত যুক্তরাষ্টগুলির মধ্যে 
ভারতের শাসনতন্ত্র অনমনীয় হইলেও ইহাই একমাত্র শাসনতন্ত্র যাহার পরিবর্তন 
অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য । 

পরিশেষে বলা! যায় যে, ভারতের শাসনতন্ত্র সমগ্র ভারতের জন্ত একই প্রকারের 
ফৌজদারী ও দেওয়ানী কার্যবিধি প্রবর্তন করিয়াছে এবং সমগ্র ভারতের জন্য একই 
বিচারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। ভারতের সুপ্রীম কোর্ট মা্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের 
সুপ্রীম কোর্টের স্থায় শুধুমাত্র শাসনতন্তরের রক্ষক নহে। ইহা ভারতের রাজ্যগলি 
হইতে আনীত আপীল মামলার বিচার করিবার সর্বোচ্চ আদালত । 

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে স্বভাবতই মনে হয় যে, যুক্তরাষ্ট্রের যে 
প্রচলিত সংজ্ঞ৷ আছে, ভারতে প্রতিচিত যুক্তরাষ্ট্র সে সংজ্ঞা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক । 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীভাবের আতিশয্যের জন্য ইহাকে একটি নিথু'ত যুক্তরাষ্ট্র 
আখ্যা না দিয়া| যুক্তরাষ্ট্রের অহন্প একটি শাসনব্যবস্থা বল! অধিকতর যুক্তিযুক্ত । 
ভারতের অতীত ও বর্তমান ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে মনে হয় যে, 
শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণ এই নবীন যুক্তরাষ্ট্রে বেন্দরপ্রাধান্ত প্রতিষঠিত করিয়া 
দুরদর্শিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। অসংখ্য অনৈক্যের মধ্যে পরক্য প্রতিষ্ঠা 
করিবার প্রচেষ্ট| রাষ্্ব্যবস্থার স্থায্িত্ব ও দৃঢ়ত। আনয়ন করিবে। মকল যুক্তরাষ্ট্রেই 
অল্পবিস্তর পরিমাণ কেন্দ্রপ্রাধান্ত পরিলক্ষিত হয়। এমন কি যুক্তরাষ্টরগুলির মধ্যে 


সরকার ১২৩ 


আদ্শস্থানীয় মাকিন-যুক্তরাষ্ট্রেও বর্তমান যুগে এই কেন্দপ্রাধান্য বিচারবিভাগীয় 
নির্দেশ দ্বারা অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতের ক্ষেত্রে এই বেন্দ্রপ্রাধান্থ 
অপরিহার্য। যে সমস্ত বৈশিষ্টোর দ্বারা যুক্তরাষ্ুকে এককেন্দ্রীক রা হইতে পৃথক 
করা যায়, যথা, ক্ষমতার বিভাগ, লিখিত ও অনমনীয় শাসনতন্ত্র, নিরপেক্ষ উচ্চ 
বিচারালয়_তৎসমুদয়ই ভারতে বর্তমান। একমাত্র কেন্দ্রপ্রাধান্তের জন্ত ইহাকে 
যুক্তরাষ্ট্র আখ্য! না-দেওয়া সমীচীন নহে। 


ভারতের শাসনতন্তরের যুক্তরাষ্ট্রায় ও এককেন্দ্রীয় বৈশিষ্ঠ্য—Federa! 


and Unitary Features of the Indian Constitution 


ভারতের শাসনতন্তের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ করিলে স্পষ্টতঃ দেখিতে পাওয়া 
যায় যে, যুক্তরাধরীয় শাসনব্যবস্থার অস্তরালে এই শাসনতন্তরে এককেন্দ্ীয় শাসন- 
ব্যবস্থার একাধিক নিদর্শন বর্তমান রহিয়াছে। বস্তুতঃ, এই শাসনতন্ত্র এককেন্দ্রীয় 
শাসনব্যবস্থ। ও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার সংমিশ্রণে গঠিত হইয়াছে। যুক্তরাষ্রীয় 
শাসনব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যুগুলি এই শাসনতন্তরে স্থান পাইলেও ইহার 
কেন্দ্রীভাবের আতিশয্য কাহারও দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে না। 


যুক্তরাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ট্য_F'ederal Features 


ভারতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম ও প্রধান যুক্তরাষধীয় বৈশিষ্ট্য হইল যে, অন্তান্য 
যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় এই যুক্তরাষ্ট্রেও কেন্দ্রায় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে 
ক্ষমতার ভাগ ও বণ্টন ( Division and Distribution of Powers ) 
হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ; একটি বিশদভাবে লিখিত শাসনতন্ত্র কর্তৃক ক্ষমত! বিভক্ত 
হইয়াছে। অন্তান্ত যুক্তরা্রীয় শাসনতন্ত্রের ন্যায় ভারতের শাসনতন্ত্র শুধু লিখিত 
নয়, সাধারণভাবে বলিতে গেলে এই শাসনতন্ত্র অনমনীয়ও বটে। তৃতীয়তঃ, 
অন্তান্ত যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার মত ভারতেও একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে। এই বিচারালয় শাসনতন্তের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে এবং কেন্দ্রীয় 
সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে শাসনতন্ত্র-সম্পর্কিত বিরোধের মীমাংসা করে। 
চতুৰ্থতঃ, এই শাসনতন্তরে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে কিছু পরিমাণে 
রাজস্ব বণ্টনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার প্রধান: 
বৈশিষ্ট্যগ্ুলি ইহাতে স্থান পাইয়াছে। 


১২৪ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


এককেন্দ্ৰীয় শাসনব্যবস্থার বৈশিধ্য—Unitary Features 

ভারতের শাসনতন্ত্রের নিয়লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি হইতে ইহার মূলতঃ এককেন্দরীয় 
শাসনব্যবস্থার প্রবণতা প্রকটিত হয়। ৰ 

প্রথমতঃ বলা! যায় যে, ভারতের শাসনতন্ত্র একটি পূর্ণাঙ্গ লিখিত শাসনতন্ত্র । 

এই শাসনতন্ত্র দ্বার! গুধু কেন্দ্রীয় সরকারের গঠন, প্রকৃতি ও কার্যক্ষেত্র নির্ধারিত 
হয় নাই, পরনস্ত রাজ্য সরকারগুলিও এই একই শাসনতন্ত্র দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হয়। 
রাজ্য সরকারগুলির নিজস্ব কোন পৃথক শাসনতন্ত্র গঠন বা পরিবর্তন করিবার ক্ষমতা 
নাই। দ্বিতায়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রের একট! প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল সদ্য রাজ্যগুলির 
রাজনৈতিক সমতা ( Political equality of Stites ); ভারতের যুক্তরাষ্ট্রে এই 
নীতি সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী করা হয় নাই । তৃতীয়তঃ, ভারতের যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা-বণ্টন 
নীতি যেরূপভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে তাহাতে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়গুলির শাসনভার অপিত হইয়া! কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত 
করা হইয়াছে। চতুর্থতঃ, ভারতের শাসনত একটি সুদীর্ঘ যুগ্ম বিষয়ের তালিক। 
সন্নিবিষ্ট হইয়াছে এবং ক্ষমতা-বণ্টন ব্যাপারে অবশিষ্ট ক্ষমতাসমূহ কেন্দ্রীয় সরকারের 
উপর স্স্ত হইয়াছে। এই উভয় ব্যবস্থা দ্বার! রাজ্য সরকারগুলির যুক্তরাষ্ট্র-স্ুলভ 
স্বাধীন সতা ক্ষুধ্ কর! হইয়াছে। পঞ্চমতঃ, সমগ্র ভারতের জন্য একদফা নাগরিকত্ব, 
একটিমাত্র আগীল আদালত ও একটিমাত্র নির্বাচন সংসদ প্রতিষ্ঠা দ্বার! এই 
শাসনতন্ত্রের কেন্দ্রীভাবের আতিশয্য স্থচিত হয়। যষ্টতঃ, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জরুরী 
অবস্থা ঘোষণাকালে এই যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবসন্ছাকে অনায়াসে এককেন্দ্রীয় শাপন- 
ব্যবস্থায় পরিবর্তিত করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক রাজ্য সরকারগুলির শাষনকার্য 
পরিচালিত হইতে পারে। অন্ত কোন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় এরূপ ঢৃষ্টান্ত 
বিরল। পরিশেষে ভারতের শাসমতাপ্ত্রিক আইনাহুসপারে ভারতের যে-কোন 
রাজ্যের সীমান! কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্ট সভা কর্তৃক পরিবর্তিত হইতে পারে। উপর্লি- 
উক্ত বৈশিষ্ট্গুলি হইতে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে, ভারতের যুক্তরা্র মুলতঃ 
“এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার আদর্শে গঠিত হইয়াছে। 


সংক্ষিপ্তসার 


সরকারের ঞ্রেণী-বিভাগ 
শাসন-ব্যবস্থাকে নানাভাবে ভাগ করা হয়; আযারিস্টটুল্‌ গুণবাচক ভিত্তির উপর 
সরকারকে স্বাভাবিক ও বিকৃত এই দুই ভাগে ভাগ করিয়াছিলেন। তাহার 


সরকার ১২৪৫ 


পর শাসকের সংখ্যাহ্নসারে উক্ত দুই শ্রেণীর ছয়টি বিভিন্ন নামকরণ করেন। 
জনকল্যাণের জন্য এক ব্যক্তি দ্বারা যখন শাসনকাৰ্য পরিচালিত হয়, তাহাকে 
রাজতন্ত্র আখ্য! দেন। শাসনক্ষমত| কতিপয় অথব! বহু ব্যক্তির হস্তে থাকিলে, 
তাহাকে যথাক্রযে অভিজাত-তন্ত্র ও গণতন্ত্র আখ্য| দেন। বিকৃত শ্রেণীকেও 
ংখ্যান্নসারে স্বৈরতন্ত্র, ধনিকতস্্র ও বিকৃত গণতন্ত্র আখ্যা দেন। এই প্রকার 
শাসনের উদ্দেশ্য হইল শাসকশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা কর!। 

'_ বৰ্তমানকালে নিয়লিখিত শাসন-ব্যবস্থাগডলি দেখা যায় £ 


রাজতন্ত্র 2 

জন্মগত উত্তরাধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত একব্যক্তির শাধনকে রাজতন্ত্র বলা 
হয়। রাজা যখন নিজ হচ্ছাঙ্নরসারে অবাধে ক্ষমতা পরিচালন! করেন, তথন ইহা 
অবাধ রাজতন্ত্র বলিয়া অভিহিত হয়। রাজার ক্ষমতা যখন শাসনতন্ত্র কর্তৃক 
সীমাবদ্ধ হইয়া শুধু নামসৰ্বস্ব রাজ! হিসাবে থাকে, তখন এই শাসন-ব্যবস্থাকে 
নিয়য-তাপ্তরিক রাজতন্ত্র বলা হয়। 


অভিজ্জাত-তন্ত্ 


স্বল্পসংখ্যক জ্ঞানী ও গুণী লোকের দ্বার! যখন শাসনকাৰ্য পরিচালিত হয়, তখন 
তাহাকে অভিজ্াত-তন্ত্র বলা! হয়। 


প্রজাতন্ত্র 

রাষ্ট্রের প্রধান যখন রাজার পরিবর্তে একজন নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি থাকেন, 
তখন তাহাকে প্রজাতন্ত্র বল! হয়। প্রজাতপ্তরে জনসাধারণের ইচ্ছাই পরোক্ষভাবে 
কার্যকরী হয়। 


গণতন্ত্র - 

এহ শাসন-ব্যবস্থায় জনগণই হইল শাসনক্ষমতার প্রকৃত অধিকারী । তাহার! 
প্রত্যক্ষভাবে অথব! পরোক্ষভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে শাসনকার্য 
পরিচালন! করে। বর্তমান যুগে রাষ্টর্ডলি আয়তনে ও লোকসংখ্যায় বৃহৎ বলিয়| 
প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র কার্যকরী করা সম্ভব নয়। এইজন্য পরোক্ষ গণতন্ত্রের উদ্তব 
হইয়াছে। গণতন্ত্রে সাফল্যের জ্রন্ত রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থ নৈতিক স্বাধীনত! 


ডু 
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ও সাম্য একান্ত প্রয়োজন । এই শামন-ব্যবস্থা ব্যক্তিত্ব-বিকাশে সাহায্য করে ও 
সাধারণের রাজনৈতিক চেতনা! বৃদ্ধি করে। 

বৰ্তমানে গণতন্ত্রকে বিশেষভাবে কার্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে পরোক্ষ গণতাস্তরিক 
শাসনে গণনির্দেশ, গণভোট প্রভৃতি প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। 


একনায়ক-তন্তু 


প্রথম মহাযুদ্ধের পর গণতন্ত্রের কতকগুলি দুর্বলতার সুযোগ লইয়া একনায়ক- 
তন্ত্রের আবির্ভাব হয়। একনায়ক-তন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হইল যে, অন্ত রাজনৈতিক 
দলগুলিকে সিমূ'ল করিয়| একটিমাত্র দল শাসনক্ষমতা হস্তগত করে। এই দলের 
নেতাই হইলেন সর্বশক্তিমান পুরুষ এবং তাহার নির্দেশেই সমস্ত শাসনকাৰ্য 
পরিচালিত হয়। নেতার পশ্চাতে দলের সমর্থন থাকে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর 
ইতালী, জার্মানী ও রুশিয়ায্ন একনায়ক-তগ্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। একনায়ক-তন্ত্র সমগ্র 
সামাজিক ব্যবস্থার উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করিয়| দেশের মঙ্গল সাধন করিতে চেষ্ট! 
করে। কিন্ত আংশিকভাবে কার্যকরী হইলেও বলপ্রয়োগ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত 
বলিয়! এই শাসন-ব্যবস্থা স্থায়ী হইতে পারে না। 


আমলাতন্ত 
স্থায়ী কর্মচারিবৃন্দ লইয়া আমলাতন্্র গঠিত হয়। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা 
করিয়! ইহাদের যষোগ্যত! স্থির কর! হয়। জনসাধারণের সহিত ইহাদের কোন 


সম্পর্ক থাকে না। ইহার! ধরাবাধা নিয়মে কাজ করেন। সুদক্ষ হইলেও এই 
শাসন-ব্যবস্থাকে দায়িত্বশীল বল! চলে ন!। 


এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থা 


এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় সরকারের ক্ষমতার কোন ভাগ হয় ন!। কেন্দ্রীয় 
সরকারই হইল সমুদয় ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী । স্থানীয় সরকারগুলি সব- 
বিষয়েই কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে। 


যুক্তরাষ্ট্রায় শাসন-ব্যবস্থ! 


যুক্তরাষ্ট্রে সরকারের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকারগুলির মধ্যে ভাগ কর! 
হয়। স্থানীয় ব্যাপারে স্থানীয় ধরকারগুলি স্বাধীনভাবে কাজ করিতে পারে। 


be সরকার * ১২৭ 


একবেন্দ্ীয় ও যুক্তরাষ্ট্রায় শাসন-ব্যবন্থার পার্থক্য 

(১) একবেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় ক্ষমতার কোন ভাগ হয় না, যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতার 
ভাগ হয়। (২) এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় একটিমাত্র সরকার থাকে, যুক্তরাষ্ট্র 
কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলি পাশাপাশি থাকে। (৩) এককেন্দরীয় 
শাসন-ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্ত, আর যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতন্ত্রের প্রাধান্ত 
দেখা যায়। (৪) এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় লিখিত ও অনমনীয় শাসন-তন্ত্রের 
কোন প্রয়োজন হয় না বা (£) কোন সুপ্রিম কোর্টেরও প্রয়োজন হয় না, কিন্ত 
যুক্তরাষ্ট্রে উভয় সরকারের মধ্যে ভবিষ্যৎ বিরোধ মিটাইবার জন্য লিখিত ও অনমনীয় 
শাসনতন্ত্র ও একটি উচ্চ আদালতের-প্রয্নোজন হয়। 

যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের উপাদান--১। বিভিন্ন অঞ্চলগুলির অবিচ্ছিন্নতা, 
২| একতাবোধ,৩। রাজনৈতিক সমতা, ৪। জনগণের মধ্যে শিক্ষ। ও শংহতি 
বোধ। 


যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা-ভাগ নীতি 
যোগাযোগ, প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা প্রভৃতি জাতীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি সাধারণতঃ 


কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকে, আর ক্রুষি, শিক্ষা প্রভৃতি স্থানীয় স্বার্থ-সংক্রান্ত 


ব্যাপারগুলি স্থানীয় সরকারের উপর ন্যস্ত থাকে. 


এককেন্দ্রীয় সরকারের গুণাগুণ 


এককেন্্রীয় সরকারের প্রধান গুণ হইল ইহার অখণ্ডতা এবং এই অধখণ্ডতার জনত 
ইহ! শক্তিশালা শাসন-ব্যবস্থা বলিয়| গণ্য হয়। কিন্তু ইহার দোষ হইল যে, বিভিন্ন 
অঞ্চলগুলির বিভিন্ন সমন্তার সস্তোষজনক সমাধান হয় ন!। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের 
অভাবে লোকশিক্ষার কোন ব্যবস্থা সম্ভব হয় না। 


যুক্তরাষ্ট্রের গুণাগুণ 


যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় বিচ্ছিন্ন দেশকে এক্যবদ্ধ কর! দম্ভব। এই ব্যবস্থার সাহায্যে 
আঞ্চলিক স্বাধীনতা ও জাতীয় এক্য একসঙ্গে বৃদ্ধি পাইতে পারে। বহুসংখ্যক 
লোক এই শাসন-ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ করিতে পারে। 

কিন্তু হহার দোষ হইল যে, শাসনক্ষমতা ভাগ হওয়ার ফলে কেন্দ্রীয় সরকার 
দুর্বল হইয়! পড়ে এবং কোন বিষয়ে জ্রুত সিদ্ধান্ত গহণ করিতে পারে ন!। বড়বড় 


bi 


১২৮ বাণিজ্যিক পূপীরধিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান _" 


আঞ্চলিক সরকারগুলি সজ্ঘবদ্ধ হইয়! কেন্দ্রীয় সরকারের বিরোধিতা কারবার ফলে 
যুক্তরাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিপন্ন হইতে পারে। 


মন্তরিসংসদ্-চালিত সরকার ও ইহার গুণাগুণ 


মন্ত্রিংসদ-চালিত শাসন-ব্যবস্থায় শাসন-কর্তৃপক্ষ ও আহইনসভার বখধ্যে 
সহযোগিত| ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতা! দেখা যায়। এই ব্যবস্থায় ম্ত্রিসংসদ 
আইন-সভার অবিচ্ছেন্ত অংশরূপে কাজ করে। আইনসভা ও শাসনকর্তৃপক্ষের 
মধ্যে ক্ষমতার পৃথকীকরণ না-থাকার জন্ত সহযোগিতার ভিত্তিতে দক্ষতার সহিত 
শাসনকাৰ্য পরিচালিত হয় কিন্ত আইনসভার আস্ব। হারাইলে মন্ত্রিসংসদকে পদত্যাগ 
করিতে হয় বলিয়। এই ব্যবস্থ স্থায়ী হয় না। দলীয় শাসনের ফলে জাতীয় স্বার্থ 
অনেক সময় উপেক্ষিত হয়। 


রাষ্টরপতি-চালিত শাসন-ব্যবস্থা ও ইহার গুণাগুণ 


রাষ্ট্রপতি-চালিত সরকার ক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই 
ব্যবস্থায় শাসনকর্তৃপক্ষ ও আইনসভার মধ্যে কোন যোগস্থত্র থাকে না, সুতরাং 
প্রত্যেক বিভাগই স্বাধীনভাবে কাজ করিতে পারে । জরুরী অবস্থায় দ্রুত সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করাও সম্ভব হয়। কিন্তু এই অবস্থায় সহযোগিতা থাকে না বলিয়া আইন- 
সভ! ও শাসন-বিভাগের মধ্যে গুরুতর মতভেদের ফলে শাসনকার্যের ক্ষতি হয়। 
আইনদভার নিকট দায়ী নয় বলিয়া শাসন-বিভাগও যাহা! খধুসী তাহা করিতে 
পারে। 


প্রশ্ন ও উত্তর 


1, Distinguish between Direct and Representative or Indirsct Democracy, 
What are the defects of Democratic form of government ? 


H. 8. (Hu.) 1961 

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ গণতন্ত্রের পার্থক্য কর। গণতাপস্রিক শাসন-ব্যবস্থার দোষ কি? 
উঃ_জনগাধারণকে লইয়া, জনসাধারণের কল্যাণে, জনদাধারণ কর্তৃক যে শামন-ব্যবস্থা, 
( Government of the people, for the people and by tha people) তাহাকে গণতন্ 
বলা হয়। গণতন্ত্র আবার দুই প্রকারের হইতে পারে, যথা, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ব! প্রতিনিধিমুলক । 
প্রাচীন গ্রাস ও রোমে রাষ্ট্রের সীম! নগরেই সীনাবন্ধ ছিল এবং শেজ্গ্য প্রাচীন রাষ্টগুলিকে নগর- 
রাষ্ট্র বলা হইত। এই নগর-রাষ্টরগ্ুলির পকল নাগরিকই একত্র হইয়| আইন-প্রণয়ন ও শাসনকাৰ্য 


ME AS aA AMARA i hE 2 Sd AAAS AAEAL AME aia i ee” an fi ALS Lah an ae Ai a lh Gh li Lh Ge aan Aa 


সরকার ১২৯ 


পরিচালন! করিত। প্রত্যক্ষ গণতক্তরে প্রাপ্তবয়ন্ধ সকল নাগরিকই আইনসতার সদপ্ড হিসাবে 
আইন-প্রণয়ন ও করধাধ ব্যাপারে অংশ এহণ করে। সৃতরাং প্রত্যক্ষ গণতন্তে ভোটদাতা ও 
আইনসভার সদপ্ত_এ দুই-ই অভিন্ন । বর্ত্মানযুগে স্বইঞ্জারল্যাণ্ডের চারিটি সুত্র ক্যান্টনে ( বিভাগে ) 
এই ব্যবস্থ। চালু আছে। রাষ্ট্রের আয়তন ও জনসংখ্যা যদি সল্প হয় তাহা-হইলে প্রত্যক্ষ গণতগ্ত 
কার্যকরী হইতে পারে। কিন্ত আধুনিক রাষ্টর্ুলি আয়তনে ও জননংখ্যায় শুধু বিশাল নয়, এই 
রাষ্টরগ্ডলির সমন্তাগুলিও জ্রচিলতাপুর্ণ। ভারত, চীন. প্রভৃতি বিশালায়তনের ও বিপুল জনসংখ্যা 
দ্বারা অধ্যুষিত দেশে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র সম্ভব নহে। দেশের সমস্ত প্রাপ্তবয়ন্ধক লোকের পক্ষে একন্থানে 
মিলিত হইয়া শাসনকাৰ্য পরিচালন! করা সম্পূর্ণ অসম্ভব । ইহা! ছাড়াও সাধারণ লোকের রাজনৈতিক 
ভ্যান এত কম যে, তাহাদের পক্ষে দক্ষতার সহিত শাসনকার্ পরিচালন! কর! সম্ভব নয়। এই 
কারণে বর্তমান যুগে পরোক্ষ গণতন্ত্রের আবির্ভাব হইয়াছে । এই শাসন-বযবস্থায় প্রাপ্তবয়স্ক 
নাগরিকগণ নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে তাহাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে এবং এই নির্বাচিত প্রতিনিধি- 
গণ আইনসভা, মন্তিস ভা প্রভৃতি গঠন করিয়! শাসনকাৰ্য পরিচালনা করেন। অবস্য এই নির্বাচিত 
শাযকগণ তাহাদের কার্ষের জপ্ত জনসাধারণের নিকট দায়ী থাকেন। সুতরাং পরোক্ষ গণতন্ত্রে 
ভোটদাত! ও আইনসভ! দুইটি পৃথক সংস্থ।। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইল জনসাধারণের হিতসাধন করা। 
পরোক্ষ গণতন্ত্রে নির্বাচন দ্বারা দক্ষ লোকের হস্তে শাসনভার অপিত হয়, হৃতরাং পরোক্ষ তম 
বাঞ্ছনীয় সন্দেহ নাই। 

(ক) গণতাস্ত্রিক শাসনের অর্থ হইল, যাহার! সংখ্যায় বেশী তাহাদের শাসন। সুতরাং গণতন্ত্রে 
গুণ ও যোগ্যত! অপেক্ষা সংখ্যার উপর বেশী ঞ্জোর দেওয়া হয়। 

(ব) গণতন্ত্রের আদর্শ অনুযায়ী মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য করা হয় না। ক্বিঠাি 
কা্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে, গণতন্ত্রের কাঙ্জ অল্পমংখ্যক চতুর ও বিবেক-বজিত লোক দ্বার! পরিচালিত 
হয়। 

(গ) গণতান্ত্রিক শামন-বযবস্থায় যে আইন তৈয়ারী হয়, তাহাও যেন্দলের হাতে ক্ষমত! থাকে 
সেই দলের স্বার্থের জশ্যই রচিত হয়। ইহাতে অন্যান্ত দলের স্বার্থ অধিকাংশ ক্ষেত্রে নষ্ট হয়। 

(ঘ) - গণতন্ত্র অজ্ঞলোবের দ্বারা পরিচালিত সংধ্যাধিক্যের শাসন-ব)/বস্থ।। সুতরাং এই শাসন- 
ব্যবস্থায় গুণ ও যোগাতার সমাদর হয় ন! । 

(ঙ) এই শাসন-ব্যবস্থার প্রধান দোষ হইল যে, ইহ! স্থায়ী হইতে পারে ন!। নির্বাচকমণ্ডলীর 
ইচ্ছার উপর ইহার স্থায়িত্ব নির্ভর করে এবং নির্বাচকমণ্ডলী খুনীমত ইহার পরিবর্তন করিতে 
পারে। 


2. What do you understand by Dictatorship? State its demerits. Has 
dictatorship any merits ? If so what are they ? 


একনায়ক-তন্ত্র বলিতে কি বুঝ? ইহার দোষ বর্ণন| কর। ইহার কোন পুরণ থাকিলে 
লিখ। 


উঃ__একনায়ক-তন্তরের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহার অধীনে একটিমাত্র দল থাকে এবং 
দলের নেতার হস্তে সৰ্বময় কর্তৃত্ব স্স্ত থাকে। দেশে অন্য কোন রাজনৈতিক দল থাকিতে দেওয় 
Fr) 


১৩০ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


হয় ন!। অবাধ দলীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্দেগ্যে দলের নেত! ব্যক্তির সামাজিক জীবনের প্রত্যেকটি 
কার্য নিয়ন্ত্রণ করে। একনায়ক-তন্তরে শেষ পর্যস্ত রাষ্ট্র ও দলীয় নেতৃত্ব অভিন্ন হইয়! রাষ্ট্রের ইচ্ছা নেতার 
ইচ্ছায় পরিণত হয়। 

একনায়ক-তন্ত্র তিন প্রকারের হইতে পারে। যথ!, সামরিক, সাম্যবাদী ও ফ্যাসিবাদী । 

সামরিক একনায়ক-তন্তর বহু পুরাতন হইলেও বর্তমান যুগেও এই শাসন-ব্যবস্থা লোপ পায় নাই । 
যখনই সেনাবাহিনীর কোন অধিনায়ক সৈশ্যগণের সাহায্যে শাসন-ক্ষমতা হস্তগত করিয়া সেনাবাহিনীর 
সাহায্যে শাশনকার্ম পরিচালন! করেন তখন এই শাসন-ব্যবস্থাকে সামরিক একনায়ক-তপ্্র বল! হয়। 
ফরাসী দেশে নেপোলিয়নের শাসন, বর্তমানে স্পেন দেশে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর শাসন ও অতি-আধুনিক 
কালে পাকিস্তানে ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খানের শাসন ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ । 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কালে ইউরোপের দুর্বল ও ক্ষয়িফু গণতন্ত্রের দুর্বলতার স্থযোগে রুশিয়াতে 
সাম্যবাদী একনায়ক-তন্ত্র এবং ইতালি ও জার্মানিতে ফ্যাসিবাদী এক্নায়ক-ত্তরের অভ্যুথান ঘটে । 
র্লণীয় একনায়ক-তন্ত্রের উদ্দেশ্য হইল শ্রেণীহীন সমাঞ্জ-ব্যবস্থ। গঠন করা ও অর্থ নৈতিক জীবনে 
সাম্য প্রতিষ্ঠা কর৷। এই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত সাময়িকভাবে এখানে বিত্হীন শ্রমিক শ্রেণীর 
কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । ইতালিতে ফ্যাসিস্ট-নেতা মুসোলিনী ও জার্মানির নাৎসি নায়ক হিটলার 
ডাতাদের দলের সাহায্যে রাঞ্জ্য শাসন করিতেন। য্যাসিন্ট, একনায়ক-তক্ত্রের মূল নীতি হইল--এক 
জাতি, এক রাষ্ট্র, এক নায়ক । 


একনায়ক-তন্তরে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব-বিকাশ ফন্তব নহে, কারণ একনায়ক-তন্্র হইল ব)ক্তি-বিশেষের 
শাসন এবং এই শাসন পশ্ুবলের উপর প্রতিষ্ঠিত । একনায়ক-তপ্ত্র অনেক সময় উগ্রজাতীয়তাবাদের 
উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগুলির ্বাধীনত! নষ্ট করে। ফলে, যুদ্ধ অনিবার্য হয় ও জগতে 
শান্তি নষ্ট হয়। জার্মানি ও ইতালির একনায়ক-তত্ত্রের ইহাই ছিল প্রধান দোষ। 

একনায়ক-তন্ত্রের যে কোন গুণ নাই একথা বলা! ঠিক নহে। এই শামন-ব্যবপ্থায় জাতীয় 
খীক্য প্রতিষ্ঠিত হয় ও জটিল সমস্যাসমূহের দ্রুত সমাধান হয়। স্ু-নাগরিক হুষ্টি কর্বিতেও একনায়ক- 
তত্ত্বের কার্যকারিত| কম নহে। কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান ও সাবজনীন শিক্ষা-প্রদারে বিশেষ করিয়া রুশদেশ 


একনায়ক-তন্ত্রের অধীনে অতি ধ্বল্পকালের মধ্যে যে অভাবনীয় উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহা গণতঙ্গে 
কোথাও সম্ভব হয় নাই । 


B. Distinguish between Democracy and Dictatorship. Is Democracy suited to 
India? Justify your answer, 


গণতগ্ত ও একনায়ক-তত্ের পার্থক্য কর। ভারতে কি গণতত্ত উপযোগী { যুক্তি দ্বারা উত্তর 
সমর্থন কর। 


উঃ_-১। গণতন্ত্রের ভিত্তি হইল ব্বাধীনতা, সাম্য ও নামাজিক স্যায়ধ্চার। একনায়ক-ত্গে 
ইহাদের কোন স্থান নাই। 
২। গণতন্ত্রে ব/ক্ধিব্বাধীনত! স্বীকৃত ও রক্ষিত হয়, কিন্ধ একনায়ক-তক্তরে বযক্রিস্বাধীনতা শ্বীকুতই 
হ্য় না। 


সরকার 2৩১ 


৩। গণতন্ত্রে বিভিন্ন মতাবলম্বী রাজনৈতিক দল থাকিতে পারে, কিন্তু একনায়ক-তন্তরে শুধু 
একটিমাত্র দল থাকে--অন্তদলের অস্তিত্ব বরদাস্ত করা হয় না। 

৪। গণতন্ত্ৰ পারস্পরিক সন্মতি ও সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠি, আর একনায়ক-তন্ত দলীয় স্বাথের 
ট্টপর প্রতিষ্ঠিত। 

ৎ। গণতন্ত্রে শাসকশ্রেণী শাসিতের নিকট তাহাদের কাজের জন্য দায়ী থাকে। একনায়ক-তন্ত্রে 
শাসকের আদে কোন দায়িত্ব নাই,_-কাজেই নায়ক হৈরাচারী হয়। 

স্থতরাং গণতন্ত্র ও একনায়ক-তন্ত্র দুইটি পরস্পর-ধিরোধী আদর্শ । 

গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা ভারতের বর্তমান অবস্থায় কতদুর উপযোগী তাহাই আলোচ্য বিষয়। 
মহামতি জন স্ট,য়ার্ট মিল্‌ গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য যে কয়েকটি সামাজিক অবস্থার উল্লেখ করিয়াছেন, 
তাহা হইল--(১) দেশের লোকের শামনকাযে অংশ গ্রহণ করিবার ইচ্ছ| ও সামর্থ্য ; (২) অধিকার 
রক্ষা করিবার দৃঢ় সঙ্কল্প ও (৩) কর্তব্য পালনে তৎংপরত!। ভারতের অধিবাসিগণ বহুদিন পরাধীন 
ছিল, স্তরাং তাহাদের স্বাধীনত! অর্জন করিবার ইচ্ছ! ও মামর্থয পূর্ণভাবে আছে তাহা শ্বাধীনত! 
অর্জনের পূর্বে প্রমাণিত হইয়াছে। ভারতের শাননকা্ বর্তমানে ভারতীয়গণ কর্তৃকই পরিচালিত 
হইতেছে--ইহ| হইতে বুঝা যায় যে, ভারতের অধিবাসিগণের মধ্যে শাসনকার্ষে অংশ গ্রহণ করিযার 
ইচ্ছা ও সামর্থ্য বিদ্ধমান। স্বাধীনত৷ রক্ষ। করিবার দৃঢ় সঙ্কল্পও ভারতীয়গণের মধ্যে দেখ যায়, তবে 
বহুদিন পরাধান থাকার ফলে ও স্ন-শিক্ষার অভাবে ভারতীয়গণের মধ্যে কর্তব্য পালনের একান্ত 
অভাব দেখা যায় এবং এই কারণে শাসন-ব্যবস্থায় নানারূপ বিশৃত্খল! ও নিয়মানুবতিতার অভাব 
উপস্থিত হইয়াছে। ইহা ব্যতাতও গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য দেশে অর্থ নৈতিক সাম্য একান্ত প্রয়োজন । 
ভারতে বর্তমানে অথ নৈতিক সাম্য দূরের কথা, ধনী ও দরিদ্রের মধ্য এত পার্থক) রহিয়াছে যে, এই 
অসাম্য দূর না হইলে প্রকৃত গণতন্ত্র সাফল্য লাভ করিতে পারিবে না। 


4, Distinguish between Unitary and Federal Government. Give examples, 
H. 8. (Com.) 1961 


এককেন্দীয় ও যুক্তরাষ্ট্রীায় সরকারের উদাহরণসহ পার্থক্য লিখ। 


উঃ_১। এককেন্নিক শাসন-বঃবস্থায় একটিমাত্র প্রধান শাসন-ব্যবস্থ৷ থাকে এবং সেই শাসন- 
ব্যবদ্থা হইল কেন্দ্রীয় ধরকার। যুক্তরাষ্ট্রে দুই জাতীয় সরকার--কেন্দ্রীয় ও স্বানীয়_পাশাপাশি 
থাকে। 

২। এককেন্দ্রীয় শাদন-ব্যবস্থায় শাসন-ক্ষমতার কোন ভাগ হয় না--যুক্তরাষ্ট্রে কেন্রীয় 
সরকার ও স্থানীয় সরকারের মধ্যে ক্ষমত| ভাগ হয়--ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতন্তে ক্ষমতার এই ভাগ 
দেখা! যায়। 

৩। এককবেন্দ্রীয় শাদন-ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারই হইল সমত্ড ক্ষমতার উৎস, আর যুক্তরাষ্ট্রে 
শাসনতন্ত্র হইল ক্ষমতার উৎস। এই কারণে এককেন্তরীয় শাসন-ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের আর 
যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থায় শাসনতন্ত্র প্রাধাপ্ত দেখা যায় । 

॥৪। যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতনক্ত্র সাধারণতঃ লিখিত ও অনমনীয় হয়, কিন্তু এককেন্রীয় শাসন-ব্যবস্থার 
শাসনতন্ত লিখিত ও অনমনীয় নাও হইতে পারে। 


5৩২ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


৫। যুক্তরাষ্ট্রে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় থাকিবেই, একবেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় ইহার কোল 
গুরুত্ব নাই। ভারত যুক্তরাষ্ট্র, তাই এখানে একটি সুপ্রিম কোর্ট আছে। 
5. What are the conditions of success of a Federation. 
যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের উপাদান কি কি? 
উ--যুক্তরাষ্ট্রীায় শাদন-ববস্থ। যাহাতে ভালভাবে কাজ করিতে পারে, দেন্ত যুক্তরাষ্ট্রের 
বিভিন্ন প্রদেশগুলির মধ্যে ভৌগোলিক নৈকট্য ( Geographioal contiguity ) থাকা একাস্ত 
আবশ্যক । এই নৈকটোর অভাবে প্রদেশগুলির একতাবোধ জন্মিতে পারে না। পূর্ব ও পশ্চিম 
পাকিস্তানের মধ্যে এই নৈকট্য নাই, কিন্তু ভারতের আন্দামান প্রভৃতি কয়েকটি ক্ষুদ্ব অচল 
ব্যতীত অগ্তান্য অংশগুলির মধ্যে এই নৈকট্য বর্তমান আছে। দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ 
বিভিন্ন অঞ্চল লইয়। গঠিত হইলেও যুক্তরাষ্ট্র একটিমাত্র সার্বভোঁম রাষ্টর। স্থতরাং ইহার নাগরিক- 
গণের মধ্যে এক-জাতীয়তাবোধ একান্ত আবশ্যক । তৃতীয়তঃ, এই জাতীয়তাবোধ বৃদ্ধিতে ভৌগোলিক 
নৈকট্য ও এক জাতি, এক ভাষ! ও এক ধর্ম বধ! একই বরঁতিহ সাহায্য করে। স্বতরাং যুক্তরাষ্ট্রের 
* সাফল্যের জন্য জাতিগত, ভাষাগত, ধৰ্মত ব! ভাবগত এক্য থাক! একান্ত প্রয়োঙ্জন। চতুর্ঘতঃ, 
যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের জন্য বিভিন্ন অঞ্চলগুলির মধ্যে রাজনৈতিক সমত! ( Political equality ) 
বাঞ্চনীয়। যুক্তরাষ্রীয় আইনদভার উচ্চ কক্ষে প্রত্যেক অঞ্চল হইতে সমান সংখ্যক প্রতিনিধি প্রেরণ 
করিয়! মার্কিন দেশে ছোট-বড় সকল অঞ্চলগ্ডলির রাজনৈতিক সমতা রক্ষা কর। হইয়াছে। ভারতে 
প্রত্যেক রাজ্য হইতে জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে রাঞ্র্যসভায় প্রতিনিধির সংখ্য! স্থির হয়। 
রাজনৈতিক সমত! না থাকিলে বড় বড় রাজ্যগুলি ভোটের জোরে ছোট ছোট রাড্যগুলির মতামত 
উপেক্ষা করিতে পারে। ইহা ছাড়া, যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের জন্য দেশের জনসাধারণের শিক্ষা, 
একাত্মবোধ ও কর্মদক্ষতা একাভত প্রয়োজন । 


6. Distinguish between Parliamentary and Presidential forms of government 
and indicate their respective merits and demerits, 
আইনসভা-প্রধান ও রাষ্ট্রপতিচালিত সরকারের পার্থক্য কর। ইহাদের দোষ-গুণ লিখ। 
উঃ_আইনসভা-প্রধান শাসন-ব্যবস্থায় শাসন বিভাগের সমুদয় ক্ষমত| একটি ম্রিনভার হাতে 
থাকে। মষ্ত্রিগণ তাহাদের কাজের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকেন। আইনমভা অনাস্থা প্রস্তাব 
পাশ করিলে তাহাদের পদত্যাগ করিতে হয়। আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাগণ মপ্তরিসংসদ 
গঠন করেন এবং এই ব্যবস্থায় শাসন বিভাগীয় ও আইন বিভাগীয় ক্ষমতার একত্র সমাবেশ হয়। ভারতে 
এই শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। 
রাষ্টরপতিচালিত শাসম-ব্যবস্থায় প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল শাসন-বিভাগীয় ক্ষমত| ও আইন বিভাগীয় 
ক্ষমতার পৃথকীকরণ। এই ব্যবস্থায় একজন নির্বাচিত রাষ্রপতি থাকেন। রাষ্ট্রপতি তাহার অধস্তন 
সহকমিগণের সাহাযেয শাসন পরিচালন! করেন। তিনি আইনসভার সন্ত নহেন ও আইনসভার 
নিকট দায়ী নহেন। y 
মপ্িসংসদ-চালিত সরকারের গুণ হইল (১) আইনসভ! ও শাসন-বিভাগের মধ্যে সহযোগিতা থাকার 
ফলে শাসনকাৰ্য সু-পরিচালিত হয়। (২) মন্ত্রিংসদ আাইনসভার লিকট দায়ী থাকে বলিয়া তাহারা 


সরকার ১৩৩ 


যাহা খুসী তাহা করিতে পারেন না। (৩) বিভিন্ন মতাবলন্বী দলগুলির মধ্যে আলাপ-আলোচনার 
সাহায্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর! হয় বলিয়া দেশের সাম্রিক কল্যাণ সাধিত হয়। 

ইহার ক্রটি হইল যে, এই শাসন-ব্যবস্থা দুর্বল ও অস্থায়ী । মন্ত্রিংসদের সদস্তগণের মতভেদ হইলেই 
ইহাদের পতন ঘটে। দ্বিতীয়তঃ, দলীয় সমর্থনের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ইহার পুনঃপুনঃ পরিবর্তন স্তব 
এবং বার বার পরিবর্তন হইলে কোন দীর্ঘমেয়াদী কার্যহুচী গ্রহণ করিয়া দেশের কল্যাণ সাধন করা 
সম্ভব হয় ন|। তৃতীয়তঃ, এই শাসন-ব্যবস্থায় একটিমাত্র রাজনৈতিক দলের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং 
শেষ পষন্ত দলের ক্ষয়তা দলের নেতার হণ্তে কেন্দ্রীভূত হয়। 

রাষ্ট্রপরিচালিত শাসন-ব্যবস্থার গুণ হইল যে, এই ব্যবন্থায় শাযন-কর্তৃপক্ষ ও আইনসভার মধ্যে 
প্রত্যক্ষ কোন যোগপৃত্র থাকে মা। সুতরাং প্রত্যেক বিভাগই পরম্পরের প্রভাবমুক্ত হইয়া নিজ নিজ 
কার্য করিবার সুযোগ পায়। আইনসভার প্রভাবমুক্ত বলিয়া শামনকর্তৃপক্ষ স্বাধীনভাবে শাসনকার্ষ 
পরিচালনা করিতে পারে ও জরুরী অবস্থায় দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারে। 

কিন্তু ইহার দোষ হইল যে, দায়িত্বশীল নয় বলিয়া শাসনকর্তৃপক্ষ হ্েচ্ছাচারী হইয়! উঠিতে পারে। 
আর ক্ষমতা পৃথকীকরণের ফলে আইনসভা ও শাসনকর্তৃপক্ষের মধ্যে সহযোগিতার অভাবে গুরুতর 
মতভেদ ঘচিয়! শাসনকার্যে অচল অবস্থা সৃষ্টি হইতে পারে। 


7. Distinguish between Unitary and Federal forms of government. Is India 


Unitary or Federal ? H. 5. (Hu.) 1961 
এককেন্্রীয় ও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার পার্থক্য কর। ভারতের শাসন-ব্যবন্থ একবেন্দরীয় 
অথবা যুক্তরাষ্ট্রীয় ? 


উঃ পার্থক্যের জন্য ৪ নং প্রশ্নের উত্তর ডষ্টব্য। 

ভারতের বর্তমান শাসন-ব্যবন্থা মুলতঃ যুক্তরাষ্ট্রীয়। যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যগুলি ভারতে পুর্ণভাবে দেখা 
যায়। ক্ষমতা বিভাজ্জন, লিখিত ও অনমনীয় শাসনতন্ত্র, যুক্তরাষ্ট্রীায় বিচারালয়, রাজস্বের বণ্টন প্রভৃতি 
হইল যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ভারতের শাসনতন্ত্র 3য় ক্ষণত! যুক্তরাষ্ট্রীয়, রাজ্য ও যুগ্যতালিকায় 
ভাগ করা! হইয়াছে। ভারতের শাসনওস্ত্র লিখিত ও অনমনীয়। ভারতে সুপ্রিম কোর্ট যুক্তরাষ্ট্রীয 
বিচারালয়ের কাজ করে। 

কিন্তু যুক্তরাষ্টরহ্থলভ বৈশিষ্ট্যগুলি থাক! সত্বেও ভারতের শাসন-ব্যবস্থায় এককেন্দ্রীয় শাসন- 
ব্যবস্থার কতকগুলি নিদর্শন রহিয়াছে। ভারতের এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্াগুলি হইল 
যে, (১) একই শাসনতন্ত্রে বেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির গঠন, প্রকৃতি ও কাযক্ষেত্র স্থান 
পাইয়াছে। রাজ্য সরকারগুলির কোন পৃথক শাসনতন্ত্র গঠন বা পরিবর্তন করিবার ক্ষমতা নাই। 
(২) ভারতে সদস্য রাজ্যগুলির কোন রাজনৈতিক ক্ষমত| নাই। (*) ক্ষমতা বিভাঞ্জনের ক্ষেত্রে 
কেন্সীয় সরকারের হণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির শাসনভার অপিত হইয়া কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্ত 
সপ্রতিষ্ঠিত কর। হইয়াছে। (৪) এই শাসনত্তরে ক্ষমতা বণ্টন ব্যাপারে অবশিষ্ট ক্ষমতাসমূহ কেন্দ্রীয় 
সরকারের উপর শ্যপ্ত হইয়াছে। (৫) সমগ্র ভারতের জন্য এক দা নাগরিকত্ব, একটিমাত্র আপীল 
আদালত ও একটিমাত্র নির্বাচন সংসদ প্রতিষ্ঠা দ্বার! এই শাসনতন্ত্রের কেন্দ্রীভাবের আতিশয্য সুচিত 
হয়। (5) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জ্ররুরী অবস্থা ঘোষণাকালে এই যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থাকে অনায়াসে 


১৩৪ - বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


এককেন্দ্ীয় শাসন-ব/বস্থায় পরিবতিত করা যায়। স্থতরাং যুক্তরাষ্টরীয় শামন-ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য- 
গুলি এই শাসনতস্তরে স্থান পাইলেও ইহার কেন্দ্রাভাবের আতিশয্য কাহারও দৃষ্টি অতিক্রম করিতে 
পারেনা। 
8. Distinguish between Parliamentary and Presidential forms of Government. 
Ts the Government of India Presidential or Parliamentary ? 

H. 8. (Hu.) Comp. 1960 
আইনসভা-প্রধান ও রাষ্ট্রপতিচালিত সরকারের মধ্যে পার্থক্য কর। ভারতের শাসন- 
ব্যবস্থ| মস্তিসংসদ-চালিত অধরা রাষ্ট্রপতি-চালিত ? 

উঃ পার্থক্যের জন্য ৬নং প্রশ্নের উত্তরের প্রথমভাগ ভ্রষ্টব্য। ; 
ভারতের শাসন-ব্যবস্থার শীর্ঘপ্ছানে একজন নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি থাকিলেও এই শাসন-ব্যবপ্থা 
মূলতঃ আইনসভা-প্রধান বাঁ মন্রিসংসদ-চালিত শাসন-ব্যবস্থ।। মন্তিসংসদ-চালিত শাসন-ব্যবস্থার 
আইনতঃ সমস্ত ক্ষমতার আধিকারী হইলেন একজন রাজ! কিন্বা নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি । কিন্তু কার্যতঃ 
শাসনক্ষমত| একটি মন্তিসভার হণ্তে শ্বন্ত থাকে । এই সভাই শাসন পরিচালন! করেন। আইন- 
সভার সংখ্যাগরিষ্ঠদলের নেতারা মস্ত্রিসংসদ গঠন করিয়া আইনসভার অনুমোদনে সমস্ত শাসনকাৰ্য 
* পরিচালন! করেন। মন্তিনভ! তাহাদের নীতি ও কাধের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকেন। 
মধ্িমভার কার্য যদি আইনসভা! কর্তৃক অনুমোদিত না হয়, তাহ! হইলে মন্তিলভার পদত্যাগ করিতে 
হয়। এই শাসন-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হইল শাসন-বিভাগীয় ও আইন-বিভাগীয় ক্ষমতার একত্র সমাবেশ । 
ভারতের রাষ্ট্রপতি হইলেন শাসক-প্রধান। কিন্ত প্রকৃত ক্ষমতা মপ্তরিনভার হস্তে শ্যন্ত। 
সংখ্যাগরিষ্ঠ কংগ্রেদ দলের নেতাগণ মন্ত্রিসভা গঠন করিয়া আইনসভার অমুমোদনে শাসনকার্য, 
আইন-প্রণয়ন ও আয়-ব্যয় নিয়ন্তণ করেন। আইননদভার আস্থা হারাইলে তাহাদের পদত্যাগ 
করিতে হইবে । স্থবতরাং শাসকবর্গ আইনসভার নিকট দায়ী । এইজন্য ইহাকে দায়িত্বশীল সরকার 
বলা হয়। 


9. Discuss the merits and demerits of democracy as an form of 
government, H. 8. (Com) 1962, 1964 
গণতন্ত্রের গুণ ও দোয বর্ণনা কর। 


উঠ_গণতগ্ত হইল সেই শাসনব্যবস্থা যে শাসনব্যবস্তায় জনগণই হইল প্রকৃত শাদনক্ষমতার 
অধিকারী। এই শাসন-্ব্যবস্থার স্বরূপ এত্রাহাম লিন্কন্‌ অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। 
তিনি বলেন, জনদাধারণকে লইয়া জনসাধারণের কল্যাণে জনযাধারণ কতৃক যে শাসন-ব্যবন্থ 
পরিচালিত হয় তাহাকেই গণতগ্র বলে ( A government of the people, for the people and 
by the people ) | | 
®ণ (Merits) 
অধুন| গণতন্ত্র শ্রে্ট শাসন-ব্যবস্থা বলিয়া পরিগণিত হয়। তাহার প্রথম কারণ হইল 
যে, এই শাধন-ব্যববস্থায় শাসকগোষ্ঠী শাসিতের নিকট দায়ী থাকে। তাহাতে ধৈৈরাচারের সম্ভাবনা 


দূরীভূত হয় 


MEMRAM AEA AAS am en AC Gai ada ee 


সরকার ১৩৫ 


দ্বিতীয়তঃ এই শাসন-্ব্যবস্থায় প্রত্যেক নাগরিকই তাহার স্তায্য অধিকার রক্ষা করিবার সুযোগ 
পায়। জনস্বার্থ এই শাদন-ব্যবস্থায় যেরূপভাবে সংরক্ষিত হয়, অন্য কোন শাসন-ব্যবস্থায় তাহা 
সম্ভব হয় না। 

তৃতীয়তঃ, গণতন্ত্র প্রত্যেক ব্যক্তিকেই প্রত্যক্ষ অথব! " পরোক্ষভাবে শামনকার্ষে অংশ গ্রহণ 
করিবার সুযোগ দিয়া তাহার ব্যক্তিত্ব বিকাশে দাহায্য করে। 

চতুর্থতঃ, এই শাসন-ব্যবস্থায় সমষ্টিগত জীবনের সর্বাপেক্ষা অধিক কল্যাণ সাধিত হয়। প্রত্যেক 
ব্যক্তি "সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমর! পরের তরে”_এই আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত 
হইয়া নিজ সামৰ্থ্যমত সমষ্টিগত জীবনের কল্যাণ সাধনে তৎপর হয়। 

পঞ্চমতঃ, এই শাসন-ব্যবস্থা মাঞ্যের মধ্যে সাম্য ও মৈত্রীর ভাব প্র করিতে 
সাহায্য করে। লর্ড ব্রাইসের মতে, এই শাদন-ব্যবস্থার প্রধান কৃতিত্ব হইল যে, মূঢ় ও মূক জনগণকে 
ভোটদানের ক্ষমতা দিয়! উহা তাহাদের শ্ব শ্ব অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন. করিয়া ব্যক্তিত্ব 
ৱিকাশে সহায়তা করে। 

দোষ (Demerits) 

গণতন্ত্র সর্বোৎকৃষ্ট শাসন-ব্যবস্থা বলিয়া পরিগণিত হইলেও ইহা! একেবারে দোযবিমুক্ত নহে। 
গণতন্ত্র সংখ্যাধিক্যের প্রতিই গুরুত্ব আরোপ করিয়া থাকে, গুণের উপর নয়। গণতন্ত্র সাম্যের « 
নীতির উপর প্রতিষ্ঠি। এই শাসন-ব্যবস্থায় ‘জন প্রতি এক ভোট? এই নীতি কার্যকরী হইয়া 
যোগ্যতার সমাদর হাস পাইয়াছে। 

দ্বিতীয়তঃ গণতন্ত্র বলিতে সংখ্যাধিকোযের শাসন বুঝায়। আর এই সংখ্যাধিক্য গঠিত হয় 
অক্ষম ও অশিক্ষিত লোকের দ্বারা । স্থতরাং অক্ষম ও অশিক্ষিত লোক দ্বারা পরিচালিত শাসন- 
ব্যবপ্থ। কখনই সু ভাবে রাষ্ট্রকর্ত্য সম্পাদন করিতে পারে না। 

তৃতীয়তঃ, গণতন্ত্রে কোন শ্রেণীবিভাগ স্থান পায় না। সকল মামুযই SAE বলিয়! 
বিবেচিত হয়। কিন্তু কা্যক্ষেত্রে দেখ! যায় যে, গণতন্ত্রের কার্য পরিচালিত হয় মুষ্টিমেয় চতুর ও 
বিবেকবজ্জিত লোকের দ্বারা । ইহার! প্রধানতঃ নিজেদের স্বাথঁসিদ্ধি করিবার জন্য শাধন-ব্যবন্থা 
পরিচালনা করে। 

চতুৰ্থতঃ, গণতাপ্তিক শাসন-ব্যবস্থায় সাজনান কল্যাণের জন্তু আইন করা হয়। কিন্তু দেখা 
যায় যে, যে সপ্প্রদায় সংখ্যাধিক্যের জোরে শাসনক্ষমত!। অধিকার করিয়াছে তাহারাই নিজেদের 
সুবিধার্থে আইন-প্রণয়ন করে। 

পঞ্চমতঃ মেইন, লেকি প্রমুখ লেখকগণ ইহার কঠোর সমালোচন! করিয়াছেন। তাহাদের 
মতে, গণতন্ত্র অধ্যাত্ম জীবনের উৎকর্ষের প্রতিকূলতা করে। 

যষ্ঠতঃ, এই শাসন-ব্যবস্থা স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে না! । নির্বাচকদের ইচ্ছার উপর এই 
শাদন-ব্যবস্থার স্থায়িত্ব নির্ভর করে। নির্বাচকমণ্ডলী খুসীমত সরকার পরিবতিত করিতে পারে, 
শ্বল্পকালস্থায়ী সরকার কোন স্থদুরপ্রসারা নীতি ব! জনহিতকর গঠনমূলক কার্য করিতে পারেনা ॥ 

10, Stato and explain the chief oharscteristios of the Indian Federation, j 

H. 8. (Com) 1960, 1962 


ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্টা্লি বিশদভাবে ব্যাধ্যা কর । 
Ld 


১৩৬ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


উঃ নূতন শাসনতন্ত্র অনুসারে ভারতে একটি যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল একসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার ও ১৬টি রাজ্য সরকারের 
অবস্থিতি এবং অন্তান্য যুক্তরাষ্ট্রের স্যায় কেন্তরীয় ও রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতার ভাগ বণ্টন 
হইয়াছে । দ্বিতীয়তঃ, একটি লিখিত শাসনতন্ত্র দ্বার! ক্ষমত! বিভক্ত হইয়াছে। অন্তান্ত যুক্তরাষ্ট্ীয় 
শাসনতন্ত্র স্তায় ভারতের শাসনতন্ত্র শুধু লিখিত নয়, সাধারণভাবে বলিতে গেলে এই শাসনতন্ত্র 
অনমনীয়ঞ বটে। তৃতীয়তঃ অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের স্যায় ভারতেও একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । চতুর্থতঃ, এই শাসনতন্তে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে কিছু পরিমাণ 
রাজম্ব বণ্টনের ব্যবস্থা কর! হইয়াছে। স্থতরাং যুক্তরাষ্ট্রায় শাসন-ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি ভারতেয় 
শাসনতন্তে দেখিতে পাওয়া যায়। 
কিন্তু ভারতের শাসনতন্ত্রের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্রেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, 
যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার অন্তরালে এই শাসনতন্তরে একবেন্দরীয় শাসন-ব্যবস্থার একাধিক নিদৰ্শন 
রহিয়াছে। প্রথমতঃ, ভারতে একই শাসনতন্ত্র দ্বার! কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির গঠন, 
প্রকৃতি ও কার্যক্ষেত্র স্থির হইয়াছে। রাজ্য সরকারগুলির দিজন্ব কোন পৃথক শাসনতন্ত্র গঠন বা 
পরিবর্তনের ক্ষমতা! নাই। দ্বিতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্_-রাজ্যগুলির মধ্যে রাজনৈতিক 
॥সমত|--এই শাসনতন্তৰে কার্যকরী করা হয় নাই। + 
তৃতীয়তঃ, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা বণ্টন নীতি এরূপভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে যে, কেন্দ্রীয় সরকারের 
উপর গুরুত্বপূর্ণ ধ্ষিয়গুলির শাসনভার অগিত হইয়া কেন্দীয় সরকারের একাধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত কর! 
হইয়াছে। চতুর্থতঃ, ভারতের শাসনতন্তরে একটি যুগ বিষয়ের তালিকা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে ও ক্ষমতা বণ্টন 
ব্যাপারে অবশিষ্ট ক্ষমতামমূহ কেন্দ্রীয় সরকারের হণ্তে শ্যপ্ত হইয়াছে। এই উভয় বাবস্থা দ্বার! 
রাজ্যসরকারগুলির যুক্তরাষ্ট-মুলভ স্বাধীন সত্তা গ্ুগ্ধ কর! হইয়াছে। পঞ্চমতঃ, সমগ্র ভারতের জন্য 
একদফ! নাগরিকত্ব, একটি মাত্র আগীল আদালত ও একটিমাত্র নির্বাচন সংসদ প্রতিষ্ঠা দ্বারা এই 
শানতস্ত্রের একবেন্দীয় ভাব সুচিত হয়। যষ্ঠতঃ, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জরুরী অবস্থা ঘোষণাকালে এই 
শাসন-ব্যবস্থাকে এককেন্দরীয় শাসন-ব্যবস্থায় পরিবর্তন করিয়! কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক রাজ্যদরকার- 
গুলির শাসনকাৰ্য পরিচালিত হইতে পারে! অন্ত কোন যুক্তরাষ্ট্রে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল । 


অসম জনপ্য্যা্স 
শাসনতন্ত্র ( Constitution ) 
ং জ্ব—Definition 


প্রতোক রান্ট্রেই একটা নিজস্ব শাসনতন্ত্র থাকে। শাদনতন্ত্র ছাড়া রাষ্ট্রের 
অস্তিত্ব কল্পনা কর! যায় ন!। মান্নষের দৈনন্দিন জীবন যেরূপ কতকগুলি বিধি- 
নিষেধের দারা নিয়ন্ত্রিত হয়, রাষ্ট্রের কার্যকলাপও তদ্রপ কতকগুলি বিধি-নিষেধের 
দ্বার! সীমায়িত। এই বিধি-নিষেধণ্ডলির অবর্তমানে রাষ্ট্র স্বৈরাচারী হইতে পারে। 
শাসনতন্ত্র বলিতে আমর! বুঝি কতকগুলি অত্যাবশ্যকীয় আইনকাহ্বন, এবং 
কতকগুলি বিধি-নিষেধ ও প্রথা, যেগুলি অগ্রপরণ করিয়া রাষ্ট্র শাসনকার্য পরিচালন! 
করে। রাষ্ট্রের কার্য পরিচালনা করে সরকার। শাসনতন্ত্র নিয়লিখিত বিষয়গুলি 
নির্ধারিত করিয়া শাশনব্যবস্থা চালু রাখে-_-সরকারের কি কি ক্ষমতা! থাকিবে ও 
কিভাবে সেই ক্ষমতাসমূহ শাসনকার্যে প্রয়োগ- করা হইবে, কি নিয়ম অমুসারে 
সরকার গঠিত ও পরিচালিত হইবে, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে কি সম্পর্ক 
বিদ্যমান থাকিবে ও সর্বোপরি শাসক ও শাসিতের কি কি অধিকার ও দায়িত্ব 
থাকিবে।: সুতরাং শাসনতন্ত্র হইল কতকগুলি লিখিত ও অ-লিখিত আইনের সমষ্টি, 
যেগ্ডুলির দ্বারা একদিকে সরকারের সংগঠন ও কার্যকলাপ 'অপর দিকে শাসক ও 
শাসিতের সম্পর্ক নির্ধারিত হয়। কোন দেশের বর্তমান শাসনতন্ত্র বলিতে বুঝায় 
সেই দেশের রাষ্ট্রগঠনকালীন মূল শাসনতন্ত্র ও পরবর্তী কালের শাসনতন্তরের 
পরিবর্তন -এই উভয়ের সমষ্টিকে শাসনতন্ত্র বল! হয়। 


শাসনতন্তরের শ্রেণীবিভাগ Classification of Constitution 


তন রাষ্টরবিজ্ঞানীর! শাসনতন্ত্রের দুইটি ভাগের উল্লেখ করিয়াছেন। একটি 
হইল অ-লিখিত ( Unwritten ), অপরটি হইল লিখিত ( Written ) | 
অ-দিখিত শাসনতন্ত্র কোন পূর্ব-পরিকল্লিত নিয়ম অনুযায়ী গঠিত হয় না। এই 
শাসনতন্ত্র বিভিন্ন প্রথ৷ ও আদালতের সিদ্ধান্তের ভিত্তির উপর ধীরে ধীরে গড়িয়া! 
উঠে। আইনসভা বা কোন প্ৰতিনিধিমূলক সংসদ দ্বার! রচিত আইন এই শাসন- 
তন্তে খুব কমই দেখ! যায়। এই শাসনতন্ত্র কোন একটা নির্দিষ্ট সময়ে কোন নির্দিষ্ট 


১৩৮ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


প্রতিনিধি-সংসদ দ্বারা রচিত হয় ন|। ইহা ক্রমবিবর্তনের ফলে গড়িয়া উঠে। 
ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্র অ-লিখিত শাসনতন্ত্রের প্রকনষ্ট উদাহরণ। এই শাসনতন্ত্র কতক- 
গুলি প্রথা এবং বিধিব্যবস্থা ও বিচারালয়ের সিদ্ধান্তের সমষ্টিমাত্র । যে প্রথা ও 
বিধিব্যবস্থাগ্ডলি বহুদিন হইতে প্রচলিত আছে, অ-লিখিত হইলেও সেগুলি লিখিত 
আইনের মতই কার্যকরী হয়। 

লিখিত শাসনতন্ত্রে প্রত্যেকটি বিষয়ই লিপিবদ্ধ থাকে । এই জাতীয় শাসনতন্ত্র 
পূর্ব-পরিকল্পনাম্তযায়ী একটি নির্দিষ্ট প্রতিনিধি-সংসদ দ্বারা রচিত হয়। শাসক- 
শাসিতের সম্পর্ক এই শাসনতন্ত্রে বিশদভাবে লিখিত থাকে। লিখিত শাসনতন্ত্র 
একটিমাত্র বৃহৎ আইনের দ্বার! গঠিত হইতে পারে, যেমন আমাদের ভারতের 
বর্তমান শাসনতন্ত্র, অথর! ইহ! বিভিন্ন সময়ে রচিত আইনের সমষ্টিও হইতে পারে। 
বর্তমান যুগে অধিকাংশ দেশেই লিখিত শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হইয়াছে। আমেরিকা- 
যুক্তরাষ্ট্র, ফরাদী দেশ, ভারত, রাশিয়! প্রভৃতি দেশে এই লিখিত শাসনতন্ত্র দ্বারা 
শাসন-ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। 


লিখিত ও অ-লিখিত শাসন্তন্তের পার্থক্য সুস্পষ্ট নয়—Distinction 
between a Written Constitution and an Unwritten one—not 
well-marked 


শাসমনতম্ত্রের উপরি-উক্ত শ্রেণীবিভাগ সুস্পষ্ট নয়, বিজ্ঞানসন্মতও নয়। 
প্রথমতঃ বলা যায় যে, কোন অ-লিখিত শাসনতন্ত্রই সম্পূৰ্ণ অ-লিখিত হইতে 
পারে ন!। অ-লিখিত শাসনতযন্ত্রে অনেক লিখিত অংশ থাকে--উদাহরণ- 
স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, বৃটিশ শাসনতন্ত্র প্রধানতঃ অ-লিখিত হইলেও 
সম্পূর্ণভাবে অলিখিত নয়। ম্যাগ্‌না কার্ট৷, অধিকারের সনদ্‌ (Bill of 
Ri65) প্রভৃতি কতকগুলি লিখিত অংশ এই. অ-লিখিত শাসনতন্ত্রে স্থান 
পাইয়াছে। 

দ্বিতীয়তঃ, লিখিত শাদনতয্তরেও, অ-লিখিত অংশ থাকে। আমেরিকা 
যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র মূলতঃ লিখিত হইলেও ক্যাবিনেটের উৎপত্তি, রাষ্ট্রপতির 
পরোক্ষ নির্বাচন-নীতির পরিবর্তন প্রভৃতি শাসনতাস্তরিক নিয়মগ্ডলি অ-লিখিত 
প্রথার দ্বারা প্রভুত পরিমাণে প্রভাবিত হইয়াছে। সুতরাং লিখিত শাসনত্তে 
অ-লিখিত অংশের ও অ-লিখিত শাসনতন্ত্রে লিখিত অংশের অস্তিত্ব বিদ্বমান । 
সকল শাসনতন্ত্রই লিখিত ও অ-লিখিত বিধিব্যবস্থার দ্বার! নিয়স্তরিত হয়। কোন 


শাসনতন্ত্র ১৩৯ 


শালনতস্ত্রে লিখিত অংশ বেশী, অ-লিখিত অংশ কম, আবার কোন শাযনতন্ত্রে 
অ-লিখিত অংশ বেণী, লিখিত অংশ কম। স্মতরাং ইহাকে মূলগত পার্থক্য বলা 
যায় না। 

তৃতীয়তঃ, শাসনতন্ত্রের এইরূপ শ্রেণীবিভাগের ফলে পরোক্ষভাবে এই ভুল 
ধারণা জন্মিতে পারে যে, যে-দেশে লিখিত শাসনতন্ত্র দ্বার! শাসন-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত 
হয়, সেখানকার উচ্চ আদালত আইনসভা-রচিত আইনকে শাষনতন্ত্র-বিরোধী বলিয়া 
বে-আইনীরূপে বাতিল করিতে পারে। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে একথা! সত্য নয়। 
ফরাশী দেশের শাসনতন্ত্র লিখিত, কিন্ত সে দেশের উচ্চ আদালত আমেরিক! যুক্ত- 
রাষ্ট্রের সু্রীম কোর্টের মত আইনদভাপ্রণীত কোন আইনকে বেআইনী বলিয়া 
বাতিল করিতে পারে ন!। ? 

চতুৰ্থতঃ, বল! হয় যে, অ-লিখিত শাসনতন্ব অপেক্ষা লিখিত শাসনতন্ত্র দ্বারা 
ব্যক্তি-স্বাধীনতা অধিকতর সুরক্ষিত করা যায়। কিন্ত কার্যক্ষেত্রে দেখা! যায়, 
ব্যক্তি-স্বাধীনতা শাসনত্তরের লিখিত প্রকৃতির উপর চূড়ান্তভাবে নির্ভর করে না। 
বৃটিশ শাসনতন্ত্র অ-লিখিত, তাহা সত্বেও বৃটিশ জাতি স্বাধীন, আবার দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের পূর্বে জার্মানীর লিখিত শাসনতন্ত্র হিট.লারের শাসন-সময়ে জার্মান জাতির 
অধিকার অন্ষুধ রাখিতে পারে নাই 

কোন শাধনতন্তরই সম্পুৰ্ণ্পে লিখিত বা অ-লিখিত হইতে পারে ন! বা হওয়া 
বাঞ্ছনীয়ও নয়। শাসনতন্ত্র যদি সম্পূর্ণভাবে লিখিত হয়, তাহ! হইলে জাতীয় 
জীবনে অগ্গতির পথ রুদ্ধ হয়। শাসনতন্ত্র জাতীয় জীবনের রাষ্টরনৈতিক আশা, 
আকাঙ্ক্ধ! ও আদর্শের জীবস্ত প্রতীক । জাতীয় জীবনধার! পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
জাতীয় জীবনদর্শন ও আদৰ্শ পরিবর্তিত হয়। এই পরিবর্তন শাদনতন্র্রে স্থান 
পাইয়া জাতীয় জীবনের অগ্রগতির পথ সুগম করিয়! দেয়। সুতরাং জাতীয় 
জীবনের প্রয়োজনেই শাসনতন্ত্র ধীরে ধীরে বিবর্তনের মধ্য দিয় প্রথ৷ ও আদালতের 
সিদ্ধান্ত দ্বার! পরিপুষ্ট ও পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। 


অ-লিখিত শাসন্তন্ত্রের স্থবিধা ও অস্ুুব্ধি_Merits and Demerits 
of Unwritten Constitution 

অ-লিখিত শাসনতন্ত্রের প্রধান গুণ হইল যে, অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে এই 
শাসনতস্ত্রের পরিবর্তন করিয়! শাসনতন্তরকে সময়োপযোগী করা যায়। জাতীয় 
জীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে শাসনতগ্তরকে পরিবর্তন করিয়| উহ! জাতীয় অগ্রগতির পথ 


3৪০ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


সুগম করে। অ-লিখিত শাসনতন্ত্র সহজে পরিবর্তনশীল বলিয়া ইহার সংস্কার সকল 
সময়ে নিয়মতাস্ত্রিক উপায়ে সাধিত হইতে পারে। 

অ-লিখিত শাসনতন্ত্র সহজে পরিবর্তন কর! যায় বলিয়া ইহার কোন স্থায়িত্ব 
থাকে না|। প্রয়োজনে ও অপ্রয়োজনে সাধারণের দাবীতে ইহা পরিবর্তিত হইতে 
পারে। ফলে শাসনতন্ত্রের অনেক উৎকৃষ্ট বৈশিষ্ট্যও নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। 
অ-লিখিত শাসনতন্ত্র প্রধানতঃ প্রচলিত প্রথা ও আচারের উপর প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং 
ইহার বিধি-নিষেধগুলি সুস্পষ্ট হইতে পারে ন!। স্পষ্টতার অভাবের দরুণ শালকগণ 
তাহাদের নিজেদের ইচ্ছামত ইহার ব্যাখ্যা করিতে পারেন ও সেজন্য ব্যক্তি- 
স্বাধীনত| অনেক সময় ব্যাহত হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় অ-লিখিত শালনতন্ত 
একেবারেই অনুপযোগী । 


লিখিত শাসনতন্তরের সুবিধ! ও অস্সুবিধ! Merits and Demerits of 
Written Constitution 


লিখিত শাসনতস্ত্রে শাসক-শাসিতের সম্পর্কের শমস্ত বিষয় সুস্পষ্টন্পে লিখিত 
থাকে বলিয়া ইহাতে কোন বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে ন|। এই সুস্পষ্টতার 
জন্য শাসকবর্গ ও জনসাধারণ তাহাদের প্যায্য অধিকার ও দায়িত্বঘ্বন্ধে সচেতন 
থাকিতে পারে। যুক্তরাষ্্রীয় শাদন-ব্যবস্থায় লিখিত শাসনতন্ত্র অপরিহার্য বলিয়। 
বিবেচিত হয়। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমত!| ভাগ করিয়! দিয়া 
এই লিখিত শাসনতন্ত্র উভয় সরকারের কার্যের সীমারেখা স্থির করিয়া দেয়। 
অ-লিখিত শাসনতন্ত্র অপেক্ষা ইহ! অধিকতর স্থায়ী । 

লিখিত শামনতয্ের দোষ হইল যে, অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে ইহার দ্রুত 
পরিবর্তন সম্ভব নয়। সহজে পরিবর্তন কর! যায় না বলিয়! দেশে অগস্তোষের সাষ্ট 
হইতে পারে। অনেক সময় জাতীয় জীবনের রাষ্টরনৈতিক অগ্রগতির পথে ইহা 
বাধ! সুষ্টি করিয়া দেশে বিদ্রোহ ঘটাইতে পারে। 


নমনীয় ও অ-নমনীয় শাসনতন্ত_}'lexible and Rigid Constitution 


শাসনতয্তরের লিখিত ও অ-লিখিত এই শ্রেণীবিভাগ অলীক ও অবাস্তব বলিয়া 
লর্ড ব্রাইস্‌ শাসনতন্ত্রকে নমনীয় ও অ-নমনীয় এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন। 
শাসনতন্তরের পরিবর্তনপদ্ধতি সহজ কি জটিল এই পার্থক্যের ভিত্তির উপর এই 
শ্রেণীবিভাগ করা হুইয়াছে। যদি শাসনতন্ত্র সহজেই পরিবর্তন করা চলে অর্থাৎ 


শাসনতন্ত্র ১৪১ 


দেশের আইনসভা সাধারণ আইনের মত শাসনতন্ত্র-বিষয়ক আইনও ভোটাধিক্যে 
যদি পরিবর্তন করিতে পারে, তাহা হইলে তাহাকে নমনীয় শাদনতন্ত্র বলা: 
হয়। এই ব্যবস্থায় শাসনতান্ত্রিক আইনের পরিবর্তনের জন্তু কোনরূপ বিশেষ 
পদ্ধতি অবলম্বন করিবার প্রয়োজন হয় ন!। শাসনতাস্ত্রিক আইন ও সাধারণ 
আইন একই পর্যায়ভুক্ত বলিয়া! বিবেচিত হয়। দেশের আইনসভা উভয়বিধ 
আইন পরিবর্তনের অধিকারী হয়। বৃটিশ শাসনতন্ত্র নমনীয় শাসনতস্ত্রের প্রকৃষ্ট 
উদাহরণ । পার্লামেন্ট সভা সাধারণ আইন পরিবর্তন পদ্ধতিতে গুরুত্বপূর্ণ শাসন- 
তান্ত্রিক আইনগুলিও পরিবর্তন করিয়| থাকে। এজন্য কোন বিশেয পদ্ধতির আশ্রয় 
গ্রহণ করিতে হয় ন1। ইংলণ্ডে শাসনতাস্ত্রিক আইন ও 'সাধারণৎ আইনের মধ্যে 
কোন প্ৰভেদ করা হয় ন! ও রাজাসহ পার্লামেণ্ট সভা উভয়ব্ধি আইনপ্রণয়ন ও - 
পরিবর্তনের পূর্ণ-অধিকারী । 

অপর পক্ষে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্রকে অ-নমনীয় বলা! হয়। এই 
শাসনতন্তের যদি একটি সামান্ততম পরিবর্তনও করিতে হয় তাহা! হইলে একটা! 
বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হয়। দেশের আইনসভা সাধারণ আইন- 
পরিবর্তন-পদ্ধতিতে শাশনতাস্ত্রিক আইন পরিবর্তন করিতে পারে ন!। মাকিন 
দেশে শাসনতান্ত্রিক আইনের পরিবর্তন করিতে হইলে নিয়লিখিত জটিল পদ্ধতির 
আশ্রয়ন লইতে হয়। কংগ্রেস-গভার দুই পরিষদের মোট সদস্তদের উ অংশকে 
এই পরিবর্তনের প্রস্তাব সমর্থন করিতে হইবে, বিকল্পে ৫০টি রাজ্যের উ অর্থাৎ, 
তেত্রিশটি রাজ্য দ্বার! পরিবর্তনের জন্য বিশেষ একটি শভ! আহ্বান বরিয়! প্রস্তাবটি 
সমর্থন করাইতে হইবে । এইরূপে সমধিত পরিবর্তনের প্রস্তাব ছত্রিশটি রাজ্যের 
আইনসভা কিংবা আহত সভায় উপস্থিত 3 সংখ্যক সদস্ত দ্বার! সমিত হইতে 
হইবে । .এই পদ্ধতি সাধারণ আইন-প্রণয়ন পদ্ধতি অপেক্ষ! বহু গুণে জটিল, সেই 
জন্তু মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্রে এযাবৎ নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের সংখ্যা 
অতি অল্প। যে দেশে অনমনীয় শাসনতন্ত্র প্রচলিত, সেখানে শাসনতান্তিক আইনগুলি 
সাধারণ আইন হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। শাসনতাস্ত্রিক আইনগুলিকে একটা বিশেষ 


মর্যাদা! দেওয়| হয়। 

নমনীয় শাসনতন্ত্রের সুবিধ! ও অস্সুবিধ!_Merits and Demerits of 
Flexible Constitution 
নমনীয় শাসনতক্ত্রের অনেকগুলি সুবিধা আছে। প্রথমতঃ, শাদনতন্ত্র-পরিবর্তনের 


১৪২ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


জন্ত বিশেষ কোন অসুবিধা নাই বলিয়|৷ জাতীয় প্রগতির সঙ্গে ইহার সমহ্বয় সম্ভব 
করা যায়। শাসনতন্ত্র সহজে পরিবর্তন কর! যায় বলিয়! বিনা রক্তপাতে শাসনতন্ত্রের 
আমুল পরিবর্তন সাধন কর! যায়। সহজে পরিবর্তনশীল বলিয়া জনমতের দাবী 
পুরণ কর! যায় ও তাহাতে জনমত শাস্ত থাকে। লোকে ইচ্ছা করিয়া শাসনতন্ত্র 
ভঙ্গ করিবার চেষ্টা করে ন! । 

স্থায়িত্বের অভাব হইল এই শাসনতন্ত্রের প্রধান ক্রাট। সদ! পরিবর্তনশীল 
জনমতের প্রভাবে এই শামনতন্ত্রও পরিবর্তিত হইতে পারে। নিয়ত পরিবর্তনশীল 
শাসনতন্ত্র জনগণের আস্থাভাজন হইতে সক্ষম হয় ন|। নাগরিক অধিকার ও স্বার্থ 
এইক্নপ পরিবর্তনশীল শাসনতন্ত্র দ্বার! সুরক্ষিত হইতে পারে না। স্থতরাং জনসাধারণ 
এই শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে স্বভাবতই সন্দেহপরায়ণ হইয়! উঠে । 


অ-নমনীয় শাসনতন্ত্রের গুণ ও অপগুণ—Merits and Demerits of 
Rigid Constitution 


অ-নমনীয় শাসনতন্ত্রের প্রধান গুণ হইল ইহার স্থায়িত্ব । এই শাসনতন্ত্রের 
পরিবর্তন গুধু জনমতের প্রভাবে হয় ন|। এই শাসনতন্ত্র আইনগুলি লিখিত 
বলিয়! ইহ্‌ স্পষ্ট এবং ইহার মধ্যে অনিশ্চয়তা কম। জ্রুত ও সহজে পরিবর্তনশীল 
নয় বলিয়া জনগণের অধিকার ও স্বার্থ ইহ! দ্বার অধিকতরভাবে সুরক্ষিত হয় ও 
সেজন্য শাসনতন্ত্র জনগণের আস্থা থাকে। যুক্তরাষ্ট্র-ব্যবস্থায় অ-নমনীয শাসনতন্ত্র 
অতীব উপযোগী । 

কিন্ত ইহার ক্রটি হইল যে, প্রয়োজনীয় পরিবর্তন কর! যায় ন! বলিয়া জাতীয় 
অগ্রগতির পথে উহা! অনেক সময় বাধা স্ষ্টি করে। ফলে জনগণের মনে 
অসস্তোযের স্ষ্টি হয়। জাতীয় জীবনের পরিবর্তনের সহিত যদি শাধনতন্তরের 
সামঞ্জস্ত বিধান ন! কর! যায়, তাহা হইলে সে শাসনতন্ত্র কার্যকরী হইতে পারে না। 

শাসনতন্ত্রের স্বরূপ _Nature of a Constitution—শালনতত্রকে যেরূপ 
লিখিত ও অ-লিখিত ভিত্তিতে শ্ৰেণীবিভাগ করা যুক্তিসংগত নয় তদ্বপ নমনীয় ও 
অনমনীয় রূপে ইহার শ্রেণীবিভাগ কর! কতদূর যুক্তিসংগত তাহ! বিচারনাপেক্ষ। 
সংক্ষেপে বলা যায় যে, শাসনতন্ত্র শাসক-শাসিতের সম্পর্ক নির্ধারিত করে । শাসক- 
শাসিতের এই সম্পর্ক সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়! বাঞ্ছনীয় হইলেও ইহার 
পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব লাঘব হয় ন!। মাহুষের চিন্তাধারা, প্রয়োজন 
ও আদৰ্শ ক্রমশঃ নূতন রূপ পরিগ্রহ করিতেছে এবং এই পরিবর্তনের সহিত সামঞ্জস্ত 


শাসনতন্ত্র ১৪৩ 


রাখিবার জন্য শামনতন্ত্রের পরিবর্তনও জাতীয় জীবনে অনন্বীকার্য। যেখানে এই 
পরিবর্তনের কোন ব্যবস্থা নাই, সেখানে শাসমতন্ত্রের মর্যাদ! হানি হইবার সম্ভাবনা 
বর্তমান থাকে। তাই প্রত্যেক দেশের শাসনতন্ত্রে-কি লিখিত বা অ-লিখিত, 
কি নমনীয় বা অ-নমনীয়,_পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের ব্যবস্থা থাক! অতীব প্রয়োজনীয় 
বলিয়া! বিবেচিত হয়। যে শ্রেণীরই শাসনতন্ত্র হউক ন! কেন, সকল শাসনতন্ত্রই 
অল্পবিস্তর তিনটি উপাদানের সমাবেশে গঠিত হয়। প্রথমতঃ, দেখা! যায় যে, 
প্রত্যেক শাসনতন্ত্রে অল্পবিস্তর পরিমাণে নিয়মতাপ্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রণীত শাসনতাস্তরিক 
আইন স্থান পায়। দ্বিতীয়তঃ, প্রচলিত প্রথ৷ ও বিধিবিধান দ্বার৷ শাসনতন্তরের 
অনেকাংশ পরিপুষ্ট হয় । তৃতীয়তঃ, বিচারালয়গ্ডলির সিদ্ধান্তও শাসনতন্ত্রের 
পরিবর্ধনে ও পরিবর্তনে অনেক সহায়ত! করে। বৃটেন ও মাকিন দেশের শাসনতন্রে 
পার্থক্য থাকিলেও এই উভয় শাসনতন্ত্রই শেষোক্ত উপাদানটির দ্বার! প্রভূত পরিমাণে 
প্রভাবিত হইয়াছে। কিন্ত এই সঙ্গে একটি কথ! স্বরণ রাবিতে হইবে যে, 
শাসনতত্তের উপর উপরি-উক্ত তিনটি উপাদানের প্রভাব সর্বত্র সমানভাবে কার্যকরী 
নাও হইতে পারে। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতন্ত্র নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গঠিত 
হইলেও প্রচলিত প্রথ। ও বিচারালয়ের সিদ্ধান্তের প্রভাব হইতে মুক্ত নয়। 
অপরপক্ষে বৃটেনের শাসনতন্ত্র প্রধানতঃ প্রচলিত প্রথ। ও বিচারালয়ের সিদ্ধান্তের 
উপর প্রতিষঠিত হইলেও নিয়মতাস্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রণীত আইনের প্রভাব হইতে 
যুক্ত নয়। 

সাধারণতঃ বৃটিশ শাসনতন্ত্রকে নমনীয় ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্তরকে 
অ-নমনীয় বল! হয়। বিশেষ বিচার-বিবেচন! করিয়| দেখিলে, এই পার্থক্য 
মূলগত পাৰ্থক্য বলিয়! বিবেচিত হইতে পারে ন৷। বৃটিশ শাসনতন্ত্র অতি 
সহজেই সাধারণ আইন-প্রণয়ন-পদ্ধতিতে পার্লামেণ্ট, শভ! কর্তৃক পরিবর্তিত 
হইতে পারে, কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে দেখ! যায় যে, মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র 
সাধারণ আইন-প্রণয়ন-পদ্ধতি হইতে পৃথক একটি জটিল পদ্ধতি ব্যতীত 
পরিবর্তিত হইতে পারে না। কিন্তু এই দিয়মতাস্ত্রিক জটিল পদ্ধতি ছাড়াও 
মাঞ্চিন দেশের শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের অন্ত পন্থ আছে ও শেই পন্থা অনুসরণ 
করিয়া মাকিন দেশের শাসনতন্তরের সময়োপযোগী বহু গুরুত্বপুর্ণ পরিবর্তন 
সাধিত হইয়াছে। এ কথা স্বীকার করিয়া লইতে হইবে যে, জাতীয় 
রাজনৈতিক জীবনধারার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান 
শাসনতন্ত্র ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে ফিলাডেলফিয়ায় রচিত ও ১৭৮৯ বৃষ্টাব্দে গৃহীত আদি 


“ 


$88 বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


শাসনতন্ত্র হইতে বহুলাংশে পরিবর্তিত হইয়াছে। প্রশ্ন হইল এই অসংখ্য 
পরিবর্তন শাসনতন্ত্রের অ-নমনীয়তা সত্বেও কি ভাবে সম্ভব হইল ? নিয়মতান্ত্রিক 
উপায়ে মাত্র ২৩টি সংশোধন হইয়াছে। অবশিষ্ট পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সম্ভব 
হইয়াছে প্রথ৷ ও বিচারালয়ের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে। প্রথাগত বিধির দ্বারাই 
ক্যাবিনেটের উৎপত্তি হইয়াছে। বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত দ্বারা জাতীয় বা 
কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমত| ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়াছে। রাষ্ট্রপতি ও কংগ্রেস-সভার 
ক্ষমত! বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত দ্বার। ধারে ধীরে এরূপ পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে 
যে, আদি শাদনতন্ত্রের রচয়িতাগণ তাহ! কল্পনাও করিতে পারিতেন ন!। 
এইকরূপে যুক্তরান্ত্রের শাসনতগ্্রের গঠনপ্রক্তৃতি ও তাৎপর্য উভয়েরই পরিবর্তন 
হইয়াছে। সুতরাং নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে শাননতন্রের পূৃরিবর্তন-পদ্ধতি 
শাসনতন্ত্র-পরিবর্তনের একমাত্র পদ্ধতি ব! পন্থ! বলিয়| বিবেচিত হইতে পারে না। 
যেখানে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শাসনতন্তরের পরিবর্তন সহজ নয় সেখানে অন্ত 
উপায়ে-প্রথ| বা বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত দ্বার৷--শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন সহজসাধ্য 
কর! হয়। শাসনতন্ত্র কোন ক্রমেই স্থাণুর মত থাকিতে পারে না। সুতরাং সকল 
শাসনতন্তরই পরিবর্তনশীল । এদিক দিয়! দেখিতে গেলে মাকিন শাসনতন্ত্র বৃটিশ 
শাসনতন্ত্র অপেক্ষ। কম নমনীয় নহে। 

বর্তমান যুগে নানা কারণে শাদনতন্ত্রগুলি অ-নমনীয়তার দিকে ঝুঁকিয় 
পড়িতেছে। এমন কি সর্বাপেক্ষা অধিক নমনীয় বৃটিশ শাসনতন্ত্র ও ক্রমশই অ-নমনীয় 
হইয়া উঠিতেছে। ইহার প্রধান কারণ হইল, মৌলিক অধিকারগুলির রক্ষাকল্পে 
জনসাধারণ বিশেষভাবে আগ্রহান্নিত হইয়। উঠিতেছে ও সেইজন্ত অ-নমনীয় 
শাসনতন্তরের মাধ্যমে এই ব্যক্তি-স্বাধীনত! রক্ষার চেষ্টা কর! হয়। শাসনতগ্র সহজে 
পরিবর্তনশীল নয় বলিয়! শাসনকর্তৃপক্ষ সহস! ব্যক্তি-শ্বাধীনত| সংকুচিত করিতে 
পারে ন!। দ্বিতীয়তঃ, যুক্তরাষ্্রীয় শাগন-ব্যবস্থ প্রবর্তনের সঙ্গে যঙ্গে অ-নমনীয় শাসন- 
তয্্ের উপযোগিত! বৃদ্ধি পাইয়াছে। যুক্তরাষ্রীয় ব্যবস্থায় এই অ-নমনীয় শাসনতন্ত্র 
ব্যক্তি-স্বাধীনত!| প্রাদেশিক সরকারগুলির ও. কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা অব্যাহত 
রাখে। 


শাসনতন্্র-পরিবর্তনের বিভিন্ন পদ্ধতি_Methods of Constitutional 
Amendment 


শাসনতন্ত্র লিখিত হউক আর অ-লিখিত হউক, নমনীয় হউক আর অ-নমনীনন 


শাসনতন্ত্র ১৪৬ 
হউক, জাতীয় অগ্রগতির জ্রন্ত ইহার পরিবর্তন অপরিহার্য। কিন্তু এই পরিবর্তনের 
পদ্ধতি সকল দেশে এক প্রকারের নয়। 

নমনীয় শাসনতস্ত্রের পরিবর্তনে কোনরূপ জটিলতা নাই। দাধারণ পদ্ধতিতে 
সাধারণ আইমের মত আইনসভাই ইহার পরিবর্তন করিতে পারে-_যেক্সপভাকে 
ইংলণ্ডে পরিবর্তিত হয়। 

কিন্ত অ-নমনীয় শাসনতন্ত্রের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা 
হইয়াছে। : 

প্রথমতঃ, অ-নমনীয় শাসনতন্ত্রের পরিবর্তনের জন্য সমগ্র ভোটদাতার সম্মতির 
প্রয়োজন হয়। সুইস দেশ ও অষধ্টরেলিয়ায় এই নিয়ম অনুসারে শাদনতন্ত্র পরিবর্তিত 
কর! যায়। দ্বিতীয়তঃ, যুক্তরাধরীয় শাসন-ব্যবস্থায় শাসনতান্তরিক আইনের 
পরিবর্তনের জন্ত প্রাদেশিক সরকারগুলির সংখ্যাধিক্যের সম্মতির প্রয়োজন । মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতাপ্তিক পরিবর্তনের প্রস্তাব $ রাজ্য দ্বার! সমখিত হওয়া চাই। 
অষ্ট্রেলিয়া ও সুইল দেশেও নির্বাচকমণ্ডলীর সংখ্যাধিক্য ছাড়া প্রাদেশিক শরকার- 
গুলির সংখ্যাধিক্যের সম্মতি প্রয়োজন। তৃতীয়তঃ, অনেক দেশে সাধারণ 
আইনদভা একট! নির্দিষ্ট বিশেষ পদ্ধতি দ্বার! শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করিতে পারে। 
সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে আইনসভার উভয় কক্ষের উ অংশ সত্যের সম্মতিতে 
শাসনতন্তের পরিবর্তন সম্ভব হয়। ভারতেও কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া সাধারণ 
আইনমভ কর্তৃক প্রস্তাবিত সংশোধন একটা খসড়া বিলের আকারে আইনসভায় 
পেশ করাইয়! সমগ্র সদস্তসংখ্যা ও উপস্থিত সদস্তদংখ্যার নিরক্কুণ সংখ্যাধিক্য দ্বার! 
প্রস্তাবিত সংশোধন অঙ্ুমোদন করাইতে হইবে। তারপর ভারতের রাষ্ট্রপতির 
সন্মতি পাইলে ইহা! কার্যকরী হইবে। 


শাসনতন্ত্রের বিষয়বস্ত—Contents of & Constitution 


শাসনতন্ত্রের বিষয়বস্তু কি এ সম্বন্ধে আলোচন! কর! প্রয়োজন। শাসনতন্ত্র 
কি শুধু সরকারের ক্ষমতার উৎশ বলিয়! বিবেচিত হইবে, না শুধু ব্যক্তি-স্বাধীনতার 
রক্ষাকবচ হিসাবে পরিগণিত হইবে-ঁইহাই বিচার্য বিষয় । শাসনতন্তরের প্রধান 
কার্য হইল, রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার মধ্যে সমন্বয় সাধন করিয়! ব্যক্তিত্বের 
পূর্ণ অভিব্যক্তির পথ সুগয করিয়! দেওয়া এইজন্য শাদনতয্ে নিয়লিখিত বিধি- 


নিষেধণডলি স্থান পায়। 
১০ 
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প্রথমতঃ, শালনকার্য পরিচালন! করিবার নিমিত্ত শাসকশ্রেণী নির্বাচন করিয়া 
তাহাদের ক্ষমতা শাসনতন্ত্র সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত করিয়া দেয়। শাসনতন্ত্র এক 
দিকে যেমন সরকার কি কি কার্য করিবে তাহ! স্থির করিয়! দেয়, অপর দিকে 
শেইরূপ সরকার কি কি কার্য করিতে পারিবে না তাহাও নির্ধারণ করিয়া সরকারের 


কার্যের সীমারেখা স্বির করিয়! দেয়। 

দ্বিতীয়তঃ, শাসনত্বন্তর ব্যক্তি-স্বাধীনতার উৎস। সমাজ-জীবনে নাগরিকগণ 
অন্য ব্যক্তির ও সরকারের সম্পর্কে কি পরিমাণ অধিকার ভোগ করিতে পারে 
শাসনতন্ত্র তাহ! স্থির করিয়| পারস্পরিক সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রিত করে। শাসনতন্ত্র অন্তের 
ও সরকারের সম্পর্কে নাগরিক কর্তব্যও নির্ধারণ করিয়া দেয়। 

তৃতীয়তঃ, সরকারের কার্য যাহাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় সেজন্ত সরকারের 
বিভিন্ন বিভাগের পারস্পরিক সম্পর্ক শাসনতন্ত্র স্থির করে। বিভিন্ন বিভাগের 
ক্ষমতা পরস্পর-বিরোধী না হইয়া কিভাবে পরিচালিত হইলে শাসনকাৰ্য উন্নততর 
হইতে পারে, শাসনতন্ত্র সে নির্দেশও দেয়। 

চতুর্থতঃ, সরকারী কার্যে লোক নিয়োগ করিবার জন্য কতকগুলি মৌলিক 
আইন শাসনতন্ত্রে সম্নিবদ্ধ কর! হয়। এই আইনাম্ুসারে গঠিত একটি সাধারণ 
নিয়োগ-দংসদ ( Public Service Commission )-গঠনের ব্যবস্থা থাকে। এই 
নিয়োগ-সংগদই যোগ্যতাহ্সারে পরীক্ষা করিয়া বা অন্য পস্থায় সরকারী কর্মী 
নিয়োগ করিয়! থাকে। 

পরিশেষে প্রত্যেক শাসনতস্ত্রেই শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের একটি নিয়মতাস্তরিক 
পদ্ধতি স্থিরীকৃত থাকে, যে পদ্ধতিতে শাসনতস্ত্রের পরিবর্তন সম্ভব হয়। কোন্‌ 
কর্তৃপক্ষ শাসনতন্ত্র সংশোধন করিতে যোগ্যতাসম্পন্ন ব| কি পদ্ধতিতে সংশোধন 
কর! যাইবে--সকল বিষয় স্পষ্টভাবে শাসনতহ্তরে লিখিত থাকে। 


সংক্ষিপ্তসার 
শাসনতন্তর-স্থায়িতাবে আইনের ভিত্তির উপর শাসক-শাসিতের সম্পর্ক 
নির্ধারণ করা হইল শাসনতন্ত্রের কার্য। শাসনতন্ত্র ব্যতীত কোন রাষ্ট্রের কল্পনা! 
করা যায় না। 
সরকারের কার্য কিভাবে পরিচালিত হইবে, সরকারের বিভিন্ন বিভাগগুলির 
মধ্যে পারম্পরিক কি সম্পর্ক হইবে এবং সরকার ও জনগণের মধ্যে কি সম্পর্ক 


শাসনতন্ত্র ১৪৭ 


হইবে-শাসনতন্ত্র এইগুলি স্থির করে। সরকারের কার্যের সীমারেখা স্থির করিয়া 
শাসনতন্ত্র ব্যক্তি-স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হিসাবে কাজ করে। 


শাসনতন্তের শ্রেণীবিভাগ_শাসনতন্তরকে সাধারণত লিখিত ও অ-দিখিত 
শাসনতন্ত্রে ভাগ কর! হয়। যে শাসনতন্ত্রে শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক বিশদ্রভাবে 
লিখিত থাকে এবং পূর্ব-পরিকল্পনাহ্যায়ী একটি প্রতিনিধিদংসদ দ্বার! ইহ! রচিত 
হয়, তাহাকে লিখিত শানতন্ত্র বলা হয়। আর যে শাধনতন্ত্র ধীরে ধীরে বিভিন্ন 
প্রথা, বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত প্রভৃতির দ্বার! গড়িয়া উঠে তাহাকে অ-লিখিত শাসন- 
তত্ত্ব বলা হয়। ইহা কোন নিৰ্দিষ্ট সময়ে কোন নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট প্রতিনিধি- 
সংসদ দ্বার! গঠিত হয় ন! । 


শাসনতয্ত্রের এই শ্রেণীবিভাগ যুক্তিযুক্ত নয়, কারণ কোন শাসনতন্তরই সম্পূর্ণরূপে 
লিখিত ব৷ অ-লিখিত হইতে পারে ন!। লিখিত শাসনতন্ত্রে অ-লিখিত অংশ 
থাকিতে পারে ( যেমন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র লিখিত হইলেও অনেক: * 
ক্ষেত্রে অ-লিখিত প্রথার দ্বার! প্রভাবিত হইয়াছে ), আবার অ-লিখিত শাসনতন্ত্র 
লিখিত অংশ থাকিতে পারে ( যেমন বটিশ শাসনতন্তরে ম্যাগনা! কার্ট, অধিকারের 
সনদ প্রভৃতি লিখিত অংশ স্থান পাইয়াছে )। 


লিখিত শাসনতন্ত্র সুস্পষ্ট । যুক্তরাষট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় ইহ! অপরিহার্য । কিন্ত 
ইহার প্রধান দোষ হইল যে, সহজে পরিবর্তন কর! যায় ন! বলিয়| উহা অনেক 
বময় জাতীয় অগ্রগতির পথ রোধ করে। 


অ-দিখিত শাসনতন্ত্র সহজে পরিবর্তন কর! যায় বলিয়া ইহা জাতীয় জীবনের 
প্রয়োজন যিটাইতে পারে। কিন্তু ইহ! অস্থায়ী ও অশ্পষ্ট । 


শাসনতন্তরকে অন্ত দ্বিক দিয়! নমনীয় ও অ-নমনীয় এই দুই ভাগে ভাগ কর! 
হয়। সাধারণ পদ্ধতিতে সাধারণ আইনের মত যে শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন কর! 
যায় তাহাকে নমনীয় শাসনতন্ত্র বল! হয়, যেমন বৃটিশ শাসনতন্ত্র । রাজাসহ 
পার্লামেণ্ট সভ| একই পদ্ধতিতে সাধারণ আইন ও শাসনতান্ত্রিক আইনের পরিবর্তন 
সাধন করিতে পারে। অপরপক্ষে, যে শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করিতে হইলে সাধারণ 
আইন-প্রণয়ন পদ্ধতি অপেক্ষ। জটিলতর ভিন্ন পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় 
তাহাকে অ-নমনীয় শাসনতন্ত্র বল! হয়, যথা, মাকিন শাসনতন্ত্র । 


ot 
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নমনীয় শাসনতন্ত্র সহজে পরিবর্তন কর! যায় বলিয়া জাতীয় অগ্রগতি ব্যাহত 
হয় না-_বিনা রক্তপাতে শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন সম্ভব। কিন্তু ইহার দোষ হইল 
যে, ইহার কোন স্থায়িত্ব নাই। জনমতের চাপে. সদানর্বদ! ইহার রদবদল 
হইতে পারে। 


অ-নমনীয় শাসনতন্ত্রের প্রধান গুণ হইল ইহার স্থায়িত্ব। ব্যক্তি-স্বাধীনতা 
ও নাগরিক অধিকার রক্ষা করিতে এই শাসনতন্ত্র অধিকতর উপযোগী বলিয়া 
বিবেচিত হয় কিন্ত ইহার প্রধান দোষ হইল যে, প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা যায় 
না রলিয়! উহ! জাতীয় অগ্রগতির অস্তরায় হইতে পারে। 


শাসনতন্তের স্বরূপ_-যকল দেশের শাসনতন্ত্রই প্রধানতঃ তিনটি উপাদান 
দ্বাবা গঠিত হয়ঃ নিয়মতাস্ত্রিক পদ্ধতিতে রচিত আইন, বিভিন্ন প্রথা ও 
বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত। যে সমস্ত দেশের শাদনতন্ত্র নিয়মতাস্িক পদ্ধতিতে 
প্ররিবর্তন কর! দুরূহ, সেখানে প্রথা ও বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত দ্বার! শাসনতস্ত্রের 
অনেক পরিবর্তন ঘটে ; উদ্নাহরণস্বর্প আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্রের কথা বল! যাইতে, 
পারে। আবার, বৃটিশ শাসনতন্ত্র প্ৰধানতঃ প্রথ। ও বিচারালয়ের সিদ্ধান্তের উপর 
প্রতিষ্ঠিত হইলেও নিয়মতাস্তরিক পদ্ধতিতে ইহার অনেক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে 
অধুনা যুক্তরাষ্্রীয় প্রথ। আবির্ভাবের ফলে ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষাকপ্পে শকল দেশের 
শাসনতন্তরই অ-নমনীয় হইয়| উঠিতেছে। 


শাসনতন্ত্র-পরিবর্তনের বিভিন্ন পদ্ধতি--নমনীয় শাসনতন্তর পরিবর্তনে কোন 
জটিলতা নাই। সাধারণ আইনগভা সাধারণ আইন-প্রণয়ন পদ্ধতিতে ইহার 
পরিবর্তন করিতে পারে। কিন্তু অ-নমনীয় শাসনতগ্ত্রের পরিবর্তন পদ্ধতিতে প্রভেদ 
দেখা যায়। যাধারণ আইনসভ!| ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া, বা প্রতিনিধি সংসদ্‌ 
আহ্বান করিয়া, কিংব! নির্বাচকমগডলীর সমর্থন দ্বারা! কিংবা যুগপৎ আইনসতার 
সমর্থন ও নির্বাচকমণুলীর সংখ্যাধিক্যের সমর্থন দ্বার অ-নমনীয় শাসনতঙ্তরের. 
পরিবর্তন কর! হয়। 


শাসনতন্তের বিষয়বস্ত_-শাসনতন্ত্র শাসক-শাসিতের সম্পর্ক নির্ধারণ করে। 
সুতরাং ইহাতে থাকে--(ক) শাযবের ক্ষমত! ও ক্ষমতার সীমা, (খ) শাসিতের 
অধিকার, (গ) সরকারের বিভিন্ন বিভাগের পারস্পরিক সম্পর্ক, (ঘ) শাসনতঙ্র 
পরিবর্তন করিবার নির্ধারিত পদ্ধতি । 


x 
শাদনতন্ত্র ১৪৯ 
প্রশ্ন ও উত্তর 


1. Define the term ‘constitution’ and distinguish bstwesn writton and unwritten 
constitutions. State the merits and demerits of each. { H. 8. (Com) 1960] 


শাসনতন্ত্র শব্দটির সংজ্ঞ! নির্দেশ কর। লিখিত ও অ-লিপ্বত শাদনতগ্ের পার্থক্য নির্দেশ 
করিয়া উহাদের গুণ ও দোষ বর্ণনা কর। 
bi রাষ্ট্রেরই একটি নিজস্ব শাসনতন্ত্র থাকে । শাসনতন্ত্র ছাড়া রাষ্ট্রের অস্ডি্ব কল্পনা 
করা যায় না। প্রত্যেক দেশের শাসনকাযই কতকগুলি বিধিধদ্ধ আইন ও নীতি অনুযায়ী পরিচালিত 
হয়। এই নকল মাইন ও নীতির সমষ্টিকে শাসনতন্ত্র ব! সংবিধান বলা হয়। সুতরাং শাদনতস্ত্র হইল 
কতকগুলি লিখিত ও অ-লিখিত আইনের সমষ্টি, যাহা দ্বার! একদিকে সরকারের সংগঠন ও কার্যকলাপ, 
অপর দিকে শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক নির্ধারিত হয়। 
শাদনতন্ত্র লিখিত বা অ-লিধিত হইতে পারে। অ-লিখিত শাদনতন্ব কোন পূর্য-পরিকল্লিত নিয়ম 
অনুযায়ী কোন প্ৰতিনিধিমূলক সংসদ দ্বার! গঠিত হয় ন!। এই শাসনতন্ত্র বিভিন্ন প্রথ৷ ও আদালতের 
সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে গড়িয়া উঠে। যে প্রথা! ও বিধি-ব্যবস্থাগুলি শাসন-হ)বস্থায় বহুদিন হইতে প্রচলিভ 
থাকে, অর্শলধিত হইলেও সেগুলি লিখিত আইনের মত কার্যকরী হয়। ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্র অ-লিখিত 
শাগনতন্বের প্রকৃষ্ট উদাহরণ । ইংলণ্ডের মন্তরিগভা কিভাবে গঠিত হইবে এবং রাজার ও পার্লামেন্টের 
নহিত ইহার কি সম্পর্ক হইবে তাহ প্রাচীন প্রচলিত প্রথ! দ্বারাই স্থির হয়। 
শাদন-ব্যবস্থার গঠনপ্রণালী যখন লিখিত থাকে, তথন শাদনতস্থকে লিখিত শাদনতন্ত্র বলা হয়। 
লিখিত শননতন্ পূর্ব পরিকল্পনানুযায়ী একটি নিদি প্রতিনিধি সংসদ দ্বার! রচিত হয়। শাসন-ব্যবস্থার 
গঠন, প্রকৃতি ও শাগক-শাসিত সম্পর্ক এই শাদন-ব্যবস্থায় বিশদভাবে লিখিত থাকে । বর্ত্যানে 
অধিকাংশ দেশের শামন-ব্াযবস্থাই লিখিত শামনতন্ত দ্বার! পরিচালিত হয়। ভারত, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র 
প্রভৃতি দেশের শাদনতন্ত্র লিখিত। 
কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, লিখিত ও অ-লিধিত শাদনতন্তরের পার্থক্য সর্বত্র স্বল্প নহে। কারণ 
কোন শাদনতন্রই সম্পূর্ণভাবে লিখিত বা সম্পূর্ণভাবে অ-লিখিত হইতে পারে ন!। লিখিত শাসনতন্ত্র 
অ-লিখিত অংশ থাকিতে পারে, আবার অ-লিখিত শাসনতণ্তে লিখিত অংশ থাকিতে পারে। 
লিখিত শাধনতগ্রের প্রধান গুণ হইল যে, ইহ! স্ল্পষ্ট । এই সুন্পষ্টতার জন্য শাঁসকব ও জনসাধারণ 
তাহাদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন থাকিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, লিখিত বলিয়া ইহা 
অধিকতর স্থায়ী হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় শামন-ব্যবস্থায় লিখিত শাসনতন্ত্র অপরিহার্য । \ 
লিখিত শাদনতগ্ সহঞ্জে পরিবর্তন করা! যায় না বলিগ্না ইহা জাতীয় জীবনের প্রয়োজন মিটাইতে 
পারে না, ফলে দেশে অসস্তোষ বৃদ্ধি পায়। “ই I 3 
অ-লিৰিত শাসনতন্ত্র প্রধান গুণ হইল যে, অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই শাসনতন্ত্র পরিবর্তন 
করিয়| সময়োপযোগী কর! যায়। সহজে পরিবর্তন কর! যায় বলিয়! ইহ! বিপ্পবের আশংকামুক্ত 
থাকে - 
অ-লিৰি5 শাগন 5পের প্রধান ক্রট হইল যে, ইং! সহে পরি র্তন করা যায় বলিয়া ইহার কোন 
হ্থায়হ বাকে ন|। দ্বিতীয়তঃ, প্রচলিত প্র! ও আঢ়ারের উপর প্রা! তিষ্টি ত বলিয়া ইহার বিধগ্ুলিও 


3৫০ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


সুস্পষ্ট হয় ন1। ফলে, শাসকগণ ডাহাদের খুসীমত ইহার ব্যাখ্যা করিতে পারেম এবং সে্রন্য অনেক 

সময় বযক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ হওয়ার সম্তাবন! থাকে। 

+ 2. Define the term ‘Constitution’. Distinguish between rigid and flexible 
constitutions. Tllustrate your answer by reference to the Constitution of 
Indis, [H. 8. (Com) 1961 } 
শাননতন্ত্র শব্দটির সংজ্ঞা নির্দেশ কর। ভারতের শাসনতন্ত্রের উদাহরণ সাহায্যে নমনীয ও 
অ-নমনীয় শাসনতন্ত্রের পার্থক্য বুবাইয়া দাও। 

উঃ_ প্রথম প্রশ্নের প্রথম ভাগ দ্রষ্টব্য। 

1" শাসনতস্ত্রকে নমনীয় ও অ-নমনীয় এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যে শাদনতন্ত্র সহজে অর্থাৎ 
সাধারণ আইন-প্রণয়ন পক্ধতিতে মাধারণ আইনসভা কর্তৃক পরিবর্তন কর! যায়, তাহাকে নমনীয় 
শাসনতন্ত্র বলা হয়। ইংলণ্ডের আইনসভা রাজা-সহ পার্লামেন্ট সাধারণ আইন-প্রণয়ন পদ্ধতিতে 
শাসনতাপ্তিক আইনও পরিবর্তন করিতে পারে। শাষনতাস্তরিক আইন পরিবর্তনের জন্য কোন ভিন্ন 
পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হয় ন|। স্তরাং ইংলণের শাসনতন্ত্র সহজে পরিবর্তন করা! যায়। এখানে 
সাধারণ আইন ও শাদনতান্ত্রিক আইন সম-পর্যায়ভুক্ত। 

কিন্তু অনমনীয় শাসনতন্ত্রের ক্ষেত্রে দেখ! যায় যে, সাধারণ আইনসভা! সাধারণ আইন-প্রণয়ন 
পদ্ধতিতে শাসনতন্ব পরিবর্তন করিতে পারে না। শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের জন্য বিশেষ পদ্ধতি অধ্লম্বন 
করা প্রয়োজন হয়, কারণ, সাধারণ আইন অপেক্ষা শাসনতাপ্ত্রিক আইনগুলিকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া 
হয়। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ আইনসভা কংগ্রেস সাধারণ আইন প্রণয়ন করিতে পারিলেও 
শাসনতাপ্ত্রিক আইন প্রণয়ন বা পরিবর্তন করিতে পারে না। এজন্য বিশেষ জটিল পদ্ধতি অবলম্বন 
করিতে হয়। এইজন্য ইংলণ্ডের শাসনতন্তের স্তায় মাকিন শাগনতন্ত্র সহজে পরিবর্তন করা যায় না 
ভারতের শাসনতন্ত্র সাধারণভাবে বলিতে গেলে দুপ্পরিবর্তনীয়। কারণ ভারতের আইনসভা পার্লামেণ্ট 
সাধারণ আইন-প্রণয়ন পদ্ধতিতে এই শাসনতন্ত্র অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিবর্তন করিতে পারে না। 
শাসনতগ্তত পরিবর্তনের প্রস্তাব কেন্দ্রীয় আইনসভার দুইটি সভাই দুই-তৃতীয়াংশ সদস্তের ভোটে পাশ 
হইয়া রাষ্ট্রপতির সম্মতি পাইলে তবেই কার্যকরী হয়। কিন্তু সাধারণ আইন অধিকাংশ সভে)র 
অনুমোদনে পাস হয়। কিন্তু ভারতের শাসনতন্তরের কতকগুলি বিষয়, যেমন রাজ্যগুলির শীমানা নির্ধারণ 
প্রভৃতি--সাধারণ আইন-প্রণয়ন পদ্ধতিতে পাম করা যায়। স্থতরাং ভারতের শাসনতঙ্থের কিছু অংশ 
নমনীয় বলা যায়। 


নৰবস জন্যান 


সরকারের বিভিন্ন বিভাগ 


(Organs of Government) 


বিভিন্ন বিভাগ—Different organs 


সরকারকে নানাধরণের কাজ করিতে হয়, যথাঁ-_আইন প্রণয়ন করা, শাদন 
কর! ও বিচার কর!। সরকারের এই তিনটি প্রধান কাজ যথাক্রমে আইনসভা, 
শাসন-বিভাগ ও বিচার-বিভাগ দ্বার! নি'পন্ন হয়। এই বিভাগণ্ডলি কি, ইহাদের 
গঠন-প্রণালী ও কর্তব্য সম্পর্কে এখন আলোচন! কর! যাউক । 


আইনসভা ও ইহার কাজ্_T'he Legislature and its functions 


আধুনিককালে প্রত্যেক দেশেই আইনসভা থাকে। আইনসভার প্রধান 
কাজ হইল একটা নির্ধারিত পদ্ধতিতে আইন প্রণয়ন কর!। আইনগভা নূতন 
আইন প্রণয়ন করিতে পারে, পুরাতন আইনগুলিকে সংশোধন বা বাতিল 
করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, আইনগভা রাষ্ট্রের সমগ্র আয়-ব্যয় নিঃ়ন্রণ করে। 
আইনসভার সন্মতি ব্যতীত শাসনকতৃপক্ষ রাজশ্ব আদায় বা রাজ্ব ব্যয় করিতে 
পারে ন|। এই উপায়ে আইনদভ! শাদনকতৃপক্ষের কাজের উপর তীক্ষ দৃষ্টি 
রাখিতে পারে। তৃতীয়তঃ, মস্ত্রিপরিষদ-চালিত শাসন-ব্যবস্থায় শাদনকত্পক্ষ 
- আইনসভার নিকট ইহার শাশননীতি ও কার্যক্রমের জ্য দায়ী থাকে। শাদন- 
কতৃপক্ষের কার্য যদ আইনসভা! কতৃক অনুমোদিত না হয়, তাহা হইলে মন্তরি- 
পরিষদের পদত্যাগ করিতে হয়। সুতরাং আইনসভার তীক্ষ দৃষ্টির উপরই 
শাসন-ব্যবস্থার ভাল-মন্দ নির্ভর করে। চতুর্থতঃ, আইনসভা শাসনতাস্ত্রিক আইন 
পরিবর্তন করিতে প্টারে কিংব! পরিবর্তনের প্রস্তাব আনয়ন করিতে পারে। 
পঞ্চমতঃ, অনেক দেশে আইনসভ! রাষ্ট্রপতি ও প্রধান বিচারালয়ের বিচারপত্ি- 
গণকে নির্বাচন করে। ভারতের রাষ্ট্রপতি পার্লামেণ্ট সভা ও রাজ্যসভাগুলির 
নির্বাচিত সদস্তগণ দ্বার! নির্বাচিত হইয়! থাকেন। সুইজারদ্যাণ্ড ও সোভিয়েত 
যুক্তরাষ্ট্রের বিচারপতিগণ আইনসভার দ্বারা নির্বাচিত হন। যষ্ঠতঃ, আইনসভা 
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কিছু বিচারবিষয়ক কার্যও করিয়া থাকে। আইনসভ! রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রী অথবা 
উচ্চপদস্থ শরকারী কর্মচারিগণের কাজের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিতে পারে ও এই 
অভিযোগের বিচার করিতে পারে। নূতন শাসনতন্ত্র অমুদারে ভারতের রাষ্ট্রপ'তর 
বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিয়! তাহার বিচার করিবার ক্ষমত! কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্ট সভার 
হন্তে ন্স্ত হইয়াছে। স্থতরাং দেখ! যায় যে, আইন-প্রণয়ন ছাড়াও আইনদভাকে 
অন্ত নানাবিধ কাজ করিতে হয়। 
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আইনসভ! বর্তমানে উচ্চপরিষদ ( Upper House or Second Cham- 

ber ) ও নিয়পরিষদ ( 1/০০ Houঃ০) এই দুইটি পরিষদ লইয়া গঠিত হয়। 

_ আবার চীন, পাকিস্তান প্রভৃতি কয়েকটি দেশের আইনসভ! একটিমাত্র পরিষদ 
লইয়! গঠিত। 


যেসমস্ত আইনসভা! দুইটি পরিষদ লইয়! গঠিত হয়, তাহাকে দ্বি-পরিষদ 
আইনধভা ( Bi-cameral legislature ) এবং একটি পরিষদ লইয়! গঠিত হইলে 
এক-পরিষদ আইনসভ! (Unicameral legislature) বল! হয়। এক মাকিন যুক্ত- 
রাষ্ট্রের উচ্চপরিষদ সিনেট ছাড়! অন্যান্য দেশের উচ্চপরিষদের ক্ষমত! কম। উচ্চ- 
পরিষদণ্ডলি দাধারণতঃ বেশী সময়ের জন্য অধিক বয়স্ক শদন্তগণ দ্বারা-গঠিত হয়। 
উচ্চপরিষদের গঠন-পদ্ধতি সর্বত্র লযান হয় না। ইংলণ্ডের লর্ডগভার অধিকাংশ সদন্ত 
উত্তরাধিকারবলে কোন লর্ডের জ্যেষ্ঠ পুত্র বলিয়! লর্ডগভার সদস্ত হন। আবার 
₹ ক্যানাডায় গবর্ণর-জেনারেল উচ্চপরিষদের সদস্তগণকে আজীবন সদস্ত হিসাবে 
ভ্নোনয়ন করেন । ভারত প্রভৃতি কয়েকটি দেশের উচ্চপরিষদের সদস্তগণ পরোক্ষভাবে 
নির্বাচিত হইয়া থাকেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ প্রভৃতি কয়েকটি দেশে উচ্চপরিষদের 
সদস্তগণ সরাশরি ভোটদাতাগণ কতৃক নির্বাচিত হন। আবার কয়েকটি দেশের 
উচ্চগরিযদের কিছুসংখ্যক সদস্ত সরকার কতৃক মনোনীত হন ও অবশিষ্ট সদস্ত 
নির্বাচিত হন । 3 


নিয় পরিষদের ক্ষমতা বেশী। ইহার গঠন-পদ্ধতিও সর্বত্র প্রায় শমান। নিয়- 
পরিযদের সদস্তগণ সাধারণতঃ ভোটদাতাগণ কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হইয়া 
থাকেন। 
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আইন-সভায় একটি পরিষদ বা দুইটি পরিযদ থাকিবে_i!! legis 
latures be Unicameral or Bi-cameral? 


পক্ষে যুক্ত-_আধুনিককালে প্রায় সকল সভ্যদেশের আইনদভ! দুইটি পরিষদ 
লয়! গঠিত হয়। একটি পরিষদ থাকিলে সেই একটি পরিষদের ইচ্ছাহুসারে আইন 
তৈয়ারী হয়। ইহাতে আর কেহ্‌ বাধা দিতে পারে ন! । কিন্ত দুইটি পরিষদ থাকিলে 
এই দ্বিতীয় (উচ্চ ) পরিষদ নিয়পরিষদের দ্রুত ও বিবেচনাহীন আইন-প্রণয়নে বাধা 
দিতে পারে। সুতরাং এদিক দিয়! উচ্চপরিষদের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়। 
দ্বিতীয়তঃ, উচ্চপরিষদ থাকিলে নিয়পরিষদের রচিত আইনের ভুল-ক্রুটি সংশোধন 
করিতে পারে। তৃতীয়ত্‌ঃ, নিয়পরিষদের হাতে এত বেশী কাজ থাকে যে, নিয়- 
পরিষদের পক্ষে প্রত্যেকটি আইনের প্রস্তাবের বিশদ আলাপ-আলোচন! কর! সম্ভব . 
হয় না। অথচ বিশদ আলাপ-আলোচনা না করিয়!। কোন আইন পাশ করাও 
উচিত নহে। এই কারণে উচ্চপরিষদ থাকিলে বিশেষ বিচার-বিবেচন! কর! সম্ভব 
হয়। চতুৰ্ঘতঃ, দেশের সংখ্যালঘু সমপ্রদায়, জ্ঞানীগুণী লোক ও বিশেষ স্বার্থগুলির 
প্রতিনিধিগণকে উচ্চপরিষদের সদন্ত মনোনীত করিয়া আইনসভাকে দেশের সব 
রকম মতের প্রতিনিধিমূলক কর! সম্ভব হয়। মিয়পরিষদে নির্বাচন পদ্ধতিতে সব 
সময়ে যে যোগ্যব্যক্তির নিয়োগ হয় তাহার কোন নিশ্চয়ত| নাই।, উচ্চপরিষদর 
থাকিলে মনোনয়ন-পদ্ধত দ্বার। যোগ্যব্যক্তির নিয়োগ সম্ভব হয়। পঞ্চযতঃ, 
যুক্তরাষ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় দ্বি-পরিষদ আইনসভা একান্ত অপরিহার্য যুক্তরাষ্ট্রে যে 
সমস্ত অঞ্চল লইয়! যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়, সেই অঞ্চলগুলির ক্ষত স্বার্থরক্ষা করিবার 
উদ্দেশ্যেই যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চপরিষদের প্রয়োজন দেখা! যায়। 


বিপক্ষে যুক্তি-উপরে উচ্চপরিযদের সপক্ষে যে যুক্তিগুলি দেখান হইল তাহা 
সম্পূর্ণভাবে মানিয়! লওয়! যায় ন!। প্রায় সব দেশেই আইনসভার নিয়পরিষদই হইল 
অধিক ক্ষমতার অধিকারী এবং নিয়পরিষদ যদি কোন আইন পাশ করিবে বলিয়া স্থির 
করে, তাহা হইলে উচ্চপরিষদ তাহাতে কোনক্রেমে বাধ! দিতে পারে ন!। সুতরাং 
এদিক দিয়া উচ্চপরিষদের বিশেষ কোন প্রয়োজনীয়তা নাই । মনোনয়ন-পদ্ধতি 
দ্বার যোগ্যব্যক্তির নিয়োগ শম্ভব, কিন্তু মনোনয়ন-পদ্ধতি গণ্তাপ্ত্রিক নীতি- 
বিরোধী । যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় ও উচ্চপরিষদের বিশেষ কোন প্রয়োজনীয়তা আছে 
বলিয়! মনে হয় ন, কারণ লিখিত শাদনতন্ত্র ও উচ্চ আদালতের সাহায্যে 
আফচলিক শ্বার্থরক্ষার ব্যবস্থ থাকে, এজন্য উচ্চপরিষদের প্রয়োজন হয় ন1। ইহা 
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ছাড়! বলা! যায় যে, উচ্চপরিষদ যদি নিয়পরিষদের সহিত একমত হয়, তাহ! হইলে 
উচ্চপরিষদ বাহুল্য মাত্র, আর যদি একমত ন! হয় তাহা হইলে ইহা! ক্ষতিকর ৷ 
উচ্চপরিষদ যতই কার্যকরী হউক ন! কেন, জনগণের প্রতিনিধি লইয়| গঠিত নিয়- 
পরিষদের কার্যে বাধা স্থষ্টি করিবার ক্ষমতা ইহার থাকিতে পারে না। আইন-* 
সভায় দুইটি পরিষদ থাকিলে উত্তয় পরিষদের মতবিরোধ ঘটিলে কাজে অযথ!| বিলঙ্ব 
ঘটে। দুইটি পরিষদ ব্যয়সাপেক্ষও বটে। 

উচ্চপরিষদের বিরুদ্ধে যতই যুক্তি দেখান হউক ন! কেন, প্রায় সব দেশের 
আইনসভাই দুই পরিষদ লইয়া গঠিত। আইন-প্রণয়নে বিশেষ বিচার-বিবেচনা 
করা ও নিয়পরিষদ কর্তৃক রচিত আইনের ভুল-ত্রুটি সংশোধন করাই হইল উচ্চ- 
পরিষদের প্রধান কাজ । 


আইনসভার কার্যকাল ও সংগঠন Duration and Organisation of 
the Legislature 


আইনগভার কার্যকাল অতি দীর্ঘ বা অতি স্বল্প হওয়| বাঞ্ছনীয় নহে । অতি 
দীর্ঘ হইলে আইনসভা! দ্রুত পরিবর্তনশীল জনমতের প্রতিনিধিত্ব করিতে পারে 
না। আবার স্বল্পঞ্ছায়ী হইলে দীর্ঘমেয়াদী গঠনমূলক কোন নীতি নির্ধারণ বা গ্রহণ 
করিতে পারে ন!। এইজন্য আইনসভার স্থায়িত্ব চার বৎরের কম ও পাঁচ বৎসরের 
বেশী হওয়া! উচিত নহে। ভারত, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি অনেক দেশের উচ্চ- 
পরিষদের সদস্তগণের এক নির্দিষ্ট অংশ নির্দিষ্ট কাল অস্তে পরিবর্তিত হয়। এই 
ব্যবস্থার দ্বারা আইনগভাকে প্রচলিত জনমতের প্ৰতিনিধিমূলক কর! হয়। 

প্রত্যেক আইনপভায় আইনসভার সদন্তগণ কর্তৃক নির্বাচিত একজন শভাপতি 
( President or Speaker) < সহঃ-শভাপতি ( Deputy Speaker ) থাকেল । 
তিনিই সভার কার্য পরিচালন! করেন। সদস্তভগণ যাহাতে স্বাধীনভাবে সভার 
কার্য পরিচালন! করিতে পারেন, শেজন্য সভার মধ্যে তাহারা! বাক্‌-স্বাধীনতা ও 
অন্ত কয়েকটি বিশেষ সুবিধার অধিকারী । সদস্তগণ তাহাদের কাজের জন্য বেতন 
ও ভাতা পাইয়া থাকেন । 


আইন-প্রণয়ন পদ্ধত—_Process of Law-making 


একটি নির্ধারিত পদ্ধতিতে আইন তৈয়ারী হয় এবং সবদেশেই আইন 
মোটামুটি একই পদ্ধতিতে তৈয়ারী হয়। আইনসভার যে সদন্ত আইন প্রণয়ন 
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করিতে ইচ্ছুক তাহাকে প্রথমেই আইনের একটি খসড়া ( Drafting ) প্রস্তুত 
করিতে হয়। খসড়! প্রস্তুত হইলে খসড়াটিকে আইনদভায় পেশ (Introduction) 
করিতে হয়। তারপর একটা নির্ধারিত দিনে খসড়াটির প্রথম পাঠ (First 
Reading ) হয়। প্রথম পাঠের দিনে খুব জরুরী আইন ব্যতীত কোন আলাপ- 
আলোচনা হয় না। প্রথম পাঠের পর দ্বিতীয় পাঠ ( Second Reading ) হয়| 
এই সময়ে খসড়াটির মূলনীতির সম্পর্কে আলোচনা হয় এবং আলোচনার পর 
খগড়াটিকে একটি কমিটিতে পাঠান হয় ( Committee 5age)। কমিটি 
বিশেষভাবে খমড়াটি পরীক্ষ! করিয়| সংশোধিত আকারে ৰা বিন! সংশোধনে 
(Report Stage) খগড়াটিকে আইনধভায্ন ফেরত পাঠায়। ইহার পর তৃতীয় 
পাঠ ( Third Reading ) হয়। তৃতীয় পাঠে খসড়াটি পাশ হইলে অন্ত পরিষদ 
থাকিলে মেখানে পাঠান হুয়। অন্ত পরিযদ একই পদ্ধতিতে খশড়াটিকে আলোচনা 
করিয়া পাশ করিলে খসড়াটিকে রাজা, রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপালের নিকট পাঠান হয় 
এবং তাহার অঙ্মমোদন পাইলে খদড়াটি আইন বলিয়! গণ্য হয়। আইনের 
প্রস্তাবকে খসড়া বা বিল বলে, এবং খসড়া পাম হইলে আইন বল! হয়। ভারত, 
আমেরিকা প্রভৃতি দেশে প্রথম পাঠের পরেই বিলটিকে কমিটিতে পাঠান হয়। অর্থ- 
ংক্রাস্ত প্রস্তাব একটু ভিন্ন পদ্ধতিতে পাস হয়। আইন-প্রণয়নে উভয় পরিষদের 
মধ্যে বিরোধ ঘটিলে বিরোধ নিষ্পত্তি করিবার জন্য প্রত্যেক দেশেই ব্যবস্থা আছে। 


শাসন-বিভাগ_The Executive 


ব্যাপক অর্থে শাসনকর্তৃপক্ষ বলিতে শাসন-ব্যবস্থার শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি হইতে 
আরম্ভ করিয়| পুলিশ বিভাগের অধস্তন কর্মচারী পর্যস্ত বুবায়। সংকীর্ণ অর্থে 
শাদনকর্তৃপক্ষ বলিতে শাসনকার্যে নীতি ও কার্যক্রম যিনি বা যাহারা নির্ধারণ 
করেন তাহাকে ব। তাহাদিগকে বুঝায় । 


শাসনকর্তৃপক্ষের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি বংশাহুক্রমিক রাজ! ব! নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি 
হইতে পারেন। এই শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি আবার নামনর্বস্ব ( N০॥in৪] ) অথবা 
প্রকৃত (Real ) শাসনকৰ্তৃপক্ষ হইতে পারেন। যখন শাদনকর্তৃপক্ষের আইন- 
সভার সহিত যোগন্থত্র থাকে ও পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে শাসনকাৰ্য 
পরিচালিত হয়, তখন ইহাকে আইনমভা-প্রধান শাসনকর্তৃপক্ষ ( Parliamen- 
৮7 ০x০০Ui৮৪) বল! হয়। ইংলণ্ড, ভারত প্রভৃতি দেশে এই শাদন-ব্যবস্থা 


ETE বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


“দেখ! যায়। যেখানে রাষ্ট্রপতি প্রধান শাসনকর্ত| এবং তিনি মন্ত্রিগণের সাহায্যে 
শাদনকার্য পরিচালন! করেন, সেই শাসন-ব্যবস্থাকে রাষ্টরপতি-প্রধান শাদন-ব্যবস্থা 
4 Non-parliamentary or Presidential ) বল| হয় | মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে এই 
শাসনব-ব্যবস্থ প্রচলিত আছে। 

রাষ্ট্রপতি ও মাস্্রগগ হইলেন শাসনবিভাগের উধ্বতন কর্তৃপক্ষ । হঁহার! 
শাসন-নীতি নির্ধারণ করে্নে। ইঁহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য নান! শ্রেণীর 
অসংখ্য কর্মচারী থাকেন। এই কর্মচারিবৃন্দ নির্ধারিত নীতি অনুযায়ী দৈনন্দিন 
কার্য পরিচালন! করেন। সাধারণতঃ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা করিয়া যোগ্যতা 
“অনুযায়ী এই সমস্ত কর্মচারী নিযুক্ত হন। সইঁহার! একটা নির্দিষ্ট বয়স হইতে কাজ 
"আরম্ভ করেন ও একট! নির্দিষ্ট বয়সে ₹হাদের অবসর গ্রহণ করিতে হয়। ইঁহারাই 
হইলেন বিভাগীয় স্থায়ী কর্মচারী ( Permanent Civil Service ) | 


আসন-বিভাগের কার্য Functions of the Executive 


শাসমন-বিভাগের কার্য নিয়লিখিতভাবে ভাগ কর! যায়ঃ 


১। শাদন-মংক্ৰান্ত কাৰ্য-শাসন-বিভাগের প্রধান কার্য হইল আইন বলবৎ 
করিয়া দেশে শাতস্তি-শৃঙ্খল! রক্ষ। কর! এবং পুলিশ বাহিনী পরিচালন! ও হাজত- 
বাসের ব্যবস্থা করা । ৰ 

Eo _২। কুটনৈতিক কাৰ্য_পররাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক স্থির করা। এজন্য ভিন্ন দেশের 
সহিত দূত বিনিময় কর, চুক্তি সম্পাদন কর! ও সন্ধিহ্থত্রে আবদ্ধ হওয়! প্রভৃতি কার্য 
সম্পাদন কর|। 

৩। সামরিক কার্য--পররাষ্ট্রের সহিত যুদ্ধ ঘোষণ! করিয়! যুদ্ধ পরিচালন! কর! 
এবং এন্ত স্থল, নৌ ও বিমান-বাহিলী গঠন করা। 

৪। সাধারণ ও জরুরী আইন-প্রণয়ন কার্য_শাসনকর্তৃপক্ষ আইনসভার অঙ্গ 
হিলাবে দাধারণ আইন প্রণয়ন করিতে পারে। রাষ্ট্রপতি-চালিত শাসন-ব্যবস্থায়ও 
পরোক্ষভাবে শাপনকর্তৃপক্ষ আইন-প্রণয়নে অংশ গ্রহণ করিতে পারে। আপৎকালে 
শাসনকর্তৃপক্ষ জরুরী আইন প্রণয়ন করিতে পারে। ভারতের রাষ্ট্রপতির ব্যাপক 
জরুরী আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা আছে। 


£।| বিচার-বিষয়ক কার্য--অনেক দেশের উচ্চবিচারালয়ের বিচারপতিগণ 
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সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ১৫০ 


শাসনকর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া থাকেন। উধ্বতন শাসনকর্তৃপক্ষ দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত: 
ব্যক্তিকে মার্জনা করিতে পারেন। 


বিচার-বিভাগ ও ইহার কার্য The Judiciary and its functions 


বিচারপতিগণ আইনসভ! কর্তৃক রচিত আইনগুলিকে যথাযথভাবে কার্যক্ষেক্রে 
প্রয়োগ করেন। বিচারপতিগণ যে শুধু আইনগুলি প্রয়োগ করিয়া আইন-ভঙ্পকারি-- 
গণকে শাস্ডিদান করেন তাহ! নহে, প্রয়োজনযত তাহারা প্রচলিত আইনগুলির 
ব্যাখ্যা ও! বিশ্লেষণ করিয়া এরপতাবে প্রয়োগ করেন যাহাতে দোষী ব্যক্তি শান্তি 
পায় ও নির্দোষ ব্যক্তি অব্যাহতি পায়। এইরূপে একজন বিচারপতি কর্তৃক ব্যাখ্যা 
কর! আইন অহুসারে যখন অন্য বিচারপতিগণ বিচার করেন তখন নূতন ব্যাখ্যা 
দ্বার! নুতন আইন স্থষ্টি হয়। বিচারপতিগণ আর এক প্রকারে আইন সৃষ্টি করেন । 
যদি কোন বিম্য় প্রচলিত আইনের গণ্ডির অস্তভু ক্রু ন! হয়, তাহা হইলে বিচার- 
পতিগণ তাহাদের বিবেক ও ন্যায়বুদ্ধি অনুসারে সেই সমস্ত বিষয়ের নিষ্পত্তি করিয়াঃ 
নুতন আইন স্থষ্টি করেন। যুক্তরাধ্রীয় বিচারালয়ের বিচারপতিগণের আর একটি 
গুরুত্বপূর্ণ কার্য হইল শাসনতা' ্ত্রক আইনের ব্যাখ্যা কর! এবং কেন্দ্রীয় সরকার ও: 
রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে বিরোধ ঘটিলে শাধনতাপ্ত্রিক আইনের ভিত্তিতে সেই 
বিরোধের মীমাংস! কর!। ইহা ছাড়াও, বিচারপতিগণ নির্দিষ্টক্ষেত্রে আইনসভা 
বা শাসমকর্তৃপক্ষের অনুরোধে কোন আইন সম্বন্ধে তাহাদের পরামর্শ দয়া 
থাকেন। 


বিচারক-নিয়োগ পদ্ধতি_Mode of appointment of the J Er 


সাধারণতঃ বিচারকগণ শাগনকর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত হইর| থাকেন। _ 

জারল্যাগু, গোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে বিচারপতিগণ আইনগত! কর্তৃক- 
নির্বাচিত হন। আবার মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রে রাজ্যগুলির বিচারকগণ সাধারণ নির্বাচনে. 
নিযুক্ত হন। শেষোক্ত দুইটি পদ্ধতির বিরুদ্ধে বলা যায় যে, আইনসভ! কর্তৃক 
নিযুক্ত হইলে বিচারকগণ*আইনসভার প্রভাবের অধীন থাকিতে পারেন। সুতরাং 
বিচারকার্যে যে স্বাধীনত! ও নিরপেক্ষত! প্রয়োজন, আইনসভা! কর্তৃক নিযুক্ত 
বিচারপতিগণের মধ্যে তাহ! দেখা যায় না । আবার, সাধারণ নির্বাচন পদ্ধতিতে 
বিচারক নিয়োগের ক্রটি হইল যে, সাধারণ ভোটদাত! বিচারকের যোগ্যতা স্থির 
করিয়! যোগ্যব্যক্তিকে নির্বাচন করিতে পারে না। 


St বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


বিচার-ব্যবস্থার উপরই একটা দেশের শাগন-ব্যবস্থার ' উৎকর্ষ বহুল পরিমাণে 
নির্ভর করে। বিচারপতি যদি বিচারকার্যে পক্ষপাতিত্ব করেন, তাহ! হইলে ব্যক্তি- 
শ্বাধীনত! থাকিতে পারে ন!। এজন্য নিরপেক্ষ, স্বাধীনচেত| ও আইনজ্ঞ বিচারপতি 
নিয়োগ কর! একান্ত আবশ্যক । আইনশভা বা সাধারণ ভোটদাত! কর্তৃক নিযুক্ত 
বিচারক নিরপেক্ষ ও যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়| দুক্বর। স্থতরাং নির্দিষ্টকালের জন্ত 
শাশনকর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিচারক নিযুক্ত হওয়! কাম্য । বিচারকগণকে উপযুক্ত পরিমাণ 
বেতন দিয়! ও তাঁহাদের কার্যকালের স্থায়িত্ব স্থির করিয়া তাহাদিগকে স্বাধীন ও 
নিরপেক্ষ রাখিবার ব্যবস্থা করা হয়। 


সরকারের বিভিন্ন কার্যের পৃথকীকরণ_ Separation of Powers 
* 


সরকার সাধারণতঃ তিন প্রকার কাজ করিয়া থাকে, যথা, আইন-প্রণয়ন, 
আইন বলবৎ কর! ও আইন প্রয়োগ করিয়। আইনভঙ্গ হইয়াছে কিন! স্থির করিয়া 
আইন-অমান্তকারীকে শান্তি দেওয়!।। সরকারের এই তিনটি কার্য যথাক্রমে আইন- 
সভা, শালন-বিভাগ ও বিচার-বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত হয়। সুতরাং সরকারের 
তিনটি প্রধান কার্যের জন্য তিনটি বিভাগ আছে। এই তিনটি বিভাগের মধ্যে কি 
সম্পর্ক হওয়| উচিত তাহা লইয়া মতভেদ দেখ! যায় এবং এ সম্পর্কে পূৰ্ববৰ্তী লেখক- 
গণ বহু আলোচন! করিয়াছেন। 


গ্রীক দাৰ্শনিক আযারিস্টটল ও রোমান দার্শনিকগণের আলোচনায় এই ক্ষমতার 
পৃথকীকরণ নীতির উল্লেখ দেখ! গেলেও গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার উদ্তবের সঙ্গে 
সঙ্গে এই নীতির গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। ফরাসী লেখক মণ্টেস্কুই সর্বপ্রথম এই নীতিটির 
বিশদ আলোচন! করেন । তিনি বলেন, সরকারের তিনটি কাজ সম্পূর্ণ পৃথক এবং 
গেজ্ন্ত তিনটি পৃথক ও স্বাধীন বিভাগ দ্বারা এই কার্য পরিচালন! কর! উচিত । যদি 
এই তিনটি কাজই অথবা যে-কোন দুইটি একটি হস্তে ন্স্ত হয়, তাহা হইলে স্বেচ্ছা- 
'ডারিতা প্রশ্রয় পায় এবং ইহার ফলে ব্যক্তি-স্বাধীনত! ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা! হয়। 
সুতরাং ব্যক্তি-স্বাধীনত! অঙ্গুগ রাখিবার জন্য এই তিনটি ক্ষমত| একহস্তে ন্যস্ত ন! 
হইয়া তিনটি পৃথক ও স্বাধীন হন্তে সপ্ত হওয়! কাম্য। পূৰ্বে রাজার হাতে যখন 
সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ছিল, তখন তিনি তাঁহার খুদীমত ক্ষমতা প্রয়োগ করিতেন 
এবং তাহার খুসীমত বিচারকার্য পরিচালন! করিতেন। এই ব্যবস্থায় প্রজা" 
সাধারণের জীবন, ধন ও মানের কোন নিরাপত্তা থাকিতে পারে ন!। স্থতরাং 


সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ১৫৯ 


শাসন-ব্যবস্থার এই অন্যায়, অত্যাচার ও অবিচার নিরোধ করিবার জন্য প্রত্যেকটি 
বিভাগের কাজ এরূপভাবে পৃথক হওয়া উচিত যে, প্রত্যেক বিভাগ অপর বিভাগের 
অন্যায়, অত্যাচার ও অবিচার প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হয়। 


সমালোচন৷|--সরকারী বিভিন্ন কাজগুলি পৃথক হওয়া! উচিত এ কথা 
মানিয়া লইলেও বাস্তব ক্ষেত্রে সরকারী কার্যে এইরূপ স্থক্ম বিভাগ সম্ভব নহে। 
কারণ, প্রত্যেক বিভাগেরই অপর বিভাগ দুইটির কিছু-না-কিছু কাজ করিতে হয়। 
আইন প্রণয়ন কর! আইনসভার প্রধান কাজ হইলেও ইহাকে কিছু কিছু শাসন- 
বিভাগীয় ও বিচার-বিভাগীয় কাজ করিতে হয়। অহুরূপভাবে অন্ত দুইটি বিভাগেরও 
নিজের বিভাগীয় কাজ ব্যতীত অগ্য দুইটি বিভাগেরও কিছু কাজ করিতে হয়। 


দ্বিতীয়তঃ, কোন দেশের শাসন-ব্যবস্থায়ই ক্ষমতার এইরূপ স্ুক্ম বিভাগ স্থান 
পায় নাই। ভারতে শাসন-বিভাগের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি হইলেন রাষ্টরপতি। তাহার 
জরুরী আইন-প্রণয়ন ক্ষমত! ও দণ্ডিত ব্যক্তিকে মার্জন! করিবার বিচার-বিষয়ক 
ক্ষমত| আছে। ভারতে প্রকৃত শাসন-ক্ষয়তার অধিকারী হইল মস্তরিদংসদ। কিন্ত 
এই মস্তরিদংসদের সদস্তগণ আবার আইনলভার সদস্ত এবং আইনযভার সদস্ত 
হিসাবে তাহার! আইন প্রণয়ন করেন। শাদনকার্যের জন্য তাহারা আইমনমভার 
নিকট দায়ী ৷ বৃটিশ শাশনকালে ভারতের ক্ষমতার পৃথকীকরণ ছিল ন!। জেলাশামক 
একাধারে জেলার শাদনকর্ত| ও বিচারক ছিলেন। এই ব্যবস্থায় ব্যক্তি-স্বাধীনতা 
্ষুগ্ণ হইত। ভারতের নুতন শাসনতন্তরে বিচারশবিভাগকে শাসন-বিভাগ হইতে 
সম্পূর্ণ পৃথক করিবার নির্দেশ দেওয়! আছে এবং নির্দেশ অনুদারে কোন কোন 
র্রাজ্যে কার্য আরম্ভ হইয়াছে। ইংলণ্ডের শাদন-ব্যবস্থায়ও এই ক্ষমতা-পৃথকীকরণ 
নীতি স্থান পায় নাই। রাজাই হইলেন শীর্মস্থানীয় শাসনকর্তৃপক্ষ । আইন-প্রণয়নে 
রাজার স'য়তি অপরিহার্ম। তিনি বিচারপত্তিগগকে নিয়োগ করেন ও দণ্ডপ্রাপ্ত 
ব্যক্তির শাত্তি মকুব করিতে পারেন। কেবিনেট সদস্তগণ আইনমভার সন্ত 
হিসাবে আইন প্রণয়ন করেন । মা্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থায় ক্ষমতা-পৃথকী- 
করণ নীতির প্রয়োগ বিশেষভাবে দেখা যায়। রাষ্ট্রপতি, আইনদভ! ও বিচার- 
বিভাগ সম্পূর্ণ পৃথক ও পারন্পরিক প্রভাব-মুক্ত। কিন্তু পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রপতি 
আইন-প্রণয়ন কার্যে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন। আইমনসভাও রাষ্ট্রপতি কর্তৃক - 
উচ্চপদে নিয়োগগমূহ ও রাষ্ট্রপতি কর্ছৃত সম্পাদিত চুক্তিগুলি নিয়ন্ত্রণ করিতে 
পারে। উচ্চবিচারালয়ের বিচারপতিগণও আইনসভার উচ্চপরিষদের সন্মতিক্ৰমে 


১৬০ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


রাষ্ট্রপতি কতৃক নিযুক্ত হন, কিন্ত রাষ্ট্রপতির কাজ ও আইনসভা-প্রীত আইন 
বিচারপতিগণ বে-আইনী বলিয়| অবৈধ ঘোষণা! করিতে পারেন। 

তৃতীয়ত! ক্ষমতার পূর্ণ পৃথকীকরণের ফলে তিনটি বিভাগের মধ্যে মতভেদ 
ঘটিলে শাসন-ব্যবস্থা অচল হয়। দেহের উন্নতির জন্য যেরূপ প্রতোক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের 
মধ্যে ঘনিষ্ঠ গম্পর্ক থাকা দরকার, সরকারের কার্য স্তদুভাবে পরিচালনা করিবার জন্য 
বিভিন্ন বিভাগগুলির মধ্যে সেইক্লস সহযোগিতা! ও নির্ভরশীলতা! থাক! একান্ত 
প্রয়োজন। উদরের সহিত অদহযোগ ঘোষণা করিয়! হাত, পা, মুখ প্রভৃতি অঙ্গ- 
গুলি যদি নিন্কিয় থাকে, তাহ! হইলে শুধু উদর নয়, সমস্ত দেহই দুর্বল হয়। 
সরকারের বিভিন্ন কাজগুলির মধ্যে এইরূপ পারল্পরিক সহযোগিত! না থাকিলে 
সুশাদন সম্ভব হয় না। 


চতুৰ্থতঃ, বল! হয় যে, ক্ষমতাগুলি পৃথক না থাকিলে ব্যক্তি-স্বাধীনত! ক্ষুণ 
হওয়ার সম্ভাবন!। কিন্তু এ যুক্তিও সমর্থন কর! যায় না। ইংলণ্ডের শাসন- 
ব্যবস্থায় এই তিনটি ক্ষমত! বিশেষ পৃথক নাই, অধিকন্ধ একত্রিত আছে, তাহ! 
মত্বেও ইংলণ্ডের লোক অতিমাত্রায় স্বাধীনত| ভোগ করে। ইহ! দ্বার! বুঝ! যায় 
যে, ব্যক্তি-স্বাধীনতা শুধুমাত্ৰ ক্ষমতা-পৃথকীকরণের উপর নির্ভর করেন!। ব্য'ক্ত- 
স্বাধীনতার প্রধান রক্ষাকবচ হইল জনগণের স্বাধীনত!| রক্ষ। করিবার আন্তরিক 
প্রয়াস ও সদা-জাগ্রত দৃষ্টি ( Eternal vigilance is the price of liberty ) 


উপরি-উক্ত আলোচন! হইতে প্রমাণিত হয় যে, ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষা করিবার 
জন্ত বর্তমানে আর ক্ষমতা-পৃথকীকরণ নীতির কোন শার্থকত| নাই । স্বৈরাচারী 
শালন-ব্যবস্থায় এই নীতি কার্যকরী করিবার প্রয়োজন ছিল' বটে, কিন্ত আধুনিক 
গণতাস্তিক রাষ্ট্রে এই নীতির আর বিশেষ কোন উপযোগিত! নাই। তবে 
সরকারের বিভিন্ন কাজ বিভিন্ন ধরণের এবং এই বিভিন্ন ধরণের বিভিন্ন কাজগুলি 
যাহাতে সুঠুভাবে পরিচালিত হয়, সেজন্য বিভাগগুলির কাজের মধ্যে কিছু পার্থক্য 
এখাকা প্রয়োজন । আইনসভা বহুসংখ্যক সদস্ত লইয়! গঠিত হয়। ইহার সদস্ত- 
ot বিশেষ কোন যোগ্যতার আবশ্যক হয় ন|। জনমত অঙুদারেই ইহাদের 
কাজ করিতে হয়। কিন্ত বিচার-বিভাগের কাজ সম্পুর্ণ পৃথক ধরণের । বিচারক- 

- গণের বিশেষ যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন এবং বিচারকগণ জনমত অনুসারে বিচার- 
কার্য পরিচালন! করিলে ' বিচার-ব্যবস্থা তাল হইতে পারে না। এই কারণে 
বিচারকের কাজ আইনসভার দ্বার! সম্পাদিত হওয়া উচিত নয়। সুতরাং বিচার- 


# 
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বিভাগ ও আইনগভার কাজলের মধ্যে পার্থক্য থাকা উচিত। এই পার্থক্য থাকিলে 
প্রত্যেক বিভাগের কাজ উপযুক্ত লোকের দ্বার! সম্পাদিত হইয়া সমগ্র শাসন- 
ব্যবস্থার উন্নতি হইতে পারে। 


ভারতে ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতির প্রয়োগ—Application of the 
Theory of Separation of Powers in India 


১৯৪৭ সালের পূর্বে বৃটিশ শাসনকালে এই নীতি ভারতের শামন-ব্যবস্থায় 
আদো স্থান পায় নাই। তখন ভারতের গ্ভর্ণর-জেনারেল ও প্রাদেশিক গভ্র্ণরগণ 
গুধুযাত্ৰ শাসকপ্রধান ছিলেন না, তাহাদের হস্তে যথেষ্ট আইন-প্রণয়ন ক্ষমতাও স্তস্ত 
ছিল। প্ৰাণদণ্ড মকুৰ করিবার বিচার-সম্পর্কিত ক্ষমতাও তাহাদের ছিল। জিল! 
ম্যাজিষ্রেটের হত্তেও জিলা শাসনের কাজ ও বিচারের কাজ স্বস্ত ছিল। তাহার! 
যে-কোন ব্যক্তিকে বিন! বিচারে আটকও রাখিতে পারিতেন। 

দেশ স্বাধীন হইবার পর পূর্বতন অবস্থার কিছু কিছু পরিবর্তন ! ক্ষমতা 
পৃথকীকরণ নীতি সম্পূর্ণভাবে ভারতের শাসন:ব্যবস্থায় গৃহীত হইয়াছে _একধ! 
বলা চলে ন|। ভারতে পার্লামেন্টারী শাদন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত থাকার ফলে 
শাসন-বিভাগ ও আইন-বিভাগের মধ্যে এখনও পর্যস্ত ঘনিষ্ঠ যোগন্থত্র রহিয়াছে; 
যথা, মন্তরি-পরিষদের সদস্তগণকে অবশ্যই আইনসভার সদন্ত হইতে হইবে এবং 
আইনসভার সদস্ত হিসাবে তাহার! আইন প্রণয়ন কারতে পারেন। এখনও পর্যন্ত 
রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালগণের হস্তে সাময়িকভাবে আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা 
(ordinance making Dower) a আছে| লংবিধানে বিচার-বিভাগকে 
শাসন-বিভাগ হইতে পৃথক করিবার ব্যবস্থার উল্লেখ থাকিলেও জিলা ম্যাজিষ্টেটগণ 
এখনও পর্যন্ত একাধারে জিলার প্রধান শাসক ও বিচারক হিসাবে কাজ 
করিতেছেন। নুতন শাসনতন্তরের নির্দেশ বলবৎ হইলে অবশ্য ম্যাজিষ্টেটের হাত 
হইতে বিচার-বিভাগীয় কার্য অপস্থত হইবে। We 
শাসন-বিভাগের বিভিন্র দপ্তুর_—Departments of Government ke 


শাসন-বিভাগের কাজ আবার বিভিন্ন উপ-বিভাগ দ্বার! সম্পাদিত হয়। এই 
উপ-বিভাগগুলিকে দপ্তর বল! হয়। প্রত্যেক দপ্তরের একজন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী 
থাকেন, যাহার হস্তে এই দপ্তর-সংক্রান্ত সমস্ত ভার স্যস্ত থাকে। দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রীর একজন প্রধান কর্মসচিব ( Chief Secretary ), সহঃ-কর্মসচিব এবং অধস্তন 


১১ 


১৬২ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


কর্মচারী থাকে। মন্ত্রীর নির্দেশ অহ্থপারে প্রধান কর্মপচিব তাহার অধস্তন সহকমি- 
গণের সাহায্যে বিভাগীয় কার্য পরিচালন! করেন। বিভাগীয় কার্যের জন্য মস্ত্রিসংশদ- 
চালিত শাসন-ব্যবস্থায় মন্ত্রী-মহাশয় আইনসভার নিকট দায়ী হইলেও এই স্থায়ী 
কর্মচারিবৃন্দের কোন দায়িত্ব নাই। মন্তরিগণ বিভাগীয় শাদনকার্ষের নীতি নির্ধারণ 
করেন ও স্থায়ী কর্মচারিবৃন্দ এই নীতিকে কার্যে রূপদান করে। এইরূপে প্রত্যেক 
দেশের শাসন-ব্যবস্থায় শাসনকাৰ্য সু-পরিচালনার জন্য বহু বিভাগের স্থষ্টি হইয়াছে। 
শোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে এইরূপ প্রায় ৬০টি দপ্তর আছে। ইংলণ্ডের মস্ত্রলভা ২০ 
হইতে ২৫ জন সদস্য লইয়া গঠিত এবং এই প্রত্যেকটি মন্ত্রীর একটি পৃথক দপ্তর 
আছে। ভারত সরকারের কার্য বর্তমানে ১৪টি বিভিন্ন দপ্তর দ্বারা পরিচালিত 
হয়। দপ্তরগুলি হইল £_১। পর-রাষ্ট্র ও আণবিক শক্তি, ২। অর্থ, ৩। পেট্রোল 
ও রাসায়নিক দ্রব্য, ৪। শিক্ষা, €। আভ্যন্তরীণ শাদন, ৬। রেল, ৭। দপ্তর- 
বিহীন মন্ত্রী, ৮। প্রতিরক্ষা, ৯। শ্রম ও নিয়োগ, ১০। পুনর্বাসন, ১১। আইন, 
পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ, ১২। তথ্য, বেতার ও পার্লামেণ্ট-সংক্রান্ত কার্য, ১৪। ইস্পাত, 
খনি ও গুরুশিল্প। 


সংক্ষিপ্তসার 

সরকারের বিভিন্ন বিভাগ 

সরকারের তিনটি প্রধান কাজ তিনটি বিভাগ দ্বারা সম্পাদিত হয়, যথা, 
আইনসভা, শাসন-বিভাগ ও বিচার-বিভাগ । 
আইনসভা ও ইহার কার্য 

আইনসভার প্রধান কার্য হইল (১) আইন প্রণয়ন করা। ইহ! ছাড়াও 
আইনসভ৷ (২) আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করে, (৩) শাসনকতূপক্ষের কার্য নিয়ন্ত্রণ করে 
ও (৪) বিচার-বিভাগীয় কিছু কার্য করে। 
এক-পরিষদ ও দ্বি-পরিষদ আইনসভ। 

আইনমভ! একটি অথব! দুইটি পরিষদ লইয়া গঠিত হইতে পারে। নিয়- 
পরিষদের সদস্তগণ ভোটদাত৷ কর্তৃক নির্বাচিত হন, আর উচ্চপরিষদের সদন্তগণ 
উত্তরাধিকার-সুত্রে, অথব! যনোনয়ন-পদ্ধতিতে বা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পদ্ধতিতে 
নির্বাচিত হন। 


সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ১৬৩ 


বর্তমানে প্রায় সকল দেশের আইনসভা! দুইটি পরিষদ লইয়া! গঠিত হয়। উচ্চ- 
পরিষদের পক্ষে নিয়লিখিত যুক্তিগুলি বল! হয় £_১। নিয়পরিষদের বিবেচনাহীন 
ও ক্ুত আইন-প্রণয়নে উচ্চপঁরিযদ বাধ! দিতে পারে ২। আইন-প্রণয়নে নিয়- 
পরিষদের ভুল-ত্রুটি সংশোধন করিতে পারে। ৩। বিশেষ শ্রেণী ও যোগ্য ব্যক্তিগণের 
প্রতিনিধিত্ব করিতে পারে। ৪। যুক্তরাষ্ট্রে আঞ্চলিক সরকারগুলির স্বার্থ রক্ষা 
করিতে পারে। 

বিপক্ষে যুক্তি ঃ_১। নিয়পরিষদের ক্ষত! বেশী বলিয়া এই পরিষদ ইচ্ছা 
করিলে উচ্চপরিষদ্রের বিন! সম্মতিতে আইন পাশ করিতে পারে। ২। যুক্তরাষ্ট্র 
লিখিত শাসনতন্ত্র ও উচ্চবিচারালয়ই আঞ্চলিক সরকারগুলির স্বার্থ রক্ষা করে। 
সেইজন্য উচ্চপরিষদের প্রয়োজন হয় ন!। ৩। উচ্চপরিষদ নিয়পরিষদের সহিত 
একমত হইলে ইহ! বাহুল্যমাত্ৰ, আৰার একমত না হইলে ইহা! হানিকর। 


আইন-প্রণয়ন পদ্ধতি 


আইনের প্রস্তাবককে আইনের খসড়া প্রণয়ন করিয়| আইনসভায় পেশ করিতে 
হয়। নির্দিষ্ট দিনে প্রথম পাঠ হয়। তাহার পর দ্বিতীয় পাঠ হয়। দ্বিতীয় 
পাঠের পর উহ! একটি কমিটিতে যায়। কমিটি বিচার-বিবেচন!| করিয়া আইন- 
লভায় পাঠায়। তারপর তৃতীয় পাঠে আইনটি পাশ হইলে অন্য পরিষদ থাকিলে 
সেই পরিষদের বিবেচনার জন্য পাঠান হয়| অপর পরিষদের সন্মতি পাইলে 
প্রস্তাবটি শাসন-বিভাগের শীর্মস্থানীয় ব্যক্তির সন্মতিক্ৰমে আইনের মর্যাদা লাভ 
করে। 


শাসন-বিভাগ 


শাসন-বিভাগের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদকে শাসনকর্তৃপক্ষ বলা 
হইলেও শাগনকার্যে নিযুক্ত সমুদয় কর্মচারিগণকে লইয়! শাসন-বিভাগ গঠিত হয়। 


শাসন-বিভাগের কাজ 

১। আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃত্খলা রক্ষা কার্য, ২। বৈদেশিক ব্যাপার নিষ্পন্ন 
করিবার জন্ত কূটনৈতিক কার্য, ৩। যুদ্ধ-পরিচালনা ও শাস্তি-স্থাপনের জন্ত 
সামরিক কার্য, ৪। সাধারণ ও জরুরী আইন-প্রণয়ন কার্য, ৫। বিচার-বিষয়ক 
কার্য। 


১৬৪ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


বিচার-বিভাগ ও ইহার কার্য 


১। বিচার-বিভাগ আইন প্রয়োগ করে ও আইন-ভঙ্গকারীকে শাস্তি দেয়, 
২। আইনের ব্যাখ্য| ও বিশ্লেষণ করিয়! নৃতন আইন স্ষ্টি করে, (৩) যুক্তরাষ্্রীয় 
শাসন-ব্যবস্থায় শাসনতা'প্রিক আইনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে। 
বিচারক-নিয়োগ পদ্ধতি 

(১) জনগণ কর্তৃক অথবা, (২) আইনসভা কর্তৃক বিচারকগণ নির্বাচিত হুইতে 
পারেন। কিন্ত এই ব্যবস্থার দ্বার বিচারকগণের স্বাধীনতা বা নিরপেক্ষতা রক্ষা 


কর! সম্ভব হয় না। সেজন্য (৩) শাসনকর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিচারক-নিয়োগ পদ্ধতি 
সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি বলিয়! বিবেচিত হয়। 


সরকারের বিভিন্ন কার্যের পৃথকীকরণ—Separation of powers 


সরকারের তিনটি বিভিন্ন কার্য আছে, যথা, আইন-প্রণয়ন, শাসন ও বিচার" 
কার্য। এই তিনটি কার্য তিনটি পৃথক বিভাগ দ্বার! সম্পাদিত হয়। ক্ষমতার 
পৃথকীকরণ নীতি অঙ্ুসারে বল! হয় যে, এই তিনটি বিভাগের কার্য এক হস্তে 
হস্ত না হইয়| তিনটি পৃথক ও স্বাধীন বিভাগের হস্তে ন্যস্ত হওয়! উচিত, কারণ এক 
হস্তে একাধিক ক্ষমত| শ্যস্ত হইলে ব্যক্তি-স্বাধীনত| নষ্ট হইতে পারে। ফরাসী 
লেখক মন্টেস্কু এই নীতির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। 

এই নীতিটির বিরুদ্ধে বলা হয় যে, ক্ষমতার পৃথকীকরণ কার্যতঃ সম্ভৰও নহে 
এবং কাম্যও নহে। কোন দেশের শাসন-ব্যবস্থায়ই এই নীতি সম্পূর্ণভাবে বলবৎ 
হয় নাই। প্রত্যেক বিভাগেরই অপর বিভাগের কিছু কিছু কার্য করিতে হয়। 
ইংলণ্ডের শাসন-ব্যবস্থায় এই নীতি কার্যকরী হয় নাই, তাহা সত্বেও ইংলণ্ডের 
লোক স্বাধীন । বিভাগঙ্ডলির মধ্যে সহযোগিতা না থাকিলে শাসন-ব্যবস্থার কার্য 
সুুভাবে চলিতে পারে না। জ্রুতরাং নীতি হিসাবে ইহা এহণযোগ্য নহে। তবে 
কর্মদক্ষতার জন্তু কিছু পরিমাণ পৃথকীকরণ থাক! উচিত। 


শাসন-বিভাগের বিভিন্ন দপ্তর 
শাসন-বিভাগের বিভিন্ন কাৰ্যের ভতম্য বিভিন্ন দপ্তর থাকে এবং প্রত্যেক দপ্তরের 
জন্য একজন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী থাকেন। মন্ত্রীকে সাহায্য করিবার জন্তু বহুসংখ্যক 


ষ্থায়ী কর্মচারী থাকে। আধুনিক সরকারগুলির প্রধান প্রধান বিভিন্ন দপ্যর হইল £ 
আভ্যন্তরীণ, পররাষ্ট্র, অর্থ, শিল্প, শ্রমিক, খানক, বেতার ইত্যাদি। 


সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ১৬৫ 


প্রশ্ন ও উত্তর 


1. What are the different organs of the Government ? Describe their respective 
functions, 
সরকারের বিভিন্ন বিভাগগ্ুলি কি ও উহাদের প্রত্যেকের কার্ষের বিবরণ লিখ। 
উঃ_আধুনিককালে সরকারগুলির কাজ প্রধানতঃ তিনটি বিভাগ স্বারা পরিচালিত হয়। 
যিভাগ তিনটি হইল, ১। আইনসভা, ২। শাসন-বিভাগ ও ৩। বিচার-বিভাগ। 
আইনসভার কার্য_১। আইনসভার প্রধান কার্য হইল একট! নির্ধারিত পদ্ধতিতে আইন প্রণয়ন 
করা!। আইনসভা নূতন আইন প্রণয়ন করে ও পুরাতন আইন বর্জন বা! সংশোধন করিতে পারে। 
২1 আইন পাম করিবার পূর্বে আইনমভ! প্রত্যেকটি আইন বিশেষভাবে বিচার-বিবেচন! করে, এইজন্য 
আইন প্রণয়ন করিতে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়। ৩। সরকারী আয়-ব্যয়ের আলোচন! ও মঞ্জুরি 
করা আইনগভার আর একটি কাজ । শাসন কর্তৃপক্ষ ও বিচার-বিভাগকে আইনসভা কর্তৃক মণুরিকৃত 
ব্যয়ের উপর নির্ভর করিতে হয়। ৪ । শাপন-কর্তৃপক্ষ তাহাদের কাজের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী 
থাকে। শামনবিভাগীয় কার্য বৈধ বলিয়! বিবেচিত হইতে গেলে অনেক দেশে আইনদভার অনুমোদন 
প্রয়োজন । ৫। রাষ্ট্রপতি ও বিচারপতিগণ অনেক দেশে আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া থাকেন । 
আইনসভার কিছু বিচার-বিভাগীয় কাজও থাকে। রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রী প্রভৃতি উচ্চপদন্থ সরকারী 
কর্মচারীদিগকে অভিযুক্ত ও বিচার করিবার ক্ষমত! আইনসভার উচ্চ-কক্ষের হন্তে ষ্যস্ত থাকে। সুতরাং 
আাইন-প্রণয়ন ব্যতীতও আইননভাকে আরও নানাবিধ কার্য করিতে হয়। 
শাসন-বিভাগীয় কার্ণ_১। শামন-বিভাগের প্রধান কার্য হইল আইনসমূহ প্ৰয়োগ করিয়া 
শাসনকার্ম পরিচালনা করা। ২! বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহিত কুটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করা ও চুক্তি 
সম্পাদন কর!। ৩। যুদ্ধ-পরিচালন! করিবার জগ্য স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনী গঠন ও পরিচালনা 
কর! । ৪। শবরুরী অধস্থায় শাসন-কর্তৃপক্ষ জরুরী আইন প্রণয়ন করিতে পারে। ভারতের রাষ্ট্রপতির 
এই ক্ষমতা আছে। শাযন-কর্তৃপক্ষের কিছু কিছু বিচার-বিষয়ক ক্ষমতাও থাকে। 
বিচার-বিভাগীয্ন কার্য_১। বিচার-বিভাগের. প্রধান কার্য হইল আইন প্রয়োগ করা। 
২। আইমগুলির' প্রয়োগ ব্যতীতও তাঁহারা আইনগুলির ব্যাথা! ও বিশ্লেষণ করেন। ৩। আইন 
ব্যাথ্যাকালে অনেক মময় তাহার! নূতন আইন স্ষ্টি করেন। ৪। যুক্তরাষ্্রীায় বিচারালয়ের 
বিচারপতিগণকে শাগনতাপ্ত্রিক আইনগুলির ব্যাখ্যা করিতে হয়। ৫ । অনেক সময় বিচারপতিগণকে 
ভাইনসভা ও শামন-বিভাগকে আইনসন্বন্ধীয় পরামর্শ দান করিতে হয়। 


2. Describe the advantages of Separation of powers between the differont organs 


of A Government, What are its limits ? [ H. 8. (Com.) 1961] 
সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতা পৃথকীকরণের সুবিধাগুলি বৰ্ণন! কর। সয়! 
পৃথকীকরণের সীমা কি? 


উঃ-_সরকারের শাসন-পরিচালন' কার্য সাধারণতঃ তিনটি বিভাগ দ্বারা সম্পাদিত হয়, যথা, 
বআইন-প্রণয়ন বিভাগ, শাদন-বিভাগ ও বিচার-বিভাগ। ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতি অনুযায়ী বলা হয় 
যে, সরকারের এই তিনটি বিভাগ সম্পূর্ণ পৃথক থাকিয়! স্বাধীনভাবে প্রত্যেকে প্রত্যেকের কার্ধ ৰ 


১৬৬ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


পরিচালন! করিবে । একে অপরের কার্যে হস্তক্ষেপ করিবে ন!। যদি একাধিক ক্ষমতা একই ব্যক্তি 
বা একই বাযক্তি-দংসদের উপর স্তত্র হয় তাহা হইলে ধ্বৈরাচারী-শাদন প্রবর্তন হইয়! ব্যক্তি-স্বাধীনতা নষ্ট 
হইতে পারে। পুরাকালে রাজার হাতে যধন আইন-প্রণয়ন, আইন বলবৎ ও বিচার করিবার ক্ষমতা 
ছিল, তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাজ। ধৈরাচারী হইয়া! ব্যক্তি-স্বাধীনত! ক্ষুণ করিতেন। এই মতবাদের . 
প্রধান ব্যাখ্যাত। ও সমর্থক ছিলেন ফরাসী দার্শনিক মণ্টেস্সু ও ইংরাজ লেখক র্যাকষ্টোন। ফরাসী 
দেশের ও মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের শাননতন্ত্রের উপর এই মতবাদ বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। 

এই মতবাদের বিরুদ্ধে বলা হয় যে, ক্ষমতার পৃথকীকরণ কার্যতঃ সন্তবও নহে, কামাও 

মহে। কোন দেশের শাসন-ব্যবস্থাযই এই নীতি সম্পূর্ণভাবে বলবৎ হয় নাই। ভারতে 

" মন্তিমণ্ডলী আইনসভার সদস্য, আবার জরুরী অবস্থায় রাষ্রপতি আইন প্রণয়ন করিতে পারেন। 
দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক দেশেই দেখা যায় যে, এক বিভাগ অন্য বিভাগের কিছু কিছু কায করে। সব 
দেশেই আইনসভ! কিছু বিচার-বিযয়ক কার্য করে। স্থতরাং বাস্তবক্ষেত্রে ক্ষমতার হুগ্্র বিভাগ ফন্তব 
নহে। তৃতীয়তঃ, ব্যক্তি-শ্বাধীনতা ক্ষমতা! পৃধকীকরণের উপর একান্ত নির্ভরণীল নহে। ইংলণ্ডের 
শাসন-ব্যবস্থায় এই নীতি কার্ধকরী হয় নাই, তাহ! সত্বেও ইংলণ্ডের লোক স্বাধীন । চতুর্থতঃ, 
এই মতবাদে বলা হয় যে, সরকারের তিনটি বিভাগই সমান ক্ষমতার অধিকারী, কিন্তু কার্যতঃ দেখা 
যায় যে, আইনসভার ক্ষমতা অপর দুইটি বিভাগের ক্ষমত৷ অপেক্ষা বেশী। পঞ্চমতঃ, ক্ষমতার সম্পূর্ণ 
পৃথকীকরণের ফলে তিনটি বিভাগের মধ্যে গুরুতর মতভেদ হইলে সরকারী কাঞ্জে অচল অবস্থার সব্টি 
হওয়া সম্তব। 

সুতরাং দেখা যায় যে, বিভাগগুলির মধ্যে সহযোগিতা ন! থাকিলে শাসনকার্য স্ুদঠুভাবে চলিতে 

পারে ন!। তবে এই মতবাদের মূল্য হইল যে, ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষার জগ্য বিভগণগুলির মধ্যে কিছু 
পরিমাণ স্বাতস্ত্য থাকিবে--বিশেষ করিয়| বিচার-বিভাগের স্বাধীনতা অটুট রাখিতে হইবে। বিভিন্ন 
বিভাগগুলির কর্মদক্ষতার জন্য কিছু পরিমাণ পৃথকীকরণ কাম্য । 

8. ‘The function of the legislature is not merely the making of laws.’’ What 
other functions does the legislature in a democratic country discharge ? 

‘আইন প্রণয়ন করাই আইনসভার একমাত্র কার্য নহে?। আইন প্রণয়ন ছাড়া আইনসভা 
অন্ত কি কাজ করে তাহা! লিখ। 
উঃ_-১নং প্রশ্নের দ্বিতীয় প্যারাত্রাফ তষ্টব্য। 

4. What are the advantages and disadvantages of a bi-cameral form of 
legislature ? [ E. 8. (Com.) Comp. 1960 J 
দ্বি-পরিযদ আইনসভার সুবিধ ও অস্থবিধাগুলি বর্ণনা কর। 

উঃ_যে আইনমভা দুইটি কক্ষ-উচ্চ ও নিয় লয়| গঠিত হয় তাহাকে দ্বি-পরিষদ আইনসভা 
বলা হয়। ভারতের আইনসভা পার্লামেণ্ট-রাজ!/সভা ও লোকদভ! এই দুইটি কক্ষ লইয়া! গঠিত । 
স্থতরাং ভারতের আইনসভা দ্বি-পরিযদযুক্ত। 

বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত সভ্য দেশের আইনসভাই দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট। গণতাস্তরিক শাসনব্যবস্থা 

জনপ্রিয় হওয়ার ফলে দ্বি-কক্ষব্শিষ্ট আইনমভার উপযো'গতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। “আইনসভা! দুইটি কক্ষ 
লইয়া গঠিত হইলে নিয়লিখিত স্থবিধাগুলি পাওয়া যায়। 


সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ১৬৭ 


প্রথমতঃ, আইনমভা ধি-কক্ষবিশিষ্ট হইলে উচ্চ-পরিষদ নিয়-পরিষদের ভ্রুত ও বিযেচনাহীন আইন- 
প্রণয়নে বাধা দিয়! জনমত জাগ্রত করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, আইন-প্রপয়ন ব্যাপারে উতয় পরিষদ 
পরল্পরের ভুল-ক্রটি সংশোধন করিতে পারে। তৃতীয্নতঃ, দুইটি পরিষদ থাকিলে দেশের অধিকতর 
সংখ্যক লোক আইন প্রণয়নে অংশ গ্রহণ করিতে পারে। ফলে, আইনমতা কর্তৃক প্রত আইন 
অধিকতরভাবে জ্বনমত প্রতিফলিত করে। চতুর্থতঃ, উচ্চকক্ষ বিশেষ শ্রেণী ও যোগ্য বাক্তিগণের 
প্রতিনিধিত্ব করিতে পারে। পঞ্চমতঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবদ্থায় ছবি-পরিষদ আইনদভার বিশেষ গুরুত্ব 
আছে। যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ-পরিষদ সাধারণতঃ বিভিন্ন প্রদেশ বা রাজ্যগুলির প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হয় 
বলিয়া বিভিন্ন প্রদেশগুলির স্বার্থ অক্ষুত্ রাখিতে পারে। 

উপর্নি-উক্ত যুক্তিগুলির ভিত্ততে দ্বি-কক্ষ আইনসভার অস্তিত্ব সমর্থন করা হয়, কিন্তু এই যুক্রিগুলির 
বিরুদ্ধেও আবার 'অনেক যুক্তি দেখান যায়। 

প্রথমতঃ আইন-প্রণয়ন পদ্ধত বর্তমান যুগে এরূপভাবে পরিক্লিত হইয়াছে যে, কোন আইনই দ্রুত 
পাস করা যায় ন{। আর নিয়-পরিযদ অধিক ক্ষমতার অধিকারী বলিয়! ইচ্ছ! করিলে ঘে-কোনও 
আইন পাস করতে পারে, তাহাতে উচ্চ পরিহযদ বাধ! দিতে পারে ন|। দ্বিতীয়তঃ উচ্চ পরিষদে 
বিশেয স্বার্থ ও শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করিবার বিশেষ ব্যব্থা করিলে গণতাস্ত্রিক আদর্শ কুন হয়। তৃতীয়তঃ 
যুক্তরাষ্টরীয় ব্যবস্থায় লিখিত শাসনতন্ত্র ও উচ্চ আদালতই আঞ্চলিক সরকারগুলির অধিকারের রক্ষা- 
কবচের কার্য করে, সেজন্য উচ্চ-পরিষদের কোন আবশ্যকত! নাই। চতুর্থতঃ, উচ্চ.পরিষদের 
সৰ্ববাদিসন্মত কোন সংগঠন-প্রণালী আজও পৰ্যন্ত স্থিরীকুত হয় নাই । পঞ্চমতঃ, ক্ষণতাবণ্টনের দিক 
দিয়াও উচ্চ-পরিষদ যদি নিয়-পরিষদের সহিত একমত হয় তাহা হইলে ইহা বাহলা, আর যদি নিয়- 
পরিষদের কার্ষে বাধা! দেয় তাহা হইলে ইহা! ক্ষতিকর। 

উচ্চ-পরিষদের প্রকৃত কার্য হইল নিয়-পরিযদ কর্তৃক প্রস্তাবিত আইনের ভুল-ক্রটি সংশোধন, 
মতবিরোধহীন আইনের প্রস্তাব আনয়ন ও উপযুক্তভাবে প্রত্যেকটি আইনের প্রস্তাব বিবেচনা কর!। 


দশম জ্যাম ¥ 
J নির্বাচকমণ্ডলী ( The Electorate ) 


‘ নির্বাচকমণ্ডলা ও ভোটাধিকার—The Electorate and the Right 
of voting. 


আধুনিক যুগে গণতন্ত্র বলিতে পরোক্ষ গণতন্ত্র বুঝায়। জনসাধারণ প্রত্যক্ষ- 
ভাবে শাসন-ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ করিতে পারে ন!, তাই তাহারা একটি নির্দিষ্ট- 
কালের জন্য প্রতিনিধি নির্বাচন করে এবং এই নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ জন- 
সাধারণের পক্ষে শাসনকাৰ্য পরিচালনা করিয়া থাকেন। ভোট দিয়! প্রতিনিধি 
নির্বাচন কর! সকল দেশেই একট! বিশেষ মূল্যবান রাজনৈতিক অধিকার বলিয়া 
বিবেচিত হয়। ভোট দিয়! প্রতিনিধি নির্বাচন করিবার অধিকার কাহাদের থাকা 
উচিত, নির্বাচনব্যবস্থ। কি ধরণের হওয়! উচিত, ইহ! লইয়া! রাষ্টরবিজ্ঞানীদের মধ্যে 
মতভেদ দেখা! যায় । ‘ 

দেশে যে সমস্ত লোকের ভোট দিয়! প্রতিনিধি নির্বাচন করিবার অধিকার 
থাকে, তাহাদের সমষ্টিগতভাবে ভোটদাতৃমণ্ডল ব' নির্বাচকমণুলী বলা হয়। : 


সার্বজনীন ভোটাধিকার £ ইহার পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি-Univer৪a! 
Franchise : Arguments for and against the System 


গণতাপ্তিক আদর্শ সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে ভোটদানক্ষমত!| আর মুটটিমেয় 
" কয়েকজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নাই। বর্তমানে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিই ভোট- 
দামের অধিকারী বলিয়া গণ্য হয়। যত অধিক সংখ্যক লোক ভোটদানের 
অধিকারী হইবে গণতন্ত্র হইবে তদ্রহুরূপ ব্যাপক । অপরপক্ষে, যত বেশী সংখ্যক 
লোককে ভোটদানের অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখা হইবে, গণতন্ত্রের পরিসর 
সেই অনুপাতে যন্ধীর্ণতর হইবে। একটা দেশে যখন আবালৰৃদ্ধবনিত! সকলেরই 
ভোটদানে অধিকার থাকে, তখন তাহাকে ব্যাপক বা! সার্বজনীন ভোটাধিকার 
বলা হয়। কিন্ত সার্বজনীন ভোটাধিকার কার্যকরী হইলেও একটা দেশের" সমস্ত 
নাগরিকেরই এই অধিকার থাকে ন!। সমস্ত জনশংখ্যার একট! বিরাট অংশ 
ভোটদানের অধিকার হইতে বঞ্চিত থাকে। 


নির্বাচকমণ্ডলী ১৬৯ 


ভোটদান-ক্ষমতাকে সাধারণতঃ একটা অধিকার বল! হয়। কিন্তু এক দিকে 
ইহা যেমন একটি অধিকার বলিয়া গণ্য হয়, অন্ত দিকে ইহ! আবার একটি গুরু- 
দায়িত্ব বলিয়া পরিগণিত হয়। ভোটদান কর! অধকারই হউক আর কর্তব্যই 
হউক, প্রত্যেক ভোটদাতার এই অধিকার অর্জন করিবার ও যধাযথভাবে দায়িত্ব 
পালন করিবার ক্ষমতা থাক! চাই । যেক্ষেত্রে এই অধিকার অর্জনের ও কর্তৰ্য- 
পালনের ক্ষমতার অভাব দেখা যায়, দেখানে ভোটদান-ক্ষমত! অর্পণ কর! সমীচীন , 
নয়। এই কারণে প্রত্যেক সভ্য দেশে অপ্রাপ্তবন্রস্ক, বিক্‌ তমন্তিকক, দেউলিরা, দুৰৃত্তি, 
বিদেণীয় প্রচ্ৃতি শ্রেণীর লোকদিগকে ভোটাধিকার দেওয়া হয় না। 


প্রাপ্তবয়স্ক মাত্রের ভোটাধিকার-নীতির পক্ষে বল! হয় যে, এই ক্ষমত| ব্যক্তি 
মাত্রেরই জন্মগত অধিকার | রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার ভিত্তি হইল জনদাধারণের 
সমষ্টিগত ইচ্ছ৷। সমষ্টিগত ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করিবার একমাত্র পহ। হইল 
সার্বজনীন ভোটাধিকার-ন্লান । ভোটদান করিবার মাধ্যমেই জনসাধারণ শামন- 
কার্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়া তাহাদের ইচ্ছাকে কার্যকরী করিতে সক্ষম হয়। 
দ্বিতীয়তঃ,  গণতাপ্ত্িক শাসন-ব্যবস্থা জনযাধারণের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত। - 
জনগণের সন্মতি তাহাদের নির্বাচিত প্রতেনিধিদের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। সুতরাং 
জনগণের ভোটদান-ক্ষমত! ন! থাকিলে কোন শাসনব্যবস্থাকেই গণতন্ত্রসন্মত শাসন- 
ব্যবস্থা বল! যাইতে পারে না। তৃতীয়তঃ, শাসকগোষ্ঠী স্বেরাচারী হইয়া যাহাতে 
ব্যক্রি-স্বাধীনত! ক্ষুণ করিতে ন! পারে তঙ্জগু জনগণের ভোটাধিকার একান্ত 
আবশ্যক । ভোটদান-ক্ষমতার প্রয়োগ না করিয়া জনগণ দায়িত্ববোধহীন ও অকৰ্মণ্য 
সরকারকে অপগারিত করিয়া নূতন সরকার গঠন করিতে পারে। পরিশেষে বলা 
যায় যে, রাষ্ট্রের অধিবাসী হিসাবে দকল নাগরিকই সমান অধিকার দাবী করিতে 
পারে। এক দল লোককে ভোটাধিকার দান করিয়! অন্য সকলকে এই অধিকার 
হইতে বঞ্চিত রাখিলে, রাষ্ট্র তাহার সকল নাগরিকের নিকট হইতে সমান আনুগত্য 
লাভ করিতে পারে ন!। ফলে; রাষ্ট্রের ভিত্ত দুর্বল হইয়া পড়ে ও এই বৈষম্যমূলক 
. ব্যবস্থার জন্ত নাগরিকদের মধ্যে ভেদবুদ্ধি ও ঈর্ঘার স্ুষ্টি হয়। সার্বজনীন স্বার্থের 
পরিবর্তে মুষ্টিমেয় লোকের স্বার্থমংরক্ষণের জনত রাষ্ পরিচালিত হয়। এরূপ র'ষ্টুকে 
কখনও কল্যাণ-রাষ্ট্র বলা যায় না। 


প্রাপ্তৰয়স্তদের ভোটাধিকার দান করিবার বিরুদ্ধে মিল্‌, মেইন, লেকি প্ৰভৃতি 
 অনীষিগণ অনেক যুক্তির অবতারণ! করিয়াছেন। তাহাদের মতে ভোটদান- 


১৭০ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


অধিকার নিভুলভাবে প্রয়োগ করিবার যোগ্যত!| যাহাদের নাই, তাহাদের 
ভোটদান অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখ! যুক্তিযুক্ত । মিল্‌ ভোটদান-ব্যাপারে 
ভোটদাতার শিক্ষার উপর লমধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। তাহার মতে 
যাহার! লিখিতে পড়িতে জানে না ও গণিতশাস্ত্রের প্রাথমিক সবত্রগুলির সহিত 
" অপরিচিত, তাহাদের ভোটদান অধিকার দেওয়! সমীচীন নয়। স্থুতরাং মিলের 
মেতে পূর্বে জনদাধারণকে শিক্ষিত করিয়া পরে তাহাদের ভোটদান অধিকার দেওয়া 
উচিত ( “Universal teaching must precede universal enfranchise- 
ment.” )। শুধুমাত্ৰ লিখিতে পড়তে শিখিলে ও অঙ্ধশান্ত্ের প্রাথমিক সুত্রগুলির 
সহিত দায়ান্য পরিচয় হইলেই যে লোকের ভোটদানের যোগ্যতা বৃদ্ধি পায়_এ 
কথা সত্য নয়। ভোটদান-ব্যাপাবে দাধারণ কর্তব্যবুদ্ধি ও হিতাহিতজ্ঞান থাকা 
আৰবপ্যক, ইহ! স্বীকার করিয়! লইলেও মিলের উক্তির সমর্থন কর! যায় ন1। সামান্ত 
শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ভোটদাতা হিদাবে যে নিরক্ষর ব্যক্তি অপেক্ষ! শ্রেষ্ঠতর তাহ! সব 
সময়ে সত্য নয়।_ অধিকন্ত বর্তযানকালে দেখ! যায় "যে, ভিন্নমুখী নানাবিধ 
মতবাদ-প্রচারের ঘূর্ণাবর্তে পড়িয়া শিক্ষিত ব্যক্তির নিজশ্ব মতের যতট! বিক্ধতি 
ঘটিবার শম্তাবন! থাকে, অজ্ঞ এবং সংবাদপত্র ও প্রচার-পুস্তিকা-পাঠে অক্ষম ব্যক্তির 
নিজস্ব মতের ততটা! বিকৃতি ঘটিবার দম্ভাবন! নাই। সাধারণ বুদ্ধ, পরার্থপরতা 
বা সমষ্টিগত হিতজ্ঞান প্রভৃতি যে গুণগুলি ভোটদানক্ষমতা প্রয়োগের পক্ষে 
অপরিহার্য বলিয়া পরিগণিত হয়, সেগুলি অশিক্ষিত লোকের মধ্যেও যথেষ্ট পরিমাণে 
দেখা যায়। ভোটদানের অধিকার থাকিলে লোকে তাহাদের অন্ত অধিকার সম্বন্ধে 
সজাগ হইয়! অন্য অধিকারগুলি দাবী করিতে পারে। সুতরাং পূর্বে শিক্ষার 
বিস্তার, পরে ভোটদান-ক্ষযতার *ম্প্রপারণ-নীতি গ্রহণ করা যায় ন!। যিলের নিজ 
দেশ ইংলণ্ডেও মিল্-বর্ণিত নীতি অঙ্ুস্থত হয় নাই। ইংলণ্ডে সংস্কার আইনগুলি 
পাল করিয়! যত সংখ্যক লোককে ভোটদানের অধিকার দেওয়া হইয়াছিল, তদপেক্ষা 
অল্প সংখ্যক লোকই তখন লিখিতে পড়িতে পারিত। ভোটদানক্ষমতা সম্রদারণের 
ফলে জনগণের শিক্ষাবিস্তারের দাবী শ্বীকৃত হইয়! শিক্ষাবিস্তারের পথ উন্মুক্ত 
হইয়াছিল। E 
অনেকে বলেন যে, ভোটদাতার কিছু সম্পত্তির মালিক হওয়া চাই এবং কিছু 
কর প্রদানের ক্ষমত| থাক! চাই। সম্পত্বিহীন ব্যক্তি বাক্তিগত সম্পত্তির মূল্য ও 
মর্যাদা! বুঝিতে পারে না, সেঙ্গন্য তাহারা সকল সময়েই ব্যক্তিগত সম্পত্তি যাহাতে 
নষ্ট হয় সেজন্ত সচেষ্ট থাকে । কিন্তু অধুন! ব্যক্তিগত সম্পত্ধির মালিকান! ভোটদান- . 


নির্বাচকমণ্ডলী ১৭> 


অধিকারের একটি যোগ্যতা বলিয়| বিশেষ পরিগণিত হয় ন!। প্রকৃত শিক্ষাপ্রাপ্ত 
ব্যক্তিমাত্রেরই ভোটদানের অধিকার থাকা উচিত এবং এই প্রক্বৃত শিক্ষাবিস্তার 
কর! বর্তমান কল্যাণ-রাষ্ট্রের একটি প্রধান কর্তব্য বলিয়! বিবেচিত হয়। 


স্ত্রীলোকের ভোটাধিকার_—Woman Suffrage 


বহুদিন পর্যত্ত স্ত্ীজাতি ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত ছিল । এমন কি ইয়ুরোপের' 
বছ প্রগতিশীল দেশেও বর্তমান শতাব্দী পর্যন্ত স্ত্রীালোকদিগকে এই অধিকার দেওয়া 
হয় নাই। স্ৰীলোকদের ভোটাধিকার দেওয়ার বিপক্ষে সাধারণতঃ যে যুক্তিগুলির 
অবতারণ! কর! হইত সেগুলি শুধু শিশুসুলভ নয়, সেগুলিকে পুরুষের স্বাথপরতার' 
পরিচায়কও বলা যাইতে পারে। অনেকের ধারণা যে, স্রীজাতি যদি রাজনৈতিক 
বন্দরে অবতীর্ণ হয়, তাহা হইলে অনেক সময় স্বামী ও স্ত্রী, পিতা ও কন্যার মধ্যে 
মতভেদের ফলে গার্হস্থ্য জীবনের সুখশান্তি নষ্ট হইতে পারে। স্ত্রীজাতি অত্যধিক 
রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন হইলে তাহাদের স্্ীসুলভ ওণগুলি অন্তহিত হইবে এবং 
তাহার ফলে শিশ্ুপালন ও পারিবারিক জীবনযাপনে স্্রীজাতির অবশ্যকরণীয়' 
কার্যগুলি ব্যাহত হইবে । ইহ! ছাড়াও বলা হয় যে, স্ত্রীজাতি আত্মরক্ষা করিতে: 
সক্ষম নয়। আত্মরক্ষার জন্য তাহাদের পুরুযের “উপর নির্ভর করিতে হয়, সুতরাং 
তাহাদের পৃথকভাবে ভোট দিবার অধিকার থাকিতে পারে ন!। যুদ্ধে যোগদান' 
করিবার ক্ষমতাকে অনেকে ভোটদানের একটি অপরিহার্য যোগ্যতা! বলিয়! মনে 
করেন। তাহাদের মতে যুদ্ধে যোগদানের অক্ষমতাহেতু স্ত্ীজাতির ভোটাধিকার 
জন্মিতে পারে ন! |. পরিশেষে বলা হয় যে, অনেক স্ত্রীলোক এই ভোটাধিকার চায়: 
না, সুতরাং স্বীলোকের ভোটাধিকারের কোন প্রয়োজনীয়তা! নাই। 


কিন্ত সুখের বিষয় যে, প্রথম বিশ্বদমরের পরবর্তী কাল হইতে স্্রীলোকেরঃ 
ভোটদানের স্যায্য অধিকার প্রায় সমস্ত সত্য দেশ কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে ।' 
স্ত্রীলোকের ভোটদান অধিকার শুধু যে স্বীকৃত হইয়াছে তাহ! নয়, আজ স্ত্রীজাতি 
ভোটদান-ব্যাপারে পুরুষের সমানাধিকার অর্জন করিয়াছে। ইংলণ্ডে পুরুষ 
ভোটদাতার সংখ্যা অপেক্ষা নারী ভোটদাতার সংখ্য! কিছু বেশী। নারী ও' 
পুরুষের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য থাকিলেও সেই পার্থক্যের অজুহাতে সমাজের 
একটি বিরাট ও বিশিষ্ট অংশকে ভোটদান-ক্ষমত! হইতে বঞ্চিত রাখা যুক্তিযুক্ত নয় 

* জন সট,যার্ট মিল্‌ স্ীজাতির। ভোটদান-ক্ষমতার একজন প্রধান মমর্থক ছিলেন ॥ 


৯৭২ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


- "তাহার মতে মাতৃত্ব ও শিশ্তপালন স্বীজাতির একমাত্র কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত 
হইতে পারে না। স্ব্রীজাতি যদি মধ্যে মধ্যে ভোটদান করে, তাহাতে তাহাদের 
স্বীস্থলভ বৃত্তিগ্ুলি নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা কম। ব্যজিস্বাতন্ত্য ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা যদ্দি 
পুরুষের ব্যক্তিত্ববিকাশের অপরিহার্য উপাদান বলিয়! পরিগণিত হয়, তাহা হইলে 
স্ত্রীলোকের ব্যক্তিত্ববিকাশের জন্যও অঙুরূপ উপাদান অপরিহার্য_এ-কথা অস্বীকার 
করিবার কোন সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না। স্ত্রী ও পুরুষের সমাবেশে সমাজ 
গঠিত। স্থতরাং সমাজের একটি বৃহৎ অংশকে স্থায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত 
করিয়! পদ্দু করিয়া রাখিলে সমা রই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। ' স্বীজাতি আত্মরক্ষা করিতে 
পারে লা ব! যুদ্ধক্ষম নয়_এ-কথা বলাও যুক্তিযুক্রি নয়। সক্রিয়ডাবে সৈনিকের 
কার্য না করিলেও অন্য নানাগ্রকারের বিশেষ করিয়া ধাত্রী-হিগাবে স্ত্রীজ্গাতি যুদ্ধের 

₹ সময় বহু গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে। উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে স্বাজাতি 
“যে অনেক বিষয়ে পুরুষের সমান দক্ষত! অর্জন করিতে পারে, ইহার ভূরিভূরি 
“প্রয়াণ পাওয়া! যায়। আুতরাং দৈহিক বা মানসিক অক্ষমতার অজুহাতে স্ত্ীজাতিকে 
“ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত রাখিবার আর সঙ্গত কারণ নাই। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে 
ইংলণ্ডের নারীর! ভোটাধিকার অর্জন করেন ও দশ বৎদর পরে নৃতম আইনের 
বলে তাহার! পুরুষের সমান অধিকার লাভ করেন। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে অষ্টাদশ- 
“ব্মীয়া সকল নারীরই পুরুষের সমান (ভোটাধিকার আছে। ভারতের নূতন শাসন- 
তথ্তরে নারীর ভোটাধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্ত স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর 
প্রচারক ফযাদীদেশে ও প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের জন্মভূমি সুইগ্‌ দেশে এখনও পর্যন্ত 
স্্রীজাতির ভোটাধিকার স্বীকৃত হয় নাই। J 


প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নির্বাচন—Direct and Indirect Election 


সাধারণতঃ দুইটি পদ্ধতিতে প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয়-প্রত্যক্ষভাবে ও 
পরোক্ষভাবে। প্রত্যক্ষ নির্বাচনে ভোটদাতাগণ নিঞ্জেরাই দরাগরিভাবে ভোটদান 
করিয়! প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়| থাকেন। আইনগভার নিয়পরিষদের সদস্তগণ 
ও স্থানীয় সরকারগুলির আইনদভ! ও বিভিন্ন স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির সদস্তমণ্ডলী 
সাধারণতঃ এই পদ্ধতিতে নির্বাচিত হইয়। থাকেন। 


“3 — Merit 
প্রত্যক্ষ নির্বাচনে ভোটদাতাগণ দরাদরি নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন * 


নিৰ্বাচকমণ্ডলী ১৭৩: 


বলিয়া রাজনৈতিক ব্যাপারে তাহাদের উৎসাহ বৃদ্ধি পায়। তাহাদের অধিকার 
ও কর্তব্যদম্বস্ধে তাহার! অধিকতর সচেতন থাকেন । নির্বাচিত প্রতিনিধিগণকেও- 
ভোটদাতাগণের সংস্পর্শে আসিয়া তাহাদের সুবিধা-অসুবিধা-সম্বন্ধে আলাপ- 
আলোচনা করিতে হয়। এইরূপে শাসক ও শাসিতের মধ্যে সহযোগিতার 
মনোভাব স্ষ্টি হয়। ফলে, শাগকের দায়িত্ববোধ ও মাতো রাজনৈতিক জ্ঞান” 
বৃদ্ধি পায়। s 


দেোষ—Demerit 


কিন্ত এই পদ্ধতির প্রধান ক্রটি i যে, ভোটদাতাগণ যদি অশিক্ষিত: 
হন তাহ! হইলে তাহার! নির্বাচনপ্রাথার যোগ্যত! বিচার করিতে পারেন না। 
অনেক সময় ভোটদাতাগণ ভালমন্দ বুবিতে ন! পারিয়! প্রচারের দ্বার! ব্বিভ্ৰান্ত 
হন ও অযোগ্য ব্যক্তিকে নির্বাচন করিয়! দেশের বৃহত্তর স্বার্থের হানি করেন। 

প্রত্যক্ষ নির্বাচনের এই ক্রটির জন্ত অনেকে পরোক্ষ নির্বাচন পছন্দ করেন | 
পরোক্ষ নির্বাচন দ্বার! যে প্রতিনিধি নির্বাচিত হন, তাঁহার! দুইটি পর্যায়ে ভোট- 
দানের ফলে নির্বাচিত হইয়| থাকেন। প্রথমতঃ, দেশের প্রাথমিক ভোটদাতৃমণ্ডলী 
ভোট দিয়া একদল প্রতিনিধি নির্বাচন'করেন। এইরূপে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ 
জনসাধারণের পক্ষে আইনসভার প্রতিনিধি নির্বাচন করেন। স্মতরাং এই পদ্ধতিতে 
প্রতিনিধিগণ সোজাসুজি ভোটদাতাগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন ন! | ভারতের বিভিন্ন 
রাজ্যে যেখানে দ্বি-কক্ষ আইনগশভ! আছে, শেখানে উচ্চপরিষদের সদস্তগণের একটি: 

ংশ ভোটদাতাগণ কর্তৃক নির্বাচিত নিয়পরিষদের সদন্তগণ কর্তৃক নির্বাচিত: 

হইয়! থাকেন । 


—Merit 


পরোক্ষ নির্বাচনের “পক্ষে বলা! যায় যে, এই পদ্ধতিতে যোগ্যতর প্রতিনিধি, 
নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে । প্রাথমিক ভোটদ্রাতাগণ ভোট দিয়! অপেক্ষাকৃত. 
যোগ্যতর যে প্রতিনিধি নির্বাচিত করেন, সেই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বার। আসল 
প্রতিনিধির! নির্বাচিত হন ‘বলিয়া যোগ্যতর প্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়ার মম্ভাবন! 
থাকে। পরোক্ষ নির্বাচনের আর একটি সুবিধা হইল যে, আসল প্রতিনিধি, 
নিৰাচনব্যাপারে অঙ্পসংখ্যক লোক অংশ গ্রহণ করে। সুতরাং নির্বাচনের উত্তেজনা. 

- বা নির্বাচন-সংক্রাস্ত কলহ, অশান্তি ও দুনীত কম হয়। 


3৭৪ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 
€দাষ—Demerit 


পরোক্ষ নির্বাচন গণতন্ত্রসন্মত পদ্ধতি নয় বলিয়া অনেকে ইহাতে আপত্তি 
করেন। এই পদ্ধতিতে নির্বাচিত প্রতিনিধির সহিত প্রাথমিক ভোটদাতাগণের 
কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকে না। প্রতিনিধিগণ অল্পসংখ্যক লোক দ্বার! 
নির্বাচিত হন বলিয়! অনেক সময়ে জনসাধারণের প্রতি তাহাদের দায়িত্ববোধের 
অভাব দেখা যায়। জনসাধারণও প্রতিনিধি-নির্বাচন ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে 
অংশ গ্রহণ করিতে পারে ন! বলিয়া রাজনৈতিক ব্যাপারে ক্রমশঃ উদাসীন 
হইয়া পড়ে। ইহার প্রধান দোষ হুইল যে, আদল প্রতিনিধি-নির্বাচন ব্যাপার 
অল্পগংখ্যক লোকের হস্তে থাকে। * সুতরাং নির্বাচনে নানাবিধ দুনীতি প্রশ্রয় পায়। 
যুক্তির দিক দিয়! দেখিতে গেলেও পরোক্ষ নির্বাচন বাহুল্যমাত্র বদিয়া প্রতীয়মান 
হয়। ভোটদাতাগণ যদি যোগ্য মাধ্যমিক প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে সক্ষম 
বলিয়! বিবেচিত হন, তাহা হইলে সরাসরি আসল প্রতিনিধি-নির্বাচন ব্যাপারে 
তাহাদের অক্ষম ভাবিবার কোন সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না। 


সংখ্যালখিণ্ডের নির্বাচন সমস্ত Problem. of Minority 
Representation 


রাজনৈতিক দলের ভিত্তিতেই বর্তমানে প্রতিনিধি নির্বাচন হইয়া থাকে। 
সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দলই সাধারণতঃ নির্বাচনে অধিক সংখ্যক ভোট 
পাইয়া আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বলিয়! গণ্য হয়। এই দলই মন্ত্রিসভা 
গঠন করিয়! শাসনকার্য পরিচালন! করে। সংখ্যালঘু দল তাহাদের সংখ্যার 
অমৃপাতে প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে পারে না, ফলে, সংখ্যালঘু দলের স্বার্থ 
প্রতিপদেই ক্ষুধ হইবার সম্ভাবনা। যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠ, তাহারা শাসনকাৰ্য 
পরিচালনা করিবে-_ইহা! স্বীকার করিয়৷ লইলেও সংখ্যালঘিষ্ঠের স্বার্থ যাহাতে 
উপেক্ষিত না| হয়, সেইজন্য আইনসভায় তাহাদের সংখ্যানুপাতে প্রতিনিধি থাকা 
একাস্ত আবশ্যক । ইহা ছাড়, যে দল আজ সংখ্যালধ্বিষ্ঠ বলিয়া পরিচিত তাহারা 
ভবিষ্যতে যে শংখ্যাগরিষ্ঠ দলে পরিণত হইতে পারিবে ন! তাহ! সুনিশ্চিতভাবে 
বলা যায় না। সুতরাং আইনসভায় সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্বের দাবী উপেক্ষণীন 
নয়। গণতাপ্ত্রিক আদর্শ অহুসারে প্রত্যেক আইনসভাই দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর 
মতের প্রতিনিধিমূলক হওয়! বাঞনীয়। জন ষটযার্ট মিলের মতে সংখ্যালঘু দলের - 


নির্বাচকমণ্ডলী ১৭৬ 


আইনসভায় উপযুক্ত সংখ্যক, প্রতিনিধি প্রেরণ কর! গণতন্ত্রের একট! প্রধান 
উপাদান। সংখ্যালঘু দল যদি আইনসভায় প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে না পারে 
তাহা হইলে প্রকৃত গণতাস্তিক শাসন-ব্যবস্কা প্রবর্তিত হইতে পারে ন!। নির্বাচনে 
এমনও হইতে পারে যে, সংখ্যালখু দল শতকর! ৪৪টি ভোট পাইয়া একটি আমনও 
দখল করিতে পারিল.না, আর শতকর! ৪১টি ভোট পাইয়! সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সকল 
আসনগুলিই দখল করিল। এইক্সপ নির্বাচনব্যবস্থার ফলে শতকরা ৪৯টি ভোটের 
অধিকারী দল একটিও আসন না পাইলে এ-দ্রাতীয় নির্বাচনব্যবস্থাকে গণতন্রন্মত 
ব্যবস্থা বল! যাইতে পারে ন!। মিলের মতে সংখ্যালঘু দলের আইনসভায় 
শুধুমাত্র কয়েকটি প্রতিনিধি প্রেরণ করিলে যথেষ্ট হইবে, তাহ! নয়। প্রত্যেক 
সংখ্যালঘু দল যাহাতে তাহার সংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে পারে 
সেইজন্য অহ্ুরূপভাবে নির্বাচকমণ্ডলীর পুনর্গঠন কর! উচিত। উদ্নাহরণস্বর্ূপ বল! 
যাইতে পারে যে, নির্বাচকমণ্ডলীর দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যা যদি দল-বিশেষের পক্ষে 
ভোট দেয় এবং এক-তৃতীয়াংশ সংখ্যা যদি অন্য দলের পক্ষে ভোট দেয়, তাহা 
হুইলে সংখ্যাগুরু দল আইনসভায় দুই-তৃতীয়াংশ আসন দখল করিতে পারিবে এবং 
সংখ্যালঘুদল এক-তৃতীয়াংশ আসন দখলের অধিকারী হইবে। প্রতিনিধিত্বমূলক 
গণতন্ত্রে সংখ্যাগুরু দলই সর্বত্র শাসনকার্য পরিচালন! করিয়! থাকে, কিন্তু তাই বলিয়া 
শাসন-ব্যবস্থায় সংখ্যালঘু দলের যে কোনপ্রকার ক্ষমতা থাকিবে নাঁ, এরূপ ব্যবস্থা! 
কখনই গণতন্তরসম্মত ব্যবস্থা বলিয়! পরিগণিত হইতে পারে না। সুতরাং প্রত্যেক 
সংখ্যালঘু দলের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা কর! গণতন্ত্রের অবিচ্ছেন্ধ অংশ । 

সংখ্যালঘু দল যাহাতে তাহাদের সংখ্যানুপাতে আইনমভায় প্রতিনিধি প্রেরণ 
করিতে পারে, গেজ্ন্য নানারপ পদ্ধতি অবলম্বন কর! হইয়াছে। নিয়ে সেগুলির 
বিবরণ দেওয়া হইল। ্ 


সংখ্যালঘু দলের প্রতিনিধিত্ব প্রণালী—Methods of 


Minority Representation 


১। একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটে আনুপাতিক নির্বাচন_Propor- 
tional Representation by single Transferable Vote 
(Hare Scheme) 
এই নির্বাচন-পদ্ধতি অঙ্লারে সমগ্র দেশটিকে নির্বাচন উদ্দেশ্যে কতকগুলি 


) 


১৭৬ ' বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


বৃহৎ অঞ্চলে ভাগ করিয়! এক একটি অঞ্চল হইতে একাধিক প্রতিনিধি নির্বাচনের 
ব্যবস্থা করা হয়। প্রত্যেক নির্বাচন-প্রার্থী একটি নির্দিষটসংখ্যক ভোট পাইলেই 
নির্বাচিত বলিয়! পরিগণিত হইয়। থাকেন। এই নির্দিষ্টসংখ্যক ভোটকে 
Electoral quota বল! হয়। প্রত্যেক নির্বাচনকেন্দ্রে যত সংখ্যক বৈধ ভোট 
গণন!| কর! হয়, সেই সংখ্যাকে সেই কেন্দ্রের আসনসংখ্যার দ্বার ভাগ করিলে 
ভাগফল যাহ! হয়, তাহাই হইবে নি্দিষসংখ্যক ভোট ৰ! ৬০৭, এই ব্যবস্থায় 
প্রত্যেক ভোটদাতাকে নির্বাচন-প্রাথিগণের নামের একটি তালিকা! দেওয়া! হয় 
এবং ভোটদাত! একটির অধিক ভোট প্রদান করিতে পারেন ন!। এই তালিকায় 
ভোটদাতা যে প্রার্থীকে সর্বাপেক্ষা অধিক যোগ্য মনে করেন তাহার নামের পাশে 
‘১’ লিখিয়া দেন। ভোটদাত| তাহার পছন্দমত অন্য প্রাথিগণের নামের পাশে 
যোগ্যত!| অনুসারে যথাক্রমে ২, ৩, ৪, ৫ লিখিয়! দিতে পারেন। এই সংখ্যাগুলি 
হইল ভোটদাতার পছন্দের পরিমাপক ৷ 


ভোট-গণনার সময় যে সমস্ত প্রার্থী ভোটদাতাগণের প্রথম পছন্দ 
অঙুদারে পূর্বোক্ত নির্দিষ্টদংখ্যক ভোট বা ॥০-র সমান ভোট পাইয়াছেন, 
তাহাদিগকে নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণা কর! হয়। যদি কোন নির্বাচন- 
প্রার্থী নির্দিষ্টদংখ্যক ভোট অপেক্ষা অধিক ভোট পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে 
এই নির্বাচিত প্রার্থীর অতিরিক্ত ভোট তাহার পরবর্তী দ্বিতীয় পছন্দপ্রাপ্ত 
প্রাথীঁদের হস্তান্তরিত কর! হয়। অতঃপর তাহাদের ভোট গণনা কর! হুয়। 
দ্বিতীয় পছন্দপ্রা্ত প্রার্থীদের মধ্যে যাহার! নির্দিষ্টদংখ্যক ভোট পাইবেন, 
তাহাদিগকেও নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণ! কর! হয় এবং তাহাদের অতিরিক্ত 
ভোটগুলি তৃতীয় পছন্দপ্রাপ্ত প্রাথীদিগের মধ্যে হস্তাস্তরিত হয়। এইর্ূপে সকল 
আসন পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত গণনাকার্শ চলিতে থাকে। 


এই পদ্ধতি যাহাতে ক্ৰটিবিহীন হয় যেইজন্য অনেক সময় (০৪ ( ‘কোট!’ ) 
স্থির করিবার জন্ত আধনসংখ্যার সহিত এক (১) যোগ করিয়| সেই সংখ্য 
দ্বার! নির্বাচন-কেন্দ্রের সমগ্র বৈধ ভোটসংখ্যাকে ভাগ কর! হয় এবং ভাগফলের 
সহিত এক (১) যোগ করা হয়। প্রণালীটি নিয়ে দেওয়! হইল : 


বৈধ ভোটসংখ্য! 
Ey ELH ংখ্যক ভে uota. 
আমননংব্যা + ১ { ? _ নি্দিষসংখ্যক ভোট ব! quot 


এই পদ্ধতির সুবিধা হইল যে, সংখ্যাদুপাতে প্রত্যেকটি সংখ্যালঘু দল আইনসভায় 
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নিৰ্বাচকমণ্ডী ধ ১৭৭ 


তাহাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে পারে। সাধারণ নির্বাচন-প্দ্ধতিতে কোন 
প্রার্থী উপযুক্ত সংখ্যক ভোট ন! পাইলে ভোটদাতার ভোটটি কার্যকরী হয় না। 
কিন্তু এই পদ্ধতিতে ভোটদাতার একটি ভোট অন্ততঃ কার্যকরী হইবেই। 
ভোটদাতার প্রথম পছন্দ কার্যকরী ন! হইলে দ্বিতীয় পছন্দ, দ্বিতীয় ন! হইলে 
তৃতীয়_এইরূপে তাহার একটি পছন্দে একজন প্রার্থী নিশ্চয়ই নির্বাচিত হইবে । 
এই পদ্ধতির আরও একটি বিশেষ গুণ হইল যে, উহ! যোগ্যতর ব্যক্তির নির্বাচন 
সম্ভব করিয়া আইনসভার মর্যাদা ও কার্যকারিতা! বৃদ্ধি করে। 


কিন্ত পদ্ধতিটি অতিশয় জটিলতাপুর্ণ ও ভোটগণনা! করিতে দীর্ঘ দময় অতিবাহিত 
হয়। ইহ! ব্যয়সাপেক্ষ ও সাধারণ ভোটদাতাগণ ইহার প্রয়োগ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। 


২। তালিকা-প্রথায় আনুপাতিক নির্বাচন—Proportional Represen- 
tation by the List System 


তালিকা-প্রথা আঙ্ুপাতিক নির্বাচন-পদ্ধতির একটি প্রকারভেদ বলিয়| গণ্য 
হয়। একক হস্তান্তরযোগ্য ভোট-পদ্ধতির ন্যায় তালিকা-প্রথায়ও মোট প্রদত্ত বৈধ 
ভোটসংখ্যাকে নির্দিষ্ট আসনসংখ্য! দ্বার। ভাগ করিলে যে ভাগফল হইবে উহাকে 
u০৮৪ (‘কোট!’) বা! নির্বাচনের উপযুক্ত ভোটদংখ্য। বলা হয়। এই প্রথায় 
প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল তাহার মনোনীত নির্বাচনপ্রাথীদের একটি তালিকা! 
প্রত্যেক ভোটদাতাকে প্রদান করে। তালিকায় প্রদত্ত প্রাথিসংখ্যা নির্বাচন-কেন্দ্রের 
আসনসংখ্যার সমান হওয়! চাই | সেই কেন্দ্রে যতগ্ডলি আসন পূরণ করিতে হইবে, 
ভোটদাতাগণ প্রত্যেকে সেই সংখ্যক ভোট প্রদান করিতে পারিবে। কিন্ত এই 
পদ্ধতির বিশেষত্ব হইল যে, ভোটদাতাকে প্রার্থাহিসাবে ভোট ন! দিয়া তালিকা- 
হিসাবে ভোট দিতে হয়। ভোটদাতা যে-কোন একটি তালিকাকে তাহার সমগ্র 
ভোট প্রদান করিবে। প্রত্যেক তালিকার উপর প্রদত্ত মোট ভোটগংখ্যাকে 
“কোট!” দিয়া ভাগ করিলে যে ভোটসংখঃ| পাওয়! যাইবে, সেই সংখ্যক প্রতিনিধি 
সংশ্লিট তালিক৷ হইতে নির্বাচিত বলিয়! বিবেচন। কর! হইবে। উদ্নাহরণস্বরূপ 
বলা যাইতে পারে যে? একটি নির্বাচন-কেন্দ্রে চারিটি আসন পূরণ করিতে হইবে 
এবং এই কেন্দ্রে প্রদত্ত মোট ভোটসংখ্য। হইল ৪,০০০ হাজার। তাহ! হইলে 
৪,০০০ 4৪ অর্থাৎ ১,০০০ সংখ্য! “কোট!” বলিয়া স্থির হইবে ও প্রত্যেক দির্বাচন- 
প্রাথিদলের তালিকায় অস্ততঃপক্ষে ‘কোট!’ সংখ্যক ভোট পড়িলে সেই তালিক! 

১২ 


ফু 

Svea বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 

নৈতিক যতবাদের পার্থক্য অনুসারে সংগঠিত না হইয়! সামাজিক এবং ধর্মগত 
পার্থক্যের ভি'ত্তর উপর সংগঠিত হইয়াছিল । এইজন্য রাজনৈতিক দলগুলির 
হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান প্রভৃতি নামকরণও হইয়াছিল। বৃটিশ শাসনকালে 
নির্বাচন-প্রথার দ্বার। যখন আইনসভার আলনগুলি পূরণ করিবার ব্যবস্থ। হইল 
তখন হইতে প্রত্যেক সম্প্রদায় সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচন-কেন্ড্রের মধ্য 
দিয়! নিজ নিঙ্গ প্রতিনিধি-নির্বাচন করিতে আরম্ভ করিল। আইম-পরিষদে বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের জন্ত নির্দি্টনংখ্যক আসন সংরক্ষিত ছিল এবং সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে 
পৃথক নির্বাচনের দ্বার! এই আসনগুলি পূরণ কর! হইত অর্থাৎ হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্তু 
নির্ধারিত আসনগুলি হিন্দু ভোটদাতৃগণের ভোট দ্বার! নির্বাচিত হিন্দু প্রতিনিধ 
দ্বার! পূরণ কর! হইত, আর মুমলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি মুসলমানগণের প্রদক্ত 
-ভোট দ্বার! নির্বাচিত হইত। হিন্দুর মুললমান ভোটদাতার ভোটের প্রয়োজন 
হইত না, আবার মুসলমান প্রতিনিধির নির্বাচনের জশ্য হিন্দুর ভোটপ্রার্থী হইতে 
হইত ন|। এক অঞ্চলের অধিবানী ও সমস্বাথসম্পন্ন হইলেও হিন্দুর প্রতিনিধিত্ব 
করিত হিন্দু, আর মুসলমানের প্রতিনিধিত্ব করিত মুসলমান । 


সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচনের পক্ষে একমাত্র যুক্তি হইল যে, শক্তিশালী 
¥ সংখ্যাগরিষ্ঠদলের বিরুদ্ধে সংখ্যালণুদল একমাত্র পৃথক নির্বাচনের সাহায্যে 
প্রতিযোগিত! করিয়া তাহাদের প্তায্য অধিকার সংরক্ষণ করিতে শমর্থ হয়। পৃথক 
নির্বাচন-প্রথার অবর্তমানে তাহাদের একটি প্রতিনিধিও হয়ত আইনসভার সদন্ত 
নির্বাচিত ন! হইতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদলের স্বার্থহানি হইবার পূর্ণ 
সম্ভাবন! থাকে। 


সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচন-ব্যবস্থ৷ পৃথিবীর অন্য কোন দেশে দেখা যায় 
ন!। এই ব্যবস্থ! মানুষের চিন্তাধারাকে সঙ্কুচিত করিয়! সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন করে। 
প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোক সাম্প্রদায়িক স্বার্থ-স্বংরক্ষণের জন্য অতিমাত্রায় ব্যগ্র হইয়! 
উঠে, ফলে জাতায় স্বার্থের হানি হয়। প্রত্যেক সম্প্রদায় সাম্প্রদায়িক বু'দ্ধ- 
প্রণোদিত হইয়! অন্য সম্প্রদাঃ্রে সমস্বার্থের ক্ষতি করিবার জগ্য সচেষ্ট থাকে। 
সরকারী চাকুরীগুলিতে যোগ্যতার ম্বাপকাঠির পরিবর্তে সাম্প্রদায়িক সংখ্যাহ্নপাতের 
দাবীতে কর্মচারী নিয়োগ করা হয়। ফলে, দুনীতি ও অযোগ্যতার কারণে শাসন- 
ব্যবস্থা দুর্বল হইয়। পড়ে । পৃথক নির্বাচন-ব্যবস্থ। সংন্যালখু সম্প্রদায়ের উন্নতির 
একটা প্রধান অনস্তরায়। যে সম্প্রদায় শংখ্যালঘু বলিয়! বিশেষ সুযোগ-সুবিধার 


নির্বাচকমণ্ডলী up 593" 


অধিকারী তয়, তাহার! কখনই মিজ প্রচেষ্টা দ্বার! যোগ্যতা বৃদ্ধি করিয়া জাতীয় 
জীবনে একটা বিশিষ্ট আসন অধিকার করিবার প্রয়াস পায় ন!। ভারতবর্ষে 
সাম্প্রদায়িকতার ফলে দেশ আজ দ্বিধাবিভক্ত। সংখ্যালঘু সপ্প্রদায়ের 
সংখ্যাহ্নপাতিক প্রতিনিধিত্বের দাবী স্বীকার করিয়া লইলেও সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে 
পৃথক নির্বাচন-ব্যবস্থা কোনমতেই সমর্থনযোগ্য নয়। 


নির্বাচকমণ্ডলীর কর্তব্য-F'unctions of the Electorate 


স্বৈরাচারী অথব| এক-নায়কের অধীন শাসন-ব্যবস্থায় নির্বাচকমণ্ডলী নিক্কিয় 
দর্শকের পর্যায়ে পরিণত হয়। শাদকের হচ্ছাহ্ুসারেই শাসিতের কার্যাবলী 
পরিচালিত হয়। গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে আধুনিক যুগে শাসক-শাসিতের 
সম্পর্কের আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। শাসিতেরাই শাপসকশ্রেণী নির্বাচন করিয়া 
শাদনকার্যকে চালু রাখে। 


গণতাস্তরিক শাসন-ব্যবস্থায় প্রাপ্তবয়স্ব ব্যক্তিমাত্রই ভোটদানের অধিকারী । 
ভোটদান-ক্ষমতার প্রয়োগ করিয়৷ নির্বাচকমণ্ডলী আইনসভার দন্ত নির্বাচন করে। 
আইনসভা শাসনকর্তৃপক্ষের কার্যের তদারক করে। স্তরাং শেষ বিশ্লেষণে দেখা 
যায় যে, ক্ষমতা যে কেহই পরিচালিত করুক ন! কেন, ক্ষম্যতার একমাত্র উত্স 
হইল নিৰ্বাচকমণ্ডলী ৷ 


প্রতিনিধি-নির্বাচনু ব্যতীতও ভোটদাতৃমণ্ডলীর আর একটি কর্তব্য হইল শাসন- 
কর্তৃপক্ষের কার্ধের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা। নির্বাচিত প্রতিনিধি বা শাধন-কর্তৃপক্ষ 
যদি নির্বাচকমগ্ুলীর মত উপেক্ষা করিয়া নিজেদের ইচ্ছামত আইন-প্রণয়ন বা 
শাসনকাৰ্য পরিচালিত করে, তাহা হইলে ভোটদাতৃগণ শক্তিশালী জনমত গঠন 
করিয়! সর্বতোভাবে সরকারের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। নির্বাচক- 
মণ্ডলী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সরকারকে জনমত অঙুসারে কার্যপরিচালনায় বাধ্য 
করতে পারে। অল্পব্যবধানে নির্বাচন, প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ, গণভোট ও গণ- 
প্রস্তাব অধিকারের মধ্য দিয়া নির্বাচকমণ্ডলী সমগ্র শাসন-ব্যবস্থার উপর প্রত্যক্ষ- 
ভাবে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। অপরপক্ষে; সভাধমিতি, শোভাযাত্রা, 
সংবাদপত্র প্রভৃতির মধ্য দিয়াও নির্বাচকমণ্ুলী সরকারের উপর পরোক্ষভাবে 
: জনমতের শিকে কার্যকরী করিতে পারে। 
বর্তমান যুগে প্রত্যেক দেশের সরকারই দলীয় ভিত্তির উপর প্রতিটিত। 


১৮২ বাণিজ্যিক পৌঁরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের নিজ নিজ নীতি ও কার্যক্রম আছে। এই নীতি ও 
কার্যক্রম নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক সমিত না হইলে সেই দলের পক্ষে সরকার গঠন 
করা সম্ভব নয়। সুতরাং নির্বাচকমগুলী শাসন-ব্যবস্থার নীতি ও কার্যক্রমের 
পরিবর্তন সাধন করিতে পারে। 

উপর্ি-উক্ত আলোচন! হইতে প্রতীয়মান হয় যে, নির্বাচকমণ্ডলী শুধু নিক্িযন 
দর্শক মাত্র নহে, তাহাদের কার্যের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। শাসন-ব্যবস্থ। দক্ষ ও 
জনস্বার্থের পরিপোষক হইবে কিন! তাহা প্রধানতঃ নির্বাচকষণ্ডলীর যোগ্যতার 
উপর নির্ভর করে। এইজন্য বল! হয় যে, গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে সুসংবদ্ধ 
ও সদাজাগ্রত জনমতের উপর । 


ভারতে নির্বাচক ও নির্বাচন এলাক!—Voters and Constituencies in 
India 


ভোটদাত!_Voters 


ব্রিটিশ শাসনকালে শেষ পর্যন্ত ভারতে শতকরা! মাত্র ১৪ জনের ভোটাধিকার 
ছিল। বর্তমান শাসনতন্ত্রের প্রধান কৃতিত্ব হইল ভারতে প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকার 
প্রবর্তন কর!। লোকসভা! ও রাজ্যের বিধানসভাগুলিতে ভোটদাত! হিনাবে গণ্য 
হইতে হইলে নিয়লিখিত গুণগুলি থাকা চাই £_(১) অস্ততঃ ২১ বৎসর বয়স্ক হওয়া 
চাই; (২) সুস্থমস্তি্ধ হওয়| চাই ; (৩) কোন নিৰ্বাচন এলাকার বাসিন্দ। হওয়া 
চাই ; এবং (৪) নির্বাচনের সময় যেন কোন অসাধু বা বে-আাইনী কার্য না কর! হয়। 
নূতন সংবিধানের এই নিয়ম অহুদারে ভারতের প্রায় অর্ধেক সংখ্যক লোক 
ভোটাধিকার লাভ করিয়া ভারতকে প্রক্নুত গণতন্ত্রে পর্যবসিত করিয়াছে। এই 
কারণেই প্রস্তাবনায় বল! হইয়াছে যে, ভারতে শাসনক্ষমতার উৎস হুইল “আমরা 
ভারতবামী* (“We the people of India” ) | 


নির্বাচন এলা ক!—Constituencies 


লোকসভার নির্বাচনের জন্ত রাজ্যগুলিকে আঞ্চলিক নির্বাচন এলাকায় ভাগ 
করা হইয়াছে। শাসনতাপন্তরিক আইন অহ্দারে এই এলাকাগুলির সীম! এক্নপভাবে 
স্থির করিতে হইবে যাহাতে যত সংখ্যক অধিবাসী পিছু একজন করিয়া! সদস্ত' 
নির্বাচিত হইবে তাহ! যেন ভারতের সর্বত্র সমান হয়। রাজ্যের বিধানসভার 


নির্বাচকমণ্ডলী ১৮৩ 


নির্বাচন এলাকাও একই নীতিতে নির্ধারিত হয় অর্থাৎ জনসংখ্য! ও সদস্তের মধ্যে 
অনুপাত সকল এলাকায় যেন যথাসম্ভব সমান হয়। পূর্ববর্তী আদমন্ডমারীকে ভিত্তি 
করিয়৷ জনসংখ্যা এবং রাষ্ট্রপতির আদেশে নির্বাচন এলাকা স্থির হয়। 

লোকসভা ও রাজ্য-বিধানসভার সদস্তগণ প্রত্যক্ষভাবে ভোটদাতাগণ কর্তৃক 
নির্বাচিত হন। কিন্তু রাজ্যপভার ২৩৮ জন সদস্ত পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন । 
বাকী ১২ জন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্বাচিত হন। রাজ্য-বিধানপরিষদের সদন্তগণ 
প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয়রূপেই নির্বাচিত হন। শিক্ষক ও গ্রাজুয়েটদের প্রতিনিধিগণ 
প্রত্যক্ষভাবে এবং রাজ্য-বিধানসভ। শ্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলি দ্বারা নির্বাচিত 
সদস্যগণ ‘পরোক্ষভাবে'(নিবাচিত হন। নির্বাচনে গোপন ভোট পদ্ধতি অহুসরণ 


করা হয়। 


সংক্ষিপ্তসার 


নির্বাচকমগুলা ও সার্বজনীন ভোটাধিকার _জনসংখ্যার যে অংশ 
ভোটদান করিয়| আইনসভার সন্ত নির্বাচন করিতে সক্ষম, তাহাকে নির্বাচকমগুলী 
বল! হয়। প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিমাত্রেরই ভোটদান ক্ষমত! থাক! গণতন্ত্রের একটি 
অপরিহার্য অঙ্গ । বিকৃত মস্তি দ্ধ দেউলিয়া, দুববত্ত, বিদেশী প্রভৃতির ভোটদান- 
ক্ষমতা থাকে ন|। ভোটদান-ক্ষমতা এক নাগরিক অধিকার বলিয়| পরিগণিত 
হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহ! নাগরিক জীবনের একট! প্রধান কর্তব্য। এই কর্তব্য 
যাহার! সুষ্ঠুভাবে পালন করিতে অক্ষম, তাহাদের এই অধিকার হইতে বঞ্চিত 
করা হয়। 

স্রালোকের ভোটাধিকার-প্বীজাতি পুরুষের উপর নির্ভরশীল, যুদ্ধে 
যোগদানে অক্ষম ও পারিবারিক স্থবশান্তির পক্ষে অপরিহার্য_এই সমস্ত কারণে 
এতদিন পর্যন্ত তাহাদিগকে তোটদান-ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত রাখা হইয়াছিল। 
অধুন! স্ত্ৰীজাতি জীবনের নানাক্ষেত্রে তাহাদের যোগ্যত! প্রমাণ করিয়! পুরুষের 
সমান ভোটদান-ক্ষমতা অর্জন করিয়াছে। স্্রীজাতি রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ 
গ্রহণ করিলে রাজনৈতিক ক্ষেত্র হইতে অনেক নীচতা লোপ পাইবে ও রাষ্ট্রের শক্তি 
দ্বিগুণিত হইবে । 

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নির্বাচন-প্রত্যক্ষ নির্বাচনে ভোটদাতৃগণ ভোট দিয়া 


১৮৪ বাণিজ্যিক পৌঁরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


সরাসরিভাবে প্রতিনিধি নির্বাচন করেন ।' পরোক্ষ প্রথায় ভোটদাতৃগণ একদল 
মাধ্যমিক প্রতিনিধি নির্বাচন করেন ও এই প্রতিনিধিগণ আসল প্রতিনিধি নির্বাচন 
করিয়! থাকেন। প্রত্যক্ষ নির্বাচনে ভোটদাতা ও প্রতিনিধি পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত 
থাকিয়া মতামতের আদান-প্রদান করিতে পারেন। এই প্রথ৷ ভোটদাতার 
রাজনৈতিক চেতন! বদ্ধ করে। পরোক্ষ নির্বাচনে ইহা সম্ভব নয়। ইহাতে 
প্রতিনিধি অল্পসংখ্যক ভোটদাতা কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া থাকেন ব'লয়| তাহার 
“ দায়িত্বজ্ঞান সীমাবদ্ধ হয়। পরোক্ষ নির্বাচনে নানাপ্রকার ষড়যন্ত্র ও দুনীতি প্রশ্রয় 

পায়। কিন্ত পরোক্ষ নির্বাচনে যোগ্যতর প্রতিনিধির নির্বাচন সম্ভব হয় ও নির্বাচন- 
কার্যে বিশেষ কোন গোলযোগ ঘটে না। 
সংখ্যালঘি্ঠদের নির্বাচন সমস্তা y 

সংখ্যালঘুদলের প্রতিনিধির অভাবে গণতন্ত্র কার্যকরী হইতে পারে ন! । এইজন্য 
মিয্নলিধিত নিৰ্বাচনপ্রণালীগুলির দ্বারা সংখ্যালখুদলের প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা! 
করা হইয়! থাকে । 

১| একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটে আমুপাতিক নির্বাচন; ২। তালিকা- 
প্রথায় আঙ্গপাতিক নির্বাচন; ৩। সীমাবদ্ধ ভোট; ৪। সতপীকারী ভোট ; 

৫1 পৃথক নিৰ্বাচনব্যবস্থ|। 

এই প্রণালীগুলির মধ্যে পূর্বে ভারতে প্রবর্তিত পৃথক নির্বাচনব্যবস্থ। সর্বাপেক্ষা 
ক্ষতিকর। এই ব্যবস্থায় জাতীয়তাবোধ নষ্ট হয় ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে 
কলহ-বিবাদ অনিবাৰ্য হইয়া উঠে। ফলে, শাসনব্যবস্থ। দুর্বল হইয়া পড়ে । 

নির্বাচকমণুলীর কর্তব্য-_-১। প্রতিনিধি নির্বাচন করা; ২। প্রতি- 
নিধির মাধ্যমে শাসনকতৃপক্ষের নীতি ও কার্যক্রমের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা; 
৩। প্রত্যক্ষভাবে গণভোট, গণপ্রস্তাব-অধিকার ও প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দ্বারা 
সক্রিয়ভাবে শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ কর!। | 


প্রশ্ন ও উত্তর 


1. What is meant by adult sufirage? How do you justify it? Should there be 

any limitation to adult suffrage ? [H. 8, (Com.) 1960, 1968 ] 

॥ প্রাপ্তবয়ন্দের ভোটাধিকার বলিতে কি বুবা ? কি ভাবে ইহা সমর্থন কর? ইহার কি কোন 
বাধা আছে! 

উঃ_গণতাস্ত্রিক আদৰ্শ অনুদারে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিই ভোটদানের অধিকারী বলিয়! গণ্য 


হয়। যত অধিক সংখ্যক লোক ভোটদানের অধিকারী হইবে গণতন্তর হইবে সেইরূপ ব্যাপক । আবার 


'নির্বাচকমণ্ডলী ১৮৫ 


খত অধিকসংখ্যক লোক ভোটদান-ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত থাকে, গণতন্ত্রের পরিসর সেই অনশ্বপাতে 
সংকীর্ণ হয়। একটি দেশে যখন আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই ভোটদানের ক্ষমত! থাকে তথন তাহাকে 
ব্যাপক বা সাৰ্বজনীন ভোটাধিকার বল! হয়। কিন্তু সার্বজনীন ভোটাধিকার হইলেও অপ্রাপ্তবয়স্ব, 
উন্মাদ, দেউলিয়া, ভবঘুরে প্রভৃতি শ্রেণীর ভোট দিবার ক্ষমত! থাকে না। | 

পক্ষে যুক্তি-১। ভোটদান-ক্ষমতা ব্)ক্তিমাতেরই জন্মগত অধিকার । রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার 
ভিত্তি হইল জলসাধারণের সমষ্টিগত ইচ্ছ! এবং এই ইচ্ছাকে কাযে পরিণত করিবার একমাত্র উপায় 
হইল সাৰ্বজনীন ভোটাধিকার দান৷ Tes a 

২। গণতাস্তিক শাসন-ব্যবন্থা জনসাধারণের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং জনগণের 
ভোটদান-ক্ষমতা ন! থাকিলে তাহারা প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়! তাহাদের সম্মতি প্রকাশ করিতে 
পারেনা। 

৩। ভোটদান-ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া জনসাধারণ অকৰ্মণ্য ও দায়িংজ্ঞানহীন সরকারকে 
অপদারিত করিয়া ধ্বৈরাচার বন্ধ করিতে পারে। 

৪। বরাষ্টের সকল নাগরিকই রাষ্ট্রের নিকট হইতে সমান অধিকার দাবী করিতে পারে। স্তরাং 
এই সাম্য-নীতির ভিত্তিতে সার্জনীন ভোটাধিকার মমৎন করা যায়। 


বিপক্ষে যুক্ত ঃ ১। মিল্‌, মেইন, লেকি প্রভৃতি মনীষিগণ সার্বজনীন ভোটাধিকারের বিরুদ্ধে মত 
প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার! বলেন যে, যাহাদের ভোটদানের উপযুক্ত যোগ্যতা নাই, তাহাদের 
ভোটাধিকার দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়। এ সম্পর্কে মিল্‌ বলিয়াছেন যে, যাহার! লিথখিতে পড়িতে জানে 
না ও গণিতশাপ্তের প্রাথমিক হুত্রের সহিত যাহাদের পরিচয় নাই, তাহাদের ভোটাধিকার দেওয়া! উচিত 
নয়। তিনি বলেন, আগে শিক্ষা পরে ভোটদান-ক্ষ্মত। ( Universal teaching must precede” 
Universal enfranchisement ), কিন্তু মিলের এই মতের নীতি হিসাবে বা বাস্তব জীবনে বিশেষ 
কোন গুরুত্ব নাই। বর্ণপরিচয় থাকিলে তাহাকে শিক্ষিত বলা চলে না বা শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ভোটদাতা 
হিদাবে বর্ণজ্ঞানহীন ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর একথ! সবসময়ে সত্য নহে। বরঞ্চ ভোটদানের অধিকার 
ধাকিলে লোকে তাহাদের অশ্য অধিকার সম্বন্ধে সজাগ হইয়! অন্ত অধিকারগুলি দাবী করিতে পারে। 
তবে গণতা স্তিক শাসন-ব্যবস্থার সাফল্যের জন্য যে, ভোটদাতার শিক্ষার প্রয়োজন ইহা অস্বীকার করা 
যায়না। N\ 

২। অনেকে বলেন যে, ভোটদাতার কিছু পরিমাণ সম্পত্তির মালিক হওয়! চাই এবং কিছু কর 
প্রদানের ক্ষমতা! থাকা চাই । কিন্তু আধুনিককালে এই গুণগুলি আর ভোটদান-ক্ষমতার যোগ্যতা 
বলিয়া বিবেচিত হয় না। 

প্রাপ্তবয়ন্ধ দায়িত্ববোধম্পন্ন প্রত্যেক ব্যক্তিই বর্তমানে ভোটদান-ক্ষমতার অধিকারী বলিয়! গণ্য 
হ্য়। 

2. What do you understand by Minority Representation ? Why is it advocated ? 

[E. 8. (Com.) 1965 ] 
সংখ্যালৱিষ্ঠের নির্বাচন বলিতে কি বুঝ ? কেন ইহ! সমর্থন করা হয়? 


১৮৬ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


উ$£_ রাজনৈতিক দলের ভিত্তিতেই বর্তমানে প্রতিনিধি নির্বাচন হইয়! থাকে। সংখ্যাগরিষ্ট 
রাজনৈতিক দলই সাধারণতঃ নিাচনে অধিকসংখ্যক ভোট পাইয়া আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল' 
হিসাবে সরকার গঠন করিয়া শাসনকাৰ্য পরিচালন! করে। সংখ্যালঘুদল তাহাদের সংখ্যার অনুপাতে 
প্রতিনিধি নির্বাচনে অসমর্থ হইলে সংখ্যালঘুদের স্বার্থ গুগ হইতে পারে। একটি দেশে জাতিভিত্তিক, 
ভাষাভিত্তিক, ধর্মভিত্তিক বা মতপার্থক্যভিত্তিক সংখ্যালঘু সম্প্রদায় থাফিতে পারে। সংখ্যালঘিষ্ঠ- 
দলের স্বার্থ যাহাতে উপেক্ষিত ন! হয়, সেজন্য আইনসভায় তাহাদের সংখ্যান্ুপাতে প্রতিনিধি থাকা 
একান্ত আবশ্যক । 
_ গণতান্ত্ৰিক আদৰ্শ অনুসারে প্রত্যেক আইনসভাই দেশের ধিভিন্ন শ্রেণীর মতের প্রতিনিধিমূলক 
হওয়া চাই। জন ষ্ট য়ার্ট মিলের মতে, সংখ্যালঘুদলের আইনসভায় উপযুক্ত সংখ্যক প্রতিনিধি প্রেরণ 
করিবার ব্যবস্থা থাকা প্রকৃত গণতন্ত্রের একটি প্রধান উপাদান । মিলের মতে সংখ্যালঘূ দলের 
আইনসভায় শুধুমাত্র কয়েকটি প্রতিনিধি প্রেরণ করিলে যথেষ্ট হইবে তাহা নয়, প্রত্যেক সংখ্যালঘু- 
দল যাহাতে ইহার সংখ্যানুপাতে প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে পারে, সেজ্রন্য অনুরূপভাবে নির্বাচকমণ্ডলীর' 
' পুনৰ্গঠন কর! উচিত। স্তরাং প্রত্যেক সংখ্যালঘু দলের আহ্ুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা 
গণতন্তের অবিচ্ছেন্ব অংশ । সংখ্যালঘুদল যাহাতে আনুপাতিক হারে আইনসভায় প্রতিনিধি নির্বাচন 
করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে একক হপ্তাস্তরযোগ্য ভোটে আন্মুপাতিক নির্বাচন, তালিকা-প্রথায় 
আমুপাতিক নিৰ্বাচন, স্ত,গীকারী ভোট, সীমাবদ্ধ ভোটদান প্রভৃতি ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হইয়াছে। 


| 
| 


এক্ৰাদশ অন্যাস 


জনমত ও রাজনৈতিক দল Er 


( Public Opinion and Political Parties ) 
গণতল্ ও জনমত—Democracy and Public Opinion 


গণতন্ত্র সফল করিবার একমাত্র উপায় হইল শিক্ষিত ও সচেতন জনমত স্হষ্টি 
কর! । বর্তমান গণতাপ্তিক শাসন-ব্যবস্থায় প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষে প্রত্যক্ষ ও 
সক্রিয়ভাবে শাসনকার্য-পরিচালনায় অংশ গ্রহণ কর! সম্ভব নয়। অথচ জনগণ যদি 
তাহাদের অধিকার সম্বস্ধে আত্মসচেতন এবং অধিকারগুলি রক্ষা করিবার জ্ন্ত' 
বদ্ধপরিকর না হয়, তাহ! হইলে গণতন্ত্রের অবসান হইয়! স্বৈরতন্্র ব| একনায়কত্বের 
অভ্যুদয় অবশ্যম্তাবী । স্তরাং প্রকৃত গণতন্ত্রের অস্তিত্ব ও কার্যকারিতা! সচেতন ও: 


সক্রিয় জনমতের উপর নির্ভর করে। 


জনমতের প্রৃতি_Nature of Public Opinion 

জনমতের অর্থ এই নয় যে, দেশের সকল ব্যক্তিই একমত হইৰে। প্রত্যেকটি 
বিষয়ে বিভিন্ন ব্যক্তির ও বিভিন্ন দলের- বিভিন্ন মতামত থাকিতে পারে। জনমত 
বলিতে ইহাদের কোন একটি বিশেষ মত বুঝায় ন!। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের' 
মতই যে সকল সময় নিভুল হইবে তাহারও কোন নিশ্চয়তা নাই। সুতরাং 
জনমত বলিতে সৰ্ববাদিসন্মত .মত বা সংখ্যাগরিষ্ঠদের মত বুঝায় না। এ অবস্থায় 
কোন্‌ মতকে জনমত বল! যায় তাহা স্থির করা এক সমস্ত।। বর্তমান গণতান্ত্রিক 
ব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠদল যে মত পোষণ করে, সাধারণতঃ তাহাই জনমতরূপে 
পরিগণিত হয়। সশংখ্যালখিষ্ঠদল এই জনমত সমর্থন ন! করিতে পারে, কিন্ত 
তাই বলিয়া তাহার! যেন এই মতের প্রতি বিরূপ ভাবাপন্ন না হয়। সংখ্যালঘু- 
দল যদি বিরুদ্ধমনোভাবাপন্ন হইয়! সক্রিয়ভাবে এই মতের বিরোধিতা করে, তাহা 
হইলে তাহাকে সুসংবদ্ধ জনমত বলা চলে ন!। তবে একথ| স্মরণ রাখিতে হইবে 
যে, সংখ্যাগরিষ্ঠদল যদি তাহাদের সংখ্যাধিক্যের বলে সংখ্যালঘু দলের স্বার্থের: 
প্রতি সম্পুর্ণ উদাসীন হইয়! নিজেদের স্বার্থগাধনের নিমিত্ত কোন মত পোষণ করে, 
তাহা হইলে সংখ্যাগরিষ্ঠের মত বলিয়াই তাহাকে জনমত বলা সমীচীন নয়। 


১৮৮ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


৮ জনসাধারণের প্রায়ই নিজস্ব কোন মতামত থাকে না। বুদ্ধিমান ও কর্মঠ 
ব্যক্তিগণ জাতীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট সমন্তালমূহ ও তাহাদের সমাধানের উপায়গুলি স্থির 

₹ করেন এবং এইগুলি জনগণের মধ্যে প্রচার করয়া জনসাধারণের মধ্যে মতের 
স্ষ্টি করিতে সহায়তা করেন । . জনযাধারণ তাহাদের বিচারবুদ্ধ প্রয়োগ করিয়া! 
এই সকল চিন্তানায়কদের মতে আস্থাবান হয়। এইরূপে জনসংখ্যার বিশাল 

শএক্অংশ যখন কোন নির্দিষ্ট যতের সমর্থক হয়, তথন তাহাকে জনমত বলা হয়। 

₹ সুতরাং যে মত জনগণের বিচার-বুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত ও যাহার উদ্দেশ্য হইল 
জনগণের বৃহত্তর কল্যাণ সাধন করা, সেই মতকেই প্রকৃত জনমত বলা! হয়। 
ব্যক্তিবিশেষ বা! দলবিশেষের স্বার্থ-সম্পর্কত কোন মতকে জনমত আখ্যা দেওয়! 
চলে না৷ . 


জনমত-গঠনের বিভিন্ন উপায়—Organs of Public Opinion 


নানা উপায়ে জনমত গঠিত ও প্ৰভাবিত হইয়! থাকে। বৰ্তমান যুগে জনমত- 
গঠনে সংবাদপত্র (N০৮৪০০e) এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। শিক্ষা- 
বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্র-পাঠার্থার সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। 
সংবাদপত্ৰগুলি যে নানাবিধ সংবাদ পরিবেশন করিয়া কেবল জনগণের জ্ঞানের 
পরিধি-বিস্তারে সহায়তা করে তাহা নয়, সম্পাদকীয় মন্তব্য ও সংবাদ পরিবেশন- 
পদ্ধতির মধ্য দিয়া তাহারা পাঠকদের -মত-গঠনের সহায়তা করে। এদিক 
দিয়! দেখিতে গেলে জনমত-গঠনে সংবাদপত্র যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে, তাহ! 
অগ্বীকার কর! চলে না। সংবাদপত্ৰগুলি যদি এই গুরু দায়িত্বের কথ! স্মরণ 
রাখিয়া তাহাদের কর্তব্য সম্পাদন করে, তাহ! হইলে দেশে প্রকৃত জনমত গঠিত 
হইতে পারে। সঠিক সংবাদ-পরিবেশন এবং নিরপেক্ষ'ও গঠনমূলক সমালোচন! 
ত্বার| সংবাদপত্ৰগুলি জনমতকে শিক্ষিত ও চিন্তাশীল করিয়! তুলিতে পারে। 

জনমত-গঠনে শিক্ষায়তনগুলির ( Educational Institutions ) প্রভাবও 
উপেক্ষণীয় নহে। বাল্যকাল ও কৈশোরে মাহ্গুম যে শিক্ষালাভ করে, পরবর্তী 
জীবনে গে শিক্ষার প্রভাব অনতি্ক্রমণীয় হইয়। উঠে। দেশে যাহারা নেতা ও 
বিভিন্ন মতবাদের অষ্ট, তাহার! প্রায় সকলেই বাল্যের ও যৌবনের শিক্ষার দ্বার! 
অনুপ্রাণত হইয়া থাকেন। এই কারণে একনায়ক-পরিচালিত দেশগুলিতে 
বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সেই সমস্ত দেশের রাজনীতির মূলস্থতরগ্ডলি সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষা 
দেওয়া! হয়, যাহাতে পরবর্তী জীবনে তাহার! এভাবে উত্ধ,দ্ধ হইয়! উঠে। 


জনমত ও রাজনৈতিক দল ১৮৯. 


রাজনৈতিক দলসমূহ (Politi০৪] Partieত ) দেশের বিভিন্ন সমস্ত। সম্পর্কে 
জনলাধারণের নিকট জনসভা, সংবাদপত্র ও পুস্তিকা মারফত তাহাদের মতবাদ 
প্রচার করিয়া জনমত প্রভাবিত করিবার চেষ্টা করে। রাজনৈতিক দলগুলির 
প্রচারকার্যের দ্বার জনগণ দেশের বিভিন্ন সমস্তাণ্ডলির সহিত পরিচিত হয় ও- 
রাজনৈতিক ব্যাপারে আগ্রহাদ্বিত হইয়া উঠে। ‘ 
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অধুন! বেতার ও চলচ্চিত্রের ( Radio and Cinema ) শাহায্যে প্রচার- 
কার্য পরিচালন! করা হয়। জনশিক্ষার প্রসার করিয়| জনমত-গঠনে বেতার 
ও চলচ্চিত্রের অবদান আদৌ উপেক্ষণীয় নহে । 


দেশের আইনসভার (Legi5!2০U৮৪ ) তর্ক-বিতর্ক ও আলোচন! দ্বারাও 
জনমত সচেতন হইয়! রাজনৈতিক ব্যাপারে অধিকতর উৎসাহী হয়। 


আইন ও জনমত_Law and Public Opinion 


বর্তঘান যুগে নাগরিকগণের দৈনন্দিন জীবনযাত্র! রাষ্্-প্রণীত আইন দ্বার! বহুল 
পরিমাণে নিয়স্তরিত হয়। আধুনিক রাষ্ট্রডলি আইন প্রণয়ন করিয়| মাঙ্গুবের 
সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মসদ্ধন্ধীয় ও কৃষ্টিগত জীবনধারা নিয়ন্ত্রণ 
করিয়! তাহার ব্যক্তিত্ব-বিকাশের সহায়তা করিবার অধিকার দাবী করে। বস্তুতঃ 
মানব-জীবনের এমন কোন অংশ নাই যাহ! সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রপ্রভাবমুক্ত বলা! যাইতে 
পারে। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে রাষ্টর-প্রণীত আইন-কানুন ও বিধি-নিষেধগ্ডলি.য'দ 
সার্বজনীন ও সর্ববাদিদন্মত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ন! হয়, তাহা হইলে রাষ্ট-প্রবর্তিত 
আইনগডলি ব্যক্তিত্ব-বিকাশের সহায়ক ন! হইয়া তাহার অন্তরায় স্থষ্টি করিতে 
পারে। এইজন্যই গণতাস্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার প্রয়োজন এবং গণতন্ত্রের মূল কথা 
হইল যে, শামন-ব্যবস্থা জনমতের সমর্থনের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে। জনগণের 
ভোট দ্বার! নির্বাচিত সদস্য লইয়া গঠিত আাইনসভ! আইন প্রণয়ন করে এবং 
আইনদভার প্রধান কর্তব্য হইল জনস্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আইন প্রণয়ন 
কর! | নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ যদি জনস্বার্-বিরোধী আইন প্রণয়ন করেন, তাহা 
হইলে তাহার! জনগণের আস্থাহীন হইবেন ও পরবর্তী নির্বাচনকালে জনগণের 
সমর্থনলাভে বঞ্চিত হইৰেন। সুতরাং শাসন-বিভাগ বা আইনসভার পক্ষে 
দীর্ঘকাল পর্যন্ত জনমত-বিরোধী কার্য কর! সম্ভব নয়। আইনসভা-প্রণীত আইন, 
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32০ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


যদি দেশের জনযতকে প্রতিফলিত করিতে অসমর্থ হয়, তাহ! হইলে সে আইনের 
বিশেষ কোন. মর্যাদ। থাকে ন! এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহাকে জনমতের 
বিরোধিতার সন্মুখীন হইতে হয়। যে শাসন-ব্যবস্থ। জনমত দ্বার! সমখিত নয়, 
₹ তাহা কখনও সুদৃঢ় ও স্থায়ী হইতে পারে ন!। জনগণের অকুণ্ঠ আঙ্গগত্য ও 
বশ্যতার অভাবে তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী । জনগণ সভা-সমিতি, সংবাদপত্র, 
শোভাযাত্রা, প্রচার-পুস্তিক! প্রভৃতির দ্বারা আইনসভার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে 
পারে। নিয়মতান্ত্রিক উপায়গুলি ব্যর্থ হইলে জনসাধারণ তাহাদের চরম অস্ত্র 
“বিদ্রোহ’ দ্বার। শাসন-ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করিতে পারে। সুতরাং আইন- 
প্রণয়নে জনমতের জয় অবশ্যস্তাবী। 


“ভারতে জনমত—Public Opinion in India 


কিছুদিন পূর্ব পর্যস্ত ভারতে প্রকৃত জনযত বলিয়! কার্যতঃ কোন শক্তি ছিল না। 
জনমত-গঠনের প্রধান অন্তরায় ছিল দারিদ্র্য, অশিক্ষ/ ও পরাধীনত|। পরাধীনতার 
অবসান হইবার ফলে ভারতবাসী ক্রমশঃ আত্ম-সচেতন হইয়| তাহার ন্যায্য 
অধিকার সম্বন্ধে অবস্থিত হইতে শিখিতেছে। শিক্ষাবিস্তার ও সার্বজনীন 
ভোটাধিকার প্রদানের ফলে তাহাদের জাতীয়তাবোধের স্থষ্টি হইতেছে। 
সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিও অনেক পরিমাণে দূর হইয়াছে। রাজনৈতিক দলগুলি যদি 
তাহাদের সঙ্ধীর্ণ স্বার্থ দ্বারা প্ররোচিত ন| হইয়! জাতীয় স্বার্থ দ্বারা অঙ্প্রাণিত হয়, 
তাহা হইলে অচিরে ভারতে শক্তিশালী ও সক্রিয় জনমত গঠিত হইবে। 


বর্তমানে প্রাদেশিকতা ভারতে জনমত-গঠনের একটি প্রধান অন্তরায়রূপে 
দেখ! দিয়াছে। প্রাদেশিকতার মূল কারণ হইল প্রকৃত জাতীয় শিক্ষার অভাব । 
প্রকৃত শিক্ষায় আলোকপ্রাধ হইলে বিভিন্ন রাজ্যের অধিবাসিগণ এক অখণ্ড 
জাতীয়তাবোধে উদ্ধ,দ্ধ হইয়! নিজেদের ভারতবাদী বলিয়া মনে করিবেন। 
জনমত যাহাতে জাতীয়তাবোধে উদ্ধ,দ্ধ হয়, সেজন্য দেশে প্রকৃত শিক্ষার প্রবর্তন 
হওয়! বাঞনীয়। 


রাজনৈতিক দল —Political Party 


বর্তমানে সভ্য রাষ্টরগুলির শাসন-ব্যবস্থা দলীয় রাজনীতির ভিত্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত । সেজন্ত আধুনিক গণতত্ত্রগুলিকে প্রতিনিধি-পরিচালিতত গণতত্ত্র বলা 


জনমত ও রাজনৈতিক দল ১৯১ 


যাইতে পারে। দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক ও, অর্থনৈতিক সমস্ত! সম্পর্কে সকলে 

একমতাবলম্বী হইতে পারে না। যে সমস্ত লোক একই নীতিকে কার্যকরী করিবার 
জন্য বদ্ধপরিকর হয়, সেই সমস্ত লোক লইয়া এক একটি রাজনৈতিক দল গঠিত 
হয়। ব্যক্তিবিশেষের মত যতই যুক্তিযুক্ত ও গুরুত্বপূর্ণ হউক ন! কেন তাহা একক-. 
ভাবে কার্যকরী হইতে পারে ন!। সেজন্য এক-নীতিতে আস্থাবান অধিকষংখ্যক 

লোক যদি একতাবদ্ধ হইয়া তাহাদের নীতি ও কার্যক্রয় সফল করিবার জন্তু বদ্ধ- 
পরিকর হয়, তাহা হইলে সেই সজ্ঘবদ্ধ শক্তিকে প্রতিরোধ করা যায় ন|। স্বতরাং 

রাজনৈতিক দল-গঠনের মূলনীতি হইল-_-একতাই বল । প্রত্যেকটি রাজনৈতিক 

বদল একই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়| তাহাদের নীতি ও কার্যক্রম স্থির করে। জাতায় 

স্বার্থের সংরক্ষণ ও উৎকর্ষসাধন হইল রাজনৈতিক দলের মুখ্য উদ্দেশ্য । দলীয় 

স্বার্থসাধন করিবার উদ্দেশ্যে দল গঠিত হইলে, সে দল আদর্শভ্রষ্ট হইয়| কুচক্রী দলে 

{ Fa০ti০n ) পরিণত হয়। প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল জাতীয় স্বার্থের উৎকর্ষ- 

সাধন করিবার নিমিত্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকার করিয়া শাদনকার্য পরিচালনা 

করিবার জন্য সচেষ্ট থাকে । কিন্ত দলীয় শাসন ঈশ্বরাহ্মোদিত-_-এই কথা প্রচার 

করিয়। কোন রাজনৈতিক দলই বর্তমান যুগে শাসনকার্য পরিচালন! করিতে পারে 

ন! । দলীয় শাদন-ব্যবস্থার পশ্চাতে জনগণের সমর্থন থাকা চাই। 


ব্াজনৈতিক দলের কার্য—Functions of Political Parties 


প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল একজন নেতা ও একাধিক উপনেতার অধীনে সঙ্ঘ- 
বদ্ধ হয়। কোন রাজনৈতিক দল যদি বাস্তবক্ষেত্রে ইহার মত কার্যকরী করিতে মনদ্থ 
করে, তাহা হইলে ইহার প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হইল দেশের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে 
ইহার দলীয় নীতি স্থির কর৷। জাতীয় সমস্তাণ্ুলি নির্ধারণ করিয়া সেই সমস্তা- 
গুলের সমাধানকল্পে রাজনৈতিক দলগুলিকে তাহাদের কার্যক্রম স্থির করিতে হয়। 
জাতীয় সমস্ত। ও সমস্তা-সমাধানের নীতি স্থির হইলে দলের কার্য হইল সেই 
নীতিকে নান! উপায়ে দেশের জনসাধারণের মধ্যে প্রচার কর!। সংবাদপত্র, 
সভা-সমিতি ও পুত্তিকা-প্রকাশ প্রভৃতির মধ্য দিয়! জনমতকে দলের অহুহূল করিয়া 
গঠন করিবার জন্য প্রত্যেক দলকে প্রচারকার্য চালাইতে হয়। যত অধিকসংখ্যক 
লোক এই প্রচারকার্যের দ্বার! উদ্ধ,দ্ধ হইয়! দলীয় নীতিতে আস্থাবান হয়, দলের 
সমর্থকগংখ্যা ততই বৃদ্ধি পায় আইনসভার সাধারণ নির্বাচনের সময় প্রত্যেকটি 


১৯২ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান "ও ধনবিজ্ঞান 


¥ 


রাজনৈতিক দল সক্রিয় হয়। প্রার্থী নির্বাচন করিয়া সাধারণ নির্বাচন-দ্বন্দরে অবতীর্ণ 
হওয়! রাজনৈতিক দলের আর একটি প্রধান কার্য । নিজ নিজ দলের প্রার্থীর 
পক্ষে ভোট-সংগ্রহের জন্তু এই সময় প্রত্যেকটি দলকে জোর প্রচারকার্য চালাইতে ' 
হয়। নির্বাচনের পর যে দল আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে, সেই দলের 
নেতৃগণ মন্ত্রিসংসদ গঠন করিয়! শাসনকার্য-পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। 
শাসন-ক্ষমতার অধিকারী হইলে রাজনৈতিক দল তাহার নীতি ও কার্যক্রম অনুসারে 
দেশের শামনকার্খ পরিচালন! করিয়া জাতীয় সমস্তাগ্ুলির দমাধান করিতে সচেষ্ট 
থাকে। এইক্নূপে নির্বাচনের সময় জনসাধারণের সমর্থনলাভের জন্য যে সমস্ত 
প্রতিশ্রুতি রাজনৈতিক দল কর্তৃক প্রদত্ত হয়, ক্ষমতালাভের পর সেগুলিকে যথাসম্ভব 
রক্ষা করিবার চেষ্ট। করা হয়। যে দলগুলি আইনসভার অপেক্ষাক্কৃত কমসংখ্যক 
“আসন দখল করে, তাহারা বিরোধী দল ৰলিয়! পরিচিত হয়। প্রত্যক্ষভাবে 
শালনকার্যের সহিত দংশ্লিষ্ট না থাকিলেও বিরোধী দল আলাপ-আলোচনা, তর্ক- 
বিতর্ক ও প্রশ্নোত্তরের দ্বারা মন্রিমণ্ডলীকে তাহাদের কর্তব্য সম্বন্ধে সর্বদ! অবহিত 
রাখে। ম্রমণ্ডলী তাহাদের নির্বাচনকালীন প্রতিশ্রুতি উপেক্ষা করিয়া খুশীমত 
শাসনকাৰ্য পরিচালন! করিলে, বিরোধী দল জনমত জাগ্রত করিয়! মন্তিমগুলীর কার্যে 
বাধ! হষ্টি করিতে পারে। 


রাজনৈতিক দলগুলিকে তাহাদের মতের পার্থক্য অহুযারে সাধারণতঃ চার 
ভাগে ভাগ কর! হয়-উত্র বামপন্থী ( Extreme Left ), বামপন্থী ( Left ), 
দক্ষিণপন্থী ( Ri৪৷6 ) ও উগ্ৰ দক্ষিণপস্থা ( Extreme Right )। উগ্র বামপন্থী দল 
সব কিছুরই আমূল পরিবর্তন সাধন করিয়! নূতন পরিবেশের স্থষ্টি করিতে চান । 
বামপন্থীর৷ প্রয়োজনযত বর্তমান অবস্থার প্রগতিমূলক পরিবর্তনের বিশ্বাসী । 
দক্ষিণপন্থীরা কোনরূপ পরিবর্তনের পক্ষপাতী নহেন। বর্তমান অবস্থাকে বজায় 
রাখা ভাহার! সমীচীন মনে করেন। উগ্র দক্ষিণপস্থী-দল অতিরিক্রমাত্রায় 
রক্ষণশীল । ডাহার! অধুনালুপ্ত পুরাতন ব্যবস্থার পক্ষপাতী । 


দলীয় শাপনের গুণ—Merits of Party Government 


প্রথমতঃ, রাজনৈতিক দল অসংবদ্ধ জনমতকে সুগংবদ্ধভাবে গঠন করিয়! ইহাকে 
শক্তিশালী করিয়া তুলে। এই উদ্দেশ্যে :দলগুলি নানাপ্রকারে প্রচারকার্য 
পরিচালনা করিয়া থাকে। রাজনৈতিক দলগুলি দেশের বিভিন্ন সমন্ত। ও তাহাদের: 


el 


জনমত ও রাজনৈতিক দল « ১৯৩ 


) 
সমাধানের প্রস্তাব জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিয়! জনসাধারণকে এওঁ সমস্ত 
বিষয়ে সচেতন করিবার চেষ্টা করে। প্রচারকার্যের মধ্য দিয়! দেশবাসী ওঁ সমস্ত 
জাতীয় সমস্তা ও তাহাদের সমাধান-প্রস্তাবগুলির সহিত পরিচিত হয়। ফলে, 
সাধারণ স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে জননাধারণের উৎসাহ জন্মে ও তাহাদের রাজনৈতিক 
অধিকার ও বর্তব্যজ্ঞান বৃদ্ধি পায়। সুতরাং রাজনৈতিক দলগুলির কার্যকলাপের 
মধ্য দিয়া জনশিক্ষা বিস্তার লাভ করে। 


Pe 
দ্বিতীয়তঃ, সুসংবদ্ধ রাজনৈতিক দলের অবর্তমানে শাসনব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে 
পরিচালিত হইতে পারে ন!। আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল 'মন্ত্রিসংসদ গঠন 
করিয়! শাসনকার্য পরিচালন! করে এবং দলের নীতি ও নির্বাচনকালীন প্রতিক্রিতি 
যথাশজ্তব সফল করিতে সচেষ্ট থাকে । কিন্ত আইনসভার সদস্তগণ যদি তাহাদের 
দলের নেতৃগণ কর্তৃক গঠিত মন্্িমণ্ডলীর কার্যে সহায়ত! ন! করিয়া তাঁহাদের 
খুশীমত ভোট দেন, তাহ! হইলে মন্তিমণ্ডলীর শাসন-পরিচালন| কর! সম্ভব হয় 
না। দলের সদন্তগণের নিয়মান্বব্তিত। ও শৃঙ্খলার অভাবে শাসন-কর্তৃপক্ষ 
স্থায়ভাবে কোন শাসননীতি প্রবর্তন করিতে পারে ন!। দলের সমর্থন ব্যতীত 
গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থ! স্থায়িত্লাভ করিয়া দলীয় নীতি ও কার্যক্রম সফল করিতে 

পারে ন!। 


তৃতীয়তঃ, দলীয় শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তন ন! হইলে শাসনকার্যের কোনরূপ 
উৎকর্ষপাধন হওয়! সম্ভবপর হইত ন!। ক্ষমতার অধিকারীদল নিজ হইচ্ছাহ্শারে 
শাসনকাৰ্য পরিচালনা করিয়া যাইত । বর্তমান যুগে দলীর শাসন-ব্যবস্থ। প্রবর্তিত 
হওয়ার ফলে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল শামনকার্য পরিচালন! করিবার সুযোগ 
পায় এবং এই পারস্পরিক প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়া শাসনকার্যের উৎকর্ষ সাধিত 
হওয়ার সম্ভাবন! থাকে। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল শাসনকার্য-পরিচালনার ভার গ্রহণ 
করিলেও সংখ্যালধিষ্ঠ দলের বিরুদ্ধ সমালোচনার ভয়ে তাহার! জনন্বার্থ-বিরোধী 
কোন কাজ করিতে শাহসী হয় না। ) 


দলীয় শাসন-ব্যবস্থার আর একটি গুণ হইল যে, যে-সমস্ত দেশে ক্ষমতার 

প্রাতস্্যবিধান-নীতি শাসন-পরিচালনাক্ষেত্রে কার্যকরী করা হইয়াছে, সে সমস্ত 

দেশে রাজনৈতিক দলের মধ্য দিয়াই সরকারের বিভিন্ন বিভাগঞ্ডলির মধ্যে 

যোগস্থত্র স্থাপিত হুইয়াছে। দলীয় শাসন-ব্যবস্থার ফলে শাসন-কর্তৃপক্ষ ও 
১৩ 


১৯৪ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


আইনসভার মধ্যে যোগস্থত্র ও সহযোগিত! স্থাপিত হইয়! শাসন-ব্যবস্থা অব্যাহত 
আছে। 


দলীয় শাসনের দোষ—Demerits of Party Government 


প্রথমতঃ, রাজনৈতিক দল মাঙ্ছষের মধ্যে কৃত্রিম বিভেদ স্থষ্টি করিয়৷ 
দলাদলির স্থত্রপাত করে। দলের প্রাধান্ত বজায় রাখিবার নিমিত্ত অনেক সময় 
"ব্যক্তিত্ব উপেক্ষিত হয়। দলীয় ফংহতি অব্যাহত রাখিবার জন্য কোনরূপ 
মতানৈক্য বরদাস্ত করা হয় না। দলের নেতার মাধ্যমে যে দলীয় নীতি 
নির্ধারিত হয়, বিবেককৃদ্ধি-বিরোধী হইলেও প্রত্যেক সদস্তকে সেই নীতি মানিয়! 
চলিতে হয়। ফলে, স্বাধীনভাবে চিন্তা কর! ব! স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ কর! 
সম্ভব হয় ন!। সুতরাং দলীয় শাসন-ব্যবস্থা ব্যক্তিত্ব-বিকাশের অন্তরায় 
সৃষ্টি করে। 


দ্বিতীয়তঃ, দলীয় অহশাসনের প্রতি অন্ধ ও অখণ্ড আহুগত্যের ফলে দলের 
সমর্থকগণ দেশের বৃহত্তর স্বার্থের কথা ভুলিয়! দলীয় স্বার্থকে বড় করিয়| দেখিতে 
অভ্যস্ত হয়। জাতীয় সমস্যাগুলিকে নিরপেক্ষভাবে জাতীয় দ্বার্থের দিক দিয়! 
বিবেচনা না করিয়া দলীয় ক্ষুদ্র স্বার্থের দিক দিয়! বিবেচন! করা হয়। 


w 


% তৃতীয়তঃ, আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠত। লাভ করিবার জন্য প্রত্যেকটি 
রাজনৈতিক দল ভোটসংগ্রহ-ব্যাপারে তৎপর' হয়। আর এই ভোটসংগ্রহ- 
ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলি সাধারণতঃ যে সমস্ত পন্থ অবলম্বন করে, তাহাতে 
দেশের নৈতিক আবহাওয়ার ও নৈতিক মানের অবনতি ঘটে। বিভিন্ন দলের 
বিশিষ্ট নেতৃগণ তাহাদের সামাজিক পদদমর্যাদ! ভুলিয়| পরস্পরের প্রতি ব্যক্তিগত 
আক্রমণ ও প্রতি-আক্রেমণ চালনা করিয়! সমাজে এরূপ দূযিত আবহাওয়ার স্থষ্টি 
করেন, যাহাতে জনশিক্ষার মূলে কুঠারাঘাত কর! হয়। দুর্নীতি, মিথ্যাভাষণ 
ও মিথ্যাপ্রচার, কলহ ও দ্রন্ব প্রভৃতি নানাবিধ দোষ সমাজদেহে তুষ্ট ব্রণের মত 
আবিভূ্ত হয়। 

চতুৰ্ঘতঃ, নিৰ্বাচনদ্বন্দে যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠত| লাভ করে, সেইদল রাজনৈতিক 
ক্ষমতার অধিকারী হয় ও মন্তরিংসদ গঠন করে। দলীয় আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার 
নিমিত্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সরকারী চাকুরী, সরকারী সাহায্য ও সশ্মাম যোগ্যতা 
বিচার না করিয়! দলের সমর্থনকারীদের মধ্যে অকুণ্ঠভাবে বিতরণ করিয়া দলের 


* জনমত ও রাজনৈতিক দল 5৯৫ 


ক 
সংহতি বজায় রাখিতে সচেষ্ট হয়। ফলে, যোগ্যব্যক্তি অপর দলভুক্ত বলিয়! 
সরকারী কার্যে অংশ গ্রহণ-করিতে পারে না। ইহাতে শাসনব্যবস্থা দুর্বল হইয়া 
পড়ে। অপরপক্ষে, যে রাজনৈতিক দল ক্ষমতালাভ করিতে পারে না, সে দল 
বিরোধী-দল বলিয়া পরিচিত হয় ও সর্বদা সরকারী কার্যের ভাল-মন্দ বিবেচনা 
না করিয়! সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের ছিদ্রাষবেষণ করে ও সর্বপ্রকারে সরকারী কার্যে অস্তরায় 
স্থষ্টি করিতে সচেষ্ট থাকে। . { 

দলীয় শাসনের আর একটি প্রধান ক্রটি হইল যে, দলের নেতৃত্ব যখন জনকয়েক 
স্বার্থপর কুচক্রী লোকের হস্তগত হয়, তখন এই কুচক্রী দল নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ- 
সাধনের নিমিত্ত জাতীয় স্বার্থ বিসর্জন দিতে দ্বিধাবোধ করে না। 


তুই-দল বনাম বহু-দল_'w০-Party System vs. Multiple-Party 
System 


গণতাস্তিক শাপন-ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার কর! 
যায় না। অনেকে মনে করেন যে, শাদন-ব্যবস্থ| সুহঠুভাবে পরিচালন! করিবার 
জন্য বহুদল অপেক্ষা দুইটি দল থাকা ভাল। ইংলণ্ডে বহুদিন হইতে দুইটি প্রধান 
দলের দ্বারা শাগনকার্য পরিচালিত হইয়৷ আসিতেছে। উভয় ব্যবস্থার সপ' 


ও বিপক্ষে নিয়লিখিত যুক্তিভলির অবতারণা! হইয়! থাকে। bid 


দুই দলের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি-Arguments for and against 
‘Two-Party System 


দেশে দৃইটি রাজনৈতিক দল থাকিলে যে দলটি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে, 
সেই দল ক্ষমতার অধিকারী হইয়৷ শাসনকার্য পরিচালন! করিতে পারে। ইহাতে 
সরকার স্থায়িত্ব লাভ করিয়! নির্দিষ্ট নীতি অনুসারে ইহার কার্যক্রম রূপায়িত 
করিতে পারে। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল স্থায়িত্লাভ করিলেও ইহা জনমতবিরোধী 
কার্য করিতে সাহস পায় ন!। কারণ, শাদনকার্যে কোনপ্রকার ক্রট-বিচ্যুতি 
ঘটিলে বিরোধী দল সমালোচন! দ্বার _জনমতকে ইহাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত 
করিয়! দিতে পারে। ফলে, পরবর্তী নির্বাচনকালে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নির্বাচন 
দ্বন্ৰে পরাজিত হইয়! ক্ষমতাচ্যুত হইবার সম্ভাবন! থাকে। দুইটি দলের মধ্যে 
প্রতিযোগিতা হওয়ার ফলে শাসনকার্যও উৎকর্ষ লাভ করে। ইহা ছাড়া, দুইটি 
দল বর্তযান থাকিলে ভোটদাতাগণের পক্ষে প্রার্থী নির্বাচন করাও অধিকতর 


১৯৬ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


সহজ ও সরল হয়। ভোটদাতাগণের মাত্র দুইটি নীতির সমর্থক দুইজন প্রার্থীর 
মধ্যে একজনকে নির্বাচন করিতে হয়। স্তরাং তাহার! সহজেই প্রার্থী স্থির 
করিতে পারে। 


দেশে দুইটি মাত্র দল থাকিবার বিরুদ্ধে বলা হয় যে, ইহাতে জনমতের 
বিভিন্ন দিক সুষ্ঠুভাবে প্রকাশিত হইতে পারে না। দেশে যদি উদারনৈতিক ও 
রক্ষণশীল দুইটি মাত্র দল থাকে, তাহা হইলে মধ্যপন্থী কোন লোকের পক্ষে 
উল্লিখিত দুইটি দলের কোন দলেই বিবেকবুদ্ধি-সম্মতভাবে যোগদান কর! সম্ভব 
নয়। দেশের সমস্তাগুলিও ৰিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে আলোচিত হইবার সম্ভাবনা 
থাকে ন!। দুইটি মাত্র দল থাকিলে দেশের শবলকগোষ্ঠীও সৈরাচারী হইয়া উঠিতে 
" পারে। সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন লাভ করিয়! মন্তিসংসদ স্থায়িত্লাভ করে। ক্ষমতাচ্যুত 
হইবার আশঙ্কা কম থাকিলে মন্তরিগংসদ তাহাদের খুশীয়ত শাসনকাৰ্য পরিচালন! 
করিয়| সর্ববিষয়ে একাধিপত্য স্থাপনের চেষ্ট/। করে। ফলে, মন্ত্রিংসদ সর্বেদর্ব। 
হইয়া উঠে ও আইনসভার প্রাধান্য খর্ব হয়। দুই-দল ব্যবস্থার প্রধান ক্রটি হইল যে, 
ইহাতে কোন ব্যক্তির স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশের ক্ষমত!| থাকে না। ভোটদাতা 
নিজের বিচারবুদ্ধি বিসর্জন দিয়| দলের অঙ্থশাসন অঙমুদারে ভোট দিতে বাধ্য 


হ্য়। 
৬ 


বহু-দলের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি Arguments for and against 
Multiple-Party System. 


দুই-দল ব্যবস্থার উল্লিখিত গলদ থাকার জন্য অনেকে বহু-দলের অস্তিত্ব 
সমর্থন করেন। বহু-দল থাকিলে জনমত এই বিভিন্ন দলের মাধ্যমে প্রকাশিত 
হইতে পারে ও আইনষভাও অধিকতর প্রতিনিধিমূলক হইতে পারে। জনগণ 
তাহাদের স্বাধীন অভিমত ব্যক্ত করিবার অধিকতর সুযোগ লাভ.করে। এই 
ব্যৰ্থ! দ্বার! সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের একাধিপত্য-বিস্তার প্রতিরোধ কর! যায়। বিভিন্ন 
দল আলাপ-আলোচন! দ্বারা সহযোগিতার ভিত্তিতে শাসনকাৰ্য পরিচালন! করিতে 
পারে। ফলে, আইন-প্রণয়নকার্য ও শাসনকাৰ্য বহু-দলের সমর্থনলাভ করিয়! 
ব্যাপক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। বহু দল-ব্যবস্থায় সংখ্যালঘু দলও শাসনকার্য- 
পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করিবার সুযোগ পায়। মন্তরিসংসদ একমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ 
দলের সমর্থনের উপর প্রতিষ্ঠিত ন! হইয়া বহুদলের সশ্মিলিত সমর্থনপুষ্ট বলিয় 


জনমত ও রাজনৈতিক দল ১৯৭ 


স্বৈরাচরী হইতে পারে না। এক-দল দ্বারা গঠিত মস্ত্রিসংসদ অপেক্ষা! বহু-দল- 
সম্িত মন্ত্রিণংসদ দেশের জনমতকে অধিকতর প্রতিফলিত করিতে পারে এবং 
জাতীয় স্বার্থকে অধিকতর সংরক্ষিত করিতে সক্ষম হয়। 


কিন্ত বহু-দলের বিপক্ষে প্রধান যুক্তি হইল যে, এই ব্যবস্থায় শক্তিশালী ও 
ষ্ডায়ী মপ্ত্রিসংসদ গঠন করা সম্ভব নয়। দুই বা ততোধিক দলের সমর্থনে যে 
মন্ত্রিসংসদ গঠিত হয়, দলগুলির মধ্যে সামান্ত মতানৈক্য হইলেই ওঁ মস্তরিসংসদ 
ভাঙ্গিয়া পড়ে। আইনসভায় কোন দলেরই সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকার ফলে 
মন্ত্রিদংসদকে দলগুলির সন্মিলিত সমর্থনের উপর নির্ভর করিতে হয়। মস্ত্রিগণের 
মধ্যে মতভেদ ঘটিলে এক বা একাধিক দলের সমর্থন হইতে বঞ্চিত হইয়া 
মন্ত্রিদংসদের পতন অনিবার্য হইয়| পড়ে। এই ব্যবস্থায় মস্ত্রিসংসদ যে শুধু অস্থায়ী 
হয় তাহা নয়, উহার দুর্বলতাও প্রকাশ পায়। মস্ত্রিসংসদের কোন সদস্যই 
স্বাধীনভাবে তাহার নিজের বিভাগের কার্য পরিচালন! করিতে পারেন না। 
সর্বদাই আলাপ-আলোচন! দ্বার! অন্য দলের সদন্তযদের সম্মতির উপর তাহাকে 
নির্ভর করিতে হয়। ফলে, কোন নীতি কার্যকরী করিতে গেলে বহু সময় 
অতিবাহিত হয়। কোন বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর! সম্ভব নয়। ইহাতে 
দেশের সুশাগন ও হিতকর কোন কাৰ্যপদ্ধতি অনুসরণ কর! সম্ভব হয় না। অল্প 
সময়ের ব্যবধানে মন্তরিসংসদ পুনর্গঠিত হয় বলিয়া! মস্তরিসংসদের সদস্তনির্বাচনে অনেক 
সময় দুনীতি প্রশ্রয় পায়। ইহ! ছাড়া, ৰহু-দল থাকার জন্য জনগাধারণের পক্ষে 
প্রাথানির্বাচন করাও একট! সমস্তারূপে দেখা দেয়। বিভিন্ন দল তাহাদের বিভিন্ন 
দৃষ্টিভঙ্গী উপস্থাপিত করিয়! সাধারণ ভোটদাতার কাছে একট! সমস্তার সুষ্টি করে। 


এক-দলীয় শাসন—0ne-Party Government. 


বিগত প্রথম বিশ্বপমরের পরবর্তী কালে ইউরোপের কয়েকটি দেশে এক-দলীয় 
শাসন আরম্ভ হয়। . রুশ দেশে প্রথম সাম্যবাদী দল কর্তৃক পরিচালিত এক-দলীয় 
সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। সাম্যবাদী দল বলপ্ৰয়োগ দ্বার! অন্য দলগুলিকে বিতাড়িত 
করিয়| দলীয় এক-নায়কত্বের প্রতিষ্ঠা করে। রুশ দেশের বর্তমান শাসনতন্ত্রেও 
সাম্যবাদী ব্যতীত অন্য কোন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না। 
রুশ দেশের পর জার্মানি ও ইতালিতে যথাক্রমে নাৎদী ও ফ্যাসিৰাদা দলের 
অভ্যুথানের সঙ্গে সঙ্গে এক দলীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। নাৎসী দল ও ফ্যাশীবাদী 


১৯৮ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


দল সায্যবাদীদের পদাঙ্ক অশুদরণ করিয়া দেশের অন্তান্ত রাজনৈতিক দলগুলিকে 
বল প্রয়োগ দ্বারা সমূলে উৎপাটিত করে। ইংলণ্ডেও যুদ্ধের সময় যে জাতীয় 
সরকার গঠিত হয়, তাহাকে কার্যতঃ এক-দলীয় সরকার বল! যাইতে পারে। 
জাতীয় বিপদের সময় ইংলণ্ডে বিভিন্ন দলগ্ুলি তাহাদের দলগত বিভেদ বিসর্জন 
দিয়! জাতীয় স্বার্থরক্ষণে যত্ববান হয়। সুতরাং রাশিয়া, জার্মানি প্রভৃতি দেশের 
এক-দলীয় সরকার ও ইংলণ্ডের জাতীয় সরকারকে এক পর্যায়ভুক্ত কর! উচিত 
নয়। 


‘এক-দলীয় সরকার’ ব্যবস্থার সমর্থকগণ বলেন যে, কৃত্রিম বিভেদ স্ষ্টি করিয়া 
জাতিকে বিভিন্ন দলে ভাগ করিলে জাতীয় শক্তি ও একতা নষ্ট হয়। জাতির 


সমগ্র সদস্তই যদি এক আদর্শে অঙ্ুপ্রাণিত হইয়া সজ্ঘবদ্ধ হয়, তাহ! হইলে, 


জাতীয় শক্তি বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। এক-দরলীয়, দ্বি-দলীয় ব! বহু-দলায়, সকল 
শাসন-ব্যবস্থাই জনসাধারণ দলের নেতৃগণ কর্তৃক পরিচালিত হইয়া থাকে। দলের 
নির্দেশ জনগণ অঙ্ধভাবেই পালন করিয়া থাকে। কোনরূপ দলীয় ব্যবস্থায় ব্যক্তি 

"স্বাধীনতা অক্ষুণ থাকিতে পারে না। স্থুতরাং কৃত্রিম উপায়ে বিভেদ স্থষ্টি করিয়া 
নানারূপ দল গঠন করিবার পরিবর্তে একটি মাত্র রাজনৈতিক দল থাকিলে জাতীয় 
এক্য বৃদ্ধি পাইতে পারে। 


একদলীয় সরকারের সপক্ষে যতই যুক্তি দেখান হউক ন! কেন, এক-দলীয় 
সরকার যতদিন পর্যন্ত জনগণের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ন! হইবে ততদিন এই সরকার 
স্থায়ত্বলাভ করিতে পারে না। জার্মানি ও ইতালিতে ইতিমধ্যেই এক-দলীয় 
সরকারের অবসান ঘটিয়াছে। কিন্ত রুশ দেশে এক-দলীয় সরকার আজও 
সুপ্রাতষ্টিত ও ক্রমশঃই শক্তিশালী হইয়! উঠিতেছে। তাহার কারণ রুশ দেশের 
এক-দলীয় সরকার বল-প্রয়োগ-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও নানাবিষয়ে দেশের 
যথেষ্ট উন্নতিসাধন করিয়! জনসংখ্যার বিশাল এক অংশের আস্থাভাজন হইতে 
সমর্থ হইয়াছে। রুশ দেশের এক-দলীয় শরকারের ভবিষ্যৎ ইহার জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট 
গঠনমূলক কার্যের উপর নির্ভর করে। t 


দলব্যবস্থার ত্রুটি দুর করিবার উপা্ন—_Means of Removing the 
Defects. 


দলপ্রথার যে অসুবিধাগুলির উল্লেখ কর! হইয়াছে, তাহ! বহুলাংশে নাগরিক 


জনমত ও রাজনৈতিক দল ১৯৯ 


জীবনের অসম্পূর্ণতার জন্তই দেখা! যায়। দলপ্রথার কুফলগুলি দুই প্রকারে দূর 
করা সম্ভব। প্রথমতঃ, শাসন-ব্যবস্থা এরূপভাবে গঠন করিতে হইবে যাহাতে 
কোন ব্যক্তিবিশেষ বা দলবিশেষ শাসনব্যাপারে সর্বময় কর্তৃত্ব লাভ করিতে না 
পারে। এই নিমিত্ত শাসনব্যাপারে জনমাধারণের মতকে গুরুত্ব প্রদান করিবার 
ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক । দেশের শাসনতন্ত্রে যদি গণভোট, গণপ্রস্তাব ও গণপ্রত্যা- 
বর্তনের নির্দেশ দিবার অধিকার থাকে, তাহা হইলে দলীয় এক-নায়কত্বের পরিবর্তে 
সার্বজনীন সার্বভৌমত্ব প্রতিষিত থাকিবে । জনগণ যতই অধিকতর সক্রিয়ভাবে 
শাসনব্যাপারে অংশ গ্রহণ করিবার সুযোগ পাইবে শাসন-ব্যবস্থ| হইতে সেই 
পরিমাণে দলীয় এক-নায়কত্বের ক্রটিগুলি দুর হইবে। দ্বিতীয়তঃ, সরকারী সাহায্য, 
সন্মান ও সরকারী চাকুরী বিতরণ করিয়া! সংখ্যাগরিষ্ঠ দল তাহাদের সমর্থকগণকে 
বঁণীভূত রাখে। ইহাতে অনেক সময় নানাবিধ দুর্নীতি প্রশ্রয় পায়। এই ক্রটি দূর 
করিবার জন্য শাসনতন্ত্রে এরূপ ব্যবস্থা থাকা৷ উচিত যে, একমাত্র যোগ্যতা! ব্যতীত 
অন্ত কোন কারণে কোন ব্যক্তি সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত হইতে পারিবে না। 
তৃতীয়তঃ, শাদকৰগ যাহাতে নিজেদের খুশীম়ত. শাসন-ব্যবস্থার পরিবর্তন করিতে * 
সমর্থ না হয়, সেজন্য দেশের সংবিধান যথাদস্তব অনমনীয় রাখিতে হইবে। জনগণের 
মৌলিক অধিকারগুলিও লিখিত ও অনমনীয় শাসনতন্ত্র্বার! সুরক্ষিত করা একান্ত 
আবশ্যক। চতুর্থতঃ, শাসনতন্ত্রে উল্লিখিত মৌলিক অধিকার রক্ষ৷ এবং সরকারের 
কার্যকলাপ নিয়স্তরিত করিবার জন্ত একট স্বাধীন ও নিরপেক্ষ উচ্চ বিচারালয় বর্তমানে 
শালন-ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য অংশ বলিয়া পরিগণিত হ্য়। পঞ্চমত! সরকারের 
স্থায়ী কর্মচারিববন্দ যাহাতে দলনিরপেক্ষভাবে তাহাদের দৈনন্দিন কাৰ্য সম্পাদন 
করিতে পারে সেজন্ত শাসনতন্ত্রে তাহাদের নিয়োগ, বেতন ও পদঢ্যুতির বিধিগুলি 
সুনির্দিষ্ট করিয়া দেওয়! উচিত। কোনরূপ প্রলোভন বা! ভগ্নের দ্বার। তাহার}: 
যাহাতে কর্তব্যচ্যুত ন! হয়, সেজন্য শাসনতাশ্লিক ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন । ষষ্ঠতঃ, 
সংখ্যালঘু দলগুলির অধিকার যাহাতে অন্ষুণ থাকে, সেজন্তও শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থ! 
থাকা প্রয়োজন । ৰ 

পরিশেষে বলা যায় যে, নাগরিকগণ যদি মৎশিক্ষা পাইয়! প্রকৃত রাজনৈতিক 
চেতনামম্পন্ন হয়, তাহা হইলে তাহার! সাম্প্রদায়িক ব! দলগত স্বার্থের উধ্ব উঠিয়। 
সব সময়ে জাতীয় স্বার্থসংরক্ষণে যত্ববান হয়। 


২০০ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 
সংক্ষিপ্তসার 
জনমত 


গণতন্ত্রকে সফল করিতে হইলে শাসন-পরিচালনায় জনমতের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত 
হওয়া আবশ্যক । জনমতের কার্যকরী শক্তির অভাবে গণতন্ত্র বিকৃত হইয়া স্বৈর তন্ত্র 
পরিণত হইতে পারে। 


জনমতের প্রকৃতি j 
জনমত ৰলিতে সকল ব্যক্তিই যে একমতাবলন্বী হইৰে ইহা বুঝায় না বা কোন 
ংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মতও বুঝায় না। যে মত জনগণের ৰিবেকবুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত 
ও যাহার উদ্দেশ্য হইল জনগণের বৃহত্তর কল্যাণসাধন করা, সেই মতকেই জনমত 
বলা হয়। সংখ্যালঘু দল এই মত সমৰ্থন ন! করিলেও সক্রিয়তাবে এই মতের 
বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারে না। 


জনমত-গঠনের বিভিন্ন উপায় 


দেশে প্রকৃত জনমত-গঠনে সংবাদপত্র, শিক্ষায়তন, রাজনৈতিক দল, চলচ্চিত্র ও 
বেতার বিশেষভাবে সহায়তা করে। বর্তমানে সংবাদপত্র, চলচ্চিত্র ও বেতার- 
সাহায্যে জনমত প্ৰরভূতভাবে প্রভাবিত হয়। এইজন্ত এইগুলিকে ঠিকপথে পরি- 
চালিত কর! জাতীয় জীবনে অপরিহার্য হইয়! উঠিয়াছে। 


আইন ও জনমত ' 


গণতন্ত্রের ভিত্তি হইল জনমতের সমর্থন । রাষ্ট্র-প্রণীত আইন যদি জনমত 

" প্রতিফলিত করিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে সে আইন লোকে মান্য করিতে চায় 

মা। জনমতের প্রতিকূলতা করিয়৷ কোন সরকারই স্থায়ী হইতে পারে না। 

জনগণ নানা উপায়ে, সংবাদপত্র, সভাসমিতি প্রভৃতি দ্বার আইন-প্রণয়নে প্রভাব 
বিস্তার করে। 


ভারতে জনমত 


অশিক্ষা, দারিদ্র্য ও পরাধীনতার জন্য ভারতে এতদিন পর্যন্ত কোনরূপ প্রকৃত 
জনমত গঠিত হইতে' পারে নাই । স্বাধীনতালাভের পর জাতীয় জীবনে নানাদিক 
দিয়া যে পরিবর্তন দেখা যাইতেছে তাহাতে আশা! করা যায় যে, শিক্ষাবিস্তার 


- 
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হইলে তারতে শক্তিশালী জনমত গঠিত হইতে পারিবে। জনমতগঠনে ভারতের 
সংবাদপত্ৰগুলির ও রাজনৈতিক দলগুলির যথেষ্ট দায়িত্ব আছে। 


রাজনৈতিক দল ) 

যখন একদল লোক একটি নির্দিষ্ট নীতি ও কার্যক্রম অবলম্বন করিয়া জাতীয় 
সমস্তাগুলি সমাধানের জন্য সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করে, তখন তাহাকে রাজনৈতিক 
দল বল! হয়। রাজনৈতিক দলের মুখ্য উদ্দেশ্য হইল জাতীয় স্বার্থের উন্নতি 
করা। 


রাজনৈতিক দলের কার্য 

১। জাতীয়-সমস্তাগুলির নির্ধারণ করিয়া তাহাদের সমাধান করিবার নীতি 
ও কার্যক্রম জনসাধারণের নিকট উপস্থিত করা, ২। প্রচারকার্য দ্বার! জনসাধারণ 
যাহাতে দলে যোগদান করে সেজন্য চেষ্টা কর!, ৩। নির্বাচনে জয়লাভ করিয়! 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করা ৪। সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়া 
সরকার গঠন কর!, ৫। ক্ষমতায় অধিঠিত হইয়া! দলীয় নীতি কার্যকরী করিয়া 
নির্বাচনকালীন প্রতিশ্রুতি রক্ষা কর!। 


দলীয় শাসনের গুণ 

১। অসংবদ্ধ জনমতকে প্রচার-কার্যের দ্বার] সুসংবদ্ধ করিয়া জনশিক্ষা 
প্রচারে সাহায্য করে, ২। সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনলাভ করিয়া মন্ত্রিসংসদ স্থায়ী 
হয়৷, ৩। দলগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে শাসনকার্ধের উন্নতি হয়, 
৪। দলীয় শাদন প্রবর্তনের ফলে সরকারের বিভিন্ন বিভাগগুলির মধ্যে সহযোগিতা 


স্থাপিত হয়। 


দোষ 
১| দলীয় শাসন মাহ্ষের মধ্যে কৃত্রিম বিভেদ স্থষ্টি করে, ২। স্বাধীনভাবে 


মতামত প্রকাশের বাধ! স্ুষ্টি করিয়া দলপ্রথ! ব্যক্তিত্ব নষ্ট করে, ৩। দলীয় স্বার্থ 
বড় করিয়! দেখা হয় বলিয়া দলপ্রথায় জাতীয় স্বার্থ অনেক সময় উপেক্ষিত হয়, 
৪। দলপ্রথায় নির্বাচনকালে নানাপ্রকার দুর্নীতি প্রশ্রয় পায় ও লোকের নৈতিক 
মানের অবনতি ঘটে, ৫। সংখ্যালঘিষ্ঠ দল সবসময়ে সরকারী কাজের ভাল-মন্দ 


বিবেচন! না করিয়া বাধা! দেয়। 


EE 


২০২ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


দুই-দল বনাম বছু-দল-__দুই-দলের গুণ 

১। দুই-দল থাকিলে ভোটদাতার প্রাথানির্বাচনের সমস্ত সহজ হয়। 
২। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সমর্থন লাভ করিয়া শালনপরিষদ স্থায়িত্ব লাভ করে। 
৩'। বিরোধীদলের সমালোচনার দ্বার জনমত বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইতে পারে এই 
ভয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বে-আইনী কার্য করিতে পারে না। 


দুই-দলের দোষ 

১। ইহাতে দেশের জনমত বিশেষ করিয়! মধ্যপন্থী মত সম্যকৃরূপে প্রকাশিত 
হইতে পারে না। ২। সংখ্যাগরিঠঠ দলের স্বৈরাচারী হইবার সম্ভাবন! থাকে। 
৩। মন্ত্রিংসদ একটিমাত্র দলের নেতৃগণ দ্বার! গঠিত হয় বলিয়! দেশের বিভিন্ন 
জনমত মন্ত্রিদংসদের কার্যদ্বার! প্রতিফলিত হয় ন1। 


বন্ধ'দলের গুণ 


৮ বহু-দল থাকিলে ১। দেশের জনমত অধিকতর স্পষ্টভাবে প্রকাশিত 
হইবার সুযোগ পায় ও জনশাধারণ এই বিভিন্ন দলের মাধ্যমে তাহাদের যত 
প্রকাশ করিতে পারে। ২। মস্তরিসংসদ বহু-দলের সদস্য লইয়! গঠিত হয় বলিয়া 
ইহাকে জনমতের অধিকতর প্রতিনিধিমূলক বল! যাইতে পারে। ৩। বন্ু- 
দলের সহযোগিতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়! মস্তরিসংসদ অত্যাচারী হইতে 
পারে না। 


বন্ধ-দলের দোষ 

১।. ৰহু-দলের: সহযোগিতায় যে মন্ত্রিসংশদ গঠিত হয় তাহা স্থায়ী হইতে 
পারে না, ২। অস্থায়ী বলিয়া মন্তরিসংসদ জাতীয় অগ্রগতির জন্য কোন দীর্খ- 
মেয়াদী কার্যক্রম সফল করিতে পারে না, ৩। বহু-দলের সনশ্মতি-সাপেক্ষ বলয়া 
শাসনপরিষদ কোন বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারে না, ৪। মন্ত্রিসংসদ- 
গঠনে দলাদলি বৃদ্ধি পায়। | 


এক-দলীয় শাসন 

প্রথম মহাযুদ্ধের পর রাশিয়া, জার্মানি, ইতালি প্রভৃতি দেশে অন্য দলগুলিকে 
নিমূ্ল করিয়| এক-দলীয় শাসন-ব্যবস্থ! প্রবর্তিত হয়। এক-দলীয় শাসনের উদ্দেশ্য 
হইল যে-কোন প্রকারে হউক না কেন দলীয়-নীতি বলবৎ করা । এক-দলীয় 
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সরকার দেশের স্বার্থে বিনাবাধায় ত্রুতগতিতে কার্য করিতে পারে। কিন্তু এই 
শাসন-ব্যবস্থায় ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়। 


দল-ব্যবস্থার ত্রুটি দুর করিবার উপায় 


১। শাসন-ব্যবস্তায় জনসাধারণকে গণভোট, গণ-প্রস্তাব, প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ 
প্রভৃতি দ্বার! সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়া দলীয় শাসনের ক্রটি 
দূর করা সম্ভব। ২। শ্ুধুয়াত্র যোগ্যতার ভিত্তির উপর সরকারী চাকুরি ও 
সরকারী মশ্বান বিতরণ করিবার ব্যবস্থ। হইলে, দলীয় শাদনের গলদ অনেক 
পরিমাণে কম়িতে পারে। ৩. লিখিত ও অনযনীয় শাদনতন্ত্র এবং নিভীক 
ও নিরপেক্ষ বিচারপদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত থাকিলে, রাজনৈতিক দল তাহাদের খুসীমত 
কার্য করিতে পারে ন!। ॥। সরকারী কর্মচারী ও সংখ্যালঘু দলের স্তায্য 
অধিকারগুলি শাসনতন্ত্র দ্বার! সুরক্ষিত হইলে, দলীয় শাসনের ক্রটি দূর করা 
সহজসাধ্য হয়। 


প্রশ্ন ও উত্তর 


1. What do you understand by bd parties? Explain their merites and 
detects. 


রাজনৈতিক দল বলিতে কি বুঝ? ইহার গুণ ও দোষ আলোচনা কর। 


উঠ-_দেশের রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক সমস্ত সম্পর্কে একমতাবলম্বী একদল লোক যখন 
সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া তাহাদের নির্ধারিত নীতি অনুযায়ী শাসন পরিচালনা! করিতে চায়, তথন এই এক- 
মতাবলম্বী লোকদের লইয়া এক একটি রাজনৈতিক দল গঠিত হয়। একতা ও সঙ্ববদ্ধতা হইল 
রাজনৈতিক দলের ভিত্তি । গণতান্ত্রিক আদর্শ প্রসারের ফলে রাজনৈতিক দল গড়িয়া উঠিয়াছে। 

এ স্থলে রাজনৈতিক দলের সহিত কু-চক্রের পার্থক্য করা দরকার। কুচক্রীদলও ( Faction ) 
অনেক সময় নিজেদের রাজনৈতিক দল বলিয়া পরিচয় দেয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কুচক্রীদল অতি সংকীর্ণ 
আদর্শ দ্বারা. পরিচালিত হয়। রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্য হইল দেশের সর্বসাধারণের মঙ্রল সাধন 
করা, আর কুচক্রীদল গুধু নিজেদের সংকীর্ণ ধার্থসাধনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়। কুচক্রীদলের 
বিশেষ কোন নীতি থাকে না। 

গুণঃ ১। রাজনৈতিক দল অসংবদ্ধ জনমতকে সুমংবন্ধভাবে গঠিত করিয়া ইহাকে শক্তিশালী 
করে। দলের প্রচারকার্ষের মধ্য দিয়! দেশবাদী জাতীয়-সমস্তাগুলি ও এই সমস্তাগুলির সমাধান 
প্রস্তাবগুলির সহিত পরিচিত হয়। ইহাতে জনশিক্ষা প্রসার লাভ করে। 

»। সুমংবন্ধ দলব্যবস্থ। ন! থাকিলে শাসনকার্ষ স্বভাবে পরিচালিত হইতে পারে না! । গণতান্ত্রিক - 


২০৪ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


শাসন-ব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সরকার গঠন করে। দলের সমর্থন ব্যতীত কোন সরকারই স্থায়িত্ব 
লাভ করিয়া! জনহিতকর কার্য সম্পাদন করিতে পারে ন! । 

৩। দলীয় শাসনের আর একটি গুণ হইল যে, বিভিন্ন দলের প্রতিযোগিতায় শাসন-ব্যবস্থার উন্নতি 
হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ক্ষমতায় আসীন থাকে আর সংখ্যালঘিষ্ঠ দল বিরোধী দল হিসাবে সব্দাই 
ক্ষমতায় আসীন দলের কাধের শমালোচন! করে এবং ভুল-ক্রটি জনসাধারণের নিকট প্রকাশ করে। J 
এইজন্ত ক্ষমতায় আসীন দল হ্েচ্ছাচারী হইতে পারে না| । 

দোষ £ ১। ব্বাজনৈতিক দল মানুষের মধ্যে কৃত্রিম বিভেদ স্বষ্টি করিয়া দলাদলি সৃষ্টি করে। 

২। দল ব্যবস্থায় মতামতের স্বাধীনতা থাকে ন!। দলীয় নীতি মকলকেই মানিতে হয়! 

৩। দলের মতামত মানিয়া লইতে হয় বলিয়! দলের সমর্থ কগণ দেশের বৃহত্তর স্বার্থের কথ! ভুলিয়া 
দলীয় স্বার্থকে বড় করিয়! দেখিতে অভ্যস্ত হয়। ইহাতে দেশের বৃহত্তর কল্যাণ ব্যাহত হয়। 

৪। নির্বাচনকালে বিভিন্ন দলগুলির মধ্যে অবাঞ্ছিত প্রতিযোগিতার ফলে কলহ-বিবাদের সৃষ্টি 
হয় এবং ইহার ফলে৷ দেশের নৈতিক আবহাওয়া! বিষাক্ত হয়। 

৫। দলাঁদলির ফলে অনেক গয় দলীয় কর্তৃত্ব অযোগ্য লোকের হন্তে যায় এবং এই অযোগ্য 
ব্যক্তিগণ দলের সাহায্যে নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থসাধনে তৎপর হয়। 


9. Discuss the relative advantages and disadvantages of (a) multi-party system. 
(b) two-party system, and (0) single party By stem. 


বহু-দল, দুই-দল ও এক-দলীয় ব্যবস্থার আপেক্ষিক গুণ ও দোষ আলোচন! কর । 


উঃ_কোন কোন দেশে এক-দলীয় শাসন-ব্যবস্থা দেখ! যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কালে 
জার্মানী, ইতালি ও রুশ দেশে এই এক-দলীয় শাসন-ব্যবস্থ। চালু হয়। সাধারণভাবে বলিতে গেলে 
ইংলণ্ডে দুই-দলীয় শাসন-ব্যবদ্থ। বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। আবার ফরাসা দেশ ও ভারতে 
বহু-দলের তত্তিত্ব দেখ! যায়। 
দেশে বহু-দল থাকিলে জনমত অধিকতর 'পষ্টভাবে প্রকাশিত হইবার সুযোগ পায়। দক্ষিণপন্থা, 
বামপন্থা ও মধ্যপস্থা বিভিন্ন মতামত এই বিভিন্ন দলগুলির মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে পারে। 
দ্বিতীয়তঃ, মন্রিসংসদ বহুদলের সদস্ত লইয়! গঠিত হয় বলিয়| ইহ! জনমত অধিকতর প্রতিফলিত 
করিতে পারে। তৃতীয়তঃ, বহুদলের সমর্থনে গঠিত বলিয়! মন্তরিসংসদ জনমত-বিরোধী কাজ করিতে 
পারেনা। 
কিন্তু এই ব্যবস্থার প্রধান ক্রুটি হইল যে, ভিন্ন মতাবলম্বী বহু-দলের সহযোগিতায় মন্তরিসংসদ গঠিত 
হয় বলিয়া! ইহ! স্থায়ী হইতে পারে ন! । দ্বিতীয়তঃ, অস্থায়ী বলিয়! মষ্ররিসংসদ কোন দীর্ঘ-মেয়াদা 
কার্যক্রম সফল করিতে পারে ন!। তৃতীয়তঃ, বহু-দলের সন্মতি-সাপেক্ষ বলিয়া শাসকগণ কোন বিষয়ে 
ক্রুত সিদ্ধান্ত গহণ করিতে পারে না। 
হুই-দল থাকিবার প্রধান সুবিধা হইল যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সমর্থনপুষ্ট মস্তরিসংসদ স্থায়ী হয়। 
দ্বিতীয়তঃ, দুই-দল থাকিলে ভোটদাতারও প্রার্থী নির্বাচনের সমস্ত সহজ হয়। তৃতীয়তঃ, বিরোধী 
দলের সমালোচনার ভয়ে শাসকগণ বেআইনী কাজ করিতে পারে না। 


- 


জনমত ও রাজনৈতিক দল ২০৫ 


দুই দলব্যবস্থার ক্রটি হইল যে, ইহাতে দেশের বিভিন্ন জনমত বিশেষ করিয়া! মধ্যপদ্থী মত প্রকাশ 
পায় ন!। দ্বিতীয়তঃ, সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ইচ্ছামত কাঞ্জ করিলে সংখ্যালঘিষ্ঠ দল বাধ! দিতে পারে না। 
তৃতীয়তঃ, একটিমাত্র দলের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত মস্দিমভ! দেশের ঞ্রনমত প্রতিফলিত করিতে 
পারেনা। 


এক-দলীয় শাসনের স্থবিধা হইল যে, ইহাতে দেশে দলাদলি হইবার সন্তাবনা নাই। এক-দলীয় 
সরকার ক্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারে ও নির্ভয়ে ইহার কার্যক্রমকে রূপদান করিতে পারে। 

এই ব্যবস্থার প্রধান দোষ হইল যে ইহাতে দেশের জনমত আদে প্রতিফলিত হইতে পারে ন!। 
ইহাতে ব্যক্তি-স্বাধীনতা নষ্ট হয়। মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা নষ্ট করিয়| এই বাধন্থ। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব 


বিকাশের অন্তরায় স্বষ্টি করে। 


8B. What are the functions and utilities of Politioal parties in a democracy ? 
[ HE. 8. (Comp.) 1960 ] ( Comp. } 


গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের কায ও উপযোগিতা কি?! 
উঃ যখন একদল লোক একটি নির্দিষ্ট নীতি ও কার্যক্রম অবলম্বন করিহ্া জাতীয় মমন্ত- 
সমাধানে বন্ধপরিকর হয়, তখন তাহাকে রাজনৈতিকষ্দল বলা হয়। ব্যক্তিবিশেষের মত এককভাবে 
কার্যকরী হইতে পারে না, সেজন্য মঙ্ববন্ধভাবে মামুষ তাহাদের সমধেত মতকে কার্যকরী করিবার 
প্রয়াস পায়। রাজনৈতিক দলের মুখ্য উদ্দেশ্য হইল জাতীয় স্বার্থের উৎকর্ষ সাধন করা। 
কার্য ঃ ১। জাতীয় সমনস্তাগুলি নির্ধারণ করিয়| তাহাদের সমাধান করিবার নীতি ও কার্যক্রম 
জনসাধারণের নিকট উপস্থিত করা, ২! প্রচারকার্য দ্বার৷ জনসাধারণ যাহাতে দলে যোগদান করে 
সেজন্য চেষ্টা করা, ৩। নির্বাচনে জয়লাভ করিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিবার জশ্য চেষ্টা করা, 
৪। সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়| সরকার গঠন করা, ৫। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইয়া দলীয় নীতি 
কার্যকরী বরিয়| নির্বাচনকালীন প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা। . 
উপযোগিতা--১নং প্রশ্নের উত্তরের ‘গুণ’ দ্রষ্টব্য 
4, Define Public Opinion and explain how it is related to Democrroy ? f 
[ HE. 8. (Com.) Comp. 1961 3 
জনমতের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। গণতন্ত্রের নহিত ইহ! কিভাবে সম্পর্কযুক্ত ? ’ 
উঃ জনমত বলিতে সৰ্ববাদীমন্মত মত বা সংখ্যাগরিষ্ঠের মত বুঝায় ন!। যে মত জনগণের 
বিচার-বুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত ও যাহার উদ্দেশ্য হইল জনগণের বৃহত্তর কল্যাণদাধন করা সেই মতকে 
জ্ঞনমত বলা হয়। 
গণতন্ত্র সফল করিবার একমাত্র উপায় হইল শিক্ষিত ও সচেতন জনমত স্বষ্টি কর|। বর্তমান 
গণতাপ্তিক ব্যবস্থায় প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষে প্রত্যক্ষ ও সক্রিয়ভাবে শাসনকার্য পরিচালনায় অংশ 
গ্রহণ করা সম্ভব নয়। অথচ জনগণ যদি তাহাদের অধিকার সম্বন্ধে উদাসীন থাকে এবং অধিকার- 
গুলি রক্ষা করিতে কৃতমন্ধল্প না হয়, তাহা হইতে গণতন্ত্র স্বৈরতন্ত্রে পরিণত হয়। জনগণ যদি 
সুসংবদ্ধভাবে রাজনৈতিক ব্যাপারে তাহাদের মতামত প্রকাশ করে তাহা হইলে শাসকগোষ্ঠী জন- 
মতের বিরুদ্ধে কোন কার্ষ করিতে পারে না। স্থতরাং প্রকৃত গণতন্ত্রের কার্যকারিতা সচেতন ও 


সক্রিয় জনমতের উপর নির্ভর করে। 
5. Discuss the various ways in which public opinion is formed and expressed in 


a modern society. 


কিভাবে জনমত গঠিত ও প্রচারিত হয় তাহা লিখ। 


— la ক 
ঞ 


২০৬ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


$__নান! উপায়ে জনমত গঠিত ও প্রভাবিত হইয়া থাকে । 

১। বৰ্তমান যুগে জনমত গঠনে সংবাদপত্র এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। সংবাদপত্ৰগুলি 
গুধু নানাবিধ সংবাদ পরিবেশন করিয়া জনগণের জ্ঞানের পরিধি বিস্তারে সাহায্য করে তাহা নয়, 
সম্পাদকীয় মন্তব্য ও সংবাদ পরিবেশন পঙ্ধতির মধ্য দিয়া পাঠকদের মত গঠনে সাহায্য করে। 

২। জনমত গঠনে শিক্ষায়তনগুলিও বিশিষ্ট ভূমিক! গ্রহণ করে। বাল্যকালে ও কৈশোরে মান্গুষ 
যে শিক্ষ! পায় পরবর্তী জীবনে সে শিক্ষার প্রভাব অন তিক্রমণীয় । 

৩। রাজনৈতিকদলগুলি সংবাদপত্র, প্রচার-পুপ্ডিক। ও সভা-সমিতির মাধ্যমে তাহাদের মতবাদ 
প্রচার করিয়া জনমত গঠন ও প্রভাবিত করে। 

৪। অধুন! বেতার ও চলচ্চিত্রের সাহায্যে প্রচার কার্যদ্বারাও জনমত সৃষ্টি করা হয়। 

৫। দেশের আইনমভার তর্ক-বিতর্ক ও আলোচনার দ্বারাও জনমত সচেতন হইয়া রাজনৈতিক 
ব্যাপারে জনগণ অধিকতর উৎসাহী হয়। 


6. Define political party and point out the functions of Rolitior! parties, 
LH. B. (Com. ) 1968 J 


রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। রাজনৈতিক দলের কার্যকলাপ হৰা কর। 
উঃ$__উত্তরের প্রথম ভাগের জ্র্য ১নং উত্তরের ১ম ও ২য় অনুচ্ছেদ দর্টব্য। 


কার্যকলাপ ৪ 


প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল একজন নেতা ও একাধিক উপনেতার অধীনে সঙ্ঘবদ্ধ হয়। কোন 
রাজনৈতিক দল যদি বাস্তবক্ষেত্রে ইহার মত কার্যকরী করিতে মনপ্ব করে, তাহা হইলে ইহার প্রথম ও 
প্রধান কর্তব্য হইল দেশের বিভিন্ন-সমনস্তাসম্পর্কে ইহার দলীয় নীতি স্থির কর! । জাতীয় সমস্তাগুলি 
নির্ধারণ করিয়া সেই সমস্তাপগ্ুলির সমাধানকল্পে রাজনৈতিক দলগুলিকে তাহাদের কার্যক্রম স্থির 
করিতে হয়। জাতীয় সমস্ত! ও সমস্তাসমাধানের নীতি স্থির হইলে দলের কার্য হইল সেই নীতিকে 
নান! উপায়ে দেশের জনসাধারণের মধ্যে প্রচার কর!। সংবাদপত্র, সভা-সমিতি ও পুত্তিকা-প্রকাশ 
প্রভৃতির মধ্য দিয় 'জনমতকে দলের অনুকুল করিয়! গঠন করিবার জন্য প্রত্যেক দলকে প্রচারকার্ধ 
চালাইতে হয়। যত অধিক সংখ্যক লোক এই প্রচারকাধের দ্বার! টদ্ধ দ্ধ হইয়! দলীয় নীতিতে 
আস্থাবান্‌ হয়, দলের সমর্থকসংখ্য| ততই বৃদ্ধি পায়। আইনমভার সাধারণ নির্বাচনের সময় 
প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল সক্রিয় হয়। প্রার্থী নির্বাচন করিয়! সাধারণ নিবাচন-দ্বন্্বে অবতীর্ণ হওয়া 
রাজনৈতিক দলের আর একটি প্রধান কার্য। নিজ নিঙ্গ দলের প্রার্থীর পক্ষে ভোটমংগ্রহের জন্য এই 
সময় প্রতোকটি দলকে জোর প্রচারকার্য চালাইতে হয়।-* নির্বাচনের পর যে দল আইনসভায় সংখ্যা- 
গরিষ্ঠতা লাভ করে, সেই দলের নেতৃগণ মগ্রিদংসদ গঠন করিয়া শাদনকাষ-পরিচালনার দায়িত্ব 
গহণ বরেন। শাসন-ক্ষমতার অধিকারী হইলে রাজনৈতিক দল তাহার নীতি ও কার্যক্রম অনুসারে 
দেশের শাসনকাৰ্য পরিচালন! করিয়া! জাতীয় সমস্যাগুলির সমাধান করিতে যচেষ্ট থাকে। এইরূপে 
নির্বাচনের সময় জনসাধারণের সমর্থন-লাভের জন্য যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি রাজনৈতিক দল কর্তৃক প্রদত্ত 
হয়, ক্ষমতলাভের পর সেগুলিকে যথাসন্তব রক্ষা করিবার চেষ্টা কর! হয়। যে দলগুলি আইনপভার 
অপেক্ষাকৃত *মমংখ্যক: আসন দখল করে, তাহার! বিরোধীদল বলিয়! পরিচিত হয়। প্রত্যক্ষভাবে 
শাসনকার্যের সহিত সংশ্লিষ্ট না থাকিলেও বিরোধীদল আলাপ-আলোচন!, তর্ক-বিতর্ক ও প্রশ্নোত্তরের 
ন্থার! মস্রিমণডদীকে ভাহাদের কর্তব্য সম্বন্ধে সর্বদ! অবহিত রাখে। মন্বিমণ্ডলীকে ডাহাদের 
নির্বাচনকালীন প্রতিশ্রুতি উপেক্ষা করিয়া খুশীমত শাসনকার্ষ পরিচালন! করিলে, বিরোধীদল জনত 
জাগ্রত করিয়া! মস্তরিমণ্ডলীর কাষে বাধা সৃষ্টি করিতে পারে। 


সা | 


” 


দ্ৰাচ্ছশ জনপশ্যাজ্স 


জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকত৷ টা 


( Nationalism and Internationalism ) 

জাতি_Nation 

জাতি হইতে জাতীয়তার উৎপত্তি। স্মতরাং জাতীয়তার তাৎপর্য বুঝিতে 
হইলে জাতি কাহাকে বলে তাহা জান! প্রয়োজন । যখন একদল লোক কুলগত, 
ভাষাগত, ধর্মগত ব! সংস্কৃতিগত ৰক্য দ্বারা অঙুপ্রাণিত হইয়া নিজেদের অন্য 
সকল জনসমষ্টি হইতে পৃথক মনে করে, তখন এই জনসমষ্টিকে জাতীয় জনসমাজ 
(Nationality) বল৷ হয়। যখন কোন জাতীয় জনসমাজ নিজস্ব জাতীয় সরকার 
গঠন করে বা নিজেদের এক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করিবার জন্তু সচেষ্ট হয়, তখন 
জাতীয় জনসমাজ জাতিতে ( Nঞ্ti০৷ ) পরিণত হয়। (4A দation isa 
nationality either independent or desiring to beso) উপরি-উক্ত 
ঞক্য বোধ দ্বার। অঙ্ুপ্রাণিত জনসমষ্টি যখন রাষ্ট্রনেতিক চেতন! সম্পন্ন হইয়া 


স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করে, তখন রাজনীতির ভাষায় তাহাদের জাতি বলা হয়। 


সুতরাং জাতি গঠনের উপাদান হইল বাহক ও ভাবগত এক্য। অভিন্ন 
কুল, ভাষা, ধর্ম প্রভৃতি ওক্য হইল বাহবিক শক্য । জাতি গঠনে এই বাহবিক 
এক্যগুলি অপরিহার্য নহে। সুইস দেশে তিনটি বিভিন্ন ভাষা-ভাষী জাতি একই 
জাতিতে পরিণত হইয়াছে। ভারতের ক্ষেত্রেও এই উক্তি সত্য । জাতি গঠনের 


. প্রধান উপাদান হইল ভাবগত ওঁক্য। এই গ্ৰঁক্য একটি মানসিক অহৃভূতির 


ফল । অতীতের সম-সুখ-দুঃখ ভোগের স্থৃতি ও ভবিষ্যতের সম-আদর্শ এই ভাৰগত 
এক্য স্ষ্টির প্রধান উপাদান । 

বান্ধিক ও ভাবগত এঁক্যের ফলে যখন একদল লোক এক্যবদ্ধ হইয়! পৃথিবীর 
অন্তান্ত জনসমাজ হইতে নিজেদের পৃথক মনে করে, তখনই তাহাদের জাতীয়- 
ভাবের উদয় হয়। এই জাতীয়ভাব বা! সাজাত্য বোধ ( Nationalism ) 
জাতিগঠনের পরম পরিণতি । 
জাতীয়তাবাদ_—Nationalism 

জাতীয়তাবোধ একট! মানলিক অঙ্বভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই মানসিক 
অন্নভুতির সক্রিয় বহিঃপ্রকাশের ফলে কতকণলি জাতির সমন্বয়ে গঠিত রা ভাঙ্গিয়া! 
এক জাতির ভিত্তিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট গঠিত হইয়াছে। এই অঙহ্ুভূতি মাহ্ষকে 
তাহার অধিকারগুলি সম্বন্ধে আত্মসচেতন করিয়া নির্যাতিত পরাধীন জাতিগুলির 


২০৮ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


মুক্তিলাভের পথের সন্ধান আনিয়! দেয়। প্রত্যেক মুক্ত জাতি তাহার নিজ ইচ্ছ| 
অনুযায়ী পৃথক রাষ্ট্র গঠন করিয়| জগৎসভায় তাহার স্তায্য আদন লাভ করিতে 
পারে। জাতীয়তাবোধ-উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক জাতি তাহার নিজশ্ব স্বাতন্ত্্ 
রক্ষ! কিয়! নিজ অভিপ্রায় অনুযায়ী তাহার জাতীয় জীবন সংগঠন করিতে পারে। 
জাতীয়তাবোধ মাঙহ্ুযকে শিক্ষা দিয়াছে যে, জাতীর অস্ত প্রত্যেকটি লোক 
তাহাদের সমষ্টিগত জাতীয় জীবনের প্রতি নিবিচারে আমুগত্য স্বীকার করিবে, 
কেন-ন! জাতির স্বার্থের সহিত ব্যক্তির স্বার্থ অবিচ্ছন্নভাবে জড়িত। সুতরাং 
জাতীয় স্বার্থের সংরক্ষণ ও উহার উন্নতি বিধান প্রত্যেক মাহষের পবিত্র কর্তব্য । 
রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে জাতীয় রাষ্ট্রগঠনই হইল প্রথম ও শেষ অধ্যায়। 

সুতরাং রাষ্টরবিজ্ঞানে জাতীয়তাবোধ একটি মহান্‌ আদর্শ বলিয়! পরিগণিত 
হয়৷। যদ্দি ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্ত ব্যক্তি-স্বাধীনত! অপরিহার্য 
হয়, তাহা হইলে ব্যক্তিসমষ্টির সমন্বয়ে যে জাতি গঠিত হয়, যেই সমষ্টিগত জীবনের 
পক্ষেও জাতীয় স্বাধীনতা! অপরিহার্য । মানবগভ্যতা-বিকাশের জন্তই প্রত্যেক 
প্রকৃত স্বতগ্ন জাতির এই অধিকার থাকা প্রয়োজন । এই অধিকারের বলে 
প্রত্যেক জাতি তাহার নিজস্ব গুণাবলী, সভ্যত! ও সংস্কৃতির পুষ্টিসাধন করিয়! জগৎ, 
সভ্যতাকে উন্নততর করিতে সহায়তা করে। 

* রাষ্ট্রনীতেতে জাতীয়তাবাদের আবির্ভাবের ফলে বহু দেশে একনায়কত্বের 
অবান হইয়! গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । জাতীয়তাবাদ জাতির মধ্যে আত্মপ্রত্যয় 
সঞ্চারিত করিয়া একটা মহৎ কিছু করিবার অহুপ্রেরণ!| দেয়। 
বিক্বৃত জাতীয়তাবাদ—Perverted Nationalism 

কিন্ত এই জাতীয়তাবাদ যদি বিকৃত হয়, তাহা হইলে জাতির পক্ষে তাহার 
পরিণাম ভয়াবহ | জাতীয়তাবাদের বিকৃতি দুইটি কারণে ঘটিতে পারে। 
প্রথম কারণটি জাতির আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থ। হইতে উদ্ভূত হয়, আর দ্বিতীয়টি নির্ভর 
করে এক জাতির সহিত অন্য জাতির সম্পর্কের উপর। কতকণ্ডলি ক্ষুদ্র উপজাতি 
ব! সম্প্রদায়ের সমন্বয়ে একটি পূর্ণ জাতি গঠিত হয় ; মূলগত শরক্য থাকিলেও এই 
সম্প্রদায়গুলি বিভিন্ন ভাষাভাষী বা বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী হইতে পারে বা! বিভিন্ন 
আচার-প্রথার দ্বারা তাহাদের সামাজিক জীবন নিয়স্ত্রিত হইতে পারে। অনেক 
সময় দেখ! যায় যেঃ এইরূপ এক বা একাধিক সম্প্রদায় মূল জাতি হইতে তাহাদের 
স্বাতগ্্য পৃথক ভাবে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্ সাম্প্রদায়িক ভাষ, ইতিহাস ও ক্বষ্টির উপর 
গুরুত্ব আরোপ করিয়া এক পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করিতে সচেষ্ট হয়। এই: 
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মনোভাবের দ্বার! প্ররোচিত হইয়া! ক্যারেন জ্ঞাতি বর্ম! হইতে শ্বাতম্তরের দাবী 
করিতেছে। শ্লোভাক ও শ্লোভেনিস্‌ সম্প্রদায়গলিও চেকোশ্রোভাকিয়া হইতে পৃথক 
হইবার দাবী জানাইতেছে। এই মনোভাবকে বিকৃত ও সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ 
বলা চলে। এই মনোভাবের ফলে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত জাতি তাহার সমষ্টিগত 
সংহতি ও ওঁতিহ হারাইয়া ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যাইতে পারে-_স্বদেশপ্রেম প্রাদেশিকতায় 
পর্যবপিত হয়। ভারতেও কোন কোন" সম্প্রদায়ের মধ্যে এই স্বার্থপ্রণোদিত 
ভেদবুদ্ধি কিছু কার্যকরী হইয়াছে। এইরূপ মনোভাব জাতীয় জীবনের পক্ষে 
ভয়ানক ক্ষতিকর। সুতরাং অন্কুরেই ইহার বিনাশগাধন না করিলে জাতীয় 
জীবনে ইহা সংক্রামক ব্যাধির মত পরিব্যাপ্ত হইতে পারে। 

দ্বিতীয়তঃ, যখন কোন জাতি স্বীয় ওঁতিহ্‌ ও ক্বষ্টিতে অত্যধিক আস্থাবান্‌ 
হইয়| অপর জাতিকে অবজ্ঞা করিতে শিখে এবং নিজের শ্েষ্ঠত্ব ছলে-বলে-কৌশলে 
অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর জাতির উপর চাপাইতে চায়, তখন এই জাতীয়তাবাদ 
আক্রমণাত্মক মূ্তি ধারণ করিয়া বিশ্বশাস্তির অস্তরায় হইয়া উঠে। এইরূপ বিকৃত 
জাতীয়তাৰোধের বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহা শুবু নিজ জাতির প্রতি ভালবাসা বা 
আস্বার্ূপে প্রকাশ না পাইয়া অন্ত জাতির প্রতি ঘ্বণ! ও বিদ্বেষে পরিণত হয়। 
ফলে, শক্তিশালী জাতিসমূহ নিজেদের জাতীয় গর্ব ও শক্তি প্রচার করিবার মানসে 
দুর্বল জাতিগুলির স্বাধীনতা হরণ করে। বর্তমান যুগে এই আক্রমণাত্মক 
জাতীয়তাবাদ জাতির অর্থ নৈতিক উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য পৃথিবী ব্যাপিয়া 
ইহার প্রভাব বিস্তার করিতে উদ্যত হইয়াছে। বড় বড় জাতিগুলি শিল্পের জন্য 
কাচামাল সংগ্রহ ও উৎপাদিত শিল্পজাত দ্রব্য অতিরিক্ত মুনাফায় বিক্রয় করিবার 
জন্য দুর্বল রাষ্টরগুলিতে উপনিবেশ স্থাপন করে। ব্যবযায়-বাণিজ্য-প্রগারের উদ্দেশ্যে 
অথবা! খ্রষ্টধর্ম-প্রচারের অজুহাতে ইয়ুরোপীয় জাতিগমুহ এশিয়া, আফ্রিকা প্রভৃতি 
মহাদেশের বহু ক্ষুদ্র জাতির স্বাধীনতা হরণ করিয়! বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছে। অনেক সময় এই উপনিবেশ খুজিতে গিয়! দুই বা ততোধিক বৃহৎ 
জাতির মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য হইয়! উঠিয়াছে। এইরূপ বিদ্বেষমুলক ও আক্রমাণত্বক 
জাতীয়তাবোধের জন্য প্রত্যেক জাতীয় রাষ্ট্রকে সর্বদ্ন! প্রতি্বন্দী রাষ্ট্রের সহিত 
অথবা বিজিত জাতিগুলির সহিত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হয়। সেজন্য বিরাট 
সামরিক বাহিনী ও রণসম্ভার রাখা প্রয়োজন ; কিন্ত ইহার ফলে আত্তর্জাতিক 
অবস্থা এমন হইয়া দীড়ায় যে, সামান্য কোন কারণেই জাতিগুলির মধ্যে বিধ্বংসী 
যুদ্ধ বাধিয়া যায়৷ বড় বড় রাষ্টরগুলির সংকীর্ণ ও স্বার্থপ্রণোদিত জাতীয়তাবাদের 
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পরিণামে যে সংঘর্ষ উপস্থিত হয় তাহাতে ক্ষুদ্র রাগুলির অস্তিত্ব বিপদাপন্ন হয়। 

শর্থের এই হানাহানির কি ভীষণ পরিণাম, বিগত দুইটি মহাসমর তাহার জ্বলন্ত 
দৃষ্টান্ত । অধুন! আবার কয়েকটি বৃহৎ বিত্তশালী রাষ্ট্র অর্থদাহায্য দিয়া দুর্বল রাষ্টর- 
গুলির উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করিবার প্রয়াস পাইতেছে। ক্ষুদ্র রাষ্টগুলি যদি অর্থ- 
নৈতিক ব্যাপারে বৃহৎ রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল হয়, তাহ! হইলে শেষ পর্যন্ত এই 
অর্থ নৈতিক নির্ভরশীলতা তাহাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা নষ্ট করিয়! তাহাদিগকে 
বৃহৎ শক্তিশালী রাষ্ট্রের তাবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করিতে পারে । 


জাতীয়তাবাদ একটা মহান্‌ আদর্শ । এই আদৰ্শ প্রত্যেক জাতিকেই প্রগতির 
পথে অগ্রদর হইতে সহায়ত করে। ইহার মূলনীতি হইল-_আপনি বাঁচ ও 
অন্যকে বাঁচিতে দাও। কিন্ত আদর্শভ্র্ট জাতীয়তাবাদ একট! সংকীর্ণ মনোভাবের 
পরিচায়ক এবং যখন এই জাতীয়তাবাদ ইহার মহান্‌ আদর্শপ্রষ্ট হইয়। আক্রমণাত্মক 
হইয়|। উঠে তখন ইহ! যুদ্ধবাদে পরিণত হয় আর যুদ্ধবাদ সাম্রাজ্যবাদেরই 
জন্মদাতা! । 


সাত্াজ্যবাদ—Imperialism 


আক্রমণাত্মক জাতীয়তাবাদ হইতে সাত্রাজ্যবাদের উৎপত্তি হয়। যখন 
কোন শক্তিশালী জাতীয় রাষ্ট্র বলপূৰ্বক দুর্বল রাষ্টর্লিকে গ্রাস করিয়। 
তাহাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে ও নানাভাবে এই দুর্বল রাষ্টগুলিকে স্বীয় 
স্বার্থসাধনের জন্য শোষণ করে, তখনই সাআ্রাজ্যবাদের অভ্যুদয় হয়। বিজিত রাষ্ট- 
গুলির স্বাধীনত! নষ্ট করিয়া তাহাদের এতিহ, কৃষ্টি, শিক্ষাদীক্ষা, ও কমি, শিল্প" 
বাণিজ্য বিজেতাগণ তাহাদের ইচ্ছাহুলারে মিয়স্রিত করে। সাম্রাজ্য ব্যাপিয়া 
একই শাসনব্যবস্থা ও একই আইন বলবৎ কর! হয়। ইংলণ্ড, জার্মানি, ইতালি, 
জাপান প্রভৃতি রাষ্টগুলি এমন কি ক্ষুদ্রকায় ও অপেক্ষাকৃত অল্প শক্তিশালী রাষ্ট 
বেলজিয়াম ও হলাণ্ড পররাজ্য গ্রাস করিয়! সাম্রাজ্যবাদের প্রসার করিতে দ্বিধা 
করে নাই। 


সাস্রাজ্যবাদীর! আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাহাদের এই লু১নকার্য সমর্থনের অভিপ্রায়ে 
অনেক দার্শনিক তত্ত্বের ও অবতারণা করিয়া থাকে। তাহার! বলে যে, দুর্বল ও 
অক্ষম জাতিগুলির পক্ষে তাহাদের নিজেদের অগ্রগতির জন্য সবল ও বুদ্ধিমান্‌ 
জাতির সংস্পর্শে আমা উচিত বা সভ্য জাতিগুলি অনগ্রসর জাতিগুলিকে সভ্যতার 
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উচ্চস্তরে পহুছিয়! দিবার জন্ত তাহাদের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং সভ্য 
জাতিগুলি নিঃস্বার্থে এই গুরুভার বহন করিতেছে। 

সাম্রাজ্যবাদের পিছনে যে-কোন দার্শনিক তত্বই থাকুক না কেন, সাত্রাজ্যবাদ 
যে একটা সর্বনাশা প্রলয়ংকর শক্তি ইহ! আজ অবিসংবাদী সত্যক্ূপে প্রমাণিত 
হইয়াছে। সাম্রাজ্যবাদের ফলে যুদ্ধ অনিবার্য হইয়! উঠে, মানবগভ্যতা ও প্রগতি 
বাধাপ্রাপ্ত হয়। বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিদ্বেষানল প্রজ্লিত করিয়! সাম্রাজ্যবাদ 
পৃথিবীর সভ্যতার পক্ষে বিপদস্বরূপ হইয়া দ্বাড়ায়। তাই আজ পৃথিবীতে 
সাস্বাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলিয্াছে। 

যুক্তরা্রীয় শাসন-ব্যবস্থার প্রচলন করিয়া যাস্রাজ্যবাদের কঠোরতা হয়ত কিছু 
প্রশমিত করা যায়। এই ব্যবস্থ। দ্বারা সাত্রাজ্যের অস্তভু ক্রু উপনিবেশগুলিতে 
স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থা চালু করিলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগুলি তাহাদের জীবনযাত্রা-প্রণালী" 
অস্ততঃ কিছু পরিমাণে নিজেরাই নিয়ন্রণ করিতে পারে। { 


আন্তর্জাতিকতা—Internationalism 


আন্তর্জাতিকত! শুধু একটা রাষ্টরনৈতিক অঙ্ুভূতির ব্যাপার নহে, ইহার 
একটা আধ্যাত্মিক তাৎপর্যও আছে। এই অনুভুতি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে 
দেশ-কাল-পাত্র প্রভৃতি ক্ষুদ্র গণ্ডির বন্ধন ছিন্ন করিয়! মাঙ্ষ বিশ্বযানবতার 
স্তরে উপনীত হইতে পারে। আত্বগ্রীতি ও আত্মপ্রত্যয় মানুষের শ্রেষ্ঠ গুণ, 
কিন্ত পরবিদ্বেষ ও অবিশ্বাসের মনোভাব পোষণ কর! দুষণীয়। স্বার্থসম্বন্ধে 
তৎপর হওয়া মাহষের ধর্ম কিন্তু স্বার্থপরত! সর্বদা পরিত্যাজ্য । ব্যক্তিগত 
' জীবনে যদ্দি এই নীতি প্রযোজ্য হয়, তাহ! হইলে জাতীয় জীবনেও ইহার 
প্রয়োগ অস্বীকার কর! যায় ন!। জাতীয় জীবনে এই নীতি কার্যকরী হইলে 
আন্তর্জাতিক বিদ্বেষ ও আন্তর্জাতিক কলহের আর সম্ভাবনা থাকেন|। স্বাধীনতা, 
সাম্য ও মৈত্রীভাব_এই মহান্‌ আদৰ্শ কোন জাতিবিশেষের জন্ত রচিত হয় নাই, 
পরস্ত ইহ! সর্বজ্ঞাতির আদর্শ_এই মনোভাবের উদয় হইলে আস্তর্জাতিকতা 
প্রতিষ্ঠা কর! সহজসাধ্য হয়। আন্তর্জাতিকতার প্রধান উদ্বেশ্য হইল, প্রত্যেক 
শ্বতন্ব জাতিকে তাহার স্বাতন্ত্য বজায় রাখিবার সুযোগ দিয়! পরষ্পরের মধ্যে 
আদর্শগত ও কৃষ্টিগত ভাবের আদান-প্রদান সম্ভব করিয়! বিশ্বমৈত্রী প্রতিষ্ঠা কর!। 
প্রত্যেক জাতি যদ্রি তাহার জাতিগত বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিতে পারে, তাহা হইলে 


২১২ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


আন্তর্জাতিক বিদ্বেষ ও বিবাদের অবসান ঘটিবে। আন্তর্জাতিক নীতিজ্ঞান ও 
আতস্তর্জাতিক আইন বর্তমান যুগে রাষ্ট্রগুলিকে নানাভাবে পরস্পরের সংস্পর্শে 
আনিয়| আন্তর্জাতিকতা-স্ষ্টর সহায়ত| করিতেছে। আত্তর্জাতিকতা-বৃদ্ধির পথে 
একমাত্র অস্তরায় হইল রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির চলিত ভ্রান্ত ধারণ! । রাষ্ট্রের 
এই সার্বভৌম শক্তির প্রয়োজনীয়তা নির্ভর করে রাষ্ট্রের কতকগুলি মহান্‌ কর্তব্য 
পালনের উপর । রাষ্ট্রের এই কর্তব্য হইল আড্যস্তরীণ শাস্তিশৃঙ্খল! রক্ষ। করিয়া 
মাহ্ষের সর্বাত্বক অগ্রগতিতে সাহায্য কর!। যে সার্বভৌম শক্তির বলে রাষ্র 
আভ্যন্তরীণ শাস্তিশৃংখলার রক্ষক বলিয়া পরিগণিত হয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 
যুদ্ধবাদের দ্বার! বিশ্বশাস্তি-বিনাশে মেই সার্বভৌম ক্ষমতার প্রয়োগ হইতে পারে 
ন!-_মাহ্নষ যেদিন এই সত্য সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিবে সেদিন জাতীয়তাবাদ 
ও আনত্তর্জতেকতার মধ্যে কোনরূপ বিরোধ থাকিবে না-‘দিবে আর নিবে 
মিলিবে মিলাবে’_এই নীতির দ্বারাই জাতীয় জীবন পরিচালিত হুইবে ৷ 
পারস্পরিক সদিচ্ছা ও সহযোগিতার উপর আনস্তর্জাতিকতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত 
করিতে হইবে। বর্তমান জগতে এই নৈতিক মনোভাবের উদয় ন! হইলে 
পৃথিবীতে চিরস্থায়ী শান্তি স্থাপন কর! সম্ভব নয়। 


সন্মিলিত জাতিপু্জ—United Nations 


মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে আন্তর্জাতিকত! হইল শ্রেষ্ঠ আদর্শ । এই আদর্শ 
প্রত্যেক জাতিকে তাহার স্বতন্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়! বন্ধুত্বের সহিত অপরাপর 
জাতির সহিত বাস করিবার শিক্ষ! দেয়। পারস্পরিক সহযোগিতা ও সদ্দিচ্ছার 


উপর এই আত্তর্্জাতিকতার ভিত্তি। লীগ, অব, মেশন্‌স ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ 


সংগঠনের দ্বার! জাতিসমূহ এই আদর্শে উপনীত হইবার চেষ্টা করিতেছে। 

পারস্পরিক সহযোগিতা যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রত্যেক জাতির পক্ষে 
অপরিহার্য, এই সত্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অবসানের পর অনেক জাতি বুঝিতে পারিয়া 
লীগ, অব_নেশন্্‌সের প্রতিষ্ঠা করে। কিন্ত এই প্রতিষ্ঠানের গঠনগত ও প্রকৃতিগত 
ক্রটি থাকায় ইহা সম্পূর্ণরূপে, ইহার উদ্দেশ্যগাধন করিতে পারে নাই। কয়েক 
ৰৎসর আংশিক সাফল্যের সহিত কাজ করিবার পর ইতালির সহিত আবিসিনিয়ার 
যুদ্ধের সময এই প্রতিষ্ঠানের দুর্বলতা বিশেষরূপে প্রকাশ পায় ও ইহার নিন্কিয়তার 
ফলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শীত্রই আরস্ত হইয়! ইহার ব্যর্থতা প্রমাণিত করে। 


জাতীয়তাবাদ ও আত্তর্জাতিকতা ২১৩ 
উদ্দেখ্য_-Objectives 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভয়াবহত! আরও ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছিল। যুদ্ধে 
লিপ্ত জাতিগুলি ও নিরপেক্ষ জাতিগুলি এবার বুঝিতে পারিল যে, একটা 
আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ গঠন করিয়া তাহার মাধ্যমে এই সর্বনাশা যুদ্ধব্যবসায় বন্ধ 
করিতে ন পারিলে মাহুযের আর পরিত্রাণের পথ নাই । তাই যুদ্ধকালীন অবস্থায় 
যুদ্ধরত জাতিগুলির মধ্যে যুদ্ধশেষে একটি আত্তর্জাতিক শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন 
করিবার ইচ্ছা তীব্র হইয়া উঠে। প্রধানতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি 
রুজভেণ্টের চেষ্টায় এবং বৃটিশ ও সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রধানদ্বয়ের সহযোগিতায় এই - 
আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ সশ্মিলত জাতিপুঞ্জ ( United Nations ) নামে গঠিত হয়। 
কিন্ত এই প্রতিষ্ঠানের গঠন-ব্যাপারে বিজিত জাতিগুলির কোনপ্রকার প্রভাব 
ছিল না। 

লীগ, অব, নেশন্‌সের স্তায় সন্মিলিত জাতিপুঞ্জ এক মহান্‌ আদর্শের উপর 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য হইল পীাস্তিপূর্ণ উপায়ে 
আস্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্ত! রক্ষা কর! এবং নানাভাবে জাতিপুঞ্জের সদস্তদের 
অধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি কর!। ইহা ছাড়াও এই প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন দেশের জনগণের 
মৌলিক অধিকার, তাহার মর্যাদা এবং মূল্য-সংরক্ষণ, জনগণের অর্থ নৈতিক ও 
সামাজিক উন্নতিবিধান সন্মিলিত প্রচেষ্টার দ্বার! করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছে। 
জাতিপুঞ্জের সনদের ভূমিকায় ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল জাতির সমানাধিকার স্বীকৃত হইয়া 
যাহাতে সকল জাতি পরস্পরের সহিত বন্ধুভাবাপন্ন প্রতিবেশীর ন্যায় বাস করিতে 
পারে তাহার জন্তও জাতিপুঞ্জ সংকল্প করিয়াছে। সংকল্প কার্যে পরিণত হইলে 
স্থায়ী শাস্তি প্রতিষ্ঠা সুনিশ্চিত । যাটটি রাষ্ট্র লইয়! সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ গঠিত । 
বর্তমানে ইহার মোট সন্ত সংখ্যা হইল ৯৯ । ১৯৪৫ সালের ২৪শে অক্টোবর 
আহুষ্ঠানিকভাবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের জন্ম হয়। নী 


সংগঠন—Organisation 


সাধারণ যত! ( General Assembly ), স্বত্তিপরিষদ্‌ ( Security Council ), 
আত্তর্জাতিক বিঢারালয় ( International Court of Justice), অছি পরিষদ 
(Trusteeship Council), দপ্ধখান! ( Secretariat ) এবং আরও কতকগুলি 
শাখাসমিতি লইয়! সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ গঠিত । 


২১৪ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 
সাধারণ সন্ভ৷— General Assembly 


প্রত্যেক সদস্ত রাষ্ট্রের পাঁচজন প্রতিনিধি সাধারণ সভায় যোগদান করিতে 
পারে, কিন্ত কোন রাহ্ট্রের একটির বেশী ভোট দিবার ক্ষমতা নাই। আন্তর্জাতিক 
সমস্তাসমূহের আলোচন! করা ও সেই সম্পর্কে সুপারিশ কর! এই সভার প্রধান 
কার্য। ইহা ছাড়া, এই সভ৷ সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে আস্ত- 
জাতিক সহযোগিতার বিষয় সম্পর্কে আলোচন! করিতে পারে । এই সভার বৎসরে 
একটিমার অধিবেশন বনে তবে বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ অধিবেশন বসিতে পারে। 


নিরাপত্তা বা স্বস্তি পরিষদ—Security Council 

পাঁচজন স্থায়ী (জাতীয় চীন, ফ্রান্স, সোভিয়েত রাশিয়া, গ্রেট বৃটেন ও মার্কিন 
যুক্তরা ) সদস্য ও দুই বৎসরের জন্য-সাধারণ সভা! কর্তৃক নির্বাচিত দশজন-_মোট 
পনের জন সদন্ত লইয়া! স্বত্তি পরিষদ গঠিত। এই পরিষদের প্রধান কার্য হইল 
শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক কলহের সমাধান কর!। বিশ্বশান্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে 
এই পরিষদ আত্তর্জাতিক বিবাদ সম্পর্কে নিয়লিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করিতে 
পারে। ১। যে-কোন আত্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অনুসন্ধান করিতে পারে, 
২। বিরোধী রাষ্টরগ্ুলির মধ্যে আলাপ-আলোচনার দ্বার৷ বিবাদের মীমাংদা 
করিবার ব্যবস্থা করিতে পারে, ৩। মধ্যস্থতার দ্বার! মীমাংস! করিতে পারে, 
৪। সালিশী ব্যবস্থার সুপারিশ, করিতে পারে, অথবা ৫। স্বস্তি পরিষদ নিজে 
মীমাংসা করিতে পারে। শান্তিপূর্ণ উপায় ব্যর্থ হইলে এই পরিষদের বলপ্ৰয়োগ 
দ্বার! শাস্তি-স্থাপনের ক্ষমত| আছে। এই পরিষদের যে-কোন স্দ্ধাস্ত পরিষদের 
স্থায়ী পাঁচজন সদস্তের একজনের অসম্মতিতে বলবৎ করা যায় ন!। 


কর্মসংস্থা Secretariat 


একজন প্রধানসচিবের অধীনে আটটি বিভাগ দ্বারা দপ্তরখানার কার্য 
পরিচালিত হয়। প্রধানসচিব স্বস্তিপরিষদের সুপারিশত্রুমে সাধারণ সভা কর্তৃক 
নির্বাচিত হন । 


আন্তর্জাতিক বিচারালয়—International Court of Justice 


আন্তর্জাতিক বিচারালয় হলাণ্ডের হেগ, সহরে প্রতিটিত। সাধারণ সভা কর্তৃক 
নির্বাচিত পনর জন বিচারপতিকে লইয়া এই বিচারালয় গঠিত। আন্তর্জাতিক 
আইন-সংক্রান্ত বিষয়গুলির মীমাংসা করা এই আদালতের প্রধান কার্ষ। 


জাতীয়তাবাদ ও আত্তর্জাতিকতা ২১৪ 
অছি পরিষদ_T'rusteeship Council 


লীগ, অব, নেশন্্‌সের সময়ে অছি পরিষদের উদ্ভব হয়। কিছু পরিবর্তিত 
আকারে এই পরিষদ নূতনভাবে গঠিত হইয়! অনগ্রসর জাতিসমূহের তদারক করে। 
নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্তগণ, অছি-শাসনের ভারপ্রাপ্ত রাষ্গুলি ও সাধারণ 
সভা কর্তৃক তিন বৎসরের জঙ্ত নির্বাচিত অছি-শাসনের ভারপ্রাপ্ত রাষ্টুগডলির সমান 
সংখ্যক সদস্ত লইয়| এই পরিষদ গঠিত। 


অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ—Ecouomic and Social Council 


জাতিগুলির মধ্যে অর্থ নৈতিক ও বিভিন্ন ধরণের সামাজিক সহযোগিত! বৃদ্ধি 
করিবার উদ্দেশ্যে এই প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে। সাধারণ সভা এই পরিষদের 
মোট ২৭ জন সদন্তয নির্বাচন করে। এই সভার কার্য সভার অস্তভুক্ত কয়েকটি 
ওরুত্বপূর্ণ সংস্থার দ্বার পরিচালিত হয়। আত্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘ, বিশ্ব ব্যাংক, 
কৃষিসংস্থা, মানবীয় অধিকার সংস্থা প্রভৃতি হইল এইরূপ কয়েকটি সংস্থা । 

১ গত পাঁচ-ছয় বৎসরে সন্মিলিত জাতিপুঞ্জের কার্যেরে আলোচন! করিলে দেখ! 
যায় যে, সামাজিক ও অর্থ নৈতিকক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে এই 
সংগঠন অনেকট! সাফল্য অর্জন করিয়াছে। কিন্তু আতস্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা 
রক্ষার ক্ষেত্রে ইহার সাফল্য সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্রেক হয়। ভারত-পাকিস্তান বিরোধ, 
ইসরাইল-আরব সীমাস্ত-সমস্তা, ইরাণের তৈল লইয়| বিরোধ, কোরিয়ার গৃহযুদ্ধ, 
ভিয়েতনামেঃ গৃহযুদ্ধ প্রভৃতি সমস্তাগ্ডলির স্থায়ী সমাধান সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ এখনও 
পর্যন্ত করিতে পারে নাই । যে জাতীয় চীন সরকারের চীনের মূল ভূখণ্ডে কোন 
অস্তিত্ব পর্যন্ত নাই, সেই চীন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদন্ত, আর বাস্তব চীন 
সাধারণ-তন্ সরকার ইংলণ্ড, রাশিয়া, ভারত প্রভৃতি রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াও 
জাতিপুঞ্জের সদস্তপদ হইতে বঞ্চিত আছে। জার্মানি, জাপান প্রভৃতি প্রথম 
শ্রেণীর রাষ্টগুলিকে প্রতিহিংসার বশবর্তী হইয়া যে অবস্থায় রাখা হইয়াছে তাহাতে 
স্বভাবতই জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্যের প্রতি কাহারও বিশেষ আস্থা থাকিতে পারে না। 
স্বস্তিপরিষদের পাঁচটি স্থায়ী পদ চারিটি শক্তিশালী রাষ্ট্র ও একটি নামদর্বস্ব তাবেদার 
রাষ্ট্র কর্তৃক অধিক্কত আছে। এই নীতি ক্ষুদ্র-বৃহৎ রাষ্টরগ্ডলির সমানাধিকারের 
পরিচায়ক নহে । আণবিক শক্তি ও হাইড্রোজেন বোম! নিয়ন্ত্রণ করিতে এখনও 
পর্যন্ত এই সঙ্ঘ সমৰ্থ হয় নাই। 


২১৬ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 
সংক্ষিপ্তসার 


জাতীয়তাবাদ £ প্রকৃত জাতীয়তাবাদ একট! উচ্চ আদর্শ। এই আদর্শ 
মাঙুষকে স্বদেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত করে ও মহৎ কিছু করিবার অনুপ্রেরণা জোগায়। 
জাতীয় সংস্কৃতির উন্নতি করিয়! এই স্বদেশপ্রেম মাহ্ুষকে বিশ্বমানবতার ভাবে উদ্ধ,দ্ধ 
করে। কিন্ত জাতীয়তাবাদ যখন বিক্বৃত হয়, স্বদেশপ্রেম যখন ভিন্ন দেশের প্রতি 
বিদ্বেষে পর্যবসিত হইয়! ভিন্ন ভিন্ন জাতির জাতীয়তাবোধকে নষ্ট করিতে উত্ভত হয় 
তখন এই জাতীয়তাবোধ মারাত্বক হইয়! দাড়ায়। এই বিকৃত জাতীয়তাবোধ 
হইতে যুদ্ধবাদের উৎপত্তি হইয়া ইহ! শেষ পর্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগুলিকে করায়ত্ত 
_ করিয়া সাত্রাজ্যবাদে পরিণত হয়। এই সাস্রাজ্যবাদ মানব' সভ্যতার পরম শক্রু। 
যুক্রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার দ্বার! সাম্রাজ্যবাদের দোষগুলি কিছু প্রমাণে দূর করা 
সম্ভব । 


আতন্তর্জাতিকত! $ মাঙষের রাষনৈতিক জীবনে আত্তর্জাতিকত! হইল শ্েেষ্ঠ 
আদর্শ। এই আদর্শ প্রত্যেক জাতিকে তাহার স্বতন্র বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়! 
বন্ধুত্বের সহিত অপরাপর জাতির সহিত বাস করিবার শিক্ষা দেয়। পারস্পরিক 
সহযোগিত! ও সদিচ্ছা হইল এই আন্তর্জাতিকতার ভিত্তি। লীগ, অব্‌ নেশন্্‌স্‌ 
ও সন্মিলিত জাতিপুঞ্জ সংগঠনের দ্বারা aE এই আদর্শে উপনীত হইবার 
চেষ্ট! করিতেছে । 


সন্মালিত জাতিপুপ্জ ? দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলিবার কালেই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ 
প্রতিষ্ঠান গঠন করিবার পরিকল্পন| কর! হয়। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের তদানীস্তন 
রাষ্ট্রপতি রুজ_ভেণ্টের আত্রহাতিশয্যে যুদ্ধ শেষে বিজেত! ও নিরপেক্ষ জাতিদমূহকে 
লইয়া এই প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। জগতে স্থায়ী শান্তি স্থাপন ও আত্তর্জাতিক 
শোঁহার্দ্য ও সহযোগিত! বৃদ্ধি কর! হইল এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য । বর্তমানে 
প্রায় একশত জাতি এই আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যভুক্ত । 


নিয়্লিখিত বিভাগণ্ডলি লইয়া এই প্ৰতিষ্ঠান গঠিত := 


১। সাধারণ সভা--সদস্ত জাতিসমূহ হইতে পাচজন করিয়| প্রতিনিধি লইয়া 

এই সভ! গঠিত হইলেও প্রত্যেক জাতির একটি মাত্র ভোট আছে। 
*২। স্বস্তি পরিযদ-_পাচজন স্থায়ী ও দশঙ্গন অস্থায়ী-মোট পনের জন সদস্ত 
লইয়া এই পরিষদ গঠিত। এই পরিষদই হইল জাতিপুঞ্জের শাসন-বিভাগ। 


জাতীয়তাবাদ ও আত্তর্জাতিকতা ২১৭ 


কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে হইলে সমস্ত স্থায়ী সদস্তের সম্মত 
প্রয়োজন । 

৩। অছি পরিষদ-_আত্ম-নির্ধারণের অধিকারহীন জাতিসমূহের শাসন ব্যাপারে 
এই পরিষদ তত্্বাবধায়কের কাজ করে। 


প্রশ্ন ও উত্তর 


1, What isnationalism? Is nationalism opposed to internationalism ? 
জাতীয়তা কাহাকে বলে? জাতীয়তা কি আন্তর্জাতিকতার বিরোধী ? 


উঃ_একদল লোকের মধ্যে যদি ওঁক্যবোধ থাকে তাহা হইলে এই ওঁকাবোধ হইতে 

আতীয়তার জন্ম হয়। যখন একদল লোক কুলগত, ভাষাগত, ধর্মগণত ব! সংস্কৃতিগত ওঁকা দ্বারা 
একতাবন্ধ হয়, তখনই জাতীয়তাবাদের উন্মেষ দেখা যায়। কিন্তু জাতীয়তাবাদ একটা মানসিক 
অনুভূতির ফল। ইহ! বাহ্যিক ওঁকা অর্থাৎ কুলগত, ভাষাগত বা ধর্মগত একা অপেক্ষা ভাবগত 
একোর উপর বেণী নির্ভর করে। যধন কোন নির্দিষ্ট জনসমষ্টি এই ভাবগত এঁক্য দ্বারা অনুপ্রাণিত 
হুইয়| নিজেদের অশ্যা সকল জনসমষ্টি হইতে পৃথক মনে করে তখন তাহার! স্বতন্ত্র রাষ্ট গঠনের দাবী 
করে। কারণ, এই স্বতন্ত্র রাষ্টের মাধ্যমেই তাহারা তাহাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্যগ্ুলি বজায় রাধিয়া 
নানা বিষয়ে আস্মো্তি করিতে পারে। তাই প্রতোক স্বতন্ত্র জাতি তাহাদের ভাষ।, ধর্ম, রীতিনীতি, 
সাহিতা-সংস্কৃতি প্রভৃতিকে শ্রদ্ধা করিতে শিখে। জাতীয়তাবাদের অর্থ হইল স্বদেশান্ুরাগ অর্থাৎ 
স্বদেশের প্রতি ভালবাগা এবং স্বদেশবাদীর প্রতি অনুরাগ । 

কিন্ত স্বদেশের প্রতি এই ভক্তি ও অনুরাগ যখন বিদেশের প্রতি ঘ্বণ! ও বিদ্বেষে পর্যবসিত হয়, 
তপন জাতীয়তাবাদ বিকৃত রূপ ধারণ করে। ইহার ফলে জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষ ঘটে, বিশ্বশান্তি 
ও সত্যতা বাধা পায়। এই জন্যই জাতীয় ভাবের সহিত আত্তর্জাতিক ভাবের মিলন প্রয়োজন । 
নিজের দেশকে ভালবাসা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু অপর দেশের প্রতি ঘৃণা জাতীয়তাবোধের 
সহায়ক নহে। আন্তর্জাতিকতার প্রকৃত তাৎপর্য হইল সমগ্র জাতিগুলি ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইয়! 
শাভ্তিপূর্ণভাবে পারম্পরিক আদান-প্রদানের সাহাযো জাতীয় উন্নতি ও সামগ্রিক উন্নতি সাধন করিবে। 
রবীন্দ্রনাথের কায় বলিতে গেলে আন্তর্জাতিকতার মূল কথ! হইল__'দিবে আর নিবে, মিলাবে, 
মিলিবে’ । সকল জাতিই যদি স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর পথে চলিতে থাকে তাহা হইলে এই 
পারম্পরিক সহযোগিতায় মানব সমাজের প্রভূত উন্নতি হইতে পারে। স্তরাং প্রকৃত জাতীয়তাবাদ ও 
আন্তর্জাতিকতার মধ্যে কোন বিরোধ নাই। 


2, Discuss the aims and organisation of the United Nations. 
সন্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেণ্য ও সংগঠন আলোচন! কর । 
উঃ_যে উদ্দেশে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সেই একই উদ্দেশ্যে 
দ্বিতীয় বিশ্ব মহাসমরের পর জাতিপুঞ্জ জন্মলাভ করে। চিরতরে যুদ্ধের অবদান ঘটাইয়া বিশ্বশান্তি 
প্রতিষ্ঠা করাই হইল এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য। শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক শান্তি ও , 


২১৮ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


নিরাপত্তা রক্ষা করিতে ও নানাভাবে জ্ঞাতিগুলির মধ্যে সন্ভাব ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করিতে এই 
প্রতিষ্ঠান সাহায্য করে। ইহা ছাড়াও এই প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন দেশের জনগণের মোঁলিক অধিকার, 
তাহার মূল্য ও মর্যাদ। সংরক্ষণ, জনগণের অর্থ নৈতিক 3 সামাজিক উন্নতিবিধান সন্মিলিত প্রচেষ্টার 
দ্বারা করিবে বলিয়! স্থির করিয়াছে। ক্ষুদ্র-বৃহৎ দমকল জাতির সমানাধিকার স্বীকৃত হইয়! যাহাতে 
সকল জ্ঞাতিই পরম্পরের সহিত বন্ধুভাবাপন্ন প্রতিবেশীর স্যায় বাস করিতে পারে তাহার জস্যও 
জাতিপুঞ্জ সংকল্প করিয়াছে। 
বর্তমানে প্রায় একশত জাতি এই সংস্থার মদস্তভুক্ত । নিয়লিখিত বিভাগগুলি লয়! এই প্রতিঠান 
গঠিত £ 1 
__৯। মাধারণ সভা-সদস্ত জাতিদমূহ হইতে পাচঞ্জন করিয়! প্রতিনিধি লয়! এই সভা গঠিত 
হইলেও প্রতোক জাতির একটি মাত্র ভোট আছে। 
__২। নিরাপত্তা! বা স্বত্তি পরিষদ-পাচজন স্থামী ও দশজন স্থায়ী মোট পনের জন সদন্ত লইয়া 
₹ এই পরিষদ গাঠিত। এই পর্রিযদই হইল জাতিপুঞ্জের শাসনবিভাগ। কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা 
করিতে হইলে সমস্ত স্থায়ী সদস্তের সম্মতি প্রয়োজন । 
৩। অদছি পরিষদ--আত্ম-নির্ধারণের অধিকারহীন জাতিসমূহের শাসনব্যাপারে এই পরিযদ 
তত্বাবধায়কের কাজ্জ করে। 
৪। আন্তৰ্জাতিক আদালত--মাধারণ সভাকর্তৃক নির্বাচিত ১৫ জন বিচারপতি লইয়া এই 
আদালত গঠিত। আন্তৰ্জাতিক আইন-স্প্কিত বিষয় সম্পর্কে এই আদালত মীমাংসা করে । 
৫। অৰ্থনৈতিক ও সামাঞজ্জিক পরিযষদ--সাতাশ জন মদস্তসমধ্বিত এই পরিষদ জাতিমমুহের 
সামাজিক ও অর্থ নৈতিক সমস্তানমূহের সমাধান'সপর্বে আলোচনা করে। 
ইহ! ছাড়াও কর্মসংস্থা, থান্য, স্বাস্য ও শ্রমিক সম্পর্কিত বিষয়গুলির সমাধান করিবার জন্য বহ 
শাথা-সমিতি আছে। ; 
8. Explain tho meanings of Nation and Nationalism, [ BE. 8. (Oom.) 1965 ] 
জাতি ও জাতীয়তার অর্থ ব্যাখ্যা কর। 
উঃ--যধন একদল লোক বংশগত, ভাষাগত, ধৰ্মগত ব! মংস্কৃতিত এক্য দ্বারা অনুপ্রাণিত 
হইয়া নিজেদের অগ্ত সকল জনসঃষটি হইতে পৃথক মনে করে, তখন এই জনপমষ্টিকে জাতীয় জনসমাঞ্জ 
বলা! হয়। যখন কোন জাতায় জনসমাজ নিজস্ব স্বাধীন জাতীয় সরকার গঠন করে বা নিজেদের এক 
স্থাধীন স্রই পঠন করিবার জন্য সচে? হয়, তখন জাতীয় জনসমাজ (Nationality) জাতিতে (Nation) 
পরিণত হয়। উপরি-উক্ত একাবোধ দ্বার! অনুপ্রাণিত জনসমষ্টি যখন রাজনৈতিক চেতন!-সম্পক্ন 
হইয়া স্বাধীন রাষ্ট গঠন করে, তথন রাজনীতির ভাষায় তাঁহাদের জ্রাতি বলা হয়। 
দ্বিতীয় ভাগের উত্তরের জন্য প্রথম প্রশ্নের প্রথম ভাগের উত্তর উঠ্টবা। 


ভ্র্োদশ অন্যাস 
ভারতের শাসন-ব্যবস্থা 


( Government of India ) 


ভারতীয় যুক্তরা—The Federation of India 


ভারতের নূতন সংবিধান ভারতকে একটি যুক্তরাষ্ট্রের ভিত্তিতে গঠিত 
করিয়াছে। যুক্তরাষ্টরীয় শাসন-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হইল £ (১) একনঙ্গে একটি 
কেন্দ্রীয় সরকার ও কতকগুলি রাজ্য সরকারের পাশাপাশি অবস্থিতি, (২) ক্ষমতার 
বিভাগ ও ব'্টন, (৩) লিখিত ও অনমনীয় শাসনতন্ত্র, (৪) যুক্তরাষ্্রীয় আদালত 


ও (৫) রাজস্বের বণ্টন । ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রেও উপরি-উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখিতে 


পাওয়! যায়। আদি শাসনতন্ত্র অম্ুপারে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ‘ক’, ‘খ' ও গি’ এই 
তিন শ্রেণীর রাজ্য এবং ‘ঘ’ শ্রেণীর অঞ্চল লইয়! গঠিত হইয়াছিল। তাহার পর 
ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯৫৬ 
সালে ভারত সরকার যে রাজ্য পুনর্গঠন আইন পাশ করেন, সেই আইন অহুসারে' 
১৯৬৬ সালের ১লা নভেম্বর হইতে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র মাত্র দুই শ্রেণীর অঞ্চল লইয়া 
গঠিত হইয়াছে । ভাষার ভিত্তিতে বোদ্বাই রাজ্য দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ফলে রাজ্য- 
সংখ্য! বর্তমানে ১৬টি হইয়াছে 

(ক) ১৬টি রাজ্য ও 

(খ) ১০টি কেন্দ্ৰশাসিত অঞ্চল । 


রাজ্য—_8States (খ) কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল_ 


(ক) 

Union territories: 
১| অন্ধপ্রদেশ ২। আসাম ১। দিল্লী ২। হিমাচল প্ৰদেশ 
৩। বিহার ৪| গুজরাট ৩। মণিপুর ৪। ত্রিপুরা 
&। মহারাষ্্ব ৬। কেরল ৫| আন্দামান ৬। লাক্ষাদ্বীপ 
৭। মধ্যপ্ৰদেশ ৮। মাদ্ৰাজ ও নিকোবর মিনিকয় ও 
৯। মহীশূর ১০। উড়্য্যা দ্বীপপুঞ্জ আমিনদিভ 
১১। পাঞ্জাব ১২। রাজস্থান ৭। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত দ্বীপপুঞ্জ 
১৩। উত্তরপ্রদেশ ১৪। পশ্চিমবঙ্গ অঞ্চল (নেফা ) ৮। দাদৰা ও নগর 
১৫। জ্রশ্মু ও কাশ্মীর ৯। পপ্ডিচেরী হেভেলি, গোয়া, 


১৬। নাগাভূমি দমন ও দিউ 


২২০ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


রাজ্য পুনর্গঠন আইন বলবৎ হওয়ার ফলে কেবলমাত্র জন্মু ও কাশ্মীর, 
"উত্তরপ্রদেশ, আসাম ও উড়িয্যা ব্যতীত অন্তান্ত রাজ্যগুলির আয়তন, জনদংখ্যা 
ও সম্পদের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। রাজ্য পুনর্গঠনের ফলে পূর্বতন বিহার রাজ্যের 
পুর্ণিয়া জেলার কিয়দংশ ও পুরুলিয়া পশ্চিমবঙ্গভুক্ত হইয়াছে এবং আয়তনে পূর্বতন 
“বোম্বাই বৃহত্তম রাজ্য ও জনসংখ্যায় উত্তরপ্রদেশ বৃহত্তম রাজ্যে পরিণত হইয়াছে। 
পুনর্গঠনের ফলে এক জন্ম ও কাশ্যার ব্যতীত ১৫টি রাজ্যে একই গণতান্ত্রিক 
শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তন হইয়াছে। প্রত্যেক রাজোই একজন নিয়মতান্ত্রিক 
₹ রাজ্যপাল, দায়িত্বশীল মন্তিমগুলী, একটি আইনসভা ও একটি উচ্চ আদালত 
“প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলগুলি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত শাসনকর্তা 
. ছার! শাপিত হইবে এবং এই অঞ্চলগুলির জন্য একমাত্র পার্লামেন্ট সভা আইন 
"প্রণয়ন করিতে পারিবে। 


অন্য নানা বিষয়ে বৃটিশ শাদন-ব্যবস্থার অনুরূপ হইলেও ভারতের শাসন-ব্যবস্থা 
ূলতঃ যুক্তরাষ্্রীয় আদর্শের উপর প্রতিষিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডার 
যুক্তরাষ্ট্র এই উভয়ের গঠন-পদ্ধতির সমধ্বয়ে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে। 
ক্যানাডার মতই বৃটিশ ভারতের এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থাকে বিকেন্দ্রীকরণ-পদ্ধতি 
"ব্রার কতকঙলি স্বায়ত্তশাসনশীল রাজ্যে বিভক্ত কর! হইয়াছে। আবার মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রের পদ্ধতিকে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন দেশীয় রাজ্যকে কেন্দ্রীকরণ-পদ্ধতির 
সাহায্যে ভারতীয় যুক্তরান্ট্রের আঙ্গিক রাজ্যে পরিণত করা হইয়াছে। 
ভারতের শাসনতন্ত্র লিখিত ও সাধারণভাবে এই শাশনতন্ত্রকে অনমনীয় 
বল! যাইতে পারে। এই শাসনতন্ত্র শাসনক্ষমতাগ্ডলিকে ভাগ করিয়া দিয়াছে। 
কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে বিবাদ মীমাংসা করিবার জন্য ও 
শাসনতাস্ত্রিক আইনের ব্যাখ্যা করিবার জন্য একটি সুপ্রিম কোর্ট প্রতিঠিত আছে। 
কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে কিছু পরিমাণ রাজ্স্বও ভাগ করিয়! 
দেওয়া! হইয়াছে। 
যুক্তরা্ হইলেও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, 
জরুরী অবস্থায় এই যুক্তরাষ্ট্রকে এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় পরিবর্তিত কর! যায় 
এবং এই উদ্দেশ্যে শাসনতস্ত্রের রচয়িতাগণ রাষ্ট্রপতির হস্তে বহু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা 
প্রদান করিয়াছেন। জরুরী অবস্থায় রাষূপতি এই বিশেব ক্ষমত! প্রয়োগ করিয়। 
বাহ্য দসরকারগুলি বাতিল করিয়া শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিতে পারেন । 


ভারতের শাসন-ব্যবস্থা ২২১" 
হ্ষমতা-বণ্টন_T'he Distribution of Powers 


যুক্তরাষট্রীায় শাসন-ব্যবস্থায় সরকারের ক্ষমতাষমূহ কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য - 
সরকারগুলির মধ্যে শাসনতন্ত্র কর্তৃক ভাগ করিয়া দেওয়া হয় ও প্রত্যেকটি সরকার 
স্বাধীনভাবে এই ক্ষমতাগুলি পরিচালন! করে। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রীয় শাশন- 
ব্যবস্থায় প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন থাকে। যুক্তরাষ্ট্র হিসাবে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র 
অপেক্ষ! ক্যানাডার সহিত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বেশী সাদৃশ্য দেখা যায়! উভয় 
যুক্তরা্্েই শাসনক্ষমতাগ্ডলিকে দুই ভাগে ভাগ না করিয়া তিন ভাগে ভাগ করা 
হইয়াছে এবং উভয় যুক্তরাষ্ট্রেই অগ্নল্লিখিত ক্ষমতা ( Residuary Powers )} 
কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে স্যস্ত করিয়! কেন্দ্রীয় সরকারকে অধিকতর ক্ষমতাশালী 
কর! হইয়াছে। ভারতে শাসনক্ষমতা্ডলিকে তিন ভাগে ভাগ কর! হইয়াছে; 
যথা, ১। যুক্তরাষ্রীয় তালিকা (সর্বভারতীয় ) ( Federal or All-India Tuist JA 
২। রাজ্য তালিক! ( tae Li৪ ) ও ৩। যুগ্ম তালিকা ( Concurrent List). 

যুক্তরাষ্ট্রীয়-তালিকা-_ভারতে ৯৭টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যুক্তরাহ্রীয় তালিকার 
অস্তভুক্ত কর! হইয়াছে। এই তালিকার প্রধান প্রধান বিষয়গুলি হইল 
দেশরক্ষা, অস্ত্র-শস্্র ও গোলা-বারুদ নির্গাণ, কুটনৈতিক ও বাণিজ্য সম্পর্ক, 
রেলপথ ও বন্দর-পরিচালন1, ডাক, তার ও টেলিফোন, মুদ্রাব্যবস্থা, নাগরিকত্ব 
আদমস্ুমারী, শিল্পনিযস্ত্রণ। ওজন স্থির কর!, তামাক, আফিং, গাঁজা প্রভৃতি মাদক। 
দ্রব্যের উপর করস্থাপন, সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের গঠনতন্ত্র ও এলাকা বিস্তর, 
জাতীয় পাঠাগার, ভারতীয় যাদুঘর, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল প্রভৃতি জাতীয়, 
প্রতিষ্ঠান সংরক্ষণ, উচ্চশিক্ষার মাননির্ণয়, আস্তঃসরকার ব্যবসায়-বাণিজ্য, ইউনিয়ন: 
ও রাজ্য সরকারগুলির হিসাব-পরীক্ষা, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালিকায় অশুল্লিখিত- 
ক্ষমতাগুলি ইত্যাদি । 

রাজ্য তালিক|--৬৬টি বিষয় লইয়া রাজ্য তালিক! গঠিত হইয়াছে। 
প্রধান প্রধান বিষয়গুলি হইল-_-শাত্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা, সাধারণ ও রেল পুলিশ, 
জেলখানা, নিম্ন আদালতঞ্লির গঠন ও পরিচালনা, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, জনস্বাস্থ্য, 
কুষি, ভূমিব্যবস্থা, বনসম্পদ, বিশ্ববিদ্বালয় ও শিক্ষাব্যবস্থা, শিল্প, ভূমিরাজস্ব, কৃষির 
উপর আয়কর ইত্যাদি । ° 


যুগ্ম তালিক!--৪৭টি বিষয় যুগ্ম তালিকাভুক্ত করা! হইয়াছে। যুগ্ম তালিকার 
অর্থ হইল যে, এই বিষয়গুলি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার উভয়েই” 


২২২ __ ৰাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে, কিন্ত এই উভয় সরকার-প্রণীত আইনের মধ্যে 
যদি বিরোধ ঘটে তাহা হইলে কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্ট কর্তৃক প্রণীত আইন বলবৎ, 
হইবে। যুগ্ম তালিকাভুক্ত প্রধান প্রধান বিষয়গুলি হইল_ফৌজদারী আইন, 
বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদ, দেউলিয়া, সম্পত্তি হস্তান্তর, খাদ্ত ভেজাল, শ্রমিক- 
কল্যাণ, জন্মমৃত্যুর হিশাব, সংবাদপত্র, পুস্তক ও ছাপাখানা, বাস্তত্যাগীর সম্পত্তি 
রক্ষণাবেক্ষণ ও বিলিব্যবস্থা, অর্থ নৈতিক ও সমাজ পরিকল্পন!, মূল্যনিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি । 


ভারতীয় শাসনতন্তরের প্রধান বৈশিষয—Chief features of the 
Indian Constitution 


"১। ভারতের নূতন সংবিধান ভারতকে যুক্তরাষ্ট্রের ( }ed০7] ) ভিত্তিতে 
গঠিত করিয়াছে। সংবিধানের যুক্তরাষ্্রীয় অন্যান্ত বৈশিষ্ট্যের কথা পূর্বেই আলোচনা 
কর! হইয়াছে। 

২। এই শাসনতন্ত্র বিস্তৃতভাবে লিখিত ( স৷i৮e৷ )। শাসনকাৰ্য পরিচালনা 
করিবার প্রধান নীতি ও নিয়মগুলি ব্যতীত অন্তাপ্ত বহু বিষয় এই শাসনতন্ত্র 
দেখিতে পাওয়া! যায়। 

৩| আইনের দিক দিয়| দেখিতে গেলে ভারতীয় শাদনতগ্রকে অনমনীয় 
(Ri৪id) ৰল! যায়, কিন্ত ইহ! মাকিন শাসনতন্তৰের স্তায় চূড়ান্তভাবে অনমনীয় নহে। 

৪। এই শাসনতন্ত্র ভারতে মন্ত্রিলংসদ-পরিচালিত শাসন-ব্যবস্থ। ( Cabinet 
Government ) প্রবর্তন করিয়াছে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী একজন শাসক- 
প্রধান থাকিলেও কার্যতঃ এই শাসনক্ষমত!| একজন প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দায়িত্বশীল 
মন্বিভ। কর্তৃক পরিচালিত হয়। 

€। ভারতে শাসনতন্ত্রের প্রাধান্ত ( Supremacy of the Constitution ) 
দেখা! যায়। শাদনতন্ত্রই হইল সরকারের সমস্ত ক্ষমতার উৎস । 

৬ নূতন শাসনতন্ত্র কর্তৃক ভারতীয়গণের এক-নাগরিকত্ব ( One citizen- 
৪৮০ ) স্বীকৃত হইয়াছে । ভারতীয় নাগরিকত্ব ব্যতীত ভারতীয়গণের অন্ত কোন 
প্রাদেশিক নাগরিকত্ব নাই । 

৭। সংবিধানে ভারতীয় নাগরিকগণের কতকগুলি মৌলিক অধিকার 
( Fundamental Rights ) স্বীকৃত হইয়াছে এবং বিচারালয়ের সাহায্যে এই 
অধিকারগুলি রক্ষা করিবার ব্যবস্থাও হইয়াছে। ইহা! ছাড়া রাষ্ট্র পরিচালনার 


ভারতের শানম-ব্যবস্থা ২২৩ 


ক্ষেত্রে কতকণ্ডলি নিৰ্দেশাত্মক নীতি (Directive Principles of State Policy) 
স্থির করিয়া দেওয়| হইয়াছে, কিন্ত এই নীতিগ্ডলি আদালতের সাহায্যে বলবৎ 
করা যায় না। 

৮। নূতন শাসনতন্ত্র অহুপারে ভারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ রা ( Secular 
tate ) রূপে গঠিত হইয়াছে। জাতি-ধর্ম-নিরপেক্ষ এই রাষ্ট্রের সকল নাগরিকই 
সমান সুযোগ-স্ুবিধার অধকারী । 

৯। এই শাসনতন্ত্র অনুসারে ভারত একটি সার্বভৌম গণতাস্ত্রিক প্রজাতস্ত্ররূপে 
গঠিত হইয়াছে। ভারতের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার একমাত্র উৎদ হইল ভারতীয় জনগণ । 


কেন্দ্রীয় সরকার—Union Government 


ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার রাষ্ট্রপতি, ম'্র-সংসদ, পার্লামেণ্ট সভা ও সুপ্রিম 
কোর্ট লইয়া গঠিত। 


রাষ্ট্রপতি_The President 


ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শাসনক্ষমত| একজন রাষ্ট্রপতির হস্তে ন্যস্ত আছে। 
রাষ্ট্রপতি স্বয়ং অথবা তাহার অধস্তন কর্মচারীর সাহায্যে শাসনক্ষমতা পরিচালিত 
হইবে। 


রাষ্ট্রপতির নির্বাচন—Election of the President 


রাষ্ট্রপতি-পদে নিয়োগের জন্য পরোক্ষ নির্বাচন-পদ্ধতির ব্যবস্থা হইয়াছে। 

(ক) ভারতীয় পার্লামেণ্ট সভার উভয় কক্ষের নির্বাচিত সদন্তগণ ও (খ) 
রাজ্যসমূহের নিয়পরিষদের নির্বাচিত সদস্তগণ কর্তৃক একক হস্তাস্তরযোগ্য গোপন 
ভোট দ্বারা রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইবেন । সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যাহাতে নির্বাচনে 

ংশ গহণ করিতে পারে তহুদ্দেশ্যে এই জটিল নির্বাচন-পদ্ধতি অবলম্বন করা 
হইয়াছে। ভারতে রাষ্ট্রপতি শাসনক্ষমতার উচ্চতম কর্তৃপক্ষ হইলেও কার্ষতঃ 
তাহাকে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে পরিচালিত মন্তরিপরিষদের পরামর্শ অহুসারে শাসন 
ক্ষমতা! প্রয়োগ করিতে হইবে । রাষ্টরপরিচালনার দায়িত্ব কার্যতঃ মন্ত্রিপরিষদসহ 
প্রধানমন্ত্রীর উপর ন্যস্ত হইয়াছে। সুতরাং জনগণ কর্তৃক রাষ্ট্রপতির প্রত্যক্ষ নির্বাচন 
ব্যবস্থার প্রয্নোজন অনুভূত হয় নাই। 


২২৪! $*% বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 
রাষ্ট্রপতি সাধারণতঃ পাঁচ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইবেন এবং তিনি 


“ পুননির্বাচিত হইতে পারিবেন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্তু শাসনতন্ত্র কর্তৃক নিয়- 


2) 


লিখিত যোগ্যতাঙণ্ডলি স্থিরীকৃত হইয়াছে £ঃ (১) রাষ্ট্রপতির পদপ্রার্থীকে ভারতীয় 


নাগরিক হইতে হইবে। (২) তাহার পঁয়ত্রিশ বৎসরাধিক বয়স হইবে। (৩) 
পার্লামেণ্টের নিয়পরিষদের সদস্য হওয়ার তাহার যোগ্যতা থাকিবে॥। (৪8) এরূপ 
ব্যক্তি কোনও লাভজনক কার্যে নিযুক্ত থাকিতে পারিবেন ন!। (৫) তিনি 
পার্লাযেণ্ট সভা অথবা রাজ্য আইনসভার সদন্ত থাকিতে পারিবেন না। রাষ্ট্রপতি 
নির্বাচিত হইলে তিনি মাসিক দশ হাজার টাকা বেতন ও বিনা ভাড়ায় আবাসগৃহ 
এবং পার্লামেণ্ট দ্বার! নির্ধারিত অন্ত রাহা! খরচা ইত্যাদি পাইবেন । শামনতন্ত্রের 
বিরুদ্ধাচরণের জন্য রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে পার্লামেণ্টের যে-কোনও কক্ষ অভিযোগ 
আনয়ন করিতে পারে এবং অভিযোগের প্রস্তাব যদি সেই কক্ষের ও সংখ্যক 
সদস্তের দ্বার! গৃহীত ও অন্য কক্ষের উ সংখ্যক সদস্তের দ্বার! যথাযথভাবে পরীক্ষার 
পর গৃহীত হয়, তাহ! হইলে রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ কর! চলিবে। রাষ্ট্রপতি নিজে 
উপ-রাষ্রপতির নিকট আবেদন দ্বার! পদত্যাগ করিতে পারেন । রাষ্ট্রপতির 
পদমর্যাদ! বৃদ্ধির জন্ত তাহাকে সাধারণ বিচারালয়ের বিচারাধীন কর! হয় 
নাই। 


রাষ্ট্রপতির ক্মমত!|_Powers of the President 


' শাদনতন্ত্র কর্তৃক রাষ্ট্রপতির উপর আরোপিত ক্ষমতাসমূহকে সাধারণতঃ পাঁচ 
ভাগে ভাগ করা! হয়, যথা 


(১) শাসন-পরিচালনার ক্ষমত|_Executive Powers 
4 fd 


রা্ূপতি হইলেন ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শাসনকর্তৃপক্ষের শীর্ষস্থানীয় অধিকর্তা 
এবং তাহার নামেই সমগ্র শাসনক্ষযত! প্রযুক্ত হয়। রাষ্ট্রপতি বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্য- 
পালদের মনোনয়ন কর! ব্যতীতও সুপ্রিয় কোট ও উচ্চ বিচারালয়ের 'বিচারপতি- 
গণ, ভারতের অডিটর-জেনারেল ও অন্তান্ত উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারিগণের নিয়োগ 
করিয়া থাকেন। এতদ্্যতীত জরুরী অবস্থায় এবং শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হওয়ার 
সময় হইতে সাধারণ নির্বাচন সমাপ্তি পর্যন্ত অস্তর্বতঁকালে বহুবিধ বিশেষ ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিবার ক্ষমতা! রাষ্ূপতিকে দেওয়া হইয়াছে। রাষ্ট্রপতি হইলেন সমগ্র 
সশস্ত্র বাহিনীর অধিকর্তা । তিনি যুদ্ধ ঘোষণা ও শাত্তিস্থাপন করিতে পারেন । 


ভারতের শাধন-ব্যবস্থা ২২৪ 
(২) আইন-প্রণয়ন ক্ষমত|—Legislative Powers 


রাষ্টরপতি আইনসভার অবিচ্ছেগ্ত অংশ । রাষ্ট্রপতি ও আইনসভার উভয় 
পরিষদ লইয়| ভারতীয় পার্লামেণ্ট সভ! গঠিত। রাষ্ট্রপতি উতয় পরিষদ অথবা 
একটি পরিষদ্কে অধিবেশনের জন্য আহ্বান করিতে পারেন, উভয় পরিষদের 
অধিবেশন স্থগিত রাখিতে পারেন এবং লোকসভা! অর্থাৎ নিয়পরিষদ ভাঙ্গিয়া দিতে 
পারেন। তিনি রাজ্যসভার ১২ জন মস্ত মনোনীত করেন । প্রত্যেক অধিবেশন 
আরস্তের প্রাক্কালে রাষ্ট্রপতি উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশনে বক্তৃতা করিতে 
পারেন এবং অধিবেশনে উহ! আহ্বান করিবার কারণ ব্যাখ্যা করিবেন। তিনি ' 
কোন নির্দিষ্ট আইনের প্রস্তাব সম্পর্কে অথবা অন্ত ব্যাপারে উভয় পরিষদের নিকট 
বাণী ( Ves৪৪০ ) প্রেরণ করিতে পারেন। 

উভয় পরিষদ কর্তৃক অহ্মোদিত আইনের প্রস্তাবে রাষ্ট্রপতির সন্মতি একান্ত 
প্রয়োজন। অহ্ুমোদিত আইনের প্রস্তাবে তিনি সন্মতি প্রদান করিতে পারেন 
অথব! সম্মতি প্রদানে বিরত থাকিতে পারেন। যে প্রস্তাব রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অঙ্ু- 
মোদিত হয় না, তাহ! সংশোধিত আকারে অথবা বিন! সংশোধনে যদি উভয় 
পরিষদ কর্তৃক পুনরায় গৃহীত হয়, তাহ! হইলে উক্ত প্রস্তাব দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতির 
নিকট উপস্থাপিত হইলে তাহাকে উক্ত প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিতেই হইবে। 
পার্লামেণ্টের অবকাশকালে রাষ্ট্রপতি জরুরী আইন ( Ordinance) প্রণয়ন 
করিতে পারেন এবং এই আইনঙগুলি পার্লামেণ্ট-প্রণীত আইনের মত কার্যকরী 
হয়। কিন্ত রাষ্ট্রপতি-প্রবর্তত জরুরী আইনগুলি পার্লামেন্ট যভার পরবর্তী * 
অধিবেশনে উত্থাপন করিতে হইবে এবং পার্লামেণ্ট কর্তৃক অনুমোদিত হ্‌ 
পার্লামেণ্টের অধিবেশনের প্রারস্ত হইতে ছয় সপ্তাহ পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে। নির্দিষ্ট 
সময়ের পূর্বেই যদি পার্লামেণ্ট এই জরুরী আইনের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গহণ করে, 
তাহা হইলে জরুরী আইন আর বুদ থাকিবে না। 


(৩) 'অর্থ-সংক্রান্ত ক্ষমত! Financial Powers 


প্রত্যেক আিক বৎসরে রাষ্ট্রপতি পার্লামেণ্টের উভয় পরিষদের নিকট যুক্ত- 

রাষ্ট্রীয় সরকারের সম্ভাব্য আয় এবং ব্যয়ের এক হিদাব উত্থাপন করাইবেন। 

রাষ্ট্রপতির অস্ুমোদন ব্যতীত অর্থমঞ্জুরীর কোন দাবী টথাপিত হইতে পারে না। 

নিয়পরিষদে অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাব উথাপিত করিতে গেলেও তাহার অঙুমোদন 
১৫ 


২২৬ " বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


প্রয়োজন। রাষ্ট্রপতির অঙ্থমোদন ব্যতীত পার্লামেণ্ট সভায় আয় এবং ব্যয়বরাদ্দ 
সম্পৰ্কিত কোন প্রস্তাবই গৃহীত হইতে পারে ন! । বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে আদায়ী- 
কৃত আয়কর বণ্টন করিয়| দেওয়া এবং পাটগুল্কের পরিবর্তে আসাম, বিহার, 
উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গকে সাহায্য প্রদান করিবার ক্ষমতাও রাষ্ট্রপতির হস্তে স্বত্ত 
হইয়াছে। 


(8) বিচারবিষয়ক ক্ষমত৷—Judicial Powers 


সুপ্রিম কোর্ট ও উচ্চ বিচারালয়ের বিচারপতিগণকে নিয়োগ কর! ব্যতীতও 
রাষ্ট্রপতির অন্ত বিচারবিষয়ক ক্ষমতা আছে। দণ্ডিত ব্যক্তিকে দণ্ডপ্রাপ্তির সময়ে 
অথব| দণ্ডভোগকালে তিনি মার্জন। করিতে পারেন। ' শাস্তিভোগকালে কোন 
ব্যক্তিকে তিনি সাময়িকভাবে মুক্তির আদেশ দিতে পারেন। গুরুতর শাস্তিপ্রাপ্ত 
_ ব্যক্তির শাস্তি লঘূতর করিবার ক্ষমতাও তাহাকে দেওয়া হইয়াছে। 


(৫) জরুরী ক্ষমত!—Emergency Powers 


শাসনতন্ত্র কর্তৃক রাষ্ট্রপতির উপর কতকগুলি জরুরী ক্ষমত!| প্রদত্ত হইয়াছে। 
এই ক্ষমতাগুলিকে তিন ভাগে ভাগ কর! যায়। 


(ক) জরুরী অবস্থার ঘোষণ!—Proclamation of Emergency 


শাসনতন্ত্রের ৩৫২ নং স্থত্রে বলা হইয়াছে যে, কোন সময়ে রাষ্ট্রপতি যদি মনে 
করেন যে, দেশের নিরাপত্তা যুদ্ধ বা আভ্যস্তরীণ বিশৃঙ্খলার জ্ত বিপ্নিত হইতে 
পারে, তাহ! হইলে তিনি জরুরী অবস্থা ঘোষণা! করিতে পারেন। উপরি-উক্ত 
কারণগুলি কার্য তঃ উপস্থিত ন! হইলেও যদি প্রত্যান্ন বলিয়া রাষ্ট্রপতি মনে করেন, 
তাহা হইলেও তিনি জরুরী অবস্থার ঘোষণ] করিতে পারেন । এইরূপ ঘোষণা 
পার্লামেণ্টের উভয় পরিষদ দ্বার৷ অস্মমোদিত তর হইলে দুই মাসের অধিককাল 
স্থায়ী হইতে পারে ন!। উভয় পরিষদ কর্তৃক সমাঁথত হইলে এইরূপ জরুরী ঘোষণা 
দুই মাসের অধিক কাল বলবৎ থাকিতে পারে। 

জরুরী অবস্থ। ঘোষণার ফলে শাসন-ব্যবস্থার সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন সাধিত হয়। 
এই ঘোষণা বলবৎ থাকা কালে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় 
পৰ্যবগিত হয়। এই সময়ে পার্লামেণ্ট সভ! রাজ্য তালিকাভুক্ত যে-কোন বিষয়ে 
আইন প্রণয়ন করিতে পারে। লোকসভার কার্যকাল একসময়ে একবৎ্সর বৃদ্ধি 


ভারতের শাসন-ব্যবস্থা ls ২৭ 


করা যাইতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারঞ্ডলির মধ্যে রাজস্ব-বণ্টনের 
যে ব্যবস্থা আছে, জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতি তাহা পরিবর্তন করিতে পারেন। 
এতদ্্যতীত এ অবস্থায় বাকৃ-স্বাধীনত|, সভাশমিতি করিবার স্বাধীনত! প্রভৃতি 
মৌলিক অধিকারগুলি হইতে মনাগরিকগণকে বঞ্চিত করিবার ক্ষমতাও রাষ্ট্রপতির 
উপর অপিত হইয়াছে। অধিকন্ত এরূপ অবস্থায় রাষ্ট্রপতির নির্দেশক্রমে মৌলিক 
অধিকারগুলিকে বিচারালয়ের সাহায্যে বলবৎ করিবার নাগরিক অধিকার স্থগিত 
থাকিতে পারে। 


(খ) রাজ্যগুলির শাসনতান্তিক অচল অবদ্ছ-সংক্রান্ত ঘোষণা- 
Emergency arising out of the failure of the Oonstitutional 


Machinery in the State 


দ্বিতীয়তঃ, যদ্ধি কোন সময়ে কোন রাজ্যের গভর্ণরের নিকট হইতে সংবাদ , 
পাইয়া অথবা অন্ত প্রকারে রাষ্ট্রপতি বুঝিতে পারেন যে, সেই রাজ্যে শাসন- 
ব্যবস্থা অচল পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়া শাদনতন্ত্র অঙ্গযায়ী শাসন-ব্যবস্থা পরি- 
চালনা করা অসম্ভব হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি তদ্রপ ঘোষণ! করিতে পারেন। 
এইরূপ ঘোষণার দ্বারা রাষ্ট্রপতি উক্ত রাজ্যের সমুদ্রয় শাসন-ক্ষমত! নিজহস্তে গ্রহণ 
করিতে পারিবেন এবং লেই রাজ্যের আইন-পরিষধের ক্ষমতা পার্লামেণ্ট কর্তৃক 
গৃহীত হইবে। কিন্ত এরূপ ক্ষেত্রে উক্ত রাজ্যের উচ্চ বিচারালয়ের ক্ষমতা কোন- 
মতে ক্ষুণ্ন হইবে ন1। এইরূপ ঘোষণা সাধারণতঃ দুই মাসের জন্য বলবৎ থাকিবে 
এবং পার্লামেণ্টেব উভয় পরিষদ কর্তৃক অহুমোদিত হইলে আরও চ্য়মাস কাল 
বলবৎ থাকিতে পারে। কিন্তু পার্লামেণ্টের অঙ্গুমোদনে ছয়মাস করিয়! ঘোষণাটির « 
মেয়াদ বৃদ্ধি করিয়া তিন বৎসরের অধিক কাল পর্যস্ত ইহাকে বলবৎ রাখা 
চলিবে না। 


(গ) অর্থ-সংক্রান্ত জরুরী অবস্থা খঘোষণা—Proclamation of 
Financial Emergency 


যদি কোন সময় রাষ্ট্রপতির ধারণা হয় যে, ভারত অথবা ভারতের কোন অংশে 
আখিক স্থায়িত্ব বা সুনাম নষ্ট হইয়াছে, তাহ! হইলে তিনি অর্থ-সংক্রান্ত জরুরী 
অবস্থ। ঘোষণ| করিতে পারেন। উপরি-উক্ত দুইটি ঘোষণার অঙ্গর্নপভাবেই এই 
ঘোষণাটিকেও পার্লামেণ্টের উভয় পরিষদে উপস্থিত করিতে হুইবে এবং এই 


২২৮ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


ঘোষণার স্থায়িত্ব প্রথমোক্ত ঘোষণার নিয়মাঙন্নযায়ী নির্ধারিত হইবে। এই ঘোষণা 

বলবৎ থাকা কালে রাজ্য সরকারের আয় ও ব্যয়বরাদ্দ প্রস্তাবসমূহ রাষ্ট্রপতির 

"বিবেচনার জন্য সংরক্ষিত থাকিবে ও রাজ্য সরকারগুলির সকল শ্রেণীর কর্মচারীর 
‘ বেতন হাস কর! যাইবে। 


_ উপ-রাষ্ট্রপতি—_The Vice-President 


শাসনতন্ত্রের বিধানানুযায়ী ভারত-রাষ্ট্রের একজন উপ-রাষ্রপতি থাকিবেন। 
উপ-রাষ্টরপতি পার্লামেণ্ট সভার উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশনে আঙ্পাতক 
প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে একক হস্তাস্তরযোগ্য ভোটপদ্ধতিতে গোপন ভোটে 
নির্বাচিত হইবেন । তাহার কার্যকালের স্থায়িত্ব পাচবৎসর কাল। উপ-রাষ্ট্রপতি- 
- পদপ্রাথার প্রায় রাষ্ট্রপতি-পদপ্রার্থীর অমুরূপ যোগ্যতা থাকা চাই। 


(400 রাষ্ট্রপতির মৃত্যু ঘটিলে অথবা রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করিলে কিংব| অপশারিত 
হইলে, নূতন রাষ্ট্রপতির নির্বাচন ন! হওয়া পর্যন্ত উপ-রাষ্টরপতি রাষ্ট্রপতির 
স্থলাভিষিক্ত হইবেন । দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রপতির সাময়িক অবসর গ্রহণকালে অথবা 
অসুস্থতা-নিবন্ধন অথবা! অন্য কারণে অনুপস্থিতিকালে উপ-রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতির কার্য 
করিবেন। তিনি সাধারণতঃ রাজ্যগভার সভাপতিত্ব করেন। 


শ্রন্রিপরিষদ_Council of Ministers 


ভারতের রাষ্ট্রপতির হস্তে যে ব্যাপক ক্ষমতা স্তস্ত হইয়াছে, শাসনতগ্্র অহ্ুসারে 
সে সমুদয় ক্ষমতাই প্রধানমনধ্্রিসহ মন্্িপরিষদ্রের উপদেশ ও পরামর্শ অঙুদারে 
“পরিচালিত হইবে। রাষ্ট্রপতিকে শাসনকার্য-পরিচালনায় মন্ত্রিপরিযদ যে পরামর্শ 
ৰা উপদেশ দান করিবেন, তনজ্জন্ত ডাহাদিগকে কোন বিচারালয়ের নিকট দায়ী 
কর! চলিবে ন! । প্রধানমন্ত্রী রা্ূপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং ডাহার পরামর্শ 
অঙ্রদারে রাষ্ট্রপতি অন্যান্য মন্ত্রীদের নিযুক্ত করিবেন। মস্ত্রিপরিযদের সদ স্তগণকে 
পার্লামেণ্ট সভার যে-কোন পরিষদের সদস্ত হইতেই হইবে। মন্ত্রিপদে নিযুক্ত 
হইবার কালে যদি কোন যস্ত্রী পার্লামেণ্টের সদস্ত না থাকেন, তাহা হইলে 
ওাহাকে ছয়মাস কালের মধ্যে সদস্ত নির্বাচিত ছইতে হইবে ; নতুবা ভাঁহাকে 
পদত্যাগ করিতে হইবে । মন্ত্রিগণের বেতন ও ভাত! পার্লামেন্ট কর্তৃক নির্ধারিত 
হয়। মস্তরিগণ যৌথভাবে আইনসভার নিকট দায়ী । 


ভারতের শাসন-ব্যবস্থা ২২৯ 


শাসনকার্যে রাষ্ট্রপতিকে সাহায্য কর! ও পরামর্শ দান কর! হইল মস্িপরিষদের 
প্রধান কার্য । শাসন-সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ করা এবং বিভিন্ন দপ্যরগুলির কার্যের 
মধ্যে দামঞ্জস্ত বিধানপূর্বক ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থাকে চালু রাখার দায়িত্ব 


মন্ত্রিপরিষদের হস্তে স্যস্ত । সমগ্র যুক্তরাষীয় শাসন-ব্যবস্থ। কতকগুলি বিভিন্ন দপ্তরের : 


মধ্যে বণ্টন করিয়! দেওয়! হইয়াছে। বৈদেশিক ব্যাপার ও অ্যান্ত রাজনৈতিক 
ব্যাপার-সংক্রান্ত দপ্তরের অধিকর্ত| হইলেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী। এইরূপে প্রত্যেকটি 
দরের জন্য এক একজন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী আছেন । যুক্তরাষ্ট্রায় মন্ত্রী ব্যতীত ভারতে 
আরও দুই শ্রেণীর মন্ত্রী আছেন, যথা, রাষ্ট্রমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রী। রাষ্টরমন্ত্রিগণের 
'উপর অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বদম্পন্ন দপ্তরের ভার দেওয়! হয়। কিন্তু উপ-মন্ত্রিগণ 
কোন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর সহকারী হিসাবেই নিযুক্ত হইয়! থাকেন। বর্তমানে 
ভারতের কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় ১৫ জন কেবিনেট-মস্ত্রী, ১৭ জন রাষ্টমন্ত্রী ও 
১৭ জন উপ-মন্ত্রী আছেন । রাষ্টরমস্ত্রী ও উপ-মনপ্ত্রিগণ কেবিনেট সদন্ত নহেন। 


মন্তরিগণ শুধু নির্দিষ্ট দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী মাত্র নহেন, ডাহারা আইন 


লভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এবং আইনসভার সদস্ত হিসাবে 
তাহার! গুরুত্বপূর্ণ আইনের প্রস্তাবগুলি পার্লামেণ্ট সভায় উপস্থাপিত করিয়া 

ংখ্যাধিক্যের সমর্থনে সেগুলিকে আইনে পরিণত করেন । অর্থ-সংক্রান্ত ব্যাপারেও 
মস্ত্রিপরিষদের প্রাধান্ত দেখ! যায়। 


প্রধানমন্্রী—Prime Minister 


ভারতের শাসনতন্ত্রে স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ আছে যে, রাষ্ট্রপতিকে সাহায্য ও 
পরামর্শদান করিবার জন্য একজন প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একট মন্ত্রিপরিষদ থাকিবে। 
সুতরাং ভারতে প্রধানমন্ত্রীর পদ শাসনতাস্তরিক আইনের উপর প্রতিষ্ঠিত। 
প্রধানমন্ত্রী রাষ্পতি কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া থাকেন । পার্লামেণ্ট সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ 
দলের নেতাকে রাষ্ট্রপতির পক্ষে প্রধানমন্ত্রী হিশাবে নিযুক্ত কর! ছাড়! 
গত্যন্তর নাই । 

নূতন শাসনতন্ত্রের বিধানাঙ্যায়ী কার্যতঃ ভারতের প্রধানমন্ত্রী হইলেন শাসক- 
প্রধান। তিনি মন্ত্রপরিষদের সভাপতি ও পরিচালক । অন্তান্য মপ্ত্রিগণ প্রধান 
মন্ত্রীর সুপারিশত্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া থাকেন । তিনি শুধু মস্ত্রিপরিষদের 
সভাপতি নহেন, মন্ত্রিপরিষদকে পরিচালিত করা তাহার অন্ততম দায়িত্ব। 
সহকমিগণকে ডাহার ব্যক্তিত্ব ও যুক্তির প্রভাবে নিজের মতে আনয়ন করিতে হয়। 


২৩০ বাণিজ্যিক পৌর বিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


যদি কোন মন্ত্রী তাহার মত গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হন তাহা হইলে তিনি তাহাকে 
পদত্যাগে বাধ্য করিতে পারেন। তিনি মন্ত্রিগণের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করিয়া 
থাকেন এবং বিভিন্ন দপ্যরগুলির কার্যের তদারক কর! ছাড়াও তিনি নিজে একটি 
গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী । 

সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেত! হিসাবে প্রধানমন্ত্রী আইনসভারও নেতা । নেতা 
হিযাবে তাহাকে দলীয় এক্য ও মর্যাদ! রক্ষা করিতে হয়। এজন্য তাহাকে জন- 
সাধারণের সংস্পর্শে আগসিয়। জনযতকে নিয়ন্ত্রণ করিতে হয়। তাহার প্রধানমন্তরিতব, 
দলীয় নেতৃত্ব প্রভৃতি তাহার জনপ্রিয়তার উপর নির্ভর করে। পার্লামেণ্ট সভায় 
তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নীতি সমর্থন করেন এবং বিরোধী দলগুলির সমালোচনার 
উত্বর প্রদান করেন। 

রাষ্ট্রপতির প্রধান পরামর্শদাতা হইলেন প্রধানমন্ত্রী। ভারতের সংবিধান রাষ্টু- 
পতির হস্তে যে ব্যাপক ক্ষমত| প্রদান করিয়াছে, কার্যতঃ সে সমুদয় ক্ষমতাই 
প্রধানমন্ত্রীর আদর্শ অহ্যায়ী পরিচালিত হয়। সুতরাং কি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন- 
পরিচালন, কি রাজ্যশাসন-পরিচালনা, সর্বক্ষেত্রেই প্রধানমন্ত্রীর প্রাধান্ত সুচিত 
হয়। এক কথায় বল| চলে যে, শিশুরান্ট্র ভারতের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণরূপে তাহার 
প্রধানমন্ত্রীর বিচারবুদ্ধি ও কর্মক্ষমতার উপর নির্ভর করে। 


যুক্তরাষ্ট্ীয় আইনসভ!—Union Legislature 

পার্লামেণ্ট Parliament 

রাষ্ট্রপতি ও দুইটি আইন পরিযদ লইয়! যুক্তরাষ্্রীয় আইনসভা অর্থাৎ পার্লামেণ্ট 
গঠিত। উচ্চ পরিষদকে রাজ্যশভা ও নিয়পরিষদকে লোকগভা বলা হয়। 
রাজ্যসভ!—Council of States 

রাজ্্যসভা অনধিক ২৫০ জন সদস্য লইয়! গঠিত হয়। তন্মধ্যে ১২ জন 
সদস্তকে রাষ্টরপতি সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, সমাজসেবক বা বিশেষ বিষয়ে অভিজ্ঞ 
ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে মনোনীত করেন। রাজ্যসভার সদপস্তগণ প্রত্যেক রাঞ্যের 


মিয়কক্ষের সদস্যগণ কর্তৃক একক হস্তাস্তরযোগ্য ভোটে সমাঙ্রপাতিক প্রতিনিধিত্ব 
পদ্ধতিতে পরোক্ষে নির্বাচিত হইয়! থাকেন । রাজ্য পুনর্গঠনের ফলে ও ১৯৪১ 


ভারতের শাসন-ৰ্যবস্থা ২৩১ 


সালের আদম সুমারী অঙ্গরসারে লোকদ্ধির ফলে রাজ্যসভার সদস্তসংখ্য| ২০৬ 
হইতে বৃদ্ধি পাইয়|৷ ২৩৮ হইয়াছে। রাজ্যপভার এই ২৩৮ জন নির্বাচিত সদস্ত 
নিয়লিখিত হারে বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্ৰশাসিত অঞ্চলের মধ্যে বণ্টন কর! হইয়াছে। 


রাজ্য রাজ্যসভার কেন্দ্র-শাসিত  বরলাজ্যসভার 
সদস্তাসংখ্য। অঞ্চল সদস্তসংখ্যা 
১। অন্ধ প্ৰদেশ . ১৮ ১। দিল্লী ৩ 
২। আসাম * ৭ ২। হিমাচল প্ৰদেশ :-'' ২ 
৩। বিহার - ২২ ৩। মণিপুর > 
৪| গুজরাট Ee ১১. ৪। ত্রিপুরা ১ 
৫। মহারাষ্টর + 58:7 ৫71 পত্ডিচেরি 1% ১ 
৬। কেরল ক ৰি —— 
৭। মধ্যপ্ৰদেশ টি ১৬ Md 
৮। মাদ্ৰাজ + ১৮ oe 
৯। মহীশুর + ১২ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত ১২ 
১০ উড়িয্যা cee ১০ 
১১। পাঞ্জাব ee ১১ মোট সন্ত ২৩৮ 
১২। রাজস্থান a ১০ 
১০। উত্তরপ্রদেশ --- ৩৪ 
১৪। পশ্চিমবঙ্গ ee ১৬ 
১৫। জশ্মু ও কাশ্মীর *** Ee 
১৬। নাগাভূমি ee ১ 
২১৮ 


রাজ্যপভার সদস্য নির্বাচিত হইতে হইলে প্রার্থীকে অন্ততঃ ৩০ বৎসর বয়স্ক 
ভারতীয় নাগরিক হইতে হয়। রাজ্যসভ! স্থায়ী পরিষদ । রাষ্ট্রপতি ইহাকে 
ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন না। প্রত্যেক দুই বৎসর অস্তর এই সভার এক-তৃতীয়াংশ 
সদপস্তের শবশর গ্রহণ করিতে হয়। ভারতে উচ্চ পরিষদের সদস্তগণ জনসংখ্যার 
ভিত্তিতে নির্বাচিত হইয়া থাকেন। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক উচ্চ পরিষদে ১২ জন সদস্ত 
মনোনীত করিবার ব্যবস্থা আছে। উপ-রাষ্ট্রপতি রাজ্যসভার সভাপতিত্ব করেন। 


২৩২ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 
লোকসভা Ho০use of the People 


অনধিক ৫০০ সংখ্যক সন্ত লইয়া নিয্পরিষদ গঠিত হয়। রাজ্যগুলির ভোট- 
দাতৃগণ প্রত্যক্ষভাবে প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে দদ্বস্ত নির্বাচন করেন। 
প্রত্যেক € লক্ষে অন্যুন একজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবেন। এস্থলে উল্লেখযোগ্য 
যে, ইংলণ্ডে প্রত্যেক সত্তর হাজার লোকের জন্য একজন প্রতিনিধি নির্বাচনের 
ব্যবস্থা আছে, আর মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি তিন লক্ষ আঠার হাজার লোকের জন্য 
একজন প্রতিনিধির ব্যবস্থা আছে। 

লোকসভার প্রতিনিধির যোগ্যতা হইল যে, তাহাকে অস্ততঃপক্ষে ২৫ বৎসর 
বয়স্ক ভারতীয় নাগরিক হইতে হইবে । রাজ্য পুনর্গঠনের ফলে বর্তমান লোক- 
মভার সদস্তসংখ্যা হইল ৫১০। ইহার মধ্যে পার্লামেণ্ট সভা-নির্ধারিত পদ্ধতিতে 
কেন্্-শাসিত অঞ্চল হইতে অনধিক ২৩ জন সদ্স্ত নিযুক্ত হইবে। 


রাজ্য লোকসভার রাষ্ট্রপতি কর্তৃক 
নিৰ্বাচিত সদস্ত সংখ্যা মনোনীত সদস্ত সংখ্যা 
১। অন্ধ প্ৰদেশ ee ৪৩ ১। জশ্মু ও কাশ্মীর NY 
২।|। আসাম '":" ১২ ২। আন্দামান ও নিকোবর 
৩। বিহার +: ৫৩ দ্বীপপুঞ্জ ১ 
৪। গুজরাট +: ২২ ৩। লাক্ষা স্বাপপুঞ্জ ES 
€। মহারাষ্ট্র :-* ৪৪ /  ৪। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চল *-* ১ 
৬:| কেয়হা "১৮ ৫1 নাগা তুয়েনসাং অঞ্চল + ১ 
এ৭। মধ্যপ্ৰদেশ '"* ৩৬ ৬৷ ইন্ৰ-ভারতীয় ত ২ 
৮। মাদ্রাজ *:- 8১ এ৷ দায্ৰ|ওনগর হেভেলি +. ১ 
৯ | যহীশূর 1-* ২৬ ——_- 
১০। উড়িয্যা +. ২০ ১৩ 
3১ পাঞ্জাব Tt MEAN 
১২। রাজস্থান Fd ded ২২ 
১৩ | উত্তরপ্রদেশ ২১5, বাছ 


১৪। পশ্চিমবঙ্গ ‘ণ ঞ 


কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল 
১। দিল্লী 
২। হিমাচল প্ৰদেশ 
৩। মণিপুর 
৪। ত্রিপুরা 
৫। গোয়া, দমন, দিউ 
৬। পণ্ডিচেরি 


মোট নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা 


ভারতের শাদন-ব্যবস্থা ২৩৩ 


৪৯৭ (নিৰ্বাচিত) + ১৩ (মনোনীত) 
[ad মোট ৫১০ 
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২ 
p 
২ 
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৪৯৭ 


লোকসভার আলনসংখ্যা উপরিলিখিত হারে বিভিন্ন রাজ্যাগুলির মধ্যে বণ্টন 
করিয়া দেওয়া! হইয়াছে। ১৯৬২ সালে দার্বজনীন ভোটাধিকার ভিত্তিতে ভারতের 
দ্বিতীয় বার যে নির্বাচন অঙ্নুঠিত হয় তাহাতে ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক 
দলগুলি লোকসভায় নিয়লিখিত আসনসংব্যা লাভ করিয়াছে। 
কংগ্রেস দল ৩৬১ আসন 


সাম্যবাদী দল ২৯ 
পি. এস. পি. দল ১২ 
মোদালিষ্টদল ৬ 


জনসংঘ দল ১৪ 
স্বতন্ত্র দল —১৮ 
ফরওয়ার্ড ব্লক, হিন্দু মহাষভা, 


তপশীলভুক্ত দম্প্রদায় প্রভৃতি 
অন্তান্ত দল_ ২৭ 
নির্দলীয় (Independent) —২1 


মোট ৪৯৪ 


তপশীলভুক্ত দম্প্রদায় ও তপশীলভুক্ত উপজাতিদের জন্য এবং য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের 
জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থ। হইয়াছে। নিয়পরিষদ সাধারণতঃ পাচ বৎসর 
স্থায়ী হইবে, তবে জরুরী অবস্থায় এই স্থিতিকাল পার্লামেণ্ট এক বৎসর বৃদ্ধি 
করিতে পারে। রাষ্ট্রপতি পাচ বৎসরের পূর্বে এই সভা ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন। 
লোকদভা| কাৰ্যপরিচালনার জন্য একজন সভাপতি নির্বাচন করে। ইনি স্পাকার 


২৩৪ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


নামে পরিচিত । নির্বাচনের পর তাহাকে দলনিরপেক্ষ থাকিয়া সকল রাজনৈতিক 
দলকে আইনসভায় সমান অধিকার দিতে হয়। তিনি পার্লামেণ্ট সভার বিতর্ক 
পরিচালন! করেন এবং সভার নিয়য-কাহ্নন বলবৎ করেন । কোন বিষয়ে বৈধতার 
প্রশ্ন উঠিলে তাহার সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলিয়া পরিগণিত হয়। বৃটিশ পার্লামেণ্ট 
সভার স্পীকারের মতই কোন প্রস্তাব অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাব কিনা এ সম্পর্কে কোন 
প্রশ্ন উঠিলে ভারতের স্পীকারও তাহার চুড়ান্ত মীমাংস! করিতে পারেন। 


পার্লামেণ্টের সদস্তাগণের অধিকারসমূহ_ Privileges of Members 
of Parliament * 


অন্তান্য গণতাস্তরিক রাষ্ট্রে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী ভারতের পার্লামেণ্ট সভার 
সদন্তগণ যাহাতে যথাযথভাবে তাহাদের কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারেন, তজ্জন্ত 
তাহাদের কতকগুলি বিশেষ অধিকার দেওয়া হইয়াছে । 


প্রথমতঃ, তাহারা বাকৃস্বাধীনতার অধিকারী! আইনসভায় বা সভার কোন 
কমিটিতে কোনপ্রকার মন্তব্য বা ভোটদানের জন্তু তাহাদের কোন আদালতে 
অভিযুক্ত কর! যায় ন!। দ্বিতীয়তঃ, সংবিধানে বল! হইয়াছে যে, পার্লামেণ্ট সভা 
আইন প্রণয়ন করিয়া! যতদিন পর্যন্ত অধিকারসমূহ বিধিবদ্ধ না করিবে ততদিন পর্যন্ত 
ইংলণ্ডের কমন্স সভার সদ্ন্তগণ যে সমস্ত অধিকার ভোগ করেন ভারতের পার্লা- 
য়েণ্টের সদস্তগণও সেই সমুদয় অধিকার ভোগ করিবেন। 


পার্লামেণ্ট সভার কার্য ও ক্ষমত!_—Powers and Functions of 
Parliament 


ভারতের পার্লামেণ্ট সভা যুক্তরাষ্ট্রীয় তালিকাভুক্ত এবং যুগ্র তালিকাভুক্ত 
বিষয়গুলির উপর আইন প্রণয়ন করিতে পারে। অর্থ-সংক্রাস্ত প্রস্তাব ব্যতীত অন্ত 
প্রস্তাবগুলি যে-কোন পরিষদে উত্থাপিত হইতে পারে। কোন প্রস্তাব আইনে 
পরিণত হইতে হইলে উভয় পরিষদের সম্মতি অপরিহার্য । যদি কোন পরিষদ 
সম্মতিপ্রদানে বিরত থাকে এবং ছয় মাসের পরও যদি মতামত জ্ঞাপন ন! করে, 
তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশন আহ্বান করিবেন এবং 
যুক্ত অধিবেশনে অধিকাংশ ভোটে গৃহীত হইলে উহ! আইনে পরিণত হইবে৷ 
উভয় পরিষদ কর্তৃক কোন প্রস্তাব গৃহীত হইলে ওঁ গৃহীত প্রস্তাব রাষ্ট্রপতির 
সম্মতির জন্য তাহার নিকট উপস্থাপিত হইবে। রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিলে 
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প্রস্তাবটি আইনে পরিণত হয়। রাষ্ট্রপতি যদি প্রস্তাবটিতে তাঁহার সন্মতি প্রদান 
না করেন, তাহা হইলে ডাহাকে সুপারিশসহ উক্ত প্রস্তাব পুনৰিবেচনার জন্ত 
পার্লামেণ্ট সভায় প্রেরণ করিতে হয়। পার্লামেণ্ট সভা পুনবিবেচনা করিয়া 
প্রস্তাবটিকে যদি পুনরায় রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করে, তাহ! হইলে এই দ্বিতীয়বার 
রাষ্ট্রপতি আর তাহার সম্মতি প্রত্যাহার করিতে পারেন না। 

অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাব ভিন্ন পদ্ধতিতে অঙ্মোদিত হয়। অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাব 
উচ্চপরিষদে উত্থাপিত হইতে পারে না। নিয়পরিষদ কর্তৃক অহ্মোদিত হইলে এই 
প্রস্তাবগুলি উচ্চপরিষদে প্রেরিত হয় এবং উচ্চপরিষদ যদি ১৪ দিনের মধ্যে তাহার 
মতামত জ্ঞাপন না করে, তাহ! হইলে প্রস্তাবটি উচচপরিযদের সন্মতি ব্যতিরেকে 
আইনে পরিণত হইবে । এ বিষয়ে ভারতের সংবিধান বৃটেনের লর্ডসভার 
অনুর্পভাবেই অর্থ-সংক্রাস্ত প্রস্তোবগুলির উপর রাজ্যসভার ক্ষমত| সঙ্কুচিত 
করিয়াছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, কোন প্রস্তাব অর্থ-সংক্রান্ত কি না, সে সম্পর্কে 
স্পাকারই চুড়ান্ত মীমাংসা! করিবার অধিকারী । 

এতদ্্যতীত রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জরুরী অবস্থার ঘোষণ! পার্লামেণ্ট সভার 
অহৃমোদনসাপেক্ষ। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জরুরী অবস্থ। ঘোষণাকালে অথবা! রাজ্যসভা 
কর্তৃক অথবা এক বা! একাধিক রাজ্য আইনসভা! কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া পার্লামেণ্ট 
সভা রাজ্য-তালিকাভুক্ত বিষয়ের উপর আইন প্রণয়ন করিতে পারে। 

ইহা ছাড়া, পার্লামেণ্ট সভার নির্বাচিত সস্তরগণ রাষ্ট্রপতি-নির্বাচনে অংশ গ্রহণ 
করিবার ক্ষমতার অধিকারী। পার্লামেণ্ট সভার উভয় কক্ষের সদস্তগণ কতৃক 
উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধাচরণের জগ পার্লামেন্টের যে 
কোন কক্ষ রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিতে পারে এবং উভয় কক্ষের 
বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে গৃহীত প্রস্তাব পাস করিয়া রাষ্ট্রপতিকে তাহার পদ 
হইতে অপসারিত করিতে পারে। 

কেন্দ্রীয় মপ্িসভা লোকমভার নিকট যৌথভাবে দায়ী। লোকসভা মন্ত্রীদের 
বেতন মঞ্জুর করে এবং সরকারী আয়-ব্যয়ের বাৎসরিক হিসাব প্রত্যাখ্যান দ্বার! 
অথবা মন্তিগভা কতৃক প্ৰস্তাবিত খসড়া আইন না-মঞ্জুর করিয়| বা মস্ত্রিমভ!-অহুস্থত 
নীতি প্রত্যাখ্যান করিয়! বা সরাসরি মন্ত্রিলভার উপর অনাস্থা প্রস্তাব পাস করিয়া 
মন্ত্রিসভার পতন ঘটাইতে পারে। 

শাসনতন্ত্র সংশোধন করিবার ক্ষমত! পার্লামেণ্ট সভার হন্তে শ্বস্ত হইয়াছে। 


d 


২৩৮ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


গ্রহণ করিতে হয়। নির্ধারিত দিনে বিলটি উথথাপিত হয় এবং প্রস্তাবক আইন- 
সভায় নিয়লিখিত তিনটির মধ্যে একটি প্রস্তাব করিতে পারেন £ (১) পরিষদে 
সরাসরি বিলটির বিচার-বিবেচনা কর! হউক ; (২) বিলটিকে বিচার-বিবেচনার জন্ত 
নির্দিষ্ট কমিটিতে প্রেরণ কর! হউক ; (৩) বিলটি সম্পৰ্কে জনমত জানিবার জরন্ 
উহাকে গেজেটে প্রেরণ করা হউক ; যদি কোন মন্ত্রী কোন বিল উত্থাপন করেন 
তাহা হইলে উক্ত বিল উত্থাপনের জন্ত অঙ্ুমতির প্রয়োজন হয় ন!। সরকারী বিল 
লরাসরি গেজেটে প্রকাশ করা যাইতে পারে। এই পদ্ধতিকে বিলের উত্থাপন ও 
প্রথম পাঠ ( Introduction and First Reading ) বলা হয়। 

এই পর্যায়ে বিলটির নীতি-সম্পর্কে আলোচনা! চলে, কিন্তু বিলটি সম্পর্কে কোন 
বিশদ আলোচন! চলিতে পারে ন!। জনমত জানিবার উদ্দেশ্যে বিলটি প্রচার 
করিবার সময় অতিবাহিত হইলে প্রস্তাবক পুনরায় ৰিলটিকে শিলেক্ট কমিটিতে 
প্রেরণ করিবার জন্ত প্রস্তাব করিতে পারেন। 

বিলটি যদি সভার অঙ্ুমোদনক্রমে বিবেচনার্থ সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরিত হয়, 
তাহা হইলে এই কমিটি পু্খাহপুঞ্খরূপে বিলটি পরীক্ষা করে এবং বিলটিকে 
তাহাদের সুপারিশসহ আইনপরিষদে প্রেরণ করে। কমিটি যদি বিলটির কোন 
পরিবর্তন ন! করে, তাহা হইলে কষিটি শুধু বিলটিকে ফেরৎ পাঠায়। আইনসতায় 
কমিটির কোন বিবরণী পেশ করিতে হয় ন!। এই পর্যায়কে কমিটি পর্যায় 
({ Comnittee Stage ) বলা হয়। 


ইহার পর বিলের উত্থাপক বিলটির দ্বিতীয় পাঠের ( Second Reading ) 
প্রস্তাব করেন। এই পর্যায়ে বিলটি সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা চলে। সদস্তগণ 
বিলটি সম্পর্কে সংশোধন প্রস্তাব আনিতে পারেন । অতঃপর বিলটির সম্পর্কে ভোট 
গ্রহণ করা হয়। 

বিলটি যদি সংখ্যাধিক্যের ভোটে অঙ্গুমোদিত হয়, তাহা হইলে বিলের উত্থাপক 
বিলটির তৃতীয় পাঠের ( Third Reading ) প্রস্তাব উথ্থাপন করেন। এই পর্যায়ে 
মৌখিক সংশোধন প্রস্তাব ব্যতীত বিল-সম্পর্কে অন্য কোনরূপ সংশোধন প্রস্তাব কর! 
যায় ন|। বিলটিকে হয় সমগ্রভাবে গ্রহণ বা সমগ্রভাবে বর্জন করা চলে। 

এইরূপে একটি পরিষদ কর্তৃক গৃহীত হইলে বিলটি অপর পরিষদে প্রেরিত হয়। 
শামনতাপ্ত্রিক আইন অনুযায়ী উভয় পরিষদ কর্তৃক অহ্ৃমোদিত হইলে বিলটি 
রাষ্ট্রপতির সন্মতিলাভ করিয়া আইনে পরিণত হয়। 
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অর্থ-সংক্রান্ত বিল—Financial Legislation 

প্রতি আথিক রৎসরে রাষ্ট্রপতির অহুমোদনক্রমে অর্থমন্ত্রী পার্লামেণ্ট সভায় 
সরকারের বাৎদরিক আয়ব্যয়-বরাদ্দের বিবরণী (B8৮) পেশ করেন। 
রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতীত করধার্য করা বা অর্থমঞ্জুরী দাবী করা যায় ন1। অর্থমন্ত্রী 
লোকসভায় বাৎসরিক আয়ব্যয়-বরাদ্দের বিবরণী পেশ করিয়া এই বিবরণী-সম্পর্কে 
বক্তৃতা প্রদান করেন। আহ্ুমানিক ব্যয়-বরাদ্বকে বিবরণীতে দুই ভাগে ভাগ 
করিয়| দেখাইতে হুয়। কয়েকটি নির্দিষ্ট ব্যয়ের দাবী (রাষ্ট্রপতির জন্য খরচ, 
লোকসভায় স্পীকার ও সহকারী স্পীকার, সুপ্রিষ কোর্টের বিচারপতিগণের বেতন 
ইত্যাদি ) ব্যতীত অন্ত সাধারণ দাবীও এই বিবরণীতে থাকে। নির্দিষ্ট ব্যয়ের 
দাবীসম্পর্কে পার্লামেণ্ট সভায় আলোচন! চলিতে পারে, কিন্ত সেঙলি সম্পর্কে 
লদন্তগণ ভোট প্রদান করিতে পারেন ন!। অন্তান্য দাবীগুলি লোকসভার 
অঙ্ুমোদনদাপেক্ষ। লোকসভ! অহুমোদনসাপেক্ষ ব্যয়-বরাদ্দগুলিকে প্রত্যাখ্যান ব! 
হ্রাস করিতে পারে, কিন্তু কোন ব্যয়-বরাদ্দ বৃদ্ধি করিতে পারে না বা নূতন 
ব্যয়ের প্রস্তাব করিতে পারে না। ব্যয়-বরাদ্দের দাবী অঙ্রমোদিত হইলে বৃটিশ 
পার্লামেণ্ট-প্রচলিত প্রথাহ্রযায়ী আর একটি বিশেষ আইন পাস করিয়| ভারতের 
পার্লামেন্ট সভা শাসনকর্তৃপক্ষকে সঞ্চিত তহবিল হইতে অর্থ তুলিবার ক্ষমতা 
প্রদান করে। 

করধার্য বা কর সংগ্রহের জন্য আইন পাশ করিতে হয়। এই প্রস্তাবগুলি ' 
রাষ্ট্রপতির অহ্মোদনক্রমে রাজস্ব বিল ( ॥i॥৪৷০৪ B31) আকারে আইনসভায় 
উত্থাপিত হয়। 

শাসমতন্ত্রের বিধান অহ্ুযায়ী রাষ্ট্রপতি অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্দ বিল পার্লামেণ্টে 
উপস্থাপিত করাইতে পারেন।. লোকসভার অগ্রিম এবং বিশেষ ব্যয়-বরাদ্দের 
প্রস্তাব পাস করিবার ক্ষমতা আছে। 


আইনসভার নিকট মন্তিগণের দায়িত্ব Control of the Council of 
Ministers by the Legislature 


বৃটিশ শাসন-ৰ্যবস্থার মতই ভারতের মষ্তিপরিষদ তাহাদের নীতি ও কার্যের 
জন্য যৌথভাবে আইনসভার নিকট দায়ী। যৌথ দায়িত্বের তাৎপর্য হইল যে, 
পরিষদের সদস্তগগকে অকুণ্ঠভাবে সমগ্র পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত নীতি ও কার্যস্থচী 
সমর্থন করিতে হইবে । মন্ত্রিপরিষদের অভ্যন্তরে ব্যক্তিগতভাবে হয়ত একজন 


বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


সদস্য মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের সহিত একমত না| হইতে পারেন, কিন্ত 
পার্লামেণ্টের শহিত বা জনমতের সহিত সম্পর্কে বিরুদ্ধ-মতাবলম্বী মন্ত্রী তাহার 
বক্তৃতা বা ভোট দ্বারা কখনই সমগ্র মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাবের বিরোধিতা 
করিতে পারিবেন ন!। আইনসভার সহিত সম্পর্কে মন্ত্রিপরিষদ একটি একক ও 
অবিভাজ্য সংস্ব। হিসাবে কার্য পরিচালন! করে । আইনসভা! যদি কোন একজন 
মন্ত্রীর কার্যে অমস্তষ্ট হইয়া! তাঁহার বিরুদ্ধে অনাস্থ! প্রস্তাব পাস করে অথবা কোন 
স্তী কর্তৃক উথাপিত প্রস্তাৰ আইনসভায় সংখ্যাধিক্যের ভোটে অহ্মোদিত না| হয়, 
তাহা হইলে এই একজন মন্ত্রীর পরাজয় সমগ্র মন্ত্িপরিষদের পরাজয় বলিয়! বিবেচিত 
হয় ও মন্ত্রিপরিষদ একসঙ্গে পদত্যাগ করে। 


, ভারতে লোকসভার নিকট মন্ত্রিপরিষদের এই দায়িত্ব সংবিধান কর্তৃক বলবৎ : 
কর! হইয়াছে। কিন্ত এন্থলে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যদি কোন সস্ত্রী 
তাহার ব্যক্তিগত অযোগ্যতা; অসদাচরণ ব! কু-শাসনের ফলে অপ্রিয় হন, তাহা ॥ 
হইলে এই মন্ত্রবিশেষের ব্যক্তিগত ক্রটির জন্ত সমগ্র মন্ত্রিসভা দায়ী হইতে পারে না॥ 
এরূপ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্তরিমহাশয়কেই এককভাবে পদত্যাগ করিতে হয়। সংবিধান 
কর্তৃক দায়িত্বশীল শাদনব-ব্যবস্থ। প্রবতেত হইলেও গ্রেট বৃটেনের অনুরূপভাবেই 
ভারতেও মন্ত্রিপরিষদের প্রাধান্য দেখা যায়। কি মাধারণ আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে, 
কি অর্থ-সংক্রান্ত ব্যাপারে, মন্ত্রিপরিষদের পদন্তগণের উদ্ভোগেই শাসনকার্ষ | 
পৰিচালিত হয়। সত্য ৰটে যে, পাৰ্লামেণ্ট সভার বে-দরকারী সদস্তগণও আইন-- 
প্রণয়নের প্রস্তাব উথাপন করিতে পারেন, কিন্ত মন্ত্রিপরিষদের সমর্থন ন! থাকিলে, : 
বে-গরকারী সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাব আইনে পরিণত হওয়া একান্ত ছুরাহ 
ব্যাপার । আয়ব্যয়-সংক্রাস্ত ব্যাপারে আইনসভা! বিশেষ করিয়া লোকসভা মস্তি 
পাঁরবদের শিদ্ধাস্তগুলি নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে বলিয়া মনে হয়, কিন্ত একটু প্রণিধান- 
পূর্বক দেখিলেই বুঝিতে পারা! যায় যে, আয়-ব্যয়ের উপর লোকসভার এই নিরন্র* ! 


ক্রমতাও নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ। 


__ শাসনব-ব্যবস্থার উপর মন্ত্রিপরিষদের এই অখণ্ড ও অবিমিশ্র আধিপত্যের মূল! 

কারণ হইল দলীয় শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তন । আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের 
প্রধানগণ মন্ত্রিপর্নিবদ গঠন করিয়া ডাহাদের নির্ধারিত-নীতি ও কার্যস্থটী আইম- 
সভায় ডাহাদের সমর্থকগণের দ্বার! অমুমোদিত করিয়া লইয়া থাকেন । দলের 
সমর্থধকগণ অধিকাংশক্ষেত্রে বিশেষ বিচার-বিবেচন! ন! করিয়া একক্ূপ অন্ধভাবেই: FL 
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ভারতের শাসন-ৰ্যবস্থা é ২৪১ 


দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের নির্দেশ পালন করেন। 'ভারতে মস্ত্রিপরিষদের এ- 
বিষয়ে একটি বিশেষ সুবিধা আছে। আইনসভার উভয় কক্ষেই সরকারী দলের 
আপেক্ষিক সংখ্যাধিক্য এত অধিক যে, আইনসভায় পরাজয় বরণ করা দূরের 
কথা--একমাত্র মৌখিক বিরোধিত! ব্যতীত মন্ত্রিপরিষদের কোন সক্রিয় 
বিরোধিতার সন্মুখীন হইবার আশঙ্ধাও নাই ।' এক্স অবস্থায় মনস্তরিপরিয়দ 
অনায়াসেই দলীয় সমর্থন-পুষ্ট হইয়া অবাধে ভাহাদের কার্যস্থচীকে র্ূপদান করিতে 
পারেন। দলীয় সমর্থন পাইতেও মস্ত্রিপরিষদের কোন অসুবিধা হয় না। দলীয় 
নিয়ম অদ্যায়ী দলের কোন সমর্থক যদি দলীয় নীতি ও কার্যস্কচীর বিরোধিতা 
করেন, তাহা! হইলে তাহাকে দল হইতে বহিষ্কৃত হইতে হয়। দল হইতে 
বহিষ্কৃত হইবার ফলে তাঁহার সদ্ন্তপদ্-চ্যুতির সম্ভাবন! থাকে। সেই সঙ্গে 
সদস্তপদের বেতন ও ভাতা হইতে তিনি বঞ্চিত হন। দলীয় নীতির বিয়োধিতা 
করিলে প্রধানমন্ত্রী আইনসভা ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দান করিতে 
পারেন। 
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রাজ্য সরকার_—Administration of States 


বর্তমানে ১৬টি রাজ্যে একই ধরণের গণতাস্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত 

" হইয়াছে। পূর্বতন ক, খ ও গ শ্রেণীর রাজ্যগুলি বর্তমানে সমপর্ষায়ভুক্ত এবং 

"কেন্দ্ৰীয় সরকারের সহিত সম্পর্কেও প্রত্যেকটি রাজ্য সমান ক্ষমতার অধিকারী । 

'_ প্রত্যেক রাঙ্যে দায়িত্বশীল শরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শাশন-ব্যবস্থার উধ্ব“তন. 

কর্তৃপক্ষ হইলেন একজন গভর্ণর বা! নিয়মতান্ত্রিক রাজ্যপাল। রাজ্যপালকে 

" সাহায্য ওপরাদর্শ দান করিবার জন্য প্রত্যেক রাজ্যে একটি মন্ত্রিপরিষদ আছে। 

'মন্তিপরিধদ তাহার কার্যের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী । প্রত্যেক রাজ্যে একটি 

_!/'"আইননভা আছে এবং নূতন আইন অনুসারে প্রত্যেক রাজ্যে একটি উচ্চ 
বিচারালয় ( High C০॥rt ) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 


- শাসন কৰ্তৃপক্ষ_রাজ্যপাল—_The Executive—The Governor lb 
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_'/ প্রত্যেক রাজ্যে একজন করিয়া রাজ্যপাল থাকেন ও তাহার নামে শাসনকার্য * 

₹_' " পরিচালিত হয়। রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইয়!। থাকেন ও রাষ্ট্রপতির 
হচ্ছান্ুযায়ী কার্যে বহাল থাকেন । তাহার কার্যকাল পাঁচবৎসর। রাজ্যপালকে _ 
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২৪২ " বাণিজ্যিক পৌঁরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


ভারতের নাগরিক হইতে হইবে ও অস্ততঃ পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স্ক হওয়া চাই। তিনি 
আইনসভার কোন পরিষদেরই সদস্ত হইতে পারেন ন!। তিনি বিনা খরচায় 
আবাসগৃহ পাইয়া! থাকেন এবং তাহার মাসিক বেতন &,০০০ টাকা। এতদ্্যতীত 
তিনি অন্তান্ত ভাতা পান। নিয়মতান্ত্রিক শাসক-প্রধান হিসাবে রাজ্যপাল-নিয়োগ 
ব্যাপারে রাষ্ট্রপতি সাধারণতঃ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদ ও রাজ্য মন্ত্রিপর্িযদের সহিত 
পরামর্শ করিয়! রাজ্যপাল নিয়োগ করেন। এই নিয়োগ ব্যাপারে তাহার 
ব্যক্তিগত ইচ্ছার বিশেষ স্থান নাই । 


' রাজ্যপালের নিয়োগ-পদ্ধতি_Mode ০f Appointment of the 
Governor 


রাষ্ট্রপতি কর্তৃক রাজ্যপালের নিয়োগ-সম্পর্কে অনেক বিরুদ্ধ সমালোচনা 
হইয়াছে। প্রথমতঃ বলা যায় যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার মূলনীতি হইল 
প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসূন। যে স্থলে প্রাদেশিক শাসনকর্ত৷ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত 
হইয়| থাকেন, সে স্থলে প্রাদেশিক শাসনকর্তার স্বাধীনতা অনেক পরিমাণে ক্ষুণ্ন 
হইবার সম্ভাবনা থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে প্রাদেশিক শাসনকর্তা শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় 
সরকারের প্রতিনিধি-পর্যায়ে পরিণত হন । ফলে প্রাদেশিক ব্যাপারেও কেন্দ্রীয় 
প্রাধাম্ত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। মার্কিন ' যুক্তরাষ্ট্রের প্রাদেশিক 
শাসনকর্তৃগণ গণতান্ত্রিক নীতি অনুযায়ী প্রত্যেক প্রদেশের ভোটদাতৃগণের দ্বার! 
প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হইয়া থাকেন। ভারতের রাজ্যপালসমূহের নিয়োগ 
ব্যাপারে গণতাস্তিক আদশশ যে অঙুস্থত হয় নাই, ইহ! অস্বীকার করা যায় না! 


উপরি-উক্ত সমালোচনার প্রত্যুত্তরে বলা! হয় যে, ভারতের রাজ্যপালগণ 
নিয়মতাস্তরিক শাসনকর্তা । মাক্চিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাদেশিক শাসনকর্তৃগণের ক্ষমতার 
স্তায় ইহাদের কোন প্রকৃত ক্ষমতা নাই । ভারতের রাজ্যপালগণের শাসনতন্ত্র 
প্রদত্ত ক্ষমতাগুলি রাজ্য মন্্রিঘভার পরামর্শ অঙ্ুসারেই পরিচালিত হয় এবং এই 
ক্ষমত!| পরিচালনার জঙ্ত মন্তরিগভা আইনসভার নিকট দায়ী থাকেন। রাজ্যপাল- 
গণের আইনসভার নিকট কোন প্রকার দায়িত্ব নাই। প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী 
ও প্রয়োগ-কর্তা হইলেন মন্্িমণ্ুলী এবং মন্তিমণ্ডলীর সদন্তবর্গ সাধারণতঃ আইন- 
সভার নির্বাচিত সদস্য । এরূপ ক্ষেত্রে রাজ্যপালগণের তোটদাতৃগণ কর্তৃক নির্বাচিত 
হইবার বিশেষ কোন দার্থকত| আছে বলিয়া মনে হয় ন!। 


ভারতের শাসন-ব্যবস্থা ২৪৩ 
রাজ্যপালের ক্ষমত!_Powers of the Governor 


প্রত্যেক রাজ্যের শাসনক্ষমত! রাজ্যপালের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে এবং তাঁহার 
নামেই সমগ্র শাসনক্ষমতা পরিচালিত হইয়া থাকে। কেন্দ্রীয় মস্ত্রিপরিষদের মত 
রাজ্যশাসন ব্যাপারে পরামর্শ দিবার জন্য প্রত্যেক রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রীসহ একটি মন্ত 
পরিষদ আছে। রাজ্যপাল তাহার নিজ ইচ্ছামত যে সমস্ত কার্য করিবার অধিকার 
শাসনতন্ত্র হইতে পাইয়াছেন, সে সমস্ত ব্যাপারে মন্ত্রিপরিষদ তাঁহাকে ' কোন 
পরামর্শ দান করিতে পারে না। একমাত্র আসামের রাজ্যপালের উপজাতি- 
অধ্যুষিত এলাকাগুলি সম্পর্কে দুইটি বিশেষ ক্ষমত| আছে--যাহ!| তিনি মন্ত্রি- 
পরিষদের পরামর্শ গ্রহণ ন! করিয়া নিজ ইচ্ছায় প্রয়োগ করিতে পারেন। আসাম 
ব্যতীত অন্য কোন রাজ্যের রাজ্যপালের এরূপ নিজ ইচ্ছামত ক্ষমতাপ্রয়োগের কথা 
শাসনতন্ত্রের কোথাও উল্লেখ নাই । 


শাসনবিভাগীয় ক্ষমত|—Executive Powers 


রাজ্যপাল রাজ্য-সংক্রাস্ত শাসনবিভাগীয় সমুদয় ক্ষমতার অধিকারী এবং এই 
ক্ষমতা তিনি স্বয়ং অথৰা তাহার অধস্তন কর্মচারিবৃন্দের সাহায্যে পরিচালন! করেন। 
তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে ও মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে অন্যান্য মন্্রিগণকে নিযুক্ত করেন 
এবং মন্ত্রীদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করেন। তিনি উচ্চ বিচারালয়ের বিচারপতির 
যোগ্যতাধম্পন্ন একজন ব্যক্তিকে য়্যাড্‌ভোকেট জেনারেল পদে নিযুক্ত করেন । 
রাষ্ট্রপতি তাহার সহিত পরামর্শ করিয়া রাজ্যের উচ্চ বিচারালয়ের বিচারপতিগণকে 
নিযুক্ত করেন। যে সমস্ত রাজ্যে তপশীলভুক্ত জাতি ও অনুন্নত শ্রেণী আছে, সে 
সমস্ত রাজ্যে এই সমস্ত অনগ্রদর শ্রেণীর কলদ্যাণসাধনের বিশেষ ভার রাজ্যপালের 
হস্তে স্কস্ত হইয়াছে এবং এইজন্য রাজ্যপাল একজন পৃথক মন্ত্রী নিযুক্ত করিতে 
পারেন। রাজ্য-তালিকাভুক্ত সমুদয় ক্ষমতাই রাজ্যপাল পরিচালনা করেন। তবে 
যুগ্য-তালিকাভুক্ত বিষয়গুলির উপর তাহার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমত! দ্বার 
সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে। 


আইনবিষয়ক ক্ষমত!—Legislative Powers 


রাজাপাল রাজ্য আইনসভার অবিচ্ছেন্ত অংশ । যে সমস্ত রাজ্যের আহন- 
সভা দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট, সেখানে উচ্চপরিযদে রাজ্যপাল কতিপয় শদন্ত মনোনীত 
করিতে' পারেন। এতদ্্যতীত তিনি ইচ্ছ| করিলে য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়কে 


২৪৪ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


₹ উপযুক্ত পরিমাণ প্রতিনিধিত্ব দিবার জন্য উক্ত সম্প্রদায় হইতে কয়েকজন সদস্ত 

বিধানসভায় মনোনীত করিতে পারেন। 
রাজ্যপাল আইনসভার অধিবেশন আহ্বান করিতে পারেন, স্থগিত রাখিতে 

পারেন ও নিয়পরিষদ ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন, কিন্তু ইহার কার্যকাল বৃদ্ধি করিতে 
পারেন না। তিনি আইনসভার যে-কোন পরিষদে বা উভয় প'রষদে বক্তৃতা 
করিতে.পারেন এবং বাণী প্রেরণ করিতে পারেন। কোন বিল আইনে পরিণত 
করিতে হইলে রাজ্যপালের সন্মতি অপরিহার্য । তিনি সন্মতি দান করিতে 
পারেন, প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন অথবা! রাষ্ট্রপতির অহ্ুমোদনের জন্য তাহার 
নিকট উহু প্রেরণ করিতে পারেন। অর্থ-সংক্রান্ত বিল ব্যতীত অন্ত বিলগুলিকে 
তিনি পুনবিবেচনার জন্য আইনগভায় ফেরত পাঠাইতে পারেন। রাজ্যপাল 
কর্তৃক পুনবিবেচনার জন্য প্রেরিত বিল যদি আইনসভা বর্তৃক দ্বিতীয়বার এুহ।ত্ত 
হয়, তাং! হইলে রাজ্যপাল উক্ত বিলে সন্মতি দিতে অস্বীকার করিতে পারেন 
ন|। আইনসভার অধিবেশন স্থগিত থাক! কালে রাজ্যপাল জরুরী আইন 
(0rdinance ) জারী করিতে পারেন, কিন্ত যে সমস্ত ক্ষেত্রে রা্রপতির সম্মতি 
প্রয়োজন, সে সকল ক্ষেত্রে জরুরী আইন জারী করিবার পূর্বে রাষ্ট্রপতির অহ্ুমোদন 
লাভ করিতে হইবে। প্রত্যেকটি জরুরী আইন আইনসভায় পেশ করিতে হইবে 
এবং অধিবেশন আরস্ভ হইবার পর ছয় সপ্তাহ পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে । আইনসভা 
কর্তৃক অন্ুযোদিত না হইলে তৎ্পূর্বেই উহ! বাতিল হইবে৷ 
রাজস্ববিষয়ক ক্ষমত| Financial Powers 


কোন অর্থবিষয়ক প্রস্তাব আইনযভায় উত্থাপন করিতে হইলে রাজ্যপালের 
অহৃমতি প্রয়োজন । তাহার অশ্রমোদন ব্যতীত কোন ব্যয়-বরাদ্দের দাবী আইন- 
সভায় উথাপিত হইতে পারে না। রাজ্যপালের উদ্যোগেই অর্থমন্ত্রী আইনসভায় 
বাৎসরিক আয়ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন। 
বিচারবিষয়ক ক্ষমত|—Judicial Powers 


রাজ্যপাল দণগুদানের আদেশ সংশোধন করিতে পারেন। রাজ্য সরকারের 
ক্ষমতার অন্তভুক্ত ব্যাপারে শান্তিপ্রা ব্যক্তিকে রাজ্যপাল মার্জন! করিতে 
পারেন। দণগুকাল তিমি হাস করিতে পারেন এবং দণ্ডপ্রদান স্বর্দিত রাখিতে- 
পারেন। একজাতীয় দণ্ডকে অন্তজাতীয় দণ্ডে পরিবর্তিত করিবার ক্ষমতাও 
রাজ্যপালের আছে । h 


ভারতের শাসনব্যবস্থা ty ২৪৫ 


রাজ্যপালের ক্ষমতা পর্যালোচন! করিলে আপাতৃষ্টিতে তাহাকে প্রভূত 
ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া মনে হয় এবং অনেক বিষয়ে তাহাকে ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের 
ভারতশাদন ,আইনের দ্বার! প্রতিষ্ঠিত রাজ্যপালের মত শ্বৈরাচারী শাসক বলিয়া 
অঙ্ুমিত হয়। কিন্ত কাৰ্যতঃ বৰ্তমান রাজ্যপালগণ নিয়য়তাস্ত্রিক শামক-প্রধান 
ব্যতীত অন্ত কিছু নহেন। একমাত্র আসামের উপজাতি-অধুযুযিত এলাক! 
সম্পর্কিত দুইটি বিষয় ব্যতীত অন্ত কোন রাজ্যের রাজ্যপালই মপ্তরিপরিষদের সাহায্য 
ও পরামর্শ ব্যতীত শাসনকাৰ্য পরিচালন! করিতে পারেন না। রাজ্যপালকে 
একদিকে মন্ত্রিপরিষদের *পরামর্শক্রমে শাসনকাৰ্য পরিচালন! করিতে হয়, অপরদিকে 
কেন্দ্রীয় মন্তরিপরিষদসহ রাষ্ট্রপতির আদেশ ও নির্দেশ অঙ্ুলারে চলিতে হয়। সুতরাং 
রাজ্যপালের পক্ষে ধ্ৈরাচারী হইবার সম্ভাবনা আদৌ নাই । 


মন্তিপরিষদ—Council of Ministers 


রাজ্যপালকে দাহায্য ও পরামর্শ দান করিবার জন্য প্রত্যেক রাজ্যে মুখ্য- 
মস্ত্রীশহ একটি মন্ত্রিপরিষদ আছে। রাজ্যপালকে পরামর্শদান-সম্পর্কে কোন 
বিচারালয়ে মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনীত হইতে পারে না। 
রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীকে ( Chief Miniter ) নিযুক্ত করেন এবং মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ 
অনুযায়ী অন্তান্য মপ্ত্রিগগকে নিযুক্ত করিয়া থাকেন। মসন্ত্রিগণ তাহার খুণীমত কার্যে 
বহাল থাকেন। মন্তরিপরিযষদের সদস্থগণকে আইনসভার সদস্য হইতে হইবে। 
যদি কোন মন্ত্রী আইনসভার সদপ্ত ন! হন, তাহ হইলে তাহার নিয়োগকাল 
হইতে ছয়মাসের মধ্যে তাঁহাকে আইনমভার সদস্য নির্বাচিত হইতে হুইবে, 
নতুবা! তাহাকে পদত্যাগ করিতে হইবে। প্রত্যেক মন্ত্রী একটি বা একাধিক 
দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত থাকেন এবং মুখ্যমন্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়! ও তাহার নির্দেশ- 
ক্রমেই দপ্তরের কার্য পরিচালনা করেন। মন্ত্রিগণ তাহাদের নীতি ও কাধৈর জন্ত 
যৌথভাবে আইনসভার নিকট দায়ী । 


কেন্দ্রীয় শাসনক্ষেত্রের স্যায় পশ্চিমবঙ্গে ও উত্তরপ্রদেশে কেবিনেট মন্ত্রী ছাড়া 
কয়েকজন রাষ্ট্র-মন্ত্রী ও কয়েকজন উপ-মনপ্রা আছেন। উড়িষ্যা, বোষ্বাই, বিহার 
প্রভৃতি রাজ্যে কেবিনেট মন্ত্রী ছাড়া উপ-মন্ত্রী আছেন, কোন রাষ্ট্র-মন্ত্রী নাই। 


২৪৬ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 
রাজ্য আইনসভ৷_৪State Legislature 


রাজ্য পুনর্গঠন আইনের ভিত্তিতে ভারতের ১৫টি রাজ্যে (জন্মু ও কাশ্মীর 
ব্যতীত) একজন রাজ্যপাল এবং একটি অথবা দুইটি পরিষদ লইয়া রাজ্য আইন- 
"সভা গঠিত হইয়াছে। বোস্বাই, মাদ্রাজ, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, 
মধ্যপ্ৰদেশ, মহীশূর ও জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে দুইটি কক্ষ ও অন্তান্ত রাজ্যে এক- 
কক্ষৰিশিষ্ট আইনসভ৷ গঠিত হইয়াছে। উচ্চপরিষদ, বিধান পরিষদ ( Legislative 
Council ) ও নিয্নপরিষদ, বিধান সভা ( Legislative Assembly ) নামে 
অভিহিত হয়। কোন রাজ্যে অবস্থিত উচ্চপরিষদ বিলোপ কর! হইবে বা গঠিত 
হইবে তাহা স্থির করিতে হইলে নেই রাজ্যের নিয্নপরিষদের 3 ভোটাধিক্যে ও 
সমগ্র সদস্ভগণের সংখ্যাধিক্যে প্রস্তাব গহণ করিতে হয় এবং উক্ত প্রস্তাব পার্লামেন্ট 
সভা কর্তৃক ভোটাধিব্যে গৃহীত হওয়া চাই । 


বিধান পরিযষদ—Legislative Council 


উচ্চকক্ষ অর্থাৎ বিধান পরিষদের মোট সদস্তসংখ্য| নিয়কক্ষের সদস্ত সংখ্যার 
ন এর অধিক এবং ৪০ এর কম হইতে পারিবে ন!। পার্লামেন্ট অন্ত ব্যবস্থা না 
কর! পর্যন্ত বিধান পরিষদগুলি নিয়লিখিতভাবে গঠিত হইবে : 


১1 এক-তৃতীয়াংশ সদ্ন্ত স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্বাচিত 
হইবে। 


২। এক-দ্বাদশাংশ সদস্য অন্যুন তিন বৎসরের পূর্বে বিশ্ববিষ্ালয়ের উপাধি 
পাইয়াছেন এমন ব্যক্তিদের দ্বার! নির্বাচিত হইবেন । 


৩। এক-দ্বাদশাংশ কমপক্ষে তিন বৎসর শিক্ষকত| করিয়াছেন এমন ব্যক্তিদের 
দ্বার! নির্বাচিত হইবেন । 


৪। এক-তৃতীয়াংশ সদন্ত নিয়পরিষদ কর্তৃক পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হইবেন । 
$£। অবশিষ্ট সদন্তগণ সাহিত্য, বিজ্ঞান, সমাজসেবা প্রভৃতি বিষয়ে কৃতবিভ্ 
ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে রাজ্যপাল কর্তৃক মনোনীত হইয়! থাকেন। 


বিধান পরিষদ স্থায়ী, তবে প্রত্যেক দুই বৎসর অস্তর এক-তৃতীয়াংশ সদস্ত 
বিদায় গ্রহণ করেন । সদপ্তগণ ভারতীয় নাগরিক হইবেন এবং তাহাদের অন্ততঃ 


ভারতের শাসন-ব্যবন্থা ২৪৭ 


তিরিশ বৎসর বয়স হওয়া চাই। বিধান পরিষদের কার্ম পরিচালন! করিবার জন্য 
সদস্তগণ নিজেদের মধ্য হইতে একজন সভাপতি ( Chairman ) ও একজন সহ- 
সভাপতি ( Deputy Chairman ) নির্বাচন করেন। 

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের বিধান পরিষদ ৭৫ জন দদ্স্ত লইয়! গঠিত। তন্মধ্যে 
৯ জন রাজ্যপাল কর্তৃক মনোনীত ; ৬ জন করিয়! যথাক্রমে বিশ্ববিস্ধালয়ের উপাধি- 
প্রাপ্ত ভোটদাতা ও শিক্ষকগণ কর্তৃক নির্বাচিত এবং ২৭ জন করিয়! যথাক্রমে বিধান 
সভ! ও স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্বাচিত। 


রাজ্য পুনর্গঠন আইন বলবৎ হওয়ার ফলে দ্বিকক্ষ-পম্বিত রাজ্যগুলির উচচ- 
কক্ষের সদস্তসংখ্য! বৃদ্ধি করিবার প্রশ্নোজন দেখ! দিয়াছে । এই উদ্দেষ্যে অচিরেই 
পার্লামেণ্ট সভায় একটি বিল উত্থাপিত হইবে । এই ম্‌ আইন অঙ্গুসারে রাজ্য- 
গুলির উচ্চকক্ষের সদস্তসংখ্যা নিয়কক্ষের মদন্তসংখ্য। ঠ অংশের পরিবর্তে ₹ অংশ 
হইবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত এই বিলে অন্ধ্র রাজ্যের এবং জম্মু ও 
কাশ্মীরের জন্ত একটি উচ্চকক্ষ গঠন করিবার প্রস্তাবও কর! হইয়াছিল। 


বিধান সভা—Legislative Assembly 


বিধান সভ| ২১ বৎসর বয়স্ক ভোটদাতূগণের ভোটের দ্বার! নির্বাচিত সদন্ত 
লইয়া গঠিত হয়। প্রত্যেক রাজ্যের বিধান সভার সদস্তগংখ্য! স্থির করিয়া! দেওয়া 
হইয়াছে । কোন বিধান সভার সদস্তলংখ্য/। ৬০এর কম বা ৫০০র অধিক হইতে 
পারে না। ২৫৬ জন সদস্ত লইয়া পশ্চিমবঙ্গের বিধান সভা গঠিত। শাসনতন্ত্র 
প্ৰবৰ্তিত হওয়ার পর দশ বংসর পর্যন্ত তপশীলভুক্ত সম্প্রদায় ও আসামের 
উপজাতিদের জন্য আসন-সংরক্ষণের ব্যবস্থা হইয়াছে। রাজ্যপাল প্রয়োজনবোধ 
করিলে য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে সদস্ত মনোনীত করিতে পারিবেন । 
এই সভার কার্যকাল ৫ বৎসর। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জরুরী অবস্থা ঘোষিত হইলে 
পার্লামেণ্ট এক বৎসর পর্যস্ত ইহার কার্যকাল বৃদ্ধি করিতে পারে। অপরপক্ষে আবার 
ইহার কার্যকাল শেষ হইবার পূর্বে ইহাকে ভাঙ্গিয়া দেওয়| যাইতে পারে। বিধান 
সভার সদস্তগণ নিজেদের মধ্য হইতে একজন টাকার ও ডেপুটি স্পীকার নির্বাচন 
করেন। 


১৯৬২ সালের আইন অঙ্গুলারে বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলগুলির 
আইনসভা নিয়লিখিতভাবে গঠিত হইয়াছে । 


২৪৮ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 
বিভিন্ন রাজ্যের আইনসভ৷ 


রাজ্য বিধান পরিষদ বিধান সভা 
১। অন্ধ্র প্রদেশ ) ৯০ == ৩০০ 
২। আগাম = x = ১০৫ 
৩| বিহার — ডী LL ৩১৮ 
৪। গুজরাত ~~ x — ১৫৪ 
৫। মহারাষ্ট্র — ৭৮ — ২৬৪ 
৬| কেরল — x ল ১২৬ 
৭ | মধ্যপ্ৰদেশ লী a = -' ২৮৮ 
৮। মাদ্ৰাজ — ৬৩ — ২০৭ 
৯। মহীশূর — ৬৩ —' ২০৮ 
১০। উড়িষ্যা — x a ১৪০ 
১১। পাঞ্জাব ন ৫১ — ১৫৪ 
১২। রাজস্থান = x — ১৭৬ 
১৩। উত্তরপ্রদেশ = S০৮ 8৩০ 
১৪ । পশ্চিমবঙ্গ =~ ৭৫ =~ ২৫২ 
20। জনম্মুও কাশ্বার = ৩৬ — ৭৫ 
১৬। নাগাভূমি — x -- ৪৬ 
কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলের স্থানীয় সভা Territoria] Councils 
১ | হিয়াচল প্রদেশ--৪) ৪। গোয়া, দন, দিউ __৩০ 
২। মণিপুর ৩০ ৫। পণ্ডিচেরী--৩৯ 
৩। ত্রিপুরা ৩০ 


রাজ্য আইনসভার ক্ষমত!| ও কাৰ্য—Powers and Functions of the 
State Legislatures 


রাজ্যের আইনসভা রাচ্য তাদিকাভুক্ত ও যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয় সম্পর্কে 
আইন প্রণয়ন করিতে পারে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, রাজ্য আইনসভাগুলির 
এই আইন-প্রণয়্নন ক্ষত! পার্লামেপ্টের বিশেষ ক্ষমতার দ্বার! সীমাবদ্ধ করা 
হইয়াছে। যুগ্ন তালিকাভুক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে রাজ্য আইনসভা! কর্তৃক প্রণীত 


ভারতের শাসন-ব্যবস্থা ২৪৯ 


আইন যদ্দি পার্লামেণ্ট-প্রণীত আইনের বিরোধী হয়, তাহা বইতে রাজ্য আইন 
বাতিল হইবে । 

কোন বিল আইনে পরিণত হইতে হইলে উভয় পরিষদ কর্তৃক অহ্ুমোদিত হওয়। 
প্রয়োজন । তবে উচ্চপরিষদের ক্ষমত! সীমাবদ্ধ করিয়া দেওয়| হইয়াছে। উচ্চ 
পরিষদ তিনমাস পর্যন্ত নিয়পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত বিলে সনশ্মতিজ্ঞাপন না করিতে 
পারে। উক্ত বিল যদি দ্বিতীয়বার নিয়পরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয়, তাহা হইলে উচ্চ 
পরিষদ উক্ত বিলে একমাস পর্যন্ত সম্মতি ন! দিতে পারে। কিন্ত একমাস অতীত 
হইলে উক্ত বিল নিয়পরিষদ কর্তৃক যে আকারে গৃহীত হয়, ঠিক সেই আকারে 
আইনে পরিণত হয়। 


t 


অর্থ-সংক্রাস্ত বিল সম্পর্কেও নিয়পরিষদের প্রাধান্ত সুচিত হয়। অর্থ-মংক্রাস্ত 
বিলে উচ্চপরিষদ তাহার অভিমত জ্ঞাপন করিতে পারে, কিন্ত নিয়পরিষদ তাহ! 
গ্রহণ বা বর্জন করিতে পারে। উচ্চপরিষদ যদি ১৪ দিনের মধ্যে অর্থ-সংক্রান্ত বিল 
প্রেরণ না করে, তাহা! হইলে নির্ধারিত সময় উত্তীর্ণ হইবার পর উহ! আইনে পরিণত 
হয়। মন্ত্রিপরিষদ যৌথভাবে নিয্নপরিষদের নিকট দায়ী । 

রাজ্য আইনসভা-সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালের ক্ষমতার কথা পূর্বেই 
আলোচনা কর! হইয়াছে। রাষ্ট্রপতির ন্যায় রাজ্যপালও আইন-প্রণয়নে সম্মতি 
দিতে পারেন, অথবা প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন, অথব! পুনবিবেচনার জন্য আইন- 
সভায় ফেরত পাঠাইতে পারেন কিংবা রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্তু পাঠাইতে পারেন। 
কিন্ত রাজ্যপাল কর্তৃক পুনধিবেচনার জন্য প্রেরিত বিল যদি আইনসভা কর্তৃক বিন! 
সংশোধনে অথবা সংশোধিত আকারে গৃহীত হইয়া রাজ্যপালের নিকট দ্বিতীয়বার 
উপস্থাপিত হয়, তাহা হইলে উক্ত বিল হইতে তিনি সন্মতি প্রত্যাহার করিতে 
পারেন না। 


জন্মু ও কাশ্মীরের অবস্থ_Status of Jammu and Kashmir 


জশ্যু ও কাশ্মীর ভারতের একটি রাজ্য হইলেও অন্যান্য রাঙ্যগুলি হইতে এই 
রাজ্যের কিছু পার্থক্য দেখা যায়। গুধু জশ্ম ও কাশ্মীরের ক্ষেত্রে শাসক-প্রধানকে 
পসিদ্র-ই-রিয়াসত’ বলা হয়। তিনি জু ও কাশ্মীরের গণপরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত 
হন। এইরূপ নির্বাচিত ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি ‘সদর-ই-রিয়াসৎ’ বলিয়৷ স্বীকার 
করিয়! লইবেন । জন্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের পৃথক জাতীয় পতাকা থাকিবে, তবে 


২৫০ বাণিজ্যিক পৌরৰিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


ভারতীয় জাতীয় পতাকাও সমান সন্মান পাইবে । রাষ্ট্রপতির জরুরী ঘোষণা 
যদি জম্মু ও কাশ্মীরে প্রযোজ্য হয়, তাহা হইলে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিবার পূর্বে 
উক্ত রাজ্যের সন্মতির প্রয়োজন হইবে। ভারতীয় নাগরিকত্বের নিয়ম-কাহন 
উক্ত রাজ্যে প্রযোজ্য হইলেও সেখানকার রাজ্যদরকার এ বিষয়ে নিয়ম-কাহ্নন 
প্রবর্তন কি পারিবেন। 


কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলের শাসন-ব্যবস্থ Administration of Union 
Territories 


কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলের জন্য কোনরূপ গণতাস্তরিক শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তন করা 
হয় নাই। এই অঞ্চলগুলি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত শাশনকর্ত৷ দ্বারা শাগিত হইবে 
এবং এই অঞ্চলঞ্ডলির জন্য একমাত্র পার্লামেণ্ট সভা আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে। 
১৯৫৬ সালের শেষভাগে একটি নূতন আইন পাশ করিয়া হিমাচল প্রদেশ, মণিপুর, 
ত্রিপুর৷ এই তিনটি কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলের জন্য স্থানীয় সভা ( Territorial 
C০uncil ) গঠন করিবার ব্যবন্থ। কর! হইয়াছে। শারবজনীন ভোটাধিকার 
ভিত্তিতে জনগণ দ্বার! প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধি লইয়া এই সভাগুলি গঠিত - 
হইবে । হিমাচল অঞ্চলের সঙ! ৪১ জন সদন্ত লইয়! গঠিত হইবে এবং ইহার 
মধ্যে বারোটি আসন তপশীলী শ্রেণীর জন্য সংরক্ষিত থাকিবে। মণপুর ও ত্রিপুরার 
স্থানীয় সভাগুলিতে ৩০ জন সদন্ত থাকিবে । কেন্দ্রীয় সরকার এই সভাগুলিতে 
৪ জন পর্যস্ত সদস্ত মনোনীত করিতে পারিবেন। এই সভাগ্ুলি স্থানীয় সমস্ত৷ 
সম্পর্কে ব্যবস্থা করিতে পারিবে। স্থানীয় সমস্ত| সমাধান করিবার উদ্দেশ্যে দিল্লীতে 
একটি কর্পোরেশন গঠন করিবার ব্যব্থ। হইয়াছে। রাজ্য পুনর্গঠনের ফলে বিভিন্ন 
রাজ্যের আইনসগভার গঠনেও কেন্দ্রীয় আইনগভায় এই রাজ্যগুলির প্রতিনিধিত্বের 
বিষয় যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা ও রাজ্য আইনসভার অধ্যায়গ্ুলিতে আলোচনা 
করা হইয়াছে। 


আঞ্চলিক পরামর্শ-সভা—Z০nal Councils 


Lb 
রাজ্য পুনর্গঠন আইন অশুদারে সমগ্র ভারতকে পাচটি অঞ্চলে ভাগ করিয়া 
প্রত্যেকটি অঞ্চলের জন্য একটি আঞ্চলিক পরামর্শ-শভ! গঠন কর। হইয়াছে। 
অঞ্চলণ্ডলি হইল := 


ভারতের শাসন-ব্যবস্থ! ২৫১ 


১। উত্তর অঞ্চল_ পাঞ্জাব, রাজস্থান, জন্ম ও কাশ্মীর, দিল্লী ও হিমাচল প্রদেশ 
লইয়া এই অঞ্চল গঠিত ৷ 

২। মধ্য-অঞ্চল-_উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্ৰদেশ লইয়| এই অঞ্চল গঠিত । 

৩। পূর্ব-অঞ্চল_এই অঞ্চল বিহার, "পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, আসাম ও কেন্দ্র- 
শাসিত মণিপুর ও ত্রিপুরা লইয়! গঠিত। 

৪। পশ্চিম অঞ্চল__বোদ্বাই ও মহীশূর হইল এই অঞ্চলের অঞতুতী 

৫। দক্ষিণ অঞ্চল-_অন্্র, কেরল ও মাদ্রাজ লইয়া এই অঞ্চল গঠিত। 

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিদভার একজন সদস্ত, ংশ্লিষ্ট অঞ্চলের প্রত্যেকটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী 
ও আরও কতিপয় সদস্ত লইয়! পরামর্শ-সভা গঠিত হইয়াছে। রাজ্যগুলর সাধারণ 
স্বার্থ-সম্পর্কিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা ও সুপারিশ কর! হইল পরামর্শ- 
সভাঙগুলির প্রধান কার্য। iy 


শাসনতন্তু সংশোধনের পদ্ধতি_Methods- of Amendment of the 
Constitution 


পূর্বে বলা হইয়াছে যে, যুক্তরাষ্্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় লিখিত ও অনমনীয় 
শাসনতস্ত্র অপরিহার্য বলিয়া পরিগণিত হয়। ভারতের শাসন-ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় 
সরকারের ক্ষমতার আধিক্য থাকিলেও শাসনশ্ৰ্যৰস্থ! যুক্তরাষ্ট্রীয় আদর্শে গঠিত 
হইয়াছে | সুতরাং ভারতের শাসনতন্ত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাষনতন্ত্রের মত অত্যধিক 
অনমনীয় ন! হইলেও ইহাকে অনমনীয় পর্যায়ভুক্ত করা যায় । 

১। সাধারণতঃ, শাসনতত্ত্রের সংশোধন করিতে হইলে একটি বিশেষ পদ্ধতি 
অবলম্বন করিতে হয়। প্রত্যেক সংশোধন প্রস্তাব একটি বিলের আকারে' 
পার্লামেণ্টের যে-কোন পরিষদে উত্থাপন করিতে হইবে। এইরূপ উত্থাপিত 
সংশোধন বিল প্রত্যেক পরিধদে উপস্থিত দুই-তৃতীয়াংশ সদস্তের ভোটাধিক্যে 
এবং সমগ্র সদস্তের সংখ্যাধিক্যের ভোটে গৃহীত হওয়া চাই । আইনসভা কর্তৃক 
অম্মোদিত সংশোধন বিল রাষ্ট্রপতির সন্মতি লাভ করিয়া সংশোধিত আইনে 
পরিণত হয়। 

২। কতকণ্ডলি নির্দিষ্ট বিষয়ে সংশোধন বিল আইনে পরিণত করিতে 
হইলে পার্লামেণ্ট কর্তৃক গৃহীত প্রথম তপশীলভুক্ত ‘ক’ ও ‘খ’ ভাগে বর্ণিত রাজ্য 
আইনসভাগুলির অর্ধেক কর্তৃক অহুমোদিত হওয়া প্রয়োজন ছিল। এই বিবয়গুলি 


২৫২ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


হইলঃ£ (১) রাষ্ট্রপতি নির্বাচনব্যবস্থা ; (২) কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতার 
পরিধি; (৩) রাজ্য সরকারের ক্ষমতার পরিধি; (৪) গ-শ্রেণীর রাজ্যের 
উচ্চ বিচারালয় * (৫) শাসনতন্ত্রের সংশোধন ব্যবস্থা ; (৬) সুপ্রিয় কোর্ট- 
সংক্রান্ত বিষয় ; (৭) উচ্চ বিচারালয়-সংক্রান্ত বিষয় ; (৮) আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা 
ও এই ক্ষমতার বণ্টন ; (৯) পার্লাযমেণ্টে রাজ্যগুলির প্রতিনিধিত্ব। 

উ বিষবয়ঞ্লি সম্পর্কিত সংশোধন বিল অর্ধেক রাজ্য আইনসভা কর্তৃক 
অনুমোদিত হইলে, রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ কর! হয় এবং তাহার সম্মতি পাইলে 
বৈধ বলিয়া! বিবেচিত হয়। 

৩। তৃতীয়তঃ, এমন অনেকগুলি বিষয় আছে, যে বিষয়গুলি সম্পর্কে কোন 
সংশোধন করিতে হইলে আদৌ কোন ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হয় না। 
পার্লামেণ্ট সভা সাধারণ আইন-প্রণয়ন পদ্ধতিতে এওঁ বিষয়গুলির সংশোধন করিতে 
পারে। নূতন রাজ্যগঠন বা! বর্তমান রাজ্যগুলির পুনর্গঠন, প্রথম তপশীলডুক্ত 
“'-শ্ৰেণীর রাজ্যগুলির শাসনতন্ত্র-প্রণয়ন, কোন রাজ্যে উচ্চপরিষদ গঠন করা বা 
বাতিল কর! ইত্যাদি ব্যাপার পার্লামেণ্ট সতা সাধারণ আইন-প্রণয়ন পদ্ধতিতে 
নিষ্পন্ন করিতে পারে। এই বিষয়গুলি সম্পর্কে ভারতীয় শাসনতন্ত্রকে আংশিকভাবে 
নমনীয় বল! যাইতে পারে। 


কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের মধ্যে সম্পর্ব—Relation between the 
Centre and the States 


নুতন শাসনতন্ত্র অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকারকে অধিক ক্ষত! দেওয়! হইয়াছে। 
উভয় সরকারের সম্পর্ক নিয়লিখিত দুই দিক দিয়া আলোচন! কর! যাইতে পারে। 


১। আইন-প্রণয়ন-সম্পর্ব—Legislative Relation 


সংবিধানে ব্যবস্থা আছে যে, ৩ক ব!৷ একাধিক রাজ্য-তালিকাভুক্ত 
যে-কোন বিষয়ে আইন-প্রণয়নের ক্ষমতা! স্বেচ্ছায় পার্লামেণ্টের হস্তে সমর্পণ 
করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, সংবিধানে লিখিত আছে যে, পার্লামেণ্ট যদি মনে 
করে যে, কোন রাজ্য-তালিকাভুক্ত বিষয় জাতীয় গুরুত্বসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে 
তাহা হইলে এঁ বিষয়টি রাজ্য-তালিকাভূক্ত হওয়! সত্বেও এ বিষয়ে পার্লামেণ্ট 
আইন প্রণয়ন করিতে পারে। তৃতীয়তঃ, পার্লামেণ্টের উচ্চ পরিষদ, অর্থাৎ রাজ্য- 
সভা যদি দুই-তৃতীয়াংশ ভোটাধিব্যে প্রস্তাব পাস করিয়! পার্লামেণ্ট সভাকে কোন 


ভারতের শাসন-ব্যবস্থা ২৫৩ 


রাজ্য-তলিকাভুক্ত বিষয়ের উপর আইন প্রণয়ন করিতে অনুরোধ করে, তাহা! 
হইলেও পার্লামেণ্ট সভা ওঁ রাজ্য-তালিকাভুক্ত বিষয়ের উপর আইন প্রণয়ন 
করিতে পারে। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জরুরী অবস্থ। ঘোষণাকালে পার্লামেন্ট যে-কোনও 
বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে পারে এবং কোন রাজ্যে শাদনতাস্ত্রিক অচল 
অবস্থার স্থষ্টি হইলে পার্লামেণ্ট রাজ্য আইনসভার স্থান অধিকার করিতে 
পারে। কেন্্র-শামিত অঞ্চলের উপর আইন-প্রণয়ম ব্যাপারে jin পূৰ্ণ 
কর্তৃত্ব প্ৰতিষ্ঠিত আছে। 


উপরি-উক্ত বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য সময়ে উভয় সরকারই স্ব স্ব এলাকায় 
স্বাধীনভাবে আইন-প্রণয়নের অধিকারী। একের অধিকারভুক্ত এলাকায় অক্তে 
হস্তক্ষেপ করিলে সুপ্রিম কোর্ট এই অন্যায় হস্তক্ষেপ নিরোধ করিবে। 


২। শাসন-সম্পর্ব Administrative Relation 


সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ কর! হইয়াছে যে, রাজ্য সরকারগুলির আইন 
প্রণয়নের ক্ষমত! পার্লামেণ্ট-প্রণীত আইনগুলির সহিত সামঞ্জস্ত রাখিয়া প্রয়োগ 
করিতে হইবে এবং রাজ্য সরকারগুলির শাসনক্ষমতা একর্ূপভাবে প্রয়োগ করিতে 
হইবে যাহাতে কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনক্ষমতা ব্যাহত না হয় বা! কেন্দ্রীয় সরকারের 
শালনক্ষমতার বিরোধী ন! হয়। দ্বিতীয়তঃ, কেন্দ্রীয় শাসনকর্তৃপক্ষ প্রয়োজন- 
ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারগুলিকে ‘নির্দেশ দান করিতে পারিবে এবং কেন্দ্রীয় সরকার 
কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশ অঙ্লুসারে রাজ্য সরকারকে শাসনকাৰ্য পরিচালন! করিতে 
হইবে। তৃতীয়তঃ, শাসনতন্ত্রপ্রদত্ত ক্ষমতাবলে বেন্দ্রীয় সরকার, জাতীয় স্বার্থ- 
সম্পর্কিত ব! সামরিক কারণে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হইলে যে-কোন স্থলপথ, জলপথ, 
রেলপথ প্রভৃতি নির্মাণ ও রক্ষ! সম্পর্কে রাজ্য সরকারগুলিকে নির্দেশ দান করিতে 
পারে। চতুর্থতঃ, রাষ্ট্রপতি সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের সন্মতিক্ৰমে যুক্তরাষ্রীয় 
তালিকাভুক্ত যে-কোন বিষয়ের কার্যভার রাজ্য সরকারের অধীন কর্মচারিগণের 
হস্তে ন্যস্ত করিতে পারেন। পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন করিয়া উপরি-টক্ত. 
কার্যভার রাজ্য সরকারের অধীন কর্মচারিগণের হস্তে ন্যস্ত করিতে পারে। 
পঞ্চমতঃ, দুই ব! ততোধিক রাজ্যের মধ্য দিয়া প্রবহমান নদীর জল অথবা 
নদী-উপত্যকাণ্ডলি সম্পর্কে যদি রাজ্যগুলির মধ্যে বিরোধ ঘটে, তাহা হইলে: 
পার্লামেণ্টকে আইন প্রণয়ন করিয়! উক্ত বিরোধের মীমাংসা! করিবার অধিকার 
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দেওয়া হইয়াছে। বষ্ঠতঃ, শাসনতন্ত্র কর্তৃক রাষ্ট্রপতির উপর একটি আন্তঃ- 
প্রাদেশিক-পরিষদ গঠন করিবার ক্ষমতা অপিত হইয়াছে। আনস্তঃপ্রাদ্েশিক 
বিরোধ অথবা কেন্দ্রীয় সরকার ও কোন রাজ্য সরকার বা একাধিক রাজ্য 
সরকারের মধ্যে বিরোধ ঘটিলে, তাহার মীমাংসা করা হইল এই পরিষদের অন্যতম 
কর্তব্য । পরিশেষে সংবিধানে উল্লিখিত হইয়াছে যে, যদি কোন রাজ্য সরকার 
কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক আইনস্মতভাবে প্রদত্ত কোন নির্দেশ উপেক্ষ। করে, তাহ! 
হইলে রাষ্ট্রপতি এই উপেক্ষাকে শাসনতন্ত্রে অচলাবস্থার উদ্ভব মনে করিতে পারেন 
এবং সেজন্ত যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন। 


বিচার-ব্যবস্থ The Judiciary 


বিচার-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট; Features of the Judicial System 


ভারত একটি যুক্তরাষ্ট্র হইলেও সমগ্র ভারতের জন্য একটি সর্বোচ্চ ৰিচারালয় 
(সুপ্রিম কোর্ট) আছে। প্রত্যেক রাজ্যে একটি করিয়া উচ্চ আদালত ( হাই 
কোর্ট) আছে। এই উভয় আদালতই দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয্নবিধ 
মামলার বিচার করে। -অন্তান্ত নিয় বিচারালয়গুলি ফৌজদারী ও দেওয়ানী এই 
দুই ভাগে বিভক্ত । গুরুতর ফৌজদারী মামলাগুলি জুৱীর সাহায্যে বিচার 
করা হয়। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ ধরণের আদালত গঠিত হয়। ইহ! ছাড়া, 
শ্রমিক-মালিক বিরোধ প্রভৃতির নিষ্পত্তির জন্তু বিশেষ আদালত আছে। আইনের 
চক্ষে সব নাগরিকই সমান। নিয়ে আদালতগুলির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
দেওয়া হইল । 


দেওয়ানী আদালত—_0ivil Courts 


(১) গ্রামের পঞ্চায়েৎ আদালতই হইল দেওয়ানী সর্বনিয় আদালত । এখানে 
ছোট-খাট মামলার বিচার ‘হয়। ইহার উপর হইল (২) মুনসেফের আদালত । 
প্রত্যেক চৌকি, মহকুমা ও জেলার সদরে মুনসেফী আদালত থাকে। মুনসেফগণ 
সরকার কর্তৃক যোগ্যতার ভিত্তিতে নিযুক্ত কর্মচারী । সাধারণতঃ ইঁহার! দুই 
হাজার ব! বিশেষ ক্ষেত্রে তিন হাজার টাকা সম্পর্কিত দেওয়ানী মামল! পরিচালনা 
করিতে পারেন। ইহার উপর হইল (৩) জেলা জজের ( District Judge ) 
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আদালত। ইনি হইলেন জেলার দেওয়ানী মামলা-সংক্রান্ত সর্বোচ্চ বিচারক । 
জেলা জজ তাঁহার সহকারী সব জজের সাহায্যে বিচারকার্য পরিচালনা করেন। 
মুনসেফের আদালত হইতে জেলা জজের আদালতে আগীল করা যায় এবং যে 
সমস্ত মামলার বিষয় দুই হাজার টাকার অধিক তাহাদের সরাসরি প্রথমেই জেলা 
অজ বা! সব জজের আদালতে শুনানী হয়। জেল জজের রায়ের বিরুদ্ধে রাজ্যের 
(৪) উচ্চ আদালতে আগীল করা যায়। কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ সহরে 
দেওয়ানী মামলার জন্ত ছোট আদালত ( Small Causes Court) আছে। 
দেওয়ানী মামলার দাবীর পরিমাণ ২০ হাজার টাকার বেশী হইলে উচ্চ আদালতের 
রায়ের বিরুদ্ধে (6) সুপ্রিযষ কোর্টে আগীল করা যায় । 


ফৌজদারী আদালত Criminal Courts 


“ফোঙ্দারী মামলার জন্ত সর্বনিন্ন আদালত হইল (১) গ্রামের পঞ্চায়েত 
সাদালত । পঞ্চায়েতী আদালত ছোট-খাট মামলার বিচার করে ও অল্প-পরিমাণ 
জরিমানা করিতে পারে। অপেক্ষাকৃত গুরুতর অপরাধের জন্য প্রত্যেক মহকুষ! 
ও জেলা-সহরে (২) প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর বিচারক ( Magistrate ) 
থাকেন। খুন, গৃহদাহ প্রভৃতি গুরুতর অপরাধের বিচার সরাসরি (৩) জেলার 
দায়র| জজের ( 588i0n8 Jud০) আদালতে হয়। প্রত্যেক জেলায় একজন 
দায়রা জজ থাকেন। ইনি জেলা জজ ও দায়র! জজ্ব উভয়র্ূপেই কাজ করেন। 
দায়র! জজও তাহার সহকারী দায়রা জজের ( Assistant Sessions Judge ) 
সাহায্যে ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্ট হইতে আনীত গুরুতর ফৌজদারী মামলার বিচার 
করেন। সাধারণ ম্যাজিফ্টেটগণ গুরুতর ফৌজদারী মামলার বিবরণ শুনিয়! 
এই মামলাগুল দায়রা আদালতে সোপর্দ করেন। কারণ, তাহাদের এই মামলা- 
গলি বিচার করিবার ক্ষমতা নাই । দায়র| জজ অপরাধীকে প্ৰাণদণ্ড দিতে পারেন, 
কিন্তু এই দণ্ডাদেশ উচ্চ বিচারালয় কর্তৃক অহ্মোদিত হওয়া চাই। দায়র! জজ 
নিয় আদালতগুলি হইতে আনীত আগীলগুলিও বিচার করেন। গুরুতর মামলার 
বিচারকালে দায়র। জজকে জুরীর সাহায্য লইতে হয়। জুরীগণ অভিযুক্ত ব্যক্ধিকে 
দোষী বা নির্দোষ সাব্যস্ত করেন, কিন্তু দণ্ড সম্পর্কে তাহাদের কোন' হাত নাই। 
জজ ও জুরীগণের মধ্যে মতভেদ ঘটিলে এই মামলা উচ্চ আদালতে পাঠাইতে হয় 
এবং বিশেষ ক্ষেত্রে জজ নুতন জুরী নিযুক্ত করিয়|। মামলার পুনবিচার করিতে 
' শীরেন। দায়রা! আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে (৪) উচ্চ আদালতে আগীল কর! 
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যায়। উচ্চ আদালত হইতে মাত্র নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে (€) সুপ্রিম কোর্টে আপীল 
কর! যায়। 


কলিকাতা প্রভৃতি বড় শহরে ফৌজদারী মামলার জন্ত প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের 
আদালত আছে। ইহা ছাড়া, কলিকাত৷ প্রভৃতি বড় বড় শহরে নগর আদালত. 
( Gity C০u্‌rt ) সষ্টি হইয়াছে। 


উচ্চ আদালত—মHigh Court 


প্রত্যেক রাজ্যে একটি করিয়া উচ্চ আদালত আছে। এই আদালতই হইল 
রাজ্যের দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার সর্বোচ্চ আদালত। একজন প্রধান 
বিচারপতি ও অন্য কয়েকজন বিচারপতি লইয়। এই আদালত গঠিত হ্য়। রাষ্ট্রপতি 
সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি, রাজ্যের রাজ্যপাল ও উচ্চ আদালতের প্রধান 
{ববচারপতির সহিত পরামর্শ করিয়! অন্য বিচারপতিগণকে নিযুক্ত করেন। 
বিচারপতিগণ ৬০ বৎসর পর্যন্ত কাজ করিতে পারেন এবং অবগর গ্রহণ করিবার 
পর ভারতের কোন বিচারালয়ে আইনজীবী হিসাবে কাজ করিতে পারেন না। 
একমাত্র অনদাচরণ ও অকর্মণ্যতাহেতু আইনসপভার দুই-তৃতীয়াংশের অভিযোগে 
রাষ্ট্রপতি কোন বিচারপতিকে পদচ্যুত করিতে পারেন। উচ্চ আদালতের 
বিচারপতি হইতে হইলে কোন নিয় আদালতে অন্ততঃপক্ষে ১০ বৎসর কাল জঙ্গ 
হিসাবে কাজ করিতে হইবে অথবা! কোন উচ্চ আদালতে অস্ততঃপক্ষে ১০ বৎসর 
ওকালতি ব! ব্যারিস্টারি করিতে হইবে। j 

উচ্চ আদালত নিয় আদ্ালতগুলি হইতে আনাত আপীল মামলাগুলি পরিচালনা 
করে। কলিকাতা, বোশ্বাই ও মাদ্রাজ এই তিনটি প্রেগিডেন্সির উচ্চ আদালতের 
আদিম ক্ষমতাও ( Original Jurisdiction ) আছে । প্রেসিডেন্সি এলাকাস্বিত 
গুরুতর ফৌজদারী মামলাগুলির বিচার সরাসরি এখানে হয়। বিশেষ ক্ষেত্রে 
দেওয়ানী মামলার প্রথম বিচারও এই আদালতে হয়। 


সুপ্রিম কোর্ট_Supreme Court 


যুক্তরাষ্্ীয় শাসন-ব্যবস্থায় একটি সর্বোচ্চ আদালত একাস্ত অপরিহার্য । ভারতে 
যুক্তরাষ্রীয় শাসন-ব্যবস্থ! প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে একটি সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। 
একজন প্রধান বিচারপতি ও অনধিক সাতজ্রন বিচারপতি লইয়| এই আদালত . 


ভারতের শাসন-ব্যবস্থা ২৫৭ 


প্রথম গঠিত ছিল। ১৯৪৬ সালে একটি সংশোধনী আইন পাস করিয়া বিচারপতির 
সংখ্যা ৭ হইতে ১০ করা হয়। বিচারকার্য যাহাতে ত্রুত সম্পন্ন হয় সেই উদ্দেশ্যে 
১৯৬০ সালে দ্বিতীয় সংশোধনী আইন পাস করিয়! বিচারপতির সংখ্যা আরও বৃদ্ধি 
কর! হয়। বর্তমানে প্রধান বিচারপতি ছাড়া আরও ১৩ জন বিচারপতি লইয়|। এই 
আদালত গঠিত৷ 


রাষ্ট্রপতি ইঁহাদিগকে নিযুক্ত করেন। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত 
হইতে হইলে অন্ততঃ পাঁচ বৎসর উচ্চ আদালতে বিচারপতি হিসাবে কাজ করিতে 
হয় অথবা দশ বৎসর উচ্চ আদালতে ওকালতি করিতে হয় অথবা! প্রসিদ্ধ আইনজ্ঞ 
হইতে হুয়। বিচারপতিগণ পঁয়টি বৎসর পর্যন্ত কাজ করিতে পারেন এবং অবসর 
গ্রহণের পর ভারতের কোন আদালতে আর ওকালতি করিতে পারেন না। 
পার্লামেণ্ট সভার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্তের অভিযোগে রাষ্ট্রপতি হ₹ঁহাদিগকে 
অপসারিত করিতে পারেন। 


সুপ্রিম কোর্টের কার্য চারিভাগে ভাগ কর! যায় ; যথা, আদিম বিভাগীয়, আপীল 
বিভাগীয়, পরামর্শ বিভাগীয় ও মৌলিক অধিকার-দম্পর্কিত কার্য । 


প্রথমতঃ, কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য গরকারের মধ্যে, অথবা দুই বা ততোধিক 
রাজ্য সরকারের মধ্যে শাসনতন্ত্রের কোন বিষয়ের অর্থ লইয়া বিরোধ ঘটিলে তাহার 
বিচার করা। 


দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন রাজ্যের উচ্চ আদালতের দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার 
রায়ের বিরুদ্ধে কয়েকটি বিশেষ ক্ষেন্রে আপীল শুনা। 


তৃতীয়তঃ, শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্য। সম্পর্কে কোন বিষয়ে জানিবার জন্য রাষ্ট্রপতি 
যদি অঙ্কুরোধ করেন, তাহা হইলে কোর্টের নিজ মতামত জ্ঞাপন করা। 


, চতুৰ্থতঃ, নাগরিকগণের শাসনত্তরে উল্লিখিত মৌলিক অধিকার রক্ষ। করা। 
যদি কোন ব্যক্তি মনে করে যে, সরকার বা অন্য কোন ব্যক্তি ব! প্রতিষ্ঠান দ্বার! 
তাহার নাগরিক অধিকার ক্ষুগ হইয়াছে তাহ! হইলে সে সুপ্রিম কোর্টে ইহার 
প্রতিকারের প্রার্থনা করিতে পারে। উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনিয়া সুপ্রিম কোর্ট 
ইহার নির্দেশ দিতে পারে। 


১৭ 


২৬৮ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


স্থানীয় শাসন 
( Local Government ) 


স্থানীয় শাসন কাহাকে বলে_—What is Local Government 


একটি দেশকে যখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করিয়া প্রত্যেক অংশ শাসন করিবার 
জন্ত পৃথক শাসন-্ব্যবস্থা থাকে, তখন ইহাকে স্থানীয় শাসন বলা হয়। সমগ্র 
ভারত কতকগুলি রাজ্যে বিভক্ত । রাজ্যগুলিকে আবার কতকগুলি বিভাগে 
(Divi৪i০n ) ভাগ করা হইয়াছে। আবার বিভাগগ্ুলি কতকগুলি জেলা 
(Diচtri০৮ ) লইয়া গঠিত। জেলাগুলি আবার কতকগুলি মহকুমা ( 5u৮- 
ivi৪i০৷ ) লইয়া! গঠিত। মহকুষায় কতকগুলি থান! ( Police Station ) থাকে 
এবং থানার অধীনে ছোট-বড় অনেক গ্রাম (Vil]৭৪৪) থাকে। রাজ্য হইতে 
আরম্ভ করিয়া গ্রাম পর্যন্ত প্রত্যেকটি অঞ্চলের নিজ্রশ্ব কতকগুলি সমস্যা থাকে এবং 
ওঁ সমস্তাুলির সমাধানের জন্য প্রত্যেকটি অঞ্চলে একটি স্বত্র প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। 
এই প্রতিষ্ঠানগুলির বিবরণ নিয়ে দেওয়! হইল । 


বিভাগ ও বিভাগীয় শাসনকর্ভা—Division and Divisional 
Commissioner. 


কতকগুলি জেল! লইয়া একটি বিভাগ গঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে 
দুইটি বিভাগ আছে ; যথা, ১। প্রেসিডেন্সি বিভাগ, ও ২। বর্ধমান বিভাগ । 
প্রেনিডেন্সি বিভাগ-__-কলিকাতা, ২৪ পরগণা, নদীয়া, মুশিদাবাদ, পশ্চিয-দিনাজপুর, 
মালদহ, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও দাজিলিং এই ৯টি জেলা লইয়! গঠিত। 
হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান, বীকুড়া, মেদিনীপুর ও বীরভূম এই ৬টি জেল! বর্ধমান 
বিভাগের অস্তভুক্ত। রাজ্য পুনর্গঠন আইন বলবৎ হওয়ার ফলে ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের 
১লা নভেম্বর হইতে পুরুলিয়া! ও পৃর্ণিয়া জেলার কিয়দংশ পশ্চিমবঙ্গের অস্ততু কর 
হওয়ায় জেলার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। 


প্রত্যেক বিভাগে একজন বিভাগীয় কমিশনার থাকেন। ইনি ভারতীয় শাসন 
বিভাগের (1. 4. 5. ) অভিজ্ঞ কর্মচারী । ভাহার বিভাগের অস্তভুক্ত জেলাগুলির 


ভারতের শাসন-্ব্যবস্থা ২৫৯ 


শাসনকার্যের তদারক কর! ছাড়াও তিনি বিভাগীয় ভূমি-রাজস্ব ও নাবালকের 
সম্পত্তিরক্ষা বিষয়ের অধিকর্ত৷। তিনি জেলাশাসক ও রাজ্য-সরকারের মধ্যে 
যোগস্থত্র । Fe 


জেলাশাসক—T'he District Magistrate and Collector 


জেলাগুলিই হইল ভারতের শাসন-ব্যবস্থার প্রধান অঙ্গ এবং জেলার শানকই 
ক হইলেন শাসন-ব্যৰস্থার প্রকৃত মেরুদণ্ড। প্রত্যেক জেলায় একজন জেলাশাসক 
থাকেন। তিনি একদ্বিকে জেলাশাসনের সর্বময় কর্তা, অপর দিকে জেলার রাজন্ব 
আদায় করিবার ভার তাহার উপর ন্যস্ত থাকে। ইহা ছাড়া, তিনি আবার 
ফৌজদারী মামলার বিচারও করিয়| থাকেন। উপজাতি-অধ্যুষিত এলাকায় 
তাহাকে ডেপুটি কমিশনার ৰল! হয়। জেলাশাসক পূর্বে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের 
সদস্য ছিলেন। বর্তমানে তিনি ভারতীয় শাসন-বিভাগীয় কৃত্যকের (I. A. 8.) 
কর্মচারী । কখনও কখনও প্রাদেশিক শাসন-ৰিভাগীয় কৃত্যকের অভিজ্ঞ কর্মচারীকে 
জেলাবম্যাজজিষ্ট্রেট পদে উন্নীত কর! হয়। 


জেলাশাগকের প্রধানতঃ তিন রকমের কাজ করিতে হয়। জেলার প্রধান 
শাসনকর্ত। হিনাবে তাহাকে জেলার শাতস্তি-শৃঙ্খলা বিধান করিতে হয়। এইজন্য 
তাহাকে পুলিশের কার্য নিয়ন্ত্রণ বিধান করিতে হয়। জেলাশাসনের অন্তান্ত 
বিষয়গুলি তাহাকে তদারক ও পরিদর্শন করিতে হয়। ক্বযি, চিকিৎসা, জেল, সেচ, 
বন ও জেলার শিক্ষাব্যবস্থ। তাহাকে তদারক করিতে হয়। অতিৃষ্টি বা অনাবৃষ্টির 
ফলে দুভিক্ষ হইলে ইহার প্রতিকারের দায়িত্ব জেলাশাসকের উপর সন্ত । ডাহাকেই 
কৃষি খণদানের ব্যবস্থা করিতে হয়। মিউনিসিপালিটি, জেলাবোর্ড ও খ্রাম 
পঞ্চায়েৎগুলির কার্যের উপর দৃষ্টি রাখাও তাহার অন্যতম দায়িত্ব। ডাহাকেই 
জেলাশাসন সম্পর্কে রাজ্য সরকারকে প্রয়োজনীয় সংবাদ ও তথ্য সরবরাহ করিতে 
হয়। জেলার কোন অংশে কোন অশাস্তি ঘটিলে তাহাকেই পুলিশের সাহায্যে 
অশাস্তি দূর করিতে হয়। 


দ্বিতীয়তঃ, ম্যাজিষ্ট্রেট হইলেন আবার কলেক্টর অর্থাৎ জেলার ভূমি-রাজন্ব 
ও অন্তান্য রাজশ্ব সংগ্রহের দায়িত্ব তাহার উপর ন্যন্ভ । প্রত্যেক জেলায় যে 
সরকারী কোযাগার ( ['৮e৪৪U£7 ) থাকে, তাহার ভারও জ্েলাশাসকের উপর 
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ন্যস্ত থাকে। সরকারাঁ খাসমহল ও নাবালকের সম্পত্তি পরিচালন! তাহাকেই 
করিতে হয়। ইহ! ছাড়া, জেলার অধিকর্তা হিসাবে তাহাকে অনেক সামাজিক 
অনুষ্ঠানেও যোগদান করিতে হয়। 


তৃতীয়তঃ, তিনি ফৌজদারী মামলার বিচার করেন এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় 
শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত হইতে আনীত আপীল মামলাগুলির বিচার করিতে 
পারেন। 


উপরে জেলাশাসকের কার্যের যে তালিক! দেওয়া হইল তাহ! হইতে 
স্বভাবতঃই মনে হয় যে, অসাধারণ কর্মশক্তি ন! থাকিলে জেলাশাসকের কার্য 
সুষ্ঠভাবে কর! দুঃসাধ্য । এইজন্য প্রতিযোগিতামূলক লিখিত, মৌখিক ও স্বাস্থ্য- 
" সম্পর্কিত পরীক্ষ! করিয়া উপযুক্ত যোগ্যতা-সম্পন্ন যুবকগণকে এই পদে নিযুক্ত কর! 
হয়। জেলাশাপককে শুধু সু-শাপক হইলে চলিবে না, তাহার উপর জেলার হাজার 
হাজার লোকের সুখ-দুঃখ নির্ভর করে। এজঙ্ত তাহার মধ্যে জনপ্রিয় নেতার গুপ 
থাকা চাই। শিলষ্টের পালন ও দুষ্টের দমন হইল জেলাশালকের প্রধান কর্তব্য । 
এজন্য একদিকে যেরূপ তাহাকে কঠোর হইতে হয়, অপর দিকে সেইরূপ কোমল- 
স্বভাব ও সহাহৃভূতিসম্পন্ন হইতে হয়। জনসাধারণের সহিত মিলিয়া-মিশিয়া 
তাহাদের অসুবিধা দূর করিয়| সুবিধ! স্থষ্টি করাই হুইল জেলাশাপকের পবিত্র 
কর্তব্য । 


ভারতে জেলাশাসকের বিভিন্ন কাজসম্পর্কে একটি বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে । 
জেলাশাসক একদিকে জেলার শাগক, আবার অপর দিকে বিচারক । ক্ষমতার 
পৃথকীকরণ নীতি অদুযায়ী, একই ব্যক্তির হস্তে শালনক্ষমত| ও বিচার-ক্ষমতা 
কেন্দ্রীভূত থাক! সমীচীন নহে, কারণ জেলাশাসক পুলিশের কর্তা হিসাবে যাহাকে 
গ্রেপ্তার করিতে পারেন আবার বিচারক হিসাবে তাহাকে শাস্তি দিতে পারেন 
একই ব্যক্তির হস্তে উতয়বিধ ক্ষমত| থাকিলে অভিযুক্ত ব্যক্তি সুবিচার পাইতে 
পারে ন! এবং এই ব্যবস্থায় ব্যক্তি-স্বাধীনত! ক্ষুণ্ন হয় । এই কারণে ম্যাজিস্ট্রেটের 
হাত হইতে বিচার-ক্ষমত! সরাইয়! লওয়া উচিত। নুতন শাসনতন্ত্রের নির্দেশাত্ক 
নীতিতে শাসন-বিভাগ ও বিচার-বিভাগের পৃথকীকরণ নীতি স্বীকৃত হইয়াছে এবং 
ভারতের কয়েকটি রাজ্যসরকার ইতিমধ্যে কার্যক্ষেত্রে এই নীতি বলবৎ, 
করিতেছেন। 


“ 


ভারতের শাদন-ব্যবস্থ। ২৬১ 
মহকুমা শাসন—Administration of Sub-division 


প্রত্যেক জেলা কতকগুলি মহকুমা লইয়৷ গঠিত। প্রত্যেক মহকুমায় একজন 
মহকুমা-শাসক থাকেন । তিনি মহকুমার সর্ববিষয়ের শাসনকর্ত। হইলেও জেলার 
ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার কার্যের তদারক করেন। 


থান!=—Police Station 


পল্লী অঞ্চলে শাস্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার জন্তু এক বা একাধিক খ্রাম লইয়া 
একটি থানা গঠিত হয়। থানায় পুলিশের একজন ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ( Officer- 
in-charge—0.C.) থাকেন । তাহার ছুই-একজন সহকারী থাকেন। ইহা 
ছাড়া, কয়েকজন কনেন্টবল থাকে। গ্রামে গ্রামে চৌকিদার ও দফাদার থাকে। 
থানার মধ্যে কোথাও শাস্তিভঙ্গ হইলে বা অপরাধ অঙ্ন্ঠিত হইলে চৌকিদার 
থানায় মংবাদ দেয়। প্রত্যেক জেলায় পুলিশের একজন পদস্থ কর্মচারী ( Super- 
intendent of Police ) থাকেন । তিনি জেলার সমস্ত পুলিশের কার্য পরিদর্শন 
করেন। 


স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন—L০০al Self-Government 


গ্রাম, নগর প্র্ছৃতি প্রত্যেক স্থানীয় অঞ্চলের কতকঞ্জলি স্থানীয় সমস্তা 
থাকে। যি স্থানীয় লোকের দ্বারা এই স্থানীয় নমস্তাগ্ডলির সমাধান হয়, তাহা 
হইলে স্থানীয় লোকে সাধারণ-সম্পর্কিত কাজে অংশ গ্রহণ করিতে পারে। ইহাতে 
তাহাদের রাজনৈতিক চেতন! বৃদ্ধি পায় এবং তাহার! সহযোগিতার ভিত্তিতে 
তাহাদের সাধারণ-গম্পর্কিত স্বার্থগুলি রক্ষ। করিবার শিক্ষা পায়। দূরে অবস্থিত 
কেন্দ্রীয় সরকার অপেক্ষা! স্থানীয় লোকে স্থানীয় সমস্তাগুলির দ্রুত ও অপেক্ষাকৃত 
ভালভাবে সমাধান করিতে পারে। সুতরাং স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থার সাহায্যে 
গণতাশ্তিক আদর্শ কার্যকরী কর! সম্ভব হয়। এই উদ্দেশ্যে ইংরাজ শাসনকাল 
হইতেই ভারতে স্থানীয় শ্বায়ত্তশাসনের প্রবর্তন করা হয়। ১৯১৯ সালের সংস্কার 
আইনের সাহায্যে ভারতে শহরাঞ্চলে ও গ্রামাঞ্চলে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। 
কলিকাতা, বোদ্বাই, মাদ্ৰাজ প্রভৃতি শহরে বিশেষ আইনের বলে কর্পোরেশন 
ও অন্তান্ত শহরে মিউনিগিপালিটি গঠিত হয়। যেখানে সেনানিবাস থাকে 
শেখানে ক্যাণ্টনমেণ্ট বোর্ড সষ্টি হয়। গ্রামাঞ্চলের জন্য জেলায় জেলায় জেল| 
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বোর্ড, মহকুমায় লোকাল বোর্ড অথবা তালুক বোর্ড এবং গ্রামে ইউনিয়ন বোর্ড বা 
গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থষ্টি হয়। স্থানীয় শাসন-প্রতিষ্ঠানের গঠন, কার্য ও আয়-ব্যয়ের 
বিবরণ নিয়ে দেওয়! হইল । 


পোরপ্রতিষ্ঠান 
কলিকাতা পৌরপ্রতিষ্ঠান—Calcutta Corporation 


কলিকাত৷| পৌরপ্রতিষ্ঠান পরলোকগত দেশনেত৷ সুপ্রশিদ্ধ বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তরিতকালে সৃষ্টি হয়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ইহার প্রথম মেয়র 
ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বস্তু ইহার প্রধান কর্মশচিব ছিলেন। ১৯৪১ সালের 
কলিকাত!| মিউনিসিপাল আইন অঙ্সারে এই প্রতিষ্ঠানের পুরাতন গঠনতন্ত্র - 
পরিবর্তন করিয়| নূতন গঠনতন্ত্রের স্থষ্টি হয়। ১৯৫২ ও ১৯৫৫ সালে এই নূতন 
আইনটির কিছু পরিবর্তন করা! হয়। 


গঠনতন্তর--নৃতন সংশোধিত আইন অশ্ুসারে ১০০ জন সদস্ত লইয়া কলিকাতা 
পৌরপ্রতিষ্ঠান গঠিত। সাধারণ ভোটদাতৃগণ প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার ভিত্তিতে 
প্রত্যক্ষভাবে ১০০ জন সন্ত নির্বাচন করে এবং এই ১০৪ জন সদন্ত ভোট দিয়া| ৫ 
জন অলৃডারম্যান নির্বাচন করে। ইহা ছাড়া, কলিকাতা নগরোন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের 
( Cacutta Improvement Trust ) সভাপতি পদাধিকার বলে ( Ex-০ffioio ) 
পৌরপ্রতিষ্ঠানের একজন শদ্ত হইয়া থাকেন। কর্পোরেশনের মদস্তগণকে কাউন- 
সিলার বলা হয়। কাউনসিলার ও অল্ডারম্যানগণ ৪ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন । 
রাজ্যসরকার ইহাদের কার্যকাল একৰৎসর বাড়াইয়া দিতে পারেন | বাৎসরিক 
প্রথম অধিবেশনের সময় কাউনসিলার ও অল্ডারম্যানগণ সদস্তগণের মধ্য হইতে 
এক বৎসরের জন্য একজন মেয়র ও একজন ডেপুটি মেয়র নির্বাচন করেন। মেয়র 
কর্পোরেশনের সভায় সভাপতিত্ব করেন। ভাহার কোন বেতন না থাকিলেও তিনি 
যথেষ্ট মন্মান ও প্রতিপত্তির অধিকারী । তিনিই নগরের প্রথম ও প্রধান নাগরিক 
(First citizen) বলিয়া গণ্য হন। তাহার 'অঙ্ুপস্থিতিকালে ডেপুটি মেয়র 
কর্পোরেশনের সভার সভাপতিত্ব করেন। 


কতকগুলি ওয়ার্ড বা পল্লী লইয়া একটি অঞ্চল গঠিত হয় এবং এই পল্লীগ্ুলির 
সদস্তগণকে লইয়া আঞ্চলিক কমিটি ( Borough Committee ) গঠিত হয় | 


ভারতের শাসন-ব্যবস্থা ২৬৩ 


কর্পোরেশনের বিভিন্ন কাজের জন্য ১০ জন সদস্ত লইয়া এক একটি স্থায়ী 
কমিটি ( Standing Committee ) গঠিত হয়, কিন্ধ কোন সদস্তই একটির অধিক 
কমিটির মন্ত হইতে পারেন ন! । সর্বপমেত ৯টি বিভাগীয় কমিটি আছে, যথা 


১। শিক্ষা কমিটি &। নগর পরিকল্পনা! ও উন্নতি কমিটি 
২। জনস্বাস্থ্য কমিটি ৬। অর্থ-সংক্রান্ত কমিটি 
৩। গৃহ-নিৰ্মাণ কমিটি ৭। জনকল্যাণ ও বাজার কমিটি 
৪। জল-সরবরাহ কমিটি ৮। ওয়ার্কম্‌ কমিটি 
॥ ৯1। হিসাব রক্ষক কমিটি 


কর্পোরেশনের সভায় সমস্ত সদস্ত মিলিত হইয়! কাজের নীতি ও তালিকা স্থির 
করেন। সভায় যে সিদ্ধাস্তগুলি গ্রহণ কর! হয়, তাহ! স্থায়ী কর্মচারিগণ কার্শে 
র্লপদান করেন। এজন্য কর্পোরেশনে একজন মুখ্য কর্মসচিব ( Chief Commi- 
58i0nণr), একাধিক উপ-কর্মশচিব, মুখ্য এঞ্জিনিয়ার, মুখ্য স্বাপ্্যাধিকার ও আরও 
অসংখ্য কর্মচারী আছেন। মুখ্য কর্মশচিব হইলেন কর্পোরেশনের স্থায়ী কর্মচারি- 
গণের প্রধান। ইনি রাজ্যশরকার কর্তৃক রাষ্ট্রতৃত্য নিয়োগ পরিষদের সুপারিশক্রুমে 
নিযুক্ত হন। অন্তান্ত কৰ্মচারিগণ কর্পোরেশন কর্তৃক নিযুক্ত হইলেও মূখ্য এঞ্জিনিয়ার 
প্রভৃতি উচ্চপদের নিয়োগণ্ডলি-রাজ্যসরকারের অনুমোদনসাপেক্ষ । 


পৌরপ্রতিষ্ঠানের কাঞ্জ_Functions of the Corporation 


কলিকাতা কর্পোরেশনের বহুবিধ কাজ করিতে হয়।. কাজগুলিকে মোটামুটি 
চার ভাগে ভাগ কর! যায় ; জনস্বাস্থ্য, জননিরাপত্তা, জন-সুবিধ! এবং জন-শিক্ষ। 
(প্রাথমিক )। এই উদ্দেশ্যে কর্পোরেশন শহরের রাস্তাঘাট, পার্ক প্রভৃতি নির্মাণ 
করে। রাস্তাগুলির নামকরণ কর!, পরিষ্কার কর!, জল দেওয়! ও রাত্রিকালে আলে! 
দেওয়| এবং শহরে পরিশ্রুত ও অপরিশ্রুত জল সরবরাহ কর! কর্পোরেশনের কাজ। 
কলের জল ছাড়াও এজন্য কর্পোরেশন শহরের মধ্যে বহু নলকুপ খনন করিয়াছে। 
কর্পোরেশন শহরে বাড়ী-ঘর-দুযনার নির্মাণ-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে। ইহার অনুমতি 
ব্যতীত কেহু গৃহাদি নির্মাণ করিতে পারে ন!। জননিরাপত্তা রক্ষার জন্য 
কর্পোরেশন জীর্ণ বাড়ী,*বর-দুয়ার ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারে। জনস্বাস্থ্য রক্ষাকল্পে 
হাসপাতাল, চিকিৎশালয় প্রভৃতি স্থাপন করে এবং এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে 
অর্থ সাহায্য করে। কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ হাস করিবার 
উদ্দেশ্যে টিকা দিবার ব্যবস্থা করে এবং শহরের ময়লা ও আবর্জন! পরিষ্কারের ব্যবস্থা 


২৬৪ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 
করে। কর্পোরেশন বাজার প্রতিষ্ঠা করে এবং পণ্ুহত্যা-শাল|া স্থাপন 
করে। হিন্দুদের জন্ত শ্মশান এবং মুসলমান ও খ্রীষ্টানদের ডন্ত গোর স্থান স্থাপন 
ও সংরক্ষণও কর্পোরেশনের কাজ। কলিকাতা! কর্পোরেশনের আর একটি কাজ 
হইল শহর এলাকায় অগ্নিনির্বাপণের ব্যবস্থা কর!। এই উদ্দেপ্যে কর্পোরেশন 
অগ্নিনির্বাপক-বাহিনী ( ire Bri€ণd০ ) গঠন করিয়াছে। কলিকাতা! কর্পোরেশনের 
আর একটি কৃতিত্ব হইল যে, ইহ! শহর এলাকায় বহু অবৈতনিক প্রাথমিক 
বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া ইহাদের সাহায্যে বিশেষ করিয়া দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে 
" শিক্ষার বিস্তার করিতেছে। শহরের বহু গ্রন্থাগারকে কর্পোরেশন অর্থসাহায্য 
করে। শহরের লোকের জন্ম ও মৃত্যুর হিসাব রাখে। কর্পোরেশনের নিজস্ব 
একটি প্রদর্শনী আছে। দেশীয় শিল্পগুলিকে' উৎসাহ দিবার উদ্দেশ্যেই নিছক 
দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্য এই প্রদর্শনীতে রাধা হয়। 


পৌরপ্রতিষ্ঠানের আয়ের উৎস—Sources of Income 


উপরে কর্পোরেশনের কাজের যে দীর্ঘ তালিকা দেওয়া! হইল তাহ! হইতে 
সহজেই অনুমান করা যায় যে, এই নানাবিধ কার্যের জন্তু বহু অর্থ ব্যয় হয়। 
ব্যয় সংকুলান করিবার জন্য কর্পোরেশন নিয়লিখিত উৎসগুলি হইতে অর্থ 
সংগ্রহ করে: 

১। বাড়ী ও জমির মূল্যের উপর কর ( Rte ),২। ব্যবসায় ও 
বাণিজ্যের উপর কর,৩। গরু, কুকুর প্রভৃতি পল্তর উপর ও শক্টাদি যান- 
বাহনের উপর কর, ৪। রাজ্যসরকার কর্তৃক আদায়ীক্ৃত মোটর গাড়ীর উপর 
ধার্য করের একটি অংশ, &। কর্পোরেশনের নিজস্ব বাজার ও অন্যান্য সম্পত্তি 
হইতে আয়, ৬। রাজ্যসরকার কর্তৃক অর্থদাহায্য, ৭ । রাজ্যসরকারের 
অহুমতি লইয়া ধবণগ্রহণ । | 

কলিকাতা কর্পোরেশনের বাৎসরিক আয় আড়াই কোটি টাকারও অধিক । 
এই বিপুল আয় জনস্বাস্থ্য জননিরাপত্তা, জন-সুবিধা ওপ্রাথমিক শিক্ষামূলক 
কার্যে ব্যয় হয়। ইদ্বানীং কর্পোরেশনের কার্যে নানাবিধ দুর্নীতি ও অযোগ্যতা 
দেখা যায়। এইজন্য কয়েক বৎসর পূর্বে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই প্রতিষ্ঠানকে বাতিল 
করিয়া ইহার পরিচালনা-ভার শ্বহপ্তে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন ৷ নাগরিকগণ 
যতদিন পর্যন্ত তাহাদের পোঁর অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত ন! হইবেন তত- 
দিন পর্যন্ত পৌরপ্রতিষ্ঠানের কাজ দক্ষতার সহিত পরিচালিত হইতে পারিবে না। 


~~“ 


₹ ভারতের শাগন-ব্যবস্থা ২৬৫ 
সাধারণ পৌরপ্রতিষ্ঠান_ Municipalities 
কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্ৰাজ ব্যতীত অন্যান্য প্রত্যেক জেল!, মহকুমা বা অনেক 
সময়ে বর্ধিফ্ণু গ্রামেও সাধারণ পৌরপ্রতিষ্ঠান থাকে। কোন পৌরপ্রতিষ্ঠানের 
লদস্তলংখ্যা ৯এর কম বা ৩০এর অধিক হইতে পারিবে না । শহরের করদাতাগণ 
প্রত্যক্ষ নির্বাচন-পদ্ধতিতে এই সদস্তগণকে (Conmissi০ner5) নির্বাচিত করেন । 
পৌরপ্রতিষ্ঠানের কার্যকাল ৪ বৎসর কিন্তু লরকার ইচ্ছা করিলে ইং! এক বৎসর 
বাড়াইতে পারেন। সদস্যগণ একজন সভাপতি (Ch৪iচদ৪n) ও এক বা একাধিক 
সহ-সভাপতি (Vice-0৪i৮দan) নির্বাচন করেন। কর্পোরেশনের স্কায় সাধারণ * 
পৌরপ্রতিগ্যানেও একজ্জন প্রধান কর্মসচিব, স্বাস্থ্যাধিকার ও এঞ্জিনিয়ার থাকেন । 
পৌরপ্রতিষ্ঠান ইচ্ছা! করিলে বিশেষ কাজের জন্য স্থায়ী কমিটিও নিযুক্ত করিতে 
পারে। যে সমস্ত পৌরপ্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক আয় একলক্ষ টাকার অধিক 
তাহার! একজন প্রধান কর্মকর্ত! (Chief Executive Officer) নিয়োগ করিতে 
পারে। 


সাধারণ পৌরপ্রতিষ্ঠানের কার্য—Functions 


কর্পোরেশনের দ্যায় এই প্রতিষ্ঠানগুলিরও জনস্বাস্থ্য, জননিরাপত্তা, জন-সুবিধা! 
ও শিক্ষাবিষয়ক কার্য সম্পাদন করিতে হয়।' রাস্তাঘাট নির্নাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, জল 
'ও আলো সরবরাহ, ময়লা জল ও আবর্জন! দূর করা, চিকিৎদালয় ও প্রস্থতি 
আগার স্থাপন করা, অগ্নিনির্বাপন, সংক্রামক ব্যাধিনিরোধ, প্রাথমিক শিক্ষাদান, 
জন্ম-মৃত্যুর হিসাব রাখ! প্রভৃতি সাধারণ পৌরপ্রতিষ্ঠানের কার্য। 


আম়—Income 


পৌরপ্রতিষ্ঠানের আয়ের উৎস হইল £ 

১। জল ও আলে সরবরাহ ও ময়ল! নিষ্কাশনের জন্য বাড়ী ও জমির উপর 
ধার্য কর, ২। ঘোড়ার গাড়ী, গরুর গাড়ী, রিক্সা, ঠেলাগাড়ী প্রভৃতি যানবাহনের 
উপর ধার্য কর, ৩। ব্যবসায়-বাণিজ্যে লিপ্ত ব্যক্তিগণের উপর কর, ৪। খেয়া 
পারাপার ও সেতু পারাপার হইবার সময় লোকজন ও যানবাহনের উপর ধার্য 
কর, ৫। বাজার ও অন্তান্ত সম্পত্তি হইতে আয়, ৬। সরকারী অর্থসাহায্য 
ও ৭ | "সরকারের অঙ্মতি লইয়া খণগ্রহণ। 


২৬৬ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


ভারতের কয়েকটি রাজ্য শহরে আনীত দ্রব্য ও শহর হইতে রপ্তানীকৃত 
দ্রব্যের উপর কর (0০৮০i ॥১) ধার্য করিয়| থাকে। পশ্চিমবঙ্গের কোন পৌর- 
প্রতিষ্ঠান এই কর ধার্য করে নাই । 


সেনানিবাস প্রতিষ্ঠান—Cantonment Board 


যেখানে সৈন্তগণ বাস করে সেখানে সেনানিবাস প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। এই 
প্ৰতিষ্ঠানগুলি সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন । কেন্দ্রীয় সরকারের দেশরক্ষা-বিভাগের 
কয়েকজন সদস্ত লইয়। এই প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। প্রতিষ্ঠানের সভাপতি সরকার 
কর্তৃক মনোনীত হন । 


গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন প্রা্ত তঠঠান—Rural Self-Government 


শহরাঞ্চলের স্যায় পল্লী অঞ্চলেও কতকঙলি স্থানীয় সমস্ত দেখা যায় । 
ভারতের অধিকাংশ লোকই গ্রামে বাদ করে। সুতরাং গ্রামগুলির স্থানীয় 
সমস্তাগুলির সবহু সমাধান ন! হইলে শুধু শহরের উন্নতি করিয়া সমগ্র দেশের 
উন্নতি সাধন কর! সম্ভব নয়। এই উদ্দেশ্যে গ্রামাঞ্চলেও তিন শ্রেণীর স্থানীয় 
স্বায়ত্তশাসন-প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে। প্রত্যেক জেলায় একটি করিয়! জেল! 
বোর্ড, ও প্রত্যেক মহকুমায় ব| তালুকে একটি করিয়া স্থানীয় বোর্ড বা তালুক 
বোর্ড এবং এক বা একাধিক গ্রাম লইয়| একটি ইউনিয়ন বোর্ড বা গ্রামপঞ্চায়েৎ 
গঠিত হইয়াছে। বাংলাদেশ ও বোম্বাই রাজ্যে লোকাল বোর্ড তুলিয়! দেওয়! 
হইয়াছে, আবার আসামে জেল! বোর্ডের স্থানে লোকাল বোর্ড কাজ করে। 


জেল! বোর্ড—District Board 


অস্ততঃপক্ষে ৯ জন নির্বাচিত সদ্ন্ত লইয়া জেল! বোর্ড গঠিত হয়। জেলা 
বোর্ডে কতজন সন্ত থাকিবে তাহা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হয়। যেখানে স্থানীয় 
বোর্ড আছে সেখানে স্থানীয় বোর্ডের সদস্তগণ জেলা! বোর্ডের সদস্তগণকে নির্বাচন 
করেন এবং স্থানীয় বোর্ড না থাকিলে ইউনিয়ন বোর্ডের ভোটদাতাগণ কর্তৃক 
জেলা বোর্ডের সদস্তগণ নির্বাচিত হইয়া থাকেন । সদস্তগণের কার্যকাল ৪ বৎসর । 
বোর্ডের সদস্তগণ নিজেদের মধ্য হইতে একজন সভাপতি ও সহ-সভাপতি নির্বাচন 
করেন। বোর্ডের দৈনন্দিন কার্যের জ্রন্ভ একজন কর্মযচিব, এঞ্জিনিয়ার ও 
স্বাস্থ্যাধিকার থাকেন । 


ভারতের শাসন-ব্যবস্ক! ২৪৭ 
কার্য—Functions 


জেলা বোর্ডও জেলার শহর ব্যতীত মফঃস্বল অঞ্চলের ৰহুবিধ কাৰ্য করিয়া 
থাকে। জনস্বাস্থ্য, জননিরাপত্তা, জন-সুবিধা ও শিক্ষা-সংক্রান্ত বিষয়গুলির 
তত্ত্বাবধান করাই হইল ইহার প্রধান কর্তব্য। যাতায়াত ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের 
সুবিধার জন্য বড় বড় রাস্তাঘাট, সেতু, থেয়া-পারাবার প্রভৃতির ৰ্যবস্থ| করা, 
হাসপাতাল, চিকিৎসালয় ও প্রস্থতি-আগার স্থাপন কর!, পুক্করিণী, কুপ ও নলকুপ 
খনন করিয়! জল সরবরাহ করা, ম্যালেরিয়!, কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি রোগ নিবারণ 
করা, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকে সাহায্য দান করা, পণশুরোগ নিবারণ 
করা, হাট-বাজার, ডাকবাংলে! ও খোঁয়াড় স্থাপন কর! প্রভৃতি হইল ইহার কার্য। 


জেলা বোর্ডের আয়—Income of the District Board 

উপরি-উক্ত বিভিন্ন ধরণের কাজ করিবার জন্য বোর্ড নিয়লিখিত উৎসগুলি 
হইতে অর্থ সংগ্রহ করে £ ১। ভূমি-রাজস্বের সহিত আদায়ীক্ৃত টাকার তিন 
পয়সা হারে অতিরিক্ত কর (সেশ-_০৪৪৪)। ২। হাট-বাজার, খেয়া-পারাপার 
ও গবাদি পণ্ড আটক রাখিবার খোয়াড় হইতে আয়। ৩। রাজ্যসরকার কর্তৃক 
অৰ্থসাহায্য ও৪। রাজ্যশসরকারের অনুমতি লইয়া খণগ্রহণ ৷ 


স্থানীয় বোর্ড L০০৪] Board 
স্থানীয় বোর্ডগুলি কমপক্ষে ৬ জন সদস্য লইয়! গঠিত হয় এবং বোর্ডের সদস্ত- 
ংখ্যার উ অংশ নির্বাচিত হন এবং উ মনোনীত হন। সদন্তসংখ্যা সরকার কর্তৃক 
নির্ধারিত হয়। সদস্তগণ একজন সভাপতি ও একজন সহ-সভাপতি নির্বাচন করে। 
স্থানীয় বোর্ডগুলির নিজস্ব কোন কাজও নাই বা আয়ের কোন উৎসও নাই। 
সাধারণতঃ জেলা বোর্ডগুলির নির্দেশমত ইহার! কাজ করে এবং জেল! বোর্ডের সব 
কাজই স্থানীয় বোর্ডগুলি কর্তৃক নিষ্পন্ন হয়। 


ইউনিয়ন বোর্ড—Union Board 

প্রত্যেক গ্রাম বা কয়েকটি গ্রাম লইয়|। একটি ইউনিয়ন বোর্ড গঠিত হয়। 
বোর্ডের সদন্ত-মংখ্যা ৬-এর কম ও ৯-এর বেশী হইতে পারে ন!। বোর্ডের সদস্তগণ 
৪ বৎসর কালের জ্রন্য নির্বাচিত হন। গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দাগণের মধ্যে যাহারা 
৩৭ পয়সা-হারে চৌকিদারী ট্যাক্স দেন অথবা--৫০ পয়স! সেস্‌ দেন এরূপ ২১ বৎসর 


২৬৮ বাণিড্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


বয়স্ক লোক ভোটদাত| হইতে পারেন। উত্তরপ্রদেশ, বোস্বাই প্রভৃতি কয়েকটি 
রাজ্যে ইউনিয়ন বোর্ডের পরিবর্তে গ্রাম পঞ্চায়েৎ কাজ করে। বোর্ডের সদস্যগণ 
নিজেদের মধ্য হইতে একজন যভাপতি ( President ) নির্বাচন করেন। সভাপতিই 
হইলেন বোর্ডের প্রধান কর্মকর্তা । 


কার্য Functions 


ইউনিয়ন বোর্ডও গ্রামের স্বাস্থ্য নিরাপত্তা সুবিধ! ও প্রাথমিক শিক্ষা-সম্পর্কে 
নানাবিধ কাজ করিয়! থাকে। গ্রামের রাস্তাঘাট ও পুল নির্মাণ করা, পুষ্ধরিণী, 
কুপ ও নলকুপ খনন করিয়|। জল সরবরাহ করা, টিকা দেওয়া ও ছোট ছোট 
চিকিৎসালয় স্থাপন করা, নালা-নর্দম| পরিষ্কার রাখ! ইহার কার্য। প্রাথমিক 
শিক্ষাবিস্তারের জন্তু ইহা অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্ধালয় স্থাপন করে বা অর্থ 
সাহায্য করে। গবাদি পশু আটক রাখিবার খৌয়াড় রাখে, ছোটখাট ফেঁজদারী 
ও দেওয়ানী মামলার বিচারকার্যও অনেক সময় এই বোর্ডগুলি করে। ইহা ছাড়া, 
ইহার আর একটি প্রধান কাজ হইল চৌকিদার ও দফাদার সাহায্যে গ্রামের 
শান্তি রক্ষা কর! । 


আয়—Income 


ইহার আয়ের প্রধান উৎল হইল ইউনিয়ন রেট বা চৌকিদারী ট্যাক্স, দ্বিতীয়তঃ, 
লাইসেন্স ফি, জরিমান! ও খেয়াঘাট ও খোয়াড় হইতে আয় আদায় হয়। 
তৃতীয়তঃ, সরকার ও জেল! বোর্ডের নিকট হইতেও ইহা কিছু কিছু অর্থ সাহায্য 
পাইয়া থাকে। 

ইহার ব্যয়ের প্রায় অর্ধেক গ্রামের শান্তিরক্মার জন্য চৌকিদার ও দফাদারের 
বেতন দিতে হয়। সরকার নিযুক্ত দার্কেল অফিসার ইউনিয়ন বোর্ডের কার্য 
পরিদর্শন ও তদারক করেন। 


গ্রাম পঞ্চায়েৎ_Village Panchayet 


১৯৪৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য আইনসভা একটি আইন পাস করিয়া নূতন 
একধরণের স্থানীয় স্বায়ন্তশাসন-প্রতিষ্ঠান গঠন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই 
ব্যবস্থা কার্যকরী হইলে স্বায়ত্তশামন ব্যাপারে আমূল-পরিবর্তন ঘটিবে। 

একটি গ্রায়ে বা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত একটি শঞ্চলে যতজন ভোটদাতা বাস 


ভারতের শাসন-্ব্যবস্ক। ২৬৯ 


করেন, তাহাদের লইয়া একটি গ্রাম পঞ্চায়েত গঠিত হইবে। গ্রাম সভার 
সদন্তগণ নিজেদের মধ্য হইতে ৯» হইতে ১৫ জন সদস্ত নির্বাচন করিয়। একটি গ্রাম 
পঞ্চায়েৎ গঠন করিবে। সরকার ইচ্ছ৷ করিলে গ্রাম পঞ্চায়েতের $ সদস্ত 
মনোনীত করিতে পারিবেন, কিন্ত এই মনোনীত সদস্তগণের ভোট দিবার ক্ষমতা 
থাকিবে না। গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজ ইউনিয়ন বোর্ডের কাজের অহ্রূপ হইবে । 
গ্রামের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা স্থুবিধ! ও শিক্ষামূলক কার্য পরিচালনার ভার ইহার উপর 
ন্যস্ত থাকিবে । 

কতকণ্ডলি গ্রাম পঞ্চায়েৎ মিলিয়া একটি অঞ্চল পঞ্চায়েৎ গঠিত হইবে। 
প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েৎ হইতে একজন সদস্য নির্বাচিত হইবে । অঞ্চল পঞ্চায়েতের 
একজন কর্মসচিব থাকিবে। ইহাদের করধার্য করিবার ক্ষমত| থাকিবে এবং 
চৌকিদার ও দফাদার সাহায্যে অঞ্চল পঞ্চায়েৎ ইহার এলাকায় শাস্তিরক্ষ! 
করিবে। 

প্রত্যেক অঞ্চল পঞ্চায়েৎ ৫ জন সন্ত লইয়া গঠিত একটি ম্যায় পঞ্চায়েৎ 
গঠন করিতে পারিবে। এই ন্যায় পঞ্চায়েৎ ছোটখাট ফৌজদারী ও দেওয়ানী 
মামলার বিচার করিতে পারিবে। 


অন্যান্য আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান —0ther Self-governing Institutions 


শহরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চল প্ৰতিষ্ঠানগুলি ব্যতীতও অগ্র আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠান 
বিশেষ ধরণের কাজ করিবার জন্য গঠিত হইয়াছে। 


কলিকাতা নগরোঞ্নয়ন প্রতিষ্ঠান—Calcutta Improvement Trust 


একজন সভাপতি ও 5৪ জন সদ্বন্ত লইয়! এই প্রতিষ্ঠান গঠিত। সভাপতি 
ও অন্য ৪ জন সদপ্ত সরকার কর্তৃক মনোনীত হন। কলিকাতা পৌরপ্রতিষ্ঠান 
৪ জন সন্ত মনোনীত করে এবং অপর দুই জন বিভিন্ন বণিকসভা কর্তৃক 
মনোনীত হন । 

বড় বড় শহরগুলিতে বিশেষ করিয়! কলিকাতার মত বড় শহরে জনসংখ্য| বৃদ্ধি 
পাওয়ার ফলে গৃহসমন্ত। একটি প্রধান সমস্তারূপে দেখা দিয়াছে। শহরে অভিজ্জাত 
অঞ্চল ছাড়াও যে অসংখ্য বস্তি-অঞ্চল আছে তাহার অবস্থ| অতি শোচনীয় । 
নগরোন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্য হইল বস্তি অঞ্চলন্ডলি পরিষ্কার করিয়া আলো 
ও হাওয়ার ব্যবস্থা কর!। এই উদ্দেশ্যে কলিকাত!| নগরোন্নয়ন প্রতিষ্ঠান যথেষ্ট 


২৭০ = বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


কাজ করিতেছে। এই প্রতিষ্ঠান শনেক বস্তি বিলোপ করিয়! নূতন সুরম্য 
অট্টালিকা নির্মাণ করিয়াছে। প্রচুর মুক্ত বায় ও আলোর জন্য বড় বড় রাস্তা 
করিয়াছে। কলিকাত| উত্তর, পূর্ব ও বিশেষ করিয়া দক্ষিণ অঞ্চলে ইহা বহু 
অব্যবহার্য জমির উন্নৃতে সাধন করিয়া! ব্যবহারযোগ্য করিয়াছে। ইহাতে শহর- 
বালীর স্বাস্থ্যের উন্নতি ও সৌন্দর্য-বোধ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ঢাকুরিয়া লেক খনন এই 
প্রতিষ্ঠানের এক বিরাট কৃতিত্ব । 

কলিকাতা! ছাড়! বোদ্বাই, কানপুর প্রভৃতি স্থানেও এইরূপ প্রতিষ্ঠান স্থষ্ট 
হইয়াছে। কলিকাতার পশ্চিম উপকণ্ঠে হাওড়া শহরের উন্নতির জন্য এইরূপ একটি 
প্রতিষ্ঠান গঠনের ব্যবস্থা হইয়াছে। 
কলিকাতা বন্দর রক্ষক প্রতিষ্ঠান—Caloutta Port Trust 

কলিকাতা ৰোদ্বাই, মাদ্ৰাজ প্ৰভৃতি প্ৰথম শ্রেণীর বন্দরগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ও 
প্রসারের জন্য ৰম্দর-রক্ষক প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে। ২৪ জন সদ্ন্ত লইয়া এই 
প্রতিষ্ঠান গঠিত। কলিকাতা কর্পোরেশন ও হাওড়া মিউনিপিপালিটি একজন 
করিয়! সদস্ত নির্বাচিত করে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১ জন সদস্ত মনোনীত করে 
এবং বিভিন্ন বণিকসভা! কর্তৃক ১১ জন নির্বাচিত হয়। অবশিষ্ট সদস্তভগণ কেন্দ্রীয় 
সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হয়। 

বন্দর রক্ষা ও বন্দরের উন্নতি করাই হইল এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্য । 
এই উদ্দেশ্যে জেটি, ডক্‌ ও পোতাশ্ৰয় নির্মাণ কর! ও মেরামত কর! ই্বার কর্তব্য । 
যে সমস্ত জাহাজ বন্দরে আসে তাহাদের পথ নির্দেশ করিবার ব্যবস্থ|। করিতে হয় । 
ওদামঘর ও পণ্যাগার নির্মাণ ও ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হয়। জলপথে 
জাহাজ ও ষ্টীমারগুলি নিরাপদে যাতায়াত করিতে পারে, সেজ্জন্ত ইহার এলাকাস্থিত 
জলপথ পরিষ্কার রাখিতে হয়। le 

এই প্রতিষ্ঠানের আয়ের প্রধান উৎস হুইল জাহাজগুলির উপর বন্দরে আগম ও 
নিগম গুদ্ধ। ইহ| ছাড়া, পণ্যাগার ও গুদামঘরের ভাড়া হইতেও অর্থ 

ংগৃহীত হয়। 
সংক্ষিপ্তসার 

যুক্তরাষ্ট্রায় শাসন-ব্যবন্ধ|$ রাষ্ট্রপতি 
ভারতের যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হস্তে ন্তস্ত কর! হইয়াছে এবং এই 

ক্ষমতা তিনি "্বয়ং অথবা অধস্তন কর্মচারীর দ্বার! পরিচালন! করিবেন। পার্লামেণ্ট 


ভারতের শাসন-ব্যবস্থা ২৭১ 


সভার উভয় কক্ষের নির্বাচিত সদস্তগণ কর্তৃক এবং রাজ্যগুলির নিয়পরিষদের 
নির্বাচিত সদস্যগণ কর্তৃক রাষ্ট্রপতি গোপন ও আ্বাহ্বপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে 
একক হস্তাস্তরযোগ্য ভোটপদ্ধপ্তিতে নির্বাচিত হইবেন। তাহাকে ভারতীয় 
নাগরিক ও অন্ততঃ ৩৪ বৎসর বয়স্ক হওয়া চাই । তাহার কার্যকাল ৫ বৎসর, তবে 
তিনি পুননির্বাচিত হইতে পারেন। শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধাচরণ করিলে 
পার্লামেণ্টের যে-কোন কক্ষের অভিযোগক্রমে উহার উ অংশ সংখ্যক সদস্তের সমর্থনে 
ও অন্ত কক্ষের উ অংশ সংখ্যক সদস্য কতৃক এ অভিযোগ গৃহীত হইলে, ভাহাকে 
পদচ্যুত করা যাইতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের একজন উপ-রাষ্ট্রপতিও পার্নামেণ্ট কতৃক 
নির্বাচিত হন। তিনি সাধারণতঃ রাজ্যপরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং 
রাষ্ট্রপতির সাময়িক অঙস্ুপস্থিতিকালে তাহার কার্য পরিচালনা করেন। 

শাসনতন্ত্র কর্তৃক রাষ্ট্রপতির উপর ব্যাপক ক্ষমত! প্রদত্ত হইয়াছে। শাশন- 
বিষয়ক ক্ষমত৷ ব্যতীত আইন-প্রণয়নে ও অর্থ-সংক্রান্ত ব্যাপারে তাহার বিশেষ 
ক্ষমতা আছে। তিনি কিছু ৰিচারবিষয়ক ক্ষমতার অধিকারী । এততদ্্যতীত 
রাষ্ট্রপতি তিনটি কারণে বিশেষ জরুরী অবস্থার ঘোষণ! করিতে পারেন এবং জরুরী 
অবস্থ| ঘোষণাকালে তিনি মৌলিক অধিকারগুলিকে স্থগিত রাখিতে পারেন এবং 
যুক্তরাষ্্রীয় শাসন-ব্যবস্থাকে একবেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় পরিণত করিতে পারেন। 


মন্ত্রিপরিষদ 

রাষ্ট্রপতিকে সাহায্য ও পরামর্শ দান করিবার জন্য পার্লামেণ্ট সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ 
দলের কতিপয় সদস্ত লইয়! মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয়। মন্ত্রিপরিষদ হইল প্রকৃত 
ক্ষমতার অধিকারী এবং শাসনকার্য পরিচালনার জন্য এই পরিষদ আইনসভার 
নিকট যৌথভাবে দায়ী থাকিবে। একজন প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে পরিষদের কার্য 
পরিচালিত হুইবে । রাষ্ট্রপতির হন্তে শাসনতন্ত্র কর্তৃক যে ব্যাপক ক্ষমত| প্রদত্ত 
হইয়াছে, তাহ! কার্যতঃ প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রযুক্ত হয়, সুতরাং শাসনতন্ত্র কর্তৃক 
প্রদত্ত এই ব্যাপক ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর প্রভাব ও পদদমর্যাদ! স্থচিত করে। নীতিগত- 
ভাবে মন্ত্রিপরিষদ আইনসভার নিকট দায়ী হইলেও, কার্যতঃ মস্ত্রিপরিষদই সংখ্যা- 
গরিষ্ঠ দলের দ্বার! গঠিত বলিয়া কি আইন প্রণয়নে, কি অর্থ-গংক্রাত্ত ব্যাপারে, 
কি নীতি-নির্ধারণে, সর্ববিষয়ে আইনযভার কার্য নিয়ন্ত্রণ করে। 
আইনস্৷ $ পাৰ্লামেণ্ট 

রাষ্ট্রপতিসহ রাজ্যপভ! ও লোকসভ! লইয়| ভারতের পার্লামেন্ট সভা গঠিত। 


২৭২ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 
অনধিক ২৫০ জন সদস্য লইয়৷ রাজ্যপদভ৷ গঠিত এবং অনধিক ৫০০ জন সদস্ত " 
লইয়' লোকগভা গঠিত হয়। উচ্চপরিষদের ১২ জন সন্রস্ত রাষ্ট্রপতি কর্তৃক 

মনোনীত হইয়| থাকেন এবং নিয়ক্কক্ষেও বিশেষ শ্রেণীর জন্ত আসন-সংরক্ষণের 

ব্যবস্থা আছে। নিয়কক্ষের কার্যকাল « বৎসর । টউচ্চকক্ষের এক-তৃতীয়াংশ 

সদন্ত প্রত্যেক তুই বৎসর পর অবসর গ্রহণ করেন। 

আইন পাস করিতে গেলে উভয় পরিষদের সন্মতি প্রয়োজন । মতবিরোধ 

ঘটিলে যুক্ত অধিবেশনের ব্যবস্থা আছে এবং যুক্ত অধিবেশনে সংখ্যাধিব্যের 

ভোটে পাস হইলে বৰিল আইনে পরিণত হয়। কি সাধারণ আইন-প্রণয়নে, 

কি অর্থ-সংক্রান্ত আইন-প্রণয়নে, ভারতে নিয়পরিষদই হইল অধিকতর ক্ষমতার 

অধিকারী । 

স্তুপ্রিম কোর্ট_একজন প্রধান বিচারপতি ও বর্তমানে ১৩ জন বিচারপতি 

* লইয়া ভারতের সুপ্রিয় কোর্ট গঠিত। সুপ্রিয় কোর্টের প্রধান বিচারপতির সহিত 
পরামর্শ করিয়া ও প্রয়োজনক্ষেত্রে অন্তান্ত প্রধান বিচারালয়ের বিচারপতিদের 
সহিত পরামর্শ করিয়া! রাষ্ট্রপতি সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত করেন। 
বিচারপতিগণের নির্দিষ্ট যোগ্যতা থাকা চাই এবং শাসনতন্ত্র-নির্ধারিত বিশেষ পদ্ধতি 
ব্যতীত ভঁহাদ্বিগকে অপসারিত করা! যায় ন! । 

শাসনতন্ত্রের প্রাধান্ত বজায় রাখ! এবং মৌলিক অধিকারগুলি রক্ষা কর! ব্যতীতও 
সুপ্রিম কোর্টের তিন প্রকার কার্য করিতে হয় :_ 

-১। আদ্বিয বিচারকার্যয, ২। আপীল বিচারকার্য-দেওয়ানী ৩ ফৌজদারী 
এবং ৩। আইনবিষয়ে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শদান । 

রাজ্যসরকার £ রাজ্যপাল-_প্রত্যেক রাজ্যে বর্তমানে একজন রাজ্যপাল 
আছেন। তিনি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইয়! থাকেন। তিনি নিয়মতান্ত্রিক 
শাসনকর্ত|৷ হিনাবে শাদনকার্য পরিচালন! করেন। তাহার প্রকৃত কোন ক্ষমতা 
নাই। 

মন্লিপরিষদ--কেন্দ্রায় মন্ত্রিপরিষদের অনুরূপভাবে প্রত্যেক রাজ্যে রাজ্য- 
পালকে শাহায্য ও পরামর্শ দান করিবার জন্ত মুখ্যমস্ত্রিগহ একটি মন্ত্রিপরিষদ আছে। 
কেন্দ্রীয় পরিষদের অনুরূপভাবেই হঁহার। শাসনকার্য পরিচালনা করেন এবং 
এইজগ্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকেন। 
রাজ্য আইনসঙ্ডা--বোদ্বাই, মাদ্রাদ, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পাঞ্জাব, মধ্য 
প্রদেশ, মহীশূর, কাশ্মীর, মহারাষ্ট্র ও পশ্চিমবঙ্গের আইনসভা রাজ্যপালসহ দুইটি 


2 


ভারতের শাদন-ব্যবস্থা ( ২৭৩ 


পরিষদ ও অন্য রাঞ্াসমূহের আইনদভ। রাজ্যপালসহ একটি পরিষদ লইয়া গঠিত ॥ 
উচ্চকক্ষের মোট সদস্তদংখ্য| নিয্কক্ষের সদন্তদংখ্যার এক-চতুর্থাংশের অধিক বা 
৪০-এর কম হইতে পারে ন|। নিয়কক্ষের সদস্তগণের সর্বোচ্চ সংখ্য £০০ এবং 
সর্বনিয্ন সংখ্যা ৬০ জন। উচ্চকক্ষের সদস্তগণ বিভিন্ন নির্বাচনকেন্দ্রের ভিত্তিতে 
নির্বাচিত হন ও কিছুসংখ্যক সদস্ত রাজ্যপাল কর্তৃক মনোনীত হইয়া থাকেন। 
নিয়কক্ষের সদস্তগণ প্রত্যক্ষ ভোটদান পদ্ধতিতে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার 
ভিত্তিতে নির্বাচিত হইয়া থাকেন । Ss 

রাজ্য আইনমভাগুলির কার্য সাধারণতঃ কেন্দ্রীয় পারলামেণ্ট সভার অনুরূপ 
পদ্ধতিতেই পরিচালিত হয়। 

কেন্দ্রশাপিত অঞ্চল_-হিযাচল প্রদেশ, মণিপুর, ত্রিপুরা, আন্দামান ও 
নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ও লাক্ষাদ্বীপের শাসন-ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের হন্তে হস্ত । 
রাষ্ট্রপতি" কর্তৃক নিযুক্ত একজন শাকের মাধ্যমে এপ্ডলির শাসনকাৰ্য পরিচালিত | 
হয়। ইহ! কাৰ্যতঃ কেন্দ্ৰীয় শাসন-ব্যবস্থার অস্তভু ক্ত। 

শাসনতন্তের সংশোধন পদ্ধতি-_-দাধারণভাবে বলিতে গেলে ভারতের 
শাসনতন্ত্রকে অনমনীয় আখ্যা দেওয়| হয়। পার্লামেন্ট সভা সাধারণ আইন- 
প্রণয়ন পদ্ধতিতে এই শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন সাধন করিতে পারে না। ১। 
শাসনতন্ত্র সংশোধন করিতে হইলে পার্লামেণ্টের যে-কোন কক্ষে সংশোধন-প্রস্তাব 
একটি বিলের আকারে উত্থাপন করিতে হইবে। সংশোধন-প্রস্তাব বৈধ বলিয়া 
বিবেচিত হইতে হইলে প্রত্যেক কক্ষে উপস্থিত দুই-তৃতীয়াংশ সদস্তের সংখ্যাধিক্য 
ভোটে ও মযগ্র সদস্তববন্দের সংখ্যাধিক্যে অহ্ুমোদিত হওয়া এবং রাষ্ট্রপতির সন্মতি 
লাভ করা চাই।. ২। কতিপয় নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে যথা, রাষ্ট্রপতির নির্বাচন-ব্যবস্থা,” 
সুপ্রিম কোর্ট ও উচ্চ বিচারালয়-সংক্রান্ত বিষয়, আইন-প্রণয়ন ক্ষমতার বণ্টনপদ্ধতি 
প্রভৃতি পার্লামেণট কর্তৃক গৃহীত সংশোধন-প্রস্তাব রাজ্য আইনসভাগুলির অর্ধেক 
কর্তৃক গৃহীত হওয়া চাই । ৩। নূতন রাষ্ট্রগঠন বা বর্তমান রাষ্টরগুলির পুনগঁঠন 
প্রভৃতি কয়েকটি বিষয় আবার পার্লামেণ্ট সভা সাধারণ অধিবেশনে সাধারণ আইন- 
প্রণয়ন পদ্ধতিতে সংশোধন করিতে পারে। 
স্থানীয় শাসন t 

একটি দেশ ছোট ছোট এলাকায় বিভক্ত হইয়া যখন প্রত্যেকটি এলাকার স্থানীয় 
শাসনের জগ্প শ্বতন্ত্র ব্যবস্থা হয়, তবন এই স্বতগ্ত্র শাসনশব্যবস্থাকে স্থানীয় শাসন 
বলা হয়। 

১৮ 


২৭৪ | বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


বিভাগ ও বিভাগীয় শাসন 


একটি রাজ্যকে কতকগুলি বিভাগে ভাগ কর! হয়। প্রত্যেক বিভাগে একজন 
কমিশনার থাকেন । 


জেলাশাসক 


কতকগুলি জেল! লইয়| বিভাগ গঠিত। জেলাগুলিই হইল শাসন-ব্যবস্থার 
প্রাথমিক উপাদান। জেলায় একজন ম্যাজিস্ট্রেট-কালেক্টর থাকেন। তিনি 
সাধারণতঃ ভারতীয় শাসন পরিচালন! কৃত্যকের কর্মচারী । তিনি জেলার সর্বমন্র 
কর্তা । তাহার বিচার-ক্ষমতাও আছে। 


মহকুমা শাসক 


জেলাগুলি কতকগুলি মহকুমা লইয়া গঠিত হয়। প্রত্যেক মহকুমায় একজন 
" মহকুম! শাক থাকেন । মহকুমার অধীনে কতকগুলি থান! থাকে। 


হ্থানীয় স্বায়ত্তশাসন 


স্থানীয় সমস্তা সমাধানের উদ্দেশ্যে স্থানীয় লোকের প্রতিনিধি দ্বারা গাঁঠিত 
শাসন-ব্যবস্থাকে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বলা হয়। 


কলিকাতা পৌরপ্রতিষ্ঠান 


১৪০ জন সদস্য লইয়া এই প্রতিষ্ঠান গঠিত। 'সদস্তগণের মধ্যে ৫ জন 
অন্ডারম্যান থাকেন। সকল সদ্স্ত মিলিয়া একবৎসরের জন্য একজন মেয়র ও 
"একজন ডেপুটি মেয়র নির্বাচন করেন | সদস্যগণ ৪ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। 

জনস্বাস্থ্য, জননিরাপত্তা, জন-সুবিধা ও প্রাথমিক শিক্ষা হইল পৌরপ্রতিষ্ঠানের 
প্রধান কাজ। এই কাজের জন্য যে ব্যয় হয়' তাহ! বাড়ী ও জমির মুল্যের 
উপর কর, ব্যবসায়-বাণিজ্যের উপর কর, সরকারী সাহায্য ইত্যাদি উপায়ে 
সংগৃহীত হয়। 


সাধারণ পৌরপ্রতিষ্ঠান 


অন্তান্ত শহরে ৯ হইতে ৩০ যে-কোন শংখ্যক নির্বাচিত সদস্ত লইয়া এই 
প্ৰতিষ্ঠানগুলি গঠিত হয়। সদস্তগণ একজন সভাপতি ও সহ-সভাপতি নির্বাচন 
করেন। ইহাদের আয় ও ব্যয় কর্পোরেশনের আয়-ব্যয্নের অনুরূপ । 


ভারতের শাসন ব্যবস্থা ২৭৫ 


জেল। বোর্ড 

গ্রামাঞ্চলে জেলা বোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড প্রভৃতি থাকে। কমপক্ষে ৯ জন 
নির্বাচিত সদস্য লইয়া জেলা বোর্ড গঠিত হয়। একজন নির্বাচিত সভাপতি, 
সহ-সভাপতি ও কয়েকজন স্থায়ী কর্মচারী থাকে। জেলার মধ্যে পানীয় জল 
সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা কর, রোগ নিবারণ করা, রাস্তাঘাট ও হাট-বাজার প্রভৃতি 
তৈয়ারী করা হইল ইহার কার্য। সেন্‌ ও সরকারী সাহায্য হইল ইহার প্রধান আয়। 


স্থানীয় বোর্ড 


মহকুমায় বা তালুকে এই বোর্ড গঠিত হয়। কমপক্ষে ৬ জন সন্ত থাকে। 
ইহার নিজস্ব কোন আয়-ব্যয় নাই। জেলা বোর্ডের প্রতিনিধি হিনাবে জেলা 
বোর্ডের নির্দেশমত ইহ! কাজ করে। 


ইউনিয়ন বোডও গ্রাম পঞ্চায়েৎ 


৬ হইতে ৯ জন সংখ্যক সদস্ত লইয়া প্রতি গ্রামের বা কয়েকটি গ্রামের জন্ত 
একটি বোর্ড গঠিত হয়। গ্রামের শান্তিরক্ষা এবং স্বাস্থ্য, প্রাথমিক শিক্ষা, 
জলসরবরাহ প্রভৃতি কার্যের ব্যবস্থ। করে। শাত্তিরক্ষার জন্য বোর্ড চৌকিদার 
রাখে। চৌকিদারী ট্যাক্স হইল ইহার প্রধান আয় । অনেক জায়গায় বোর্ডের 
পরিবর্তে গ্রাম পঞ্চায়েৎ আছে। ১৯৫৬ সালের নূতন আইন অনুদারে পশ্চিমবঙ্গে 
নূতন ধরণের পঞ্চায়েতী ব্যবস্থ। গঠন করা হইয়াছে। 


প্রশ্ন ও উত্তর গ 


1. State the relation between the Centre and the States of the Indian 
Union on legislative and executive matters. [E. 8. ( Hu., ) Comp, 1960] 

2. Discuss the distribution of legislative powers between the Centre and the 
States in tho constitution of Adis: [H. 8. ( Hu. ) Comp., 1961] 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে (১) আইন-প্রণয়ন সম্পর্ক ও 
(২) শাদনসম্পর্ক আলোচনা কর। 


* 


উঃ_-আইন-প্রণযনন সম্পর্কে প্রত্যেক যুক্তরাষ্ট্রে বেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির 
কর্মক্ষেত্র পৃথক করিয়া দেওয়া হয় এবং শাসনতন্ত্র কর্তৃক নির্ধারিত কেন্দ্রীয় তালিকাভুক্ত বিষয়গুলির 
উপর কেন্দ্রীয় সকার গাইন প্রণয়ন ও শাসন পরিচালনা করে। অপর দিকে রাজ্য তালিকাভুক্ত 
বিষয়গুলির উপর রাজ্য দরকারগুলি কর্তৃত্বকরে। কেন্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির কর্মক্ষেত্র পৃথক 


২৭৬, বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


হইলেও সরকারী কাজের স্থঠু পরিচালনার জন্য উভয় সরকারের মধ্যে যাহাতে সহযোগিতা থাকে 
তাহারও ব্যবস্থা করা হয়। 

যদিও আইন-প্রণয়ন বিষয়ে রাজ্য সরকারগুলির কর্মক্ষেত্র শাসনতন্ত্র কর্তৃক পৃথক করা 
হইয়াছে তথাপি নিম্নলিখিত তিনটি ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় আইনসভা! রাজ্য তালিকাভুক্ত বিযয় সম্বন্ধে 
আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে। প্রথমতঃ, যদি দুই ব| ততোধিক রাজ্যের আইনসভা! কেন্দ্রীয় 
আইনসভাকে কোন বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে অনুরোধ করে তবে কেন্দ্রীয় আইনসভা ওঁ বিষয়টি 
রাজ্য তালিকাভুক্ত হইলেও এঁ বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, কেন্দ্রীয়, পার্লায়েণ্ট 
সভার উচ্চ পরিযদ অর্থাৎ রাজযসভা দুই-তৃতীয়াংশ সদস্তের ভোটে যদি এই মর্মে প্রস্তাব গ্রহণ করে 
যে,কোন রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয় সম্বন্ধে জাতীয় কল্যাণের জন্য কেন্দ্রীয় আইনসভার আইন প্রণয়ন 
কর! উচিত তাহ! হইলে ওঁ বিষয়টি সম্পর্কে পার্লামে্ট আইন প্রণয়ন করিতে পারে। তৃতীয়তঃ, 
রাষ্টরপতি কর্তৃক জরুরী অবস্থা ঘোষণাক্কালে কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্ট সভ!| যে-কোন বিষয়ে আইন প্রণয়ন 
করিতে পারে এবং কোন রাজ্যে শাসনতাস্ত্রিক অচল অবস্থার স্বষ্টি হইলে পার্লামেণ্ট রাজ্য আইন 
সভার স্থান অধিকার করিতে পারে। g 

যুগ্ন বিযয়গুলির উপর উভয় সরকারই কেন্দ্রীয় ও রাজ্য_আইন প্রণয়ন করিতে পারে। 
কিন্তু যুগ্নতালিকাভুক্ত কোন বিযয়ে রাঞ্জ্য আইনসভা দ্বারা প্রণীত যে-কোন আইনের সহিত যদি 
পার্লায়েণ্ট প্রণীত কোন আইনের বিরোধ হয়, তাহ! হইলে পার্লামেণ্ট প্রণীত আইনই বলবৎ হইবে । 

শাসন ফণ্পর্ক-শাসন পরিচালন! সম্পর্কে উভয় সরকারই নিজ নিজ এলাকায় স্বাধীন থাকিবে। 
কিন্তু সংবিধানে স্ুল্পষ্টভাবে উল্লেখ কর! হইয়াছে যে, রাজ্য সরকারগুলির শাসনক্ষমতা এরূপভাবে 
প্রয়োগ করিতে হইবে যাহাতে কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনক্ষমতা ব্যাহত না হয়। দ্বিতীয়তঃ, কেন্দ্রীয় 
শাদমকর্তৃপক্ষ প্রয়োজনক্ষেত্রে রাজ্য সরকারগুলিকে নির্দেশ দান করিতে পারিবে এবং কেন্ত্রীয় 
সরকার কর্ভৃক প্রদত্ত নির্দেশ অনুসারে রাজ্য সরকারকে শাসনকাৰ্য পরিচালন! করিতে হইবে । 
তৃতীয়তঃ, সামরিক অথবা জাতীয় স্বার্থ সম্পৰ্কিত কারণে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হইলে যানবাহন চলাচল 
ব্যবস্থা নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে প্রয়োজনক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারগুলিকে 
নির্দেশ দান করিতে পারিবে এবং এই নির্দেশ অনুসারে রাজ্য সরকারগুলির কাজ করিতে হইবে৷ 
যদি কোন রাজ] সরকার বেন্্রীয় সরকার কর্তৃক প্রদত্ত কোন নির্দেশ উপেক্ষা করে, তাহা হইলে 
রাষ্ট্রপতি এই উপেক্ষাকে শাসনতস্ত্রে অচলাবস্থার উত্তব মনে করিতে পারেন এবং সেজন্য যথোপযুক্ত 
ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন। 

কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত রাজ্য সরকারগুলির সম্পর্ক হিচার করিয়া রাজ্য সরকারগুলিকে কেন্দ্রীয় 
সরকারের অধস্তন প্রতিনিধিমাত্র বলিতে পারা না গেলেও এ কথ! সত্য যে, কেন্দ্রীয় সরকার 
নানাভাবে রাজ্য সরকারগুলির উপর তাহার বর্তৃত্ব বিস্তার করিতে পারে। 

B. Discuss the relation between the two houses of Parliament. 

[E. 8. (H.u.), Com., 1961 ] 
ভারতে পার্লা্েণ্ট সভার উভয় কক্ষের সম্পর্ক আলোচনা কর । 


উঃ- রাষ্ট্রপতি, রাজ্যমভা ও লোকমভা লইয়! কেন্দ্রীয় আইনসভা! গঠিত। ক্ষমতার দিক দিয়া! 
দেখিতে গেলে রাঙ্জসভা অপেক্ষা লোকসভার ক্ষমতা অনেক বেশী। 


ভারতের শাসন-ব্যবস্থা ৯৭৭ 


১। সাধারণ আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে উভয় কক্ষই সম-ক্ষমতার অধিকারী । আইনের প্রস্তাব: 
যে-কোন কক্ষে উথাপন করা যায় এবং একটি কক্ষ কর্তৃক পাম হইলে অপর কুক্ষে টপস্থিত করা হয় । 
উভয় কক্ষের মধ্যে মতাস্তর ঘটিলে এবং ছয় মাসের মধ্যে মীমাংসা ন! হইলে রাষ্ট্রপতি উভয় কক্ষের 
যুগ্ন অধিবেশন আহ্বান করিয়া সংখ্যাধিক্যের ভোটে প্রস্তাবটিকে পাস করাইতে পারেন। লোকসভার 
সদন্ত সংখ্যা রাজ্যসভার সদস্য সংখ্যার প্রায় দ্বিগুণ। স্বতরাং যুগ্য অধিবেশনে লোকসভার মত 
সাধারণতঃ প্রাধান্য লাভ করে। 

২। দ্বিতীয়তঃ, আয়-ব্যয়-সম্পৰ্কিত ব্যাপার একমাত্র লোকসভাই নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে বলিলেও 
অত্যুক্তি হয় না। কারণ, ব্যয়ের দাবির প্রস্তার রাজ্যসভা কেবলমাত্র আলোচন! করিতে পারে, 
কিন্তু ভোট দিতে পারেন! | রাজস্ব বিল লোকসভায় প্রথম পেশ করিতে হয় এবং এই সভা কর্তৃক 
অনুমোদিত হইলে রাজ্যসভায় প্রেরিত হয়। রাজাসভা যদি কোন পরিবর্তনের প্রস্তাব করে. তবে 
লোকসভা. তাহা- গ্রহণ বা বৰ্জন করিতে পারে। লোকসভা কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাব রাজ্যসভায় 
প্রেরিত হইবার ১৪ দিন পর পর্যন্ত যদি রাজ্যসভার সুপারিশ সহ অথবা বিন! স্বপারিশে লোকসভায় 
প্রেরিত না| হয়, তবে উক্ত প্রস্তাব লোকসভার মতাম্ুযায়ী আইনে পরিণত হইবে । 

৩। ভারতের মন্ত্রিপরিযষদও লোকসভার নিকট দায়ী। রাজ্যসভা অনাস্থা প্রস্তাব পাস করিয়াও 
মন্তিপরিষদকে অপসারিত করিতে পারে না । 

৪1 তবে একটিমাত্র ক্ষেত্রে রাজ্যসভার বিশেষ একটি ক্ষমতা আছে। রাজাপরিষদ যদি দুই- 
তৃতীয়াংশ সদস্তের ভোটে এই মর্মে প্রর্ডাব গ্রহণ করে যে, জাতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় 
আইনপরিবদের রাজ্য তালিকাভুক্ত কোন বিষয় সম্পর্কে আইন প্রণয়ন কর! যুক্তিযুক্ত তাহা হইলে 
কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ এ বিষয় সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করিতে পারে। 

4. Describe the position and powers of the President in the Indian Constitution. 

[ H. 8. (Com.), 1961 (Comp.) J 
ভারতের রাষ্ট্রপতির পদমধাদা ও ক্ষমতা! সম্পর্কে আলোচনা কর। 


5. Indicate the powers of the President of the Indian Union, How is he 
elected ? [E. 8. (Hu.) 1960. ] 


ভারতের রাষ্ট্রপতির ক্ষমত| আলোচন কর। তিনি কি পদ্ধতিতে নির্বাচিত হন? 


উত্তরের ইন্সিত--নিৰ্বাচনরাষ্ট্রপতি সাধারণতঃ ৫ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন এবং 
পুননির্বাচিত হইতে পারেন । রাষ্ট্রপতি পদপ্রারধিকে ৩৫ বংসর বয়স্ক ভারতীয় নাগরিক হইতে হইবে। 
ভারতীয় পার্লামেন্ট সভার উভয় কক্ষের সদস্তগণ ও রাজ্যযযূহের নিয় পরিষদের নির্বাচিত সদস্তগণ কর্তৃক 
একক হত্তাস্তরযে।গ্য গোপন ভোট দ্বারা রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। 
পদমধাদা-রাষ্টরপতি হইলেন ভারতের সর্বপ্রথম ও সর্বসন্মানিত নাগরিক। তিনিই কেন্গীয় 
সরকারের সর্বশ্রে্ঠ অধিনায়ক ও তাহার নামেই বেন্দীয় সরকারের কার্য পরিচালিত হয়। কিন্ত 
ভারতে রাষ্ট্রপতি শাসনক্ষমতার উচ্চতম কর্তৃপক্ষ হইলেও কার্যত: তাঁহাকে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে 
পরিচালিত মন্সিপরিষদের পরামর্শ অনুসারে শাসনক্ষমত! প্রয়োগ করিতে হয়। রাষ্ট্র পরিচালনার 
ায়িত্ব কা্যতঃ ম্তিপরিষদ সহ প্রধানমন্ত্রীর উপর স্যস্ত হইয়াছে। 


২৭৮ বাণিত্যিক পৌঁরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান a) 


be 
ক্ষমতা--শাসনতন্ত্র কর্তৃক রাষ্ট্রপতির উপর প্রদত্ত ক্ষমতাসমূহকে সাধারণতঃ পাচভাগে ভাগ করা 
হয়, যথা, 
১। শাসন দিবিতালমার ক্ষমত! ( Executive Powers ) 
২। আইন-প্ৰণয়ন ক্ষমতা! ( Legislative Powers ) 
৩। অৰ্থ-সংক্রান্ত ক্ষমত! ( Financial Powers ) 
৪। বিচার-বিষয়ক ক্ষমতা ( Judicial Powers ) 
"*_৫। জরুরী ক্ষমত! ( Emergency Powers ) 
(ক) জরুরী অবস্থার ঘোষণা, (খ) রাজ্যগুলির শাদনতাপ্িক অচল অবস্থার ঘোষণা, 
(গ) অর্থ-সংক্রান্ত জরুরী অবস্থা ঘোষণা। 
6. State the composition and functions of the STD Court of India. 
[H. 8. (Hu.), 1960 ] 
ভারতের স্থপ্রিম কোর্টের গঠন ও ক্ষমতার বিবরণ দাও। 
উত্তরের ইঞ্জিত-গঠন_একজন প্রধান বিচারপতি ও অনধিক সাতঞ্জন বিচারপতি লইয়া 
এই আদালত প্ৰথম গঠিত হয়। বৰ্তমানে প্রধান বিচারপতি ব্যতীত আরও ১৩ জন বিচারপতি লইয়া 
এই আদালত গঠিত হইয়াছে। রাষ্ট্রপতি ইঁহাদিগকে নিযুক্ত করেন এবং বিচারপতিগণ পঁয়যটি বৎসর 
বয়স পর্যন্ত কাজ করিতে পারেন। 

ক্ষমতা_-১। আদিম_কেন্দ্ৰীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের মধ্যে অথবা দুই বা ততোধিক রাজ্য 

সরকারের মধ্যে শাসনতাস্রিক বিবয় সম্পর্কে বিরোধের মীমাংসা করা। 

২। আগীল-__বিভিন্ন রাজ্যের উচ্চ আদালতের দেওয়ানী ও ফোঁজদারী মামলার রায়ের বিরুদ্ধে 

কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে আগীল শোনা। 

৩। পরামর্শ-রাষ্ট্রপতির অনুরোধক্রমে শাননতন্ত্রের ব্যাথ।! সম্পর্কে মতামত দেওয়া । 

৪। মৌলিক অধিকার--নাগরিকগণের শাসনতন্তরে উল্লিখিত মৌলিক অধিকার বক্ষা করা। 

7. How does the Union Legislature exorcise its control over the Union 
“Executive ? LH. 8. (Hu.), Oomp,, 1960 J 
কেন্সীয় আইনসভা! কি প্রকারে কেন্দীয় শাসনকর্তৃপক্ষকে নিয়ন্ত্রণ করে? 

উত্তরের ইঞ্সিত_ নূতন শাগনতন্ত্র অনুসারে ভারতে দায়িত্লল শাগন-ব্যবস্থা প্রষতিত 
হইয়াছে। দায়িত্বশল সরকারের তাৎপর্ব হইল যে, ধাহারা শাসনকাৰ্য পরিচালনা করেন ডাহারা 
আইনসভার নিকট ভাহাদের শাসন পরিচালন! নীতি ও কার্যক্রমের জরন্ত দায়ী থাকেন। ভারতে 
সরকারের কার্য নিয়্লিখিত উপায়ে আইনসভা! কর্ডৃক নিয়স্িত হয়। 

১। আইনসভার সদস্যগণ অধিবেশনের সময় বিভিন্ন বিবয়ে মন্ত্রীদের প্রশ্ন জিজ্ঞাস! করিতে পারেন 

এবং মস্ত্রিগণের প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। 

২। সদপ্তগণ কোন মন্ত্রীর অন্যায় কাজের প্রতিবাদ স্বরূপ অধিবেশনের সময় *মুলতুষী প্রস্তাব” 

( Adjournment motion ) আলয়ন করিয়া বিষয়টর তৎক্ষণাৎ আলোচনা করিয়া ভোট লইবার 
দাষী করিতে পারেন। 

| নপ্তিসভার বা কোন মস্ত্রীর কাজ অপছন্দ হইলে ভারতের আইনসভার নিয় পরিমদের অর্থ্যাৎ 


2-8 _/তারতের শাসন-ব্যবস্থা ' ২৭৯ 
Ey jo) |! yp fa ক. S 
লোকসভার যে-কোন সন্ত যপ্তিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থামুচক প্রস্তাব পেশ করিতে পারেন। এই প্রস্তাব 
পাম হইলে মননিগণের পদত্যাগ করিতে হয়। 
£1 সরকার কর্তৃক উথথাপিত আয়-ব্যয়ের প্রস্তাব অনুমোদন ন! করিয়াও লোকসভা মস্তি 
পরিষদের কাষ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। 


‘8. Deseribs the relations between the Union Executive and the Union 


Teogislature in the present constitution, [ H. B. (Com.) 1961 ] 
ভারতের বর্তমান শাসনতন্ত্র অনুসারে কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগ ও কেন্দ্রীয় আইনধভার মধ্যে 
সম্বন্ধ ব্যাখ্যা কর। k 


উত্তরের ইঞ্জিত-ভারতের যূতন সংবিধান ভারতে পার্লামেণ্টারী শাসন-বযবস্থা প্রবর্তন 

করিয়াছে। এই ব্যহস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, শান বিভাগ ও আইন বিভাগ ঘনিষ্ঠ সম্পর্বযুক্ত 

থাকে। ভারতের শাসন-ব্যবস্থায়ও এই উভয় বিভাগের পারপ্পরিক নির্ভরশীলতা দেখা যায়। 

শাসকপ্রধান রাষ্টপতি আইনসভার অবিচ্ছে্ অংশ। তিনি অ'ইনসভ৷ আহ্বান করিতে পারেন 

বা ভাঙ্গিয়| দিতে পারেন । আইন প্রণয়নে ডাহার সন্মতি প্রয়োজন। ভারতের মপ্তিসভ! হইল প্রকৃত 

শাসকবর্গ । মন্ত্রিগণ সকলেই পার্লামেণ্টের সপ্ত এবং লোকসভার নিকট দায়ী । অন্যদিকে লোকসভা 

অনাস্থা প্রস্তাব পাম করিয়া! ম্রিসভাকে পদচ্যুত করিতে পারে। ইহা ছাড়াও লোকসভা প্রশ্নোত্তর ও 
সমালোচনা দ্বারা মন্ত্রিপরিষদের কার্য নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। 

("নং প্রশ্নের ত্র দ্রষ্টব্য ) 

9. Discuss the position and powers of the Governor of a stato in the Indian 

Union. [ E. 8. (Hu.), Comp. 1960 J 

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের রাজ্যপালদের পদমযাদ! ও ক্ষমতা আলোচনা কর। % 


উত্তরের ইল্লিত-_পদম্ধাদাপাচ বৎসরের জন্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত একজন রাজ্যপাল 
প্রত্যেক রাজ্যে আছেন। তিনিই রাজ্যের প্রধান শাসনকর্তা এবং'তাহার নামেই রাজ্যের শাসনকার্ষ 
পরিচালিত হয়। রাষ্ট্রপতির শ্যায় রাজ্যপালও মন্ত্রিসভার পরামর্শাঙুসারে নিয়মতাপ্রিক 
শাসক হিসাবে কাজ করেন। রাজ্যপাল যদি কোন সময়ে মনে করেন যে, রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থা 
শাসনতাপ্রিক আইনামুসারে পরিচালন! করা সম্ভব লয়, তবে তিনি এই মর্মে রারপতিকে বিবরণ পেশ 
করিতে পারেন। রাষ্ট্ধতি ইচ্ছ! করিলে রাজ্যপাল কর্তৃক প্রেরিত বিবরণীর ভিত্তিতে একটি, 
ঘোষণা করিয়া রাজে৷র শাসনভার স্বয়ং এহণ করিতে পারেন। এরূপ ঘোষণার পর সাধারণতঃ 
কেন্সীয় সরকারের নির্দেশ অনুসারে রাদ্যপাল রাজ্যটির শাসনকার্য পরিচালনা করেন। একমাত্র 
আসামের রাজ্যপালের উপজাতি অধু!ষিত এলাকাগুলি সম্পর্কে দুইটি বিশেষ ক্ষমতা আছে, যাহা 
তিনি মন্ত্রিসভার পরামর্শ গ্রহণ না করিয়া নিপের ইচ্ছায় প্রয়োগ করিতে পারেন। 
ক্ষমত|--১। শাসনবিভাগীয় ক্ষমতা 
২। আইনবিষয়ক ক্ষমতা 
৩। অর্থবিযয়ক ক্ষমতা ° 
" ৪। বধিচারবিযয়ক ক্ষমতা 
ie 


২৮০ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


10. What are the powers and functions of the Legislature in West Bengal. 
[E. 8. (Bu.), 1960 J 
পশ্চিমবঙ্গের আইনসভার ক্ষমতা ও কাজ সংপর্কে আলোচনা কর । 
উত্তরের ইঞ্জিত-_পশ্চিবঙ্গের আইনসভা! দ্বি-কক্ষ বি শিষ্ট। রাজ্জ্যপাল, বিধান পরিষদ ও 
বিধানসভা! লইয়| এই আইনসভা গঠিত I 
. কাজ = 

১। রাজ্য তালিকাভুক্ত ও যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে আইন প্রণয়ন কর! ও পুরাতন 
আইন সংশোধন কর! । 

২। রাঞ্জ্যের বাৎসরিক আয়-বায় মঞ্ুর কর! । যে-কোন কর ধার্যের প্রস্তাব ও সরকারী 
"অর্থব্যয় আইনসভার অন্মুমোদনসাপেক্ষ । 

৬। প্রশ্নোত্তর, সমালোচন! ও পরিশেষে অনাস্থাস্সুচক প্রস্তাব দ্বারা আইনসভা মন্ত্রিসভার কার্য 
নিয়ন্ত্রণ করে। 

£। আইনসভা ইহার আলাপ-আলোচনা দ্বার! দেশে জনমত সৃষ্টিতে সাহায্য করে। 

11. Describe the organisation of the Judiciary in India, [E. 5. (Hu.), 1961] 

ভারতের বিচার-ব্যবস্থার বর্ণনা কব। 
উত্তরের ইঙ্গিত-_১। স্ঞ্িম কোর্ট_সর্বভারতীয় সর্বোচ্চ বিচারালয়। ইহার আদিম, 
আগীল, পরামর্শ ও মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত ক্ষমতা আছে। ইহা একাধারে সর্বভারতীয় ফোঁজদারী 
ও:দেওয়ানা মামলা! সম্পর্কে উচ্চতম আদালত ও যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত একজন 
প্রধান বিচারপতি ও ১৩ জন বিচারপতি লইয়! এই আদালত গঠিত। 

২। উচ্চ আদালত--প্রত্যেক রাজ্যে এইরূপ একটি আদালত আছে। একজন প্রধান 
বিচারপতি ও অন্তান্য বিচারপতি লইয়! উচ্চ আদালত গঠিত হয়। কলিকাতা, বোশ্বাই ও মাদ্রাজ 
ব্যতীত অন্যান্য রাজ্যের উচ্চ আদালতগুলি নিয় আদালত হইতে আনীত ফোঁজদারী ও দেওয়ানী 
উভয়ধ্ধি মামলার আগীল গুনে । কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রান্দের উচ্চ আদালতগ্তলির আদিম ও 
আগপীল উভয়বিধ ক্ষমতা আছে। হি 

উচ্চ আদালতের নিয়ে প্রত্যেক রাজ্যে দেওয়ানী ও ফোঁজদারী মামলার জন্য দুই শ্রেণীর আদালত 
আছে, যথ!, 


“ 


দেওয়ানী ফৌজদারী 
৩। জ্রেলাজজের আদালত ৩। গেদন্্‌স্‌ জজের আদালত 
সাবজজের » সহকারী সেসন্‌য্‌ জজের আদালত 
৪। মুনসেফ { ৪। ম্যাঞ্জিষ্টেটের (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় 
শ্রেণীর ) ও অবৈতনিক ম্যাজিষ্টরেটের 
আদালত 
৫। ইটনিয়ন . ৫। বেঞ্চ কোৰ্ট 


জেলা ও সেদঈন্্‌স্‌ জজেরও আদিম ও আগীল ক্ষমতা আছে। মুনসেফের আদালতের রায়ের 
বিরুদ্ধে জেল৷ জজের আদালতে ও সাধারণ ম্যাজিষ্টেটের রায়ের বিরুদ্ধে সেদন্স্‌ জঞজ্জের আদালতে F 


ভারতের শাগনব-ব্যবস্থা! ২৮১ 


আগীল করা যায়। কলিকাতা প্রভৃতি প্রেসিডেন্সি শহরে দেওয়ানী ও ফোঁজদারী মামলার জন্য নগর 

আদালত ( 0৫7 ০০খ+৪ ), প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্টেটের আদালত ও ছোট আদালত আছে। গুরুতর 
ফোঁঞ্দারী মামলার বিচার ছুরীর সাহায্যে পরিচালিত হয়। 

19. What are the functions of Municipalities in India? What are their 

Principal sources of revenue, [HE. 8. (Hu.), 1961] 

ভারতের মিউনিসিপ্যালিটিগুলি কি কি কার্য সম্পাদন করে? তাহাদের আয়ের প্রধান" 


প্রধান উৎসগুলি কি? 5 +) FU 


উত্তরের ইঞ্িতএ্রত্যেক শহরে একটি করিয়া পোঁরপ্রতিষ্ঠান থাকে। করদাতাদের 
ভোটে চার বৎসরের জগ্য নির্বাচিত রাজ্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত নির্দিষ্ট সংখ্যক সন্ত লইয়া 
পোঁৱপ্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। সদস্তগণ দ্বারা নির্বাচিত একজন চেয়ায়ম্যান হইলেন পোঁরপ্রতিষ্ঠানের 
প্রধান কর্ম কর্তা। C 
কার্য_পোঁরপ্রতিষ্ঠান ও অন্যাপ্ক স্থানীয় স্বায়ভরশাসনমূলক যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান গ্রামাঞ্চলে ৰ! 
শহরাঞ্চলে কাজ করে, তাহাদের কাজ প্রধানতঃ চারভাগে ভাগ করা হয়। যথা, 
১। জনস্বান্থা রক্ষামূলক কাজ ২। জননিরাপত্বামূলক কাজ 


B 


4 


৩। জনস্থবিধ! সৃষ্টিমূলক কাজ "_৪। জনশিক্ষা (প্ৰাথমিক ) বিস্ডারমূলক কাজ। oN 


আয়-জমি ও বাড়ীর উপর ধার্য কর, জল, আলো ও ময়লা নিঞ্ধাশন ব্যবস্থার জন্য কর, 


যানবাহনের উপর কর, ছাট, বাজ্জার, সেতু, পশ্ডহত্যার উপর গু, বিভিন্ন পেশাদারী, যথা, উকিল,” 
ডাক্তার, ব্যবসায়ী প্রভৃতির উপর কর, রাঞ্য সরকারের নিকট হইতে সময় সময় প্রাপ্ত যাহাযা, থণ" 


গ্রহণ প্রভৃতি । ‘¥ 


18. Describe the constitution and funotions of the District Boards in dia, # 
[ E. 8. (Hu.). 1960 
ভারতের জেলাবোর্ডসমূহের গঠন ও কার্যের বিবরণ লিখ। hes 4 


উত্তরের ইঞ্সিত-_গঠন-এক আগাম ব্যতীত ভারতের সর্বত্র প্রত্যেক জেলায় একটি করিয়া 
জেলাবোর্ড আছে। রাজ্য সরকার নির্ধারিত কম পক্ষে ন্য়ঞ্জন চার বৎসরের জন্য নির্বাচিত মদন্ত 
লইয়! বোর্ড গঠিত হয়। বোর্ডের সদস্তগণ একজন চেয়ারম্যান ও একজন ভাইগৃ্‌-চেয়ারম্যান নিৰ্বাচিত 
করে। + 
কাঞ্জ_-১২ নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য । স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগডলির কাজগুলি উদাহরণসহ লিখ, 
যেমন, পানীয় জল সরবরাহ কর! । গ্রামাঞ্চলে এই কাজ পুকুর, কূপ ব! নলকূপ থনণ করিয়| করা 


হয়, কিন্তু বড় বড় শহরে কলের জল সরবরাহ করা হয়। 
14, Describe the organisation and functions of the Village Union Boards in 
West Bengal. [ H. 8. (Com ), a 2 
পশ্চিমবঙ্গের ইউনিয়ন বোর্ডগুলির গঠন ও কার্ধাবলীর বিবরণ দাও। 


উত্তরের ইন্গিতঁকয়েকটি গ্রাম লইয়া একটি ইউনিয়ন বোর্ড গঠিত হয়। সদপ্তসংখ্য ৬ 
হইতে =-এর বেশী হুইবে না। তাহারা ৪ বৎসরের জন্য গ্রামের বাসিন্দাগণের মধ্যে যাহার 


+ বীৰা 


Ls 


২৮২ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান. 


_ ৩৭পয়নমা'চোঁকিদারী ট্যাক্স অথব! *, পয়স! মেম্‌ দেন, তাহাদের দ্বারা নির্বাচিত হন। বোর্ডের প্রধান 


কর্মকর্ত৷ সভাপতি, সদস্তগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন। 
« ইউনিয়ন বোর্ডও গ্রামের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, হবিধা ও প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে নানাবিধ কাজ্জ 
- 'করে।॥ 
ইহাদের আয়ের প্রধান উৎস হইল চৌকিদারী ট্যাস্স। ইহ! ছাড়া, খেয়াঘাট, খোঁয়াড়, জরিমানা 
প্রভৃতি হইতেও আয় হয়। চৌকিদার ও দফাদারের বেতন বাবদ ইহার আয়ের অর্ধেক ব্যয় হয়। 
_ েৰ্বকার দিযুজ সারকেল্‌ অফিসার বোর্ডের কায পরিদর্শন ও তদারক করে। 
15, Write 2 short note on the Union Executive, [E. B. ( Comp. ) 1964 


ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-বিভাগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ। 


॥ উঃ_ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-বিভাগীয় ক্ষমত! একজন নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির হণ্তে শ্যল্ত আছে। 

রাষ্ট্রপতি স্বয়ং অথব! ডাহার অধস্তন কর্মচারিবৃন্দের সাহায্যে শাসন ক্ষয়ত! পরিচালিত হয়। রাষ্ট্রপতি 

_ শানন ক্ষমতার আধার হইলেও তিনি তাঁহার অধস্তন কর্মচারী অর্থাৎ মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুসারে 

- শীমনকাৰ্ পরিচালন! করেন। স্থতরাং রাষ্ট্রপতি অনেকাংশে ইংলণ্ডের রাজার স্যায় লামনর্বব্ব 

₹ শাসনতাস্তরিক শাদক প্রধান । প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী হইলেন প্রধানমন্ত্রীসহ মস্তরিমওলী। 

_সইুঁহারাই। শাদননীতি নির্ধারণ করেন এবং ইহাদের কার্যকলাপের জন্য আইনমভার নিয়ন কক্ষের 

_নিকট দায়ী থাকেন । সষ্ত্রিম্ডলী নির্ধারিত নীতির কার্যক্রম রূপায়িত করেন একদল দ্থায়ী 

_কর্মচারী। স্থবতরাং ভারতের শাসন বিভাগকে তিনটি অংশে ভাগ করা যায়। প্রথম হইলেন শামক 

"প্রধান রাষ্ট্পতি। তাহার হণ্ডে শাসন বিভাগীয়, আইন-প্রণয়ন বিষয়ক, বিচার বিভাগীয় ও ভ্ররুরী- 

- ক্ষমতা ন্যন্ত আছে। কিন্তু এই ক্ষমতাগুলি তিনি মন্ত্রিসভার পরামর্শক্রমে প্রয়োগ করেন অর্থাৎ 

= মন্রিগণই- হইলেন প্রকৃত শাসক । ডাহার! আইনমভার নির্বাচিত সদপ্ত এবং আইনসভার নিকট 

= দায়ী। প্রত্যেক সরকারী বিভাগের জন্য একজন মন্ত্রী আছেন এবং বিভাগীয় গুরুত্বপূর্ণ নীতি ও 

কার্যক্রম মন্ত্রিসভার অনুমোদনে বিভাগীয় মন্ত্রী সম্পাদন করেন। দৈনন্দিন শাসনকাৰ্য পরিচালনা 

- করিবার জস্য প্রত্যেক বিভাগে সেক্রেটারী, ডেপুটি সেক্রেটারী, আগার সেক্রেটারী প্রভৃতি বহু 

কর্মচারী থাকেন। ইঁহারা স্থায়ী কর্মচারী ও সংশ্লিষ্ট-বিভাগ সম্পর্কিত কাঞ্জে বিশেষ অভিজ্ঞ। 

ইহারা মন্তরিগগকে তথ্য ও পরামর্শ দান করেন, মন্ত্রিগণ নির্ধারিত নীতি কার্ষে বলবৎ করেন। 
স্বতরাং ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শাসন বিভাগ রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রিসভা! ও দ্থায়ী কর্মচারী লইয়া গঠিত। 


es 


জিতীত্ম তত = 


প্রথম অম্যাম্য 
ধনবিজ্ঞানের সংজ্ঞ| ও বিষয়বস্ত ( Definition and Scope 
of Economics ) AD ই 
সঅংজ্ঞ! ও বিষয়বস্ত Definition and Scope es, বা A 


অনেক সময় অর্থকে অনর্থের মুল বলা হয়। কিন্তু এ কথাও স্বীকার করিতে 
হইবে যে, অর্থ বা ধন ধর্মসাধনের একটি উপায় এবং এই ধর্ম হইতেই স্থায়ী হধলাভ 
হয়-_“ধনাদ্ধৰ্মস্ততঃ সনখম্‌’। অর্থের অপব্যবহার অনর্থের কারণ হইলেও বৰ্মাৰ * es 
অর্থ মানুষের সুখসযৃদ্ধির একান্ত প্রয়োজনীয় উপাদান বলিয়া পরিগণিত হয়। hs 4 
অর্থতত্তের সংজ্ঞা সম্পর্কে নানা! মুনির নান! মত। পাশ্চাত্য ধনৰিজ্ঞানিগণের ৰ 
মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনবিজ্ঞানী অধ্যাপক মার্শালের মতে ধনবিজ্ঞানে SoBe: 
হয় মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা-প্রণালী--মাহুষ কিভাবে অর্থ উপার্জন করে es Tu 
কি ভাবে সেই উপাজিত অর্থ তাহার বিবিধ অভাব মোচনের জন্তু বায় করে। যু 
মানুষমাত্রই অভাবের দাম। সভ্যতাৰ্বদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই অভাবের সংখ্য * ন্ট 
বৈচিত্র্য ও তীব্ৰতা বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্ত ভাবমোচনের সকল উপাদান: হা 5 
বা বিনা আয়াসে পাওয়| সম্ভব নয়। নিঃশ্বাস-প্ৰশ্বাসের জন্য বাতাস সহজপ্রাপ্য - 
হইলেও খাদ্য, বস্তু ও বাসগৃহ অনায়াসলভ্য নহে। এই জাতীয় অভাব মোচনের « 
জন্য মানুষকে একক বা' সম্মিলিতভাবে পরিশ্রম করিতে হয় এবং একমাত্র * 
পরিশ্রমলব্ধ ফলের দ্বারাই তাহার অভাব মোচন হইতে পারে। আদিম মাহষের - 
অভাব ্চ স্বল্প_তাই ব্যক্তিগত প্ৰচেষ্ট| প্ৰত্যক্ষভাবে তাহার অভাব 23 yd 


সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া অভাব দূর করে। সুতরাং যুগে অৰ্ঘ নৈতিক 
প্রচেষ্টার মূল উদ্দেশ্য হইল অর্থ উপার্জন করা-_কেননা অর্থ ব্যতীত কেহই তাহার নী 


Fy 


D 


২ বাণিজ্যিক An ও ধনবিজ্ঞান 


বৈচিত্র্যময় অভাব মোচনের উপাদান আহরণ করিতে পারে না। কোন মান্নুষই 
তাহার নিজের পরিশ্রম দ্বারা তাহার অসংখ্য অভাবমোচনের উপাদান উৎপাদন 
করিতে পারে ন|। এইজন্তাই একজনের পরিশ্রমলব্ধ ফল অগ্তোর পরিশ্রমলব্ধ 
ফলের সহিত বিনিময়ের প্রয়োজন হয়। নতুবা অভাবের সম্পূর্ণ মোচন বা তৃপ্তি 
হইতে পারে ন|। আর এই বিভিন্ন দ্রব্যের বিনিময়ের বাহন হইল অর্থ। কৃষক 
তাহার পরিশ্রম দ্বারা উৎপাদিত ধান্তা-বিক্রয়লন্ধ অর্থের দ্বারা তত্তববায়-নিমিত বস্তু 
সংগ্রহ করে এবং এই রূপে অর্থের সাহায্যে পারস্পরিক বিনিময় দ্বার| প্রত্যেকের 
অভাব পূরণ হয়। এইজন্য অর্থতত্ব ব| ধনবিজ্ঞানের প্রধান আলোচ্য বিষয়বস্ত 
হইল অৰ্থ বা ধন। ধনবিজ্ঞানে মানুষের শুধুমাত্র সেই কর্মপ্রচেষ্টাগুলি আলোচিত 
হয়, যে প্রচেষ্টাগুলি একমাত্র অর্থোপার্জন ও অর্থব্যয় উদ্দেশ্যেই পরিচালিত হয়। 
নৈতিক ব| সামাজিক হিতবোধ দ্বার পরিচালিত প্রচেষ্টাগুলির উপযোগিত| 
₹ অস্বীকার না করিলেও সেগুলিকে ধনবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত কর! চলে 
ন|। এইজন্য অনেক লেখক অর্থোপার্জন ও অর্থব্যয় সংক্রান্ত কাজকর্মগুলিকে 
৷ ধনবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু বলিয়| বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে অর্থ 
ধনবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইলেও ‘অর্থের আলোচনা ধনবিজ্ঞানের একমাত্র 
“ৰা মুখ্য লক্ষ্য নহে। 1 
একটু প্রণিধানপূর্বক আলোচন! করিলে দেখ| যায় বিনিময় করিবার জন্তই 
₹ মানুষের অর্থের প্রয়োজন হয় আর এই বিনিময়ের সাহায্যে লোক দ্রল্রাপ্য দ্রব্য 
(৪০10৫ £0০৭৪ ) সংগ্ৰহ করে। চাহিদার তুলনায় এই অভাবমোচনের দ্রব্যগুলি 
এত স্বল্প যে, কোন ব্যক্তি ব| ব্যক্তিসমধ্টি লইয়| গঠিত কোন জাতি তাহার ইচ্ছামত 
সামগ্রী সংগ্রহ করিতে পারে না। তাই প্রত্যেক ব্যক্তিকেঁপ্রত্যেক জাতিকে 
এরূপভাবে এই অভাবমোচনের দ্রব্যগুলির ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করিতে হয় যাহাতে 
" ব্যক্তির--জাতির সর্বাধিক কল্যাণ সাধিত হয়। অভাবমোচনের সামগ্রী 
ব্যবহারের এই নিয়ন্ত্রণের অর্থ হইল নির্বাচন করা বা বাছাই করা। একই ব্যক্তির 
একই সময়ে কাপড় ও ছাতার প্রয়োজন হইলে তাহাকে বিবেচন| করিতে হয় যে, 
কোন্টি অধিক প্রয়োজনীয়। ব্যক্তির পক্ষে কাপড় ও ছাতার মধ্যে যেরূপ নির্বাচন h 
করিতে হয়, জাতির পক্ষেও সেইরূপ বিচার করিতে হয় যে, যুদ্ধান্ত্র নির্মাণ কর! 
হইবে, ন! বিদ্যালয় স্থাপন কর! হইবে। স্বতরাং শেষ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, 
ধনবিজ্ঞান মান্ষের দৈনন্দিন জীবনে অর্থের ভূমিকা লইয়৷ আলোচন! করে না। 


ধনবিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও বিষয়বস্তু - C 
মানুষের অর্থনৈতিক কাজকর্মের মূলে রহিয়াছে বিনিময় ( Exchange ), 
অপ্রাচুর্য (Scarcity ) ও নির্বাচন ( Choice ¥ 1 

ধনবিজ্ঞানের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিলে ইহার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। 
প্রথমতঃ, ধনবিজ্ঞান একটি সমাজবিজ্ঞান । ইহ! মানুষের আচরণ সম্পর্কে আলোচনা 
করে, কিন্তু এই আচরণ কোন সমাজ-বিচ্ছিন্ন মানুষের আচরণ নহে--ইহা সমাজ 
‘ দ্বারা প্রভাবিত ও সমাজের অঙ্গীভূত মানুষের আচরণ । দ্বিতীয়তঃ, মানুষের এই 
আচরণের একটা সীমা নির্ধারিত হইয়াছে। এই আচরণ শুধু স্বর্ন উপাদান 
দ্বারা মান্নুষ কি প্রকারে তাহার অপরিসীম অভাব মোচন করে-_ইহাতেই সীমাবদ্ধ 
থাকে। ইহা হইতে সহজেই অনুমান করা যায় যে, স্বল্প উপাদান দ্বারা অসংখ্য - 
অভাবমোচনের জন্য ব্যক্তির পক্ষে সামগ্রীর বৈকল্পিক ব্যবহার অর্থাৎ সামগ্রী 
বাছাই করিবার প্রয়োজন হয়। এইজন্য চাউলের অপ্রাচুর্য হইলে গমের চাহিদা : 
বদ্ধি পায়। এই বাছাই বা পছন্দ উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগব-ব্যবস্থা সব ক্ষেত্রেই ' 
প্রয়োগ করিতে হয়, নতুবা স্বল্প উপকরণ দ্বারা অফুরস্ত অভাব মিটিতে পারে না। 
তৃতীয়তঃ, ধনবিজ্ঞানে ব্যক্তিগত পছন্দের কোন স্থান নাই। কারণ, মানুষ 
সামাজিক জীব। সন্মিলিত প্রচেষ্টার দ্বারা উৎপাদন-কার্ষ .পরিচালিত হয় । 
এইজন্যই সমাজে শ্রমবিভাগ সৃষ্টি হইয়াছে এবং সেইজন্য বিনিময়ের প্রয়োজন হয়। 
সৃতরাং মানুষের অভাবমোচনের সর্ববিধ প্রচেষ্টার ফল এই বিনিময়কার্যের উপর 
নির্ভরশীল বলিয়! ধনবিজ্ঞানে বিনিময়ের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে। a 


ধনবিজ্ঞান কি ধনেরই বিজ্ঞান_!s Economies the Science of " 
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কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, অর্থের উপার্জন ও অর্থের ব্যয় ধনবিজ্ঞানের 
প্রধান বিষয়বস্তু হইলেও অর্থই ধনবিজ্ঞানের আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য নহ্ে। 
পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, অর্থ বিনিময়ের বাহন মাত্র-_ইহা প্রত্যক্ষভাবে মানুষের 
অভাব মোচন করিতে পারে না । অর্থ উপকরণমাত্র, ভোগ্যবস্ত নহে। অর্থের 
বিনিময়ে মানুষ তাহার অভাবমোচনের দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া সেই দ্রব্য: দ্বারা 
তৃণ্তিলাভ করে। এইরূপে অভাব দূরীভূত হইলে মাম্নুষ উন্নততর-জীবন-যাপন 
করিতে পারে। ' সুতরাং ধনবিজ্ঞান আলোচনার প্রধান উদ্দেশ্য হইল সানর-- 
জীবনের সবাঙ্গীণ মঙ্গলসাধন করা । 


Bhs বাণিজ্যিক শৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে কেহ যদি এ-কথা মনে করেন. যে, অর্থ বা 
ধন বৃদ্ধি পাইলেই মানুষের স্বখস্বাচ্ছন্দ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে, তাহা হইলে 
মারাস্বক ভুল হইবে ।. অর্থ বা সম্পদ মানুষের কল্যাণসাধনে সাহায্য করে মাত্র, 
কিন্তু অর্থ ও কল্যাণ সমার্থক নহে। অর্থ বৃদ্ধি পাইলেই যে কল্যাণ বৃদ্ধি পাইবে 
ইহার কোন নিশ্চয়তা নাই-_আবার যাহার দ্বার! কল্যাণ বৃদ্ধি পায় তাহ! অর্থ দ্বার! 
আহরণ করা সম্ভব নাও হইতে পারে। অনেকের মাদক দ্রব্যের চাহিদ! আছে 
এবং প্রচুর অর্থের অধিকারী অর্থের বিনিময়ে মাদক দ্রব্য ক্রয় করিয়| তাহার 
অভাব মোচন করিতে পারে, কিন্তু মাদক দ্রব্যের অত্যধিক ব্যবহারের ফলে 
' কল্যাণ অপেক্ষা অকল্যাণ ঘটে । অপর পক্ষে প্রচুর মুক্ত বায়ু, জল ও সুর্ধালোক 
প্রভৃতি প্রকৃতির দান মানব-কল্যাণের অপরিহার্য উপাদান হইলেও ইহারা 
অনায়ামলভ্য বলিয়া" ইহাদের কোন অর্থমূল্য নাই। পূর্ণাঙ্গ জীবন-যাপনের জন 
পিতা-মাতার স্নেহ; বন্ধুর প্রীতি; উন্নততর সামাজিক পরিবেশ একান্ত অপরিহার্খ, 
কিন্তু এইগুলিও অর্থ দ্বারা বিনিময়যোগ্য নহে। অর্থশালী হইলেই যে মানুষের 
মানসিক অবস্থ উন্নততর হইয়| কল্যাণের মাত্রা বৃদ্ধি পায়, ইহারও কোন নিশ্চয়ত! 
নাই। শান্তিময়, সরল ও উচ্চন্তরের জীবন-যাপন অর্থের উপর নির্ভরশীল 
_নহে। 
আসল কথা হইল যে, দারিদ্র্য মানবজীবনের অগ্রগতির প্রধান অন্তরায় । 
দারিত্্য দুর করিয়! মানুষকে অবনতির হস্ত হইতে রক্ষ| করিবার একমাত্র উপায় 
হইল প্রচুর অভাবমোচনের সামগ্রার উৎপাদন। সম্পদের অপব্যবহার নানাবিধ 
কুফল সৃষ্টি করে--ইহা সত্য। কিন্তু উৎপাদিত সম্পদের যদি যথাযথ সদ্বাবহার 
হয়, তাহা হইলে ব্যক্তি ও সমষ্টির কল্যাণের পথ উন্মুক্ত হয়। সম্পদের অভাবে 
॥মানুষের মানসিক ও আধ্যাত্মিক মঙ্গল বাধাপ্রাপ্ত হয়। ক্ষুধার্ত ও নিরাশ্রয় 
ব্যক্তির আহার, বাসস্থান ও শিক্ষার বাবস্থা না, করিয়! শুধু নীতি-বাক্য দান 
করিয়া তাহার কল্যাণসাধন কর! সম্ভব নয়। স্ৃতরাং সম্পদ ব্যতীত প্রকৃত কল্যাণ 
সাধিত হইতে পারে ন৷। এ সম্পর্কে আরও একটি কথা মনে রাখিতে হইবে 
যে,' মানুষের কল্যাণ গুধূ সম্পদ-উৎপাদনের পরিমাণের উপর নির্ভর করে না 
উৎপাদিত সম্পদ যদি অল্পসংখ্যক লোকের, আয়ত্তে থাকে তাহা হইলে সমাজের 
অধিকাংশ লোকের অভাবমোচন. হইতে পারেন! ।. এইজন্য বর্তমানে সম্পদ- 
উৎপাদন অপেক্ষা সম্পদ. বণ্টন-্ব্যবস্থার উপর বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়। 
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আধুনিক রাষ্ট্রগুলি ক্রমশঃই কল্যাণ-রান্ট্রে পরিণত হইতেছে! জনকল্যাণ 
সাধন ‘করাই হইল আধুনিক রাষ্ট্রগুলির প্রধান উদ্দেশ্য এই উদ্দেশ্যে বর্তমান. 
রাষ্ট্রীয় সরকারগুলি একদিকে যেরূপ নানাভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা 
করিতেছে, অপরদিকে সেইরূপ ক্রমবর্ধমানহারে কর, উত্তরাধিকার কর প্রভৃতি ধার্য 
করিয়া আয়ের পার্থক্য দুর করিবার চেষ্টা করিতেছে। সাধারণের হিতাৰ্থে রাষ্ট্র 
রাস্তাঘাট, পার্ক প্রভৃতি নির্মাণ, জনস্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে চিকিৎসালয়-স্থাপন এবং 
মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির উন্ত শিক্ষাবিস্তার করিতেছে। এই সমস্ত 
কল্যাণকর কার্য সম্পদ তথ! অর্থ ব্যতীত সম্ভব নহে। স্বৃতরাং EE ও কল্যাণ = 
একেবারে সম্পর্কহীন নহে। 
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ধনবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বল| যাইতে পারে কিনা এ-সম্পর্কে আলোচনা করিতে 
গেলে প্রথমেই ‘বিজ্ঞান’ কাহাকে বলে তাহা জানা প্রয়োজন । বিজ্ঞানের সংজ্ঞা 
নির্দেশ করিতে পারিলেই ধনবিজ্ঞান প্রকৃত বিজ্ঞান কিন! তাহা নির্ণয় করা 
সহজ হইবে। বিজ্ঞান শব্দটর সাধারণ অর্থ হইল বিশেষরূপে বিদ্যা বা জ্ঞান। 
এই জ্ঞান গর্খবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও পরীক্ষ। বা গবেষণ| দ্বার! আহরণ করা হয় এবং 
সেইজন্য এই শান্কে বিশেষ বিষয়সমূহ-সম্বন্ধে সুসংবদ্ধ জ্ঞান বল! হয়। এই 
সৃসংবদ্ধ বা শৃঙ্খলিত জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহা হইতে কতকগুলি সাধারণ 
সূত্র ব| নিয়ম সংকলন কর! যায় ও সেই সংকলিত সূত্র প্রয়োগ করিয়া বিজ্ঞানের 
বিষয়বস্তুর সত্যাসত্য নির্ণয় কর! সম্ভব হয়। রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, জ্যোতিষশান্ত 
প্রভৃতিকে বিজ্ঞান-পর্ধায়ভুক্ত করা হয়, কেননা, তাহাদের, বিষয়বস্তগুলির 
শ্রেণীবিভাগ, পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করিয়! শৃষ্খলিত জ্ঞান আহরণ করা যায় এবং' 
এইকূপে নির্ণীত জ্ঞান হইতে কতকগুলি কার্ধোপযোগী সাধারণ সুত্রও নির্ধারণ কর! 
সন্তব হয়। 

ধনবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও উপরি-উক্ত পদ্ধতি প্রযোজ্য । ধনবিজ্ঞানীও অন্যান্য 
বৈজ্ঞানিকের মত তাঁহার বিষয়বস্তুর শ্রেণীবিভাগ, বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা করিয়া 
অর্থ নৈতিক বিষয়সমূহ-সম্পর্কে শৃষ্খথলিত জ্ঞান লাভ: করিতে পারেন।- মানুষের 
অর্থনৈতিক আচরণ দেশ-কাল-পাত্রভেদে বিভিন্ন হইলেও মানুষ বুদ্ধিজীবী বলিয়া 
সাধারণতঃ যুক্তি মানিয়া চলে। এইজন্ত মানুষের অর্থনৈতিক আচরণ মূলতঃ 


৬ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


কতকগুলি স্Jমঞ্জস্ত দেখিতে পাওয়া 'যায়। এই অন্তনিহিত সামঞ্জস্তকে ভিত্তি 
করিয়া ধনবিজ্ঞানী তাহার পরীক্ষাকার্ষয করিতে পারেন। সুতরাং ধনবিজ্ঞানীর 
পক্ষে তাঁহার বিষয়বস্তুর শ্রেণীবিভাগ ও বিশ্লেষণ করা সম্ভব এবং এই শ্রেণী-বিভক্ত 
ও পরীক্ষিত জ্ঞান হইতে সাধারণ সূত্র আবিষ্কার করিয়া বাস্তব অর্থনৈতিক 
সমস্তার সমাধানকল্পে উহ! প্রয়োগ করাও সম্ভবপর । অন্তান্য বিজ্ঞানের প্ায় 
ধনবিজ্ঞানেরও কতকগুলি সাধারণ সূত্র আছে। সুতরাং ধনবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান 
বলিয়া অভিহিত না-করিবার কোন সংগত কারণ নাই । 

এস্থলে একটি বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ধনবিজ্ঞান বিজ্ঞান-পদবাচ্য 
হইলেও ইহ! রসায়ন বা পদার্থবিপ্য! প্রভৃতি প্রাকৃত বিজ্ঞানগোষ্ঠীর সমপর্ায়ভুক্ত 
নহে। তাহার কারণ হইল যে, ধনবিজ্ঞানে বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার ক্ষেত্র স্বল্প- 
পরিসর । যে বিষয়বস্তু লইয়া ধনবিজ্ঞানী আলোচন! করেন, তাহ| বহুল পরিমণে 
বাহ্বিক পরিবেশের উপর নির্ভর করে। আর এই বাহিক পরিবেশ এত দ্রুত 
পরিবর্তনশীল যে, ইহ! পর্যবেক্ষণ করিয়া যে-কোন সিদ্ধান্ত কর! হউক না কেন 
তাহা সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইতে পারে ন!। এতদ্ব্যতীত রাসায়নিক দ্রব্যগুলির 
নির্দিষ্ট অবস্থায় নির্দিষ্ট কারণে একই প্রকার প্রতিক্রিয়| হয়। কিন্তু ধনবিজ্ঞানী যদি 
মানুষের উপর বরব্যমূল্যের প্রতিত্রিয়া-সম্পর্কে কোনরূপ স্থির সিদ্ধান্ত করিবার প্রয়াস 
পান তাহা হইলে তাহার সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ নির্ভুল হইতে পারে না।' তাহার কারণ 
মানবচরিত্র রাসায়নিক দ্রব্যের মত অপরিবর্তনীয় বা সর্বত্র সমান নহে। ধনবিজ্ঞান 
একটি সমাজবিজ্ঞান ।. কোন সমাজবিজ্ঞানই প্রাকৃত বিজ্ঞানগুলির মত সম্পূৰ্ণ 
নহে। এইজন্য ধনবিজ্ঞানকে আবহবিদ্যার ন্যায় অসম্পূর্ণ বিজ্ঞানের সহিত তুলনা 
কর! যাইতে পারে। 


অর্থ নৈতিক সূত্ৰ ও ইহার প্রকৃতি--Nature of Economic Laws 


সকল বিজ্ঞানেরই কতকগুলি সাধারণ সূত্র থাকে। ধনবিজ্ঞানেরও কতক- 
গুলি সূত্র আছে। এই সূত্ৰগুলি ধনবিজ্ঞানী তাঁহার বিষয়বন্তর পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ 
ও পরীক্ষাকার্ দ্বারা আহরণ করেন। তবে অর্থ নৈতিক সূত্রগুলির প্রথম ও প্রধান 
বৈশিষ্ট্য হইল যে, এই সূত্রগুলি অনৃমানসিদ্ধ বা শর্তাধীন ( hypothetical ) 
অর্থনৈতিক সূত্ৰগুলি কাৰ্যকারণের ফলাফল প্রকাশ করে। উদাহরণস্বরূপ বলা 
যাইতে পারে যে, যদি অবস্থার পরিবর্তন না ঘটে তাহা ছইলে মূলাবৃদ্ধির 


ধনবিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও বিষয়বস্তু ৭ 


ফলে সাধারণতঃ চাহিদা হ্রাস পায় ও মূল্যহ্াসের ফলে চাহিদ৷| বৃদ্ধি পায়।। 
ধনবিজ্ঞানী তাহার বিষয়বস্তুর পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষ! দ্বার! মুল্যের সহিত 
চাহিদার সম্পর্কের এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত নির্দিষ্ট 
অবস্থায় সত্য অর্থাৎ ইহ| শর্তাধীন। যদি অবস্থার পরিবর্তন ঘটে - অর্থাৎ 
যদি লোকের রুচি বা অভ্যাসের পরিবর্তন ঘটে, অথবা আয় বৃদ্ধি বা হাস 
পায়, তাহা হইলে মূল্যের পরিবর্তনে চাহিদার পরিবর্তন নাও হইতে পারে। 
সুতরাং অর্থ নৈতিক এই সূত্রটি অনুমানসিদ্ধ মাত্র-সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে। অর্থ- 
নৈতিক সৃত্ৰগুলি অনুমানসিদ্ধ বা শ্তঠাধীন__একথা অনস্থীকাৰ্ঘ। একটু প্রণি- 
ধানপূর্বক দেখিলেই বুঝা যায় যে, রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান প্রভৃতি প্রাকৃত 
বিজ্ঞানগুলির সূত্রসমূহও অর্থ নৈতিক সূত্রগুলির ন্যায় অনুমানসিদ্ধ বা শর্তাধীন। 
রাসায়নিক দ্রুই-অণু উদজান ও এক-অণু অগ্নজানের সংমিশ্রণে জল উৎপাদন 
করিতে পারেন। কিন্তু এই দুইটি মৌলিক পদার্থের সংমিশ্রণ একটি অপরিবর্তিত 
অবস্থায় হওয়া চাই অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রা ও চাপ বর্তমান থাকিলেই দুই- 
অণু উদজান ও এক-অণু অন্নজান জলে পরিণত হয়। তাপ ও চাপের পরিবর্তন 
ঘটিলে রাসায়নিকের সিদ্ধান্তও ধনবিজ্ঞানীর সিদ্ধান্তের প্যায় নির্ভুল হয় না। 
সুতরাং এদিক দিয়া দেখিতে গেলে ধনবিজ্ঞানের সূত্র ও রসায়নের সূত্র 
সমপর্মায়ভুক্ত বলিতে হয় এবং ধনবিজ্ঞানের সূত্রগুলিকে প্রাকৃতিক নিয়ম বল৷ 
চলে। we | 

ধনবিজ্ঞানের সূত্রগুলির সহিত প্রাকৃত বিজ্ঞানের সূত্রগুলির প্রধান পাৰ্থক্য 
হইল যে, ধনবিজ্ঞানের সূত্রগুলি প্রাকৃত বিজ্ঞানের সূত্রগুলির প্যায় সঠিক ( ex০৮ ) 
নহে। নির্দিষ্ট অবস্থায় দুই-অণু উদজান ও এক-অণু অগ্নজান জলে পরিণত 
হইবেই, কিন্তু ধনবিজ্ঞানীর সব সিদ্ধান্ত এরূপ অদ্রান্ত নহে বা হইতে পারে ন! । 
অর্থ নৈতিক সিদ্ধান্তগুলির এই অনিশ্চয়তার প্রথম কারণ হইল যে, ধনবিজ্ঞানী 
অর্থের দ্বার! মানুষের অর্থ নৈতিক উদ্দেশ্যের পরিমাপ করিয়া থাকেন। কিন্ত 
অর্থ নৈতিক উদ্দেশ্য ব্যতীতও অন্ত নান| উদ্দেশ্য দ্বারা মানুষ কার্ধে প্রণোদিত 
হইতে পারে। এতদ্্যতীত বল! যাইতে পারে যে, মানব-চরিত্র রাসায়নিক দ্রব্যের 
মত অপর্িবর্তনীয় বা! সর্বত্র সমান নহে। অবস্থা-পরিবর্তনের সহিত মানধ-চরিত্রেও 
পরিবর্তন ঘটে। স্বৃতরাং অর্থনৈতিক সিদ্ধাস্তগডুলি গণিতশাস্ত্রের সিদ্ধাস্তগুলির 
মৃত ধ্ৰুবস্ত্য হইতে পারে না। 


be বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


ধনবিজ্ঞান ও অন্যান্য জমাজবিস্বান—Economics and other 
f " Social Sciences 

ধনবিজ্ঞানে ধন বা সম্পদকে কেন্দ্র করিয়া মানুষের কার্যকলাপ আলোচিত 
হয়। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব, তাই এই সমাজবদ্ধ মানুষের অর্থ নৈতিক প্রচেষ্ট|- 
গুলির আলোচনা করাই ধনবিজ্ঞানের বিষয়বস্ত। কিন্তু সমাজের বাহিরে নির্জন 
স্থানে বসবাসকারী লোকেরও অভাব মিটাইবার জন্তু খাদ্য, বাসস্থান প্রভৃতির 
ব্যবস্থা করিতে হয়। জনমানবহীন দ্বীপে নির্বাসিত রবিনসন্‌ ক্লুসোরও খাদ্, 
বস্তু ও আশ্রয়স্থল সংগ্রহ করিবার জন্য পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। কিন্ত 
সমাজের সহিত সম্পর্ক-রহিত কোন মানুষের কার্যকলাপই ধনবিজ্ঞানের আলোচ্য 
বিষয় বলিয়! পরিগণিত হয় না। যে সমস্ত মানুষ শৃঙ্খলার সহিত পরস্পরের 
উপর নির্ভরনীল হইয়া সংঘবদ্ধভাবে বসবাস করে, ধনবিজ্ঞানে শুধু সেই সমস্ত 
মানুষের কর্মপ্রচেষ্টার আলোচনা করা হয়। এইজন্য ধনবিজ্ঞানকে একটি সমাজ- 
বিজ্ঞান বল৷! হয়। 

ধনবিজ্ঞান- একটি সমাজবিজ্ঞান এবং সমাজবিজ্ঞান হিসাবে অন্যান্ত সমাজ- 
বিজ্ঞানের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখিতে পাওয়া যায়। 


ধনবিদ্ঞান ও সমাজবিশ্ঞান Economics and Sociology 


ধনবিজ্ঞান সমাজবদ্ধ মানুষের কার্যকলাপের একটা বিশেষ দিক অর্থাৎ ' অর্থ- 
নৈতিক কাৰ্যকলাপ লইয়া আলোচন| করে, আর সমাজবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হইল 
মানুষের সমগ্র সামঃজিক জীবনের আলোচনা করা । মানুষ কি করিয়া প্রকৃতিদত্ত 
স্বল্প উপাদানে তাহার অদংখ্য অভাব পূরণ করে, ইহাই ধনবিজ্ঞানে আলোচিত 
হয়। কিন্তু সমাজবিজ্ঞানে মানবঙ্জীবনের সব দিকই আলোচিত হুয়। পরিবার, 
গোষ্ঠী, জাতি, রাষ্ট্র, অর্থ নৈতিক প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি সমাজের ক্ষুন্র-বৃহৎ প্রতিষ্ঠান ও 
মানবজাতির আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি প্রভৃতি জীবনযাত্রা-প্রণালী সর্ববিষয়ে 
আলোচনা হয় সমাজবিজ্ঞানে । এইজন্য ধনবিজ্ঞানকে সমাজ্বিঞ্ঞানের একটি শাখা 
গংণ বলা যাইতে পারে। 


ধনবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্তান—Economics and Politics 
ধনবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার ক্ষেত্র পৃথক হইলেও উভয় শাস্ত্ৰই 


ধনবিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও বিষয়বস্তু 4 ন 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্বযুক্ত । উভয় শাস্ত্রের উদ্দেশ্ব এক-সমাজের হিতসাধন করা । বেকার- 
সমস্তা দূর করা, দারিদ্্য-সমস্ঠার সমাধান করা ও কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্যের' 
উন্নতিসাধন করিয়া দেশে যথেষ্ট ধনাগমের ব্যবস্থা করা এবং ধন দ্বার! রাষ্ট্রের 
অর্থ নৈতিক মান উন্নয়ন কর! ধনবিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য। ধনবিজ্ঞানের সম্পর্ব- 
রহিত রাষ্ট্রবিজ্ঞান কোন সুফল দিতে পারে ন|। দেশের শাস্তি, শৃঙ্খলা, এমন 
কি রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব অনেকাংশে অর্থ নৈতিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। আকার 
দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থা, ইহার ধনোৎপাদন, বিনিময় ও বণ্টন-ব্যবস্থা বর্তমান 
যুগে রাষ্টরদ্বার অনেক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয়। বহু অর্থনৈতিক সমন্তার : 
সমাধান রাষ্ট্র ব্যতীত কোন ব্যক্তিবিশেষ ব! কোন প্রতিষ্ঠান করিতে পারে না। 
বর্তমান যুগে বন্ধ অর্থ নৈতিক সমন্তার সমাধানের জন্য রাষ্ট্র বহু জনহিতকর কার্য 
স্বহস্তে এহণ করিয়াছে। « 
ধনবিজ্ঞান ও ইতিহাস—Economics and History 


ইতিহাসে মানবজীবনের সর্ববিধ কার্ঘের আলোচনা হয়। মানুষের অৰ্থ- - 
নৈতিক জীবনের কার্ষাবলীর বিবরণও ইতিহাসে পাওয়! যায়। স্থৃতরাং ওঁতিহাসিক 
ঘটনাবলীর উপর লক্ষ্য রাখিয়! ধনবিজ্ঞানের আলোচনা না করিলে সে আলোচনা 
কখনও সার্থক হয় ন|৷। আবার, অর্থ নৈতিক কার্ধাবলীর বিবরণ ব্যতীত কোন 
দেশের সম্পূর্ণ ইতিহাস গঠিত হইতে পারে ন|। অতীতের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে 
বর্তমান অর্থ নৈতিক জীবন সময়োপযোগী করিয়| গঠন করিতে পারিলে মানুষের 
অর্থ নৈতিক জীবন সাৰ্থক হয়। j } 
ধনবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত—Economics and Ethics 

সামাজিক আদর্শ অনুযায়ী কোন্‌ কাঙ্জ করা উচিত, আর কোন্‌ কাজ করা 
উচিত নয়, নীতিশাস্তরে ইহার আলোচনা হয়। নীতিশাস্ত্রের নির্দেশ অমুসারেই 
মানুষের কাজের একটা আদর্শমান স্থির করা হয়; ধনবিজ্ঞানে মানুষের চলিত অর্থ- 
নৈতিক আচরণ আলোচিত হয় বটে, কিন্তু কিরূপে চলিত আচরণগুলিকে একটি 
আদর্শ মানে উন্নীত করিয়া মানুষের অর্থ নৈতিক জীবন তথা সমগ্র জীবনকে 
মঙ্গলময় করা যায়, ইহাই হইল ধনবিজ্ঞানের প্রধান উদ্দেশ্য । আর অর্থনৈতিক 
জীবনের এই আদর্শ মান স্থির হয় নীতিশাস্তরের নির্দেশ দ্বারা। সুতরাং ধনরিজ্ঞান 
ও নীতিশান্ত অঙ্গা ্িভাবে জড়িত । 


১০ { বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


ধনবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর বিভাগ_Divisions of Economics 
বর্তমানে ধনবিজ্ঞানের বিষয়বস্ত এত বিস্তৃত ও জটিল হইয়াছে যে, এই 
শাস্তরকে কতিপয় স্বসংবদ্ধ বিভাগে ভাগ না করিয়া ইহার বিস্তারিত আলোচনা 
সম্ভব নহে।- এইজন্য ধনবিজ্ঞানিগণ এই শাস্তুকে পাঁচটি অংশে ভাগ করিয়াছেন, 
যথা, 
১। ভোগব্যবহার— Consumption { | 
অভাব মোচন করাই হইল মানুষের অর্থ নৈতিক কার্যকলাপের প্রধান উদ্দেশ্য | 
সৃতরাং ভোগব্যবহার দ্বারা মানুষ স্বল্প উপাদান সাহায্যে কিভাবে তাহার অসংখ্য 
অভাৰ পরিতৃপ্ত করে, এই অংশে তাহাই আলোচিত হৃয়। অভাবের প্রকৃতি ও 
বৈশিষ্ট্য বিশেষ করিয়া এই অংশে আলোচিত হয়। 
২। উৎপাদন—Production 


মানুষের অভাব অসংখ্য ও বৈচিত্র্যময় হইলেও অভাব মিটাইবার উপাদান 
স্বল্প, এই কারণে মানুষ প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নানা যন্ত্রপাতির সাহায্যে তাহার 
বুদ্ধি ও কায়িক শ্রম প্রযোগ করিয়| অভাবপূরণের জন্তু নানাবিধ সামগ্রী উৎপাদন 
করে। স্বৃতরাং উৎপাদন ব্যতীত ভোগব্যবহার সম্ভব নহে। মানুষ যত বেশী 
পরিমাণ ও উৎকৃষ্ট ধরণের দ্রব্য উৎপাদন করিতে সক্ষম হইবে ততই তাহার 
অভাবের তৃপ্তি হইবে। স্বৃতরাং একট! দেশের লোকের স্বাচ্ছন্দ্য বা দারিদ্র্য 
বহুপরিমাণে সেই দেশের উৎপাদন-ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। 
৩ বিনিময়_Exchange 


কোন মানুষই. তাহার অসংখ্য অভাব পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল সামগ্রী 
নিজে উৎপাদন করিতে পারে না। চাষী ধান বা পাট উৎপাদন করে, কিস্তু 
লবণ, তৈল, বস্তু প্রভৃতি অন্ান্ত দ্রব্যের জন্য তাহাকে অন্তের উপর নির্ডর করিতে 
হয়। সুতরাং একজনের উৎপয় দ্রব্যের সহিত অপরের উৎপয় দ্রব্যের বিনিময় 
না হইলে কাহারও সব অভাব মিটিতে পারে না। ব্যক্তির পক্ষে দ্রব্য-বিনিময় 
তাহার অভাবপগূরণের জন্তু যেরূপ অপরিহার্ষধ, বিভিন্ন দেশের মধ্যেও সেইরূপ 
আন্তর্জাতিক বিনিময় ( বাণিজ্য ) অপরিহার্য । পাটের বিনিময় ভারতকে 
অনেক সময় বিদেশ হইতে গম বা খুঁষধপত্র সংগ্রহ করিতে হয়। এই অংশের 
প্রধান আলোচ্য বিষয় হইল বিভিন্ন দ্রব্যের বাজার-ব্যবস্থা, বিনিময়ের মাধ্যম 
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অর্থাৎ অর্থ ও অর্থের সাহায্যে দ্রব্যমুল্য-নির্ধারণ ও পরিশেষে ব্যাঙ্ক প্রভৃতি যে 
সমস্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠান দেশের মধ্যে ও বিদেশে বিনিময়-কার্ধে সাহায্য করে। 


8| বণ্টন—Distribution 


আধুনিক কালে অভাবমোচনের সকল প্রকার সামগ্রীই বহু লোকের যুক্ত 
প্রচেষ্টায় উৎপাদিত হয়। কেহই একাকী সম্পূর্ণ একটি দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারে 
ন|। এইজন্য ভূমি, শ্রম, মূলধন ও ব্যবস্থাপনা এই চারিটি উৎপাদনের অপরিহার্য 
উপাদান একত্রে কাজ করে। ব্যবস্থাপক নিজে তাহার সংগঠনশক্তি প্রয়োগ 
করিয়া অপর তিনটি উপাদানের সাহায্যে ধন উৎপাদন করেন। সুতরাং উৎপাদিত 
ধন হইল জমি, মূলধন, শ্রম ও ব্যবস্থাপনার সমবেত প্রচেষ্টার ফল। সমবেত 
প্রচেষ্টার ফলে যে ধন উৎপাদিত হয়, তাহা এই চারিটি উপাদানের প্রাপ্য এবং 
চারিটি উপাদানের মধ্যেই ভাগ করিয়| দেওয়া হয় । ইহাই হইল ধনবিজ্ঞানের 
একটি প্রধান বিভাগ ।. যে নীতি অনুসারে উৎপাদিত ধন বা ইহার অর্থমূল্য এই 
চারিটি উপাদানের মধ্যে ব্টিত হয়, তাহার উপর দেশের জনসাধারণের অর্থনৈতিক 
অবস্থা অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। 


€। সরকারী আয়-ব্যয়ব_Public Finance 

এই বিভাগে রাষ্ট্র কিভাবে অর্থ আহরণ_করিয়| বিভিন্ন কার্ধের জন্য ব্যয়- 
সঙ্কুলান করে, তাহাই আলোচিত হয়। সরকারী আয়ের বিভিন্ন উৎস, বিশেষ 
করিয়া কর-ব্যবস্থা, সরকারী খণ ও সরকারী ব্যয়-সম্পর্কে এই বিভাগে আলোচনা 
করা হয়। 


ধনবিশ্ডান আলোচনার সার্থকতা! Utility of the Study of 
Economics 

ধনবিজ্ঞানে মানুষের অর্থ উপার্জন ও অর্থব্যয়-সম্পর্কিত বিষয়ের আলোচন! 
হয় বলিয়া অনেকে এই শান্তুকে অসার ও অকেজে| শাস্তু বলিয়া মনে করেন। 
কিন্তু ইহা সত্য নহে-ধনবিজ্ঞান আলোচনা করিবার সার্থকতা 'আাছে। মানুষ 
শুধু তাহার ক্ষুধা মিটাইবার জন্য বাচিয়া থাকে ন!। ক্ষুধা নিবৃত্তি করা ব্যতীতও 
তাহার-আরও মহত্তর উদ্দেশ্য থাকিতে পারে। কিন্তু আসল কথা হইল যে, ক্ষুধা 
নিৰ্বত্তি না হইলে মানুষের উন্নততর জীবন-যাপন আদৌ সম্ভব হয় ন|। সুতরাং 
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d 
যে শান্তে ক্ষুধা মিটাইবার যথাযথ উপায়গুলি বিশদভাবে আলোচিত হয়, সে. 
শাস্তকে অসার বা অকেজো বলা যুক্তিযুক্ত নয়. 

ধনবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্ত হইল ধন বা সম্পদ। . এই ধনই হইল 
মানুষের সুখ-সমৃদ্ধির প্রধান উপকরণ । ধনের যথাযথ উৎপাদন ও সদ্ব্যবহার দ্বার! 
কি প্রকারে সমাজের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধন কর! যায়, ধনবিজ্ঞানে তাহারই 
আলোচনা করা হয়। স্বৃতরাং এই শাস্তকে মানব-কল্যাণের প্রধান সহায়ক 
শাস্ত্র বলিলেও দোষ হয় না। 

এতদ্্যতীত ধনবিজ্ঞানের বিবিধ তথ্য ও জটিল সমন্তাগ্ডলির আলোচন। 
করিলে বৃদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ সাধিত হয়। শাসন-কর্তৃপক্ষ, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী 
প্রভৃতির পক্ষে ধনবিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ কর! একান্ত আবশ্যক । দেশের 
অর্থ নৈতিক সমস্তাগুলির উত্তমরূপে সমাধান করিতে পারিলে শাসন-কর্তৃপক্ষ 
জনপ্রিয় হইতে পারেন। ব্যবসায়ীর পক্ষেও শিল্প-সংগঠন এবং উৎপাদন ও 
বিক্রয়-ব্যবস্থার মুল নীতিগুলির সহিত পরিচিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন । পদার্থ- 
বিদ্যা, রসায়নশাস্ত প্রভৃতি ফলপ্রসূ বিজ্ঞান হইলেও এই বিজ্ঞানগুলি হইতে প্রাপ্ত 
জ্ঞান যখন মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতিকল্পে প্রয়োগ করা হয়, একমাত্র তখনই 
এই বিজ্ঞানুলির আলোচনা সার্থক হয়। সুতরাং উন্নততর জীবন-যাপনের 
পক্ষে ধনবিজ্ঞানের আলোচনা একান্ত অপরিহার্য । 


আধুনিক অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ঠ; —Features of the present- 
day Economic Structure 

বর্তমান যুগে মানুষের অর্থনৈতিক প্রচেষ্টার বহুলাংশ রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত 
হইতেছে। উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টন ও ভোগ অর্থ নৈতিক জীবনের এই প্রতিটি 
ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রীয় নিয়ন্তরণ ব্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার কারণ হইল যে, সামাজিক 
প্রয়োজনে সমাজের সামগ্রিক চাহিদ! পূরণের উদ্দেশ্যে অর্থ নৈতিক প্রচেষ্টাগুলি 
এরূপভাবে প্রযুক্ত হওয়া উচিত যাহাতে সমাজের সকলেই সর্বাধিক তৃপ্তিলাভ 
করিতে 'পারে। বাঙ্গলাদেশে গম অপেক্ষা চাউলের চাহিদা বেশী--সুতরাং 
শস্য উৎপাদন ক্ষেত্রে গমের চাষ অপেক্ষ| ধানের চাষ বেশী হওয়া কাম্য এবং এজন্ত 
প্রয়োজন হইলে এ-বিষয়ে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ প্রয়োজন । সমাজের প্রয়োজন অনুসারে 
উৎপাদন-ব্যবস্থা পরিচালিত না হইয়া যদি ব্যক্তিগত খামখেয়ালের দ্বারা উৎপাদন 


* 


|) 
| 
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ও বণ্টন-ব্যবস্থ৷ "পরিচালিত হয়, তাহা হইলে অনেক সময় দেখা যায় যে, বাচিয়া 
থাকিবার জন্য যে সমস্ত দ্রব্যের নিতাস্ত প্রয়োজন তদপেক্ষ। সৌখিন ও বিলাস- 
দ্রব্যের উৎপাদন বেশী হইতেছে। এইভন্ত মানুষের অর্থ নৈতিক প্রচেষ্টাগুলি 
সইনসংবদ্ধ ও শৃঙ্খলিত হওয়| প্ৰয়োজন । মানুষের অর্থ নৈতিক কর্মপ্রচেষ্টাগুলি যখন 
সমাজের সামগ্রিক চাহিদার ভিত্তিতে শৃঙ্খলার সহিত পরিচালিত হয়, তখন 
তাহাকে একট| নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক ব্যবস্থ। বলা হয়। সব সমাজে সর্বকালে 
একই অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা চালু থাকে না বা থাকিতে পারে না। সামাজিক 
পরিবর্তনের সহিত অর্থাৎ লোকের চিন্তাধারা, রুচি, অভ্যাস, বৈদেশিক প্রভাব 
প্রভৃতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অর্থ নৈতিক ব্যবস্থারও পরিবর্তন ঘটে। 
বটিশ শাসনকাল পর্যন্ত ভারতে কোন সুনির্দিষ্ট অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা ছিল না। - 

মানুষের অর্থ নৈতিক কর্মপ্রচেষ্টা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্বার্থের ভন্ত নিয়ন্ত্রিত 
হইত রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের মাত্রাও ছিল কম। এই কারণে তদানীস্তন অর্থ নৈতিক 
ব্যবস্থাকে অপরিকল্পিত অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা (Unplanned Econ০my) বলা যায় / 
এই বাবস্থার বৈশিষ্ট্য ছিল যে, প্রয়োজন অননসারে উৎপাদন পরিচালিত হইত না। 
দেশে উৎকট আয়-বৈষম্য ছিল। বর্তমানে দেশ স্বাধীন হইবার পর জাতীয় সরকার 
একটা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনানুযায়ী দেশের যাবতীয় অর্থ নৈতিক প্রচেষ্টা--উৎপাদন, 
বিনিময়, বণ্টন ও ভোগ নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন। ভারত সরকার অর্থ নৈতিক 
ব্যবস্থাকে যেভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন তাহাকে সম্পূর্ণভাবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক 
ব্যবস্থা (Planned Economy) বল| যায় নাঁকারণ উৎপাদনের কয়েকটি ক্ষেত্রে 
সরকারী ও বে-সরকারী প্রচেষ্টা পাশাপাশি চলিতেছে। কতকগুলি শিল্প সম্পূর্ণরূপে 
" সরকারী নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হইতেছে, আবার কিছু ব্যক্তিগত বা সমবায়-প্রথায়: 
পরিচালিত হইতেছে। সুতরাং ভারতে বর্তমানে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা 
প্রবর্তিত হইলেও এই ব্যবস্থাকে মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থ। (Mixed Economy). 
বল! অধিকতর যুক্তিযুক্ত । 


সংক্ষিপ্তুপার 
ধনবিজ্ঞানের সংজ্ঞ! ও বিষয়বস্তু 
মানুষ কিভাবে তাহার দৈনন্দিন জীবনে অর্থোপার্জন দ্বার! তাহার অসংখ্য 
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অভাব মোচন করে ধনবিজ্ঞানে সেই বিষয়ই আলোচিত হয়। মানুষের অভাব 
অসংখ্য ও নানাবিধ, কিন্তু অভাবপূরণের সামগ্রীর স্বল্পতারজন্য তাহাকে পরিশ্রম 
দ্বার| অর্থ উপার্জন করিয়া অর্থের বিনিময়ে প্রয়োজনীয় সামগ্রা আহরণ করিয়া 
অভাব পূরণ করিতে হয়। স্বৃতরাং ধনবিজ্ঞানে মানুষের সেই প্রচেষ্টাগুলি 
আলোচিত হয়, যাহার একট| আথিক মূল্য আছে। সমাজের অঙ্গীভূত মানুষ 
হিসাবেই মানুষের কর্মপ্রচেষ্টার আলোচনা করা হয়। অর্থ উপার্জন ও অর্থের বায় 
ধনবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হইলেও ইহা আলোচন! করিবার প্রধান' উদ্দেশ্য হইল 
মানুষের অর্থ নৈতিক উন্নতিসাধন দ্বার! তাহার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলদাধন করা। 


খনবিজ্ঞান কি ধনেরই বিজ্ঞান 

ধনবিজ্ঞানে মানুষের অর্থ উপার্জন সম্পৰ্কিত কাজের আলোচন! হইলেও অর্থ 
ব| ধন আহরণ করা এই আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। অর্থ ব্যতীত মানুষের 
সনখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায় না ইহ! সত্য । প্রচুর পরিমাণে যদি ধনোৎপাদন হয় এবং 
উৎপাদিত ধন যদি প্যায্যভাবে বণ্টিত হয়, তাহ! হইলে লোকের স্খ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি 
পায়। সুতরাং ধন হইতে স্থায়ী সখ লাভ হয়। এইজন্য বল! হয় যে, ধনবিজ্ঞানে 
ধন অপেক্ষা মানব-কল্যাণের উপর অধিকতর গুরুত্ব প্রদান কর! হয়। কিন্তু একটি 
কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, অর্থ বা ধন-পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেই সব সময়ে মানুষের 
কল্যাণ সাধিত হয় না। আবার, এমন অনেক বিষয় আছে যাহা মানর-কল্যাণের 
সহায়ক হইলেও ধনবিজ্ঞানের অর্থে ধন বলিয়! ধরা হয় না। 


খনবিজ্ঞান কি বিজ্ঞান 

অধুন!| ধনবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বল৷ হয়, তাহার কারণ হইল ধনবিজ্ঞানে বিজ্ঞান- 
বিষয়ক বৈশিষ্ট্যগুলি অল্পবিস্তর পরিমাণে দেখা যায়। ধনবিজ্ঞানীও অন্তান্ত 
বৈজ্ঞানিকের শ্যায় তাহার বিষয়বস্তগুলির শ্রেণীবিভাগ, বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা করিয়া 
অর্থনৈতিক বিষয়সমূহ সম্পৰ্কে শৃঙ্খলিত জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। রসায়ন, 
পদাৰ্থবিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞানের মত সম্পুর্ণ বিজ্ঞান না হইলেও ধনবিজ্ঞান আবহ- 
বিদ্যার ন্যায় একটি অসম্পূর্ণ বিজ্ঞান । 


অর্থ নৈতিক সূত্ৰ 
অন্যান্ত বিজ্ঞানের প্যায় ধনবিজ্ঞানেরও কতকগুলি সূত্র আছে। এই সৃত্তগুলি 


ধনবিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও বিষয়বস্ত ১৫ 


অন্যান্য বিজ্ঞানের সূত্রের ন্যায় অনুমানসিদ্ধ, তবে ইহারা অন্তান্য বিজ্ঞানের সূত্রের 
ন্যায় সঠিক নহে। ধনবিজ্ঞান অর্থের দ্বারা মানুষের কর্মপ্রচেষ্টার পরিমাপ করিবার 
চেষ্ট| করে, স্বৃতরাং এই সিদ্ধান্তগুলি নির্ভুল হইতে পারে না। 
ধনবিজ্ঞান ও অন্যান্য সমাজবিজ্ঞান b 

ধনবিজ্ঞান একটি সমাজবিজ্ঞান । এই বিজ্ঞানে ধনকে কেন্দ্র করিয়া সমাজবনদ্ধ 
মানুষের অর্থনৈতিক প্রচেষ্টাগুলির আলোচনা করা হয়। সমাজবিজ্ঞান হিসাবে 
রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস, নীতিশাস্তর প্রভৃতির সহিত বনবিজ্ঞানের নিষ্ঠ সম্পর্ক 
বর্তমান। ইতিহাস হইতেই মানুষের অর্থনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টার উৎসের সন্ধান 
পাওয়| যায়। বৰ্তমান যুগে মাহষের অর্থ নৈতিক জীবনের মান রাষ্ট্র কর্তৃক 
নির্ধারিত হয়। নীতিশাস্ত্র বর্তমান অর্থ নৈতিক কার্ষকলাপগুলিকে এক 'আদর্শ 
মানের দিকে অগ্রসর হইতে সাহায্য করে। j 


ধনবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর বিভাগ 

১। ভোগ-ব্যবহার, ২। উৎপাদন, ৩। বিনিময়, ৪। বণ্টন ও৫। সরকারী 
আয়-ব্যয়। 
ধনবিষ্ডান আলোচনার সার্থকতা 

ধনবিজ্ঞানের প্রধান বিষয়বস্তু হইল ধন-সম্পর্কে আলোচনা কর|। এই 
আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য হইল যে, কি প্রকারে মানুষের প্রয়োজনীয় সম্পদ যথেষ্ট 
পরিমাণে উৎপাদন করিয়! প্যায়সঙঈ্গত ব'টন-ব্যবস্থা দ্বার! বাক্তি ও সমন্টির কল্যাণ- 
সাধন কর! সম্ভব হয়। সুতরাং এই শাস্তরুকে মানব-কল্যাণের সহায়ক শাস্ত্র বলা 
যাইতে পারে। রাষট্রনায়ক, ব্যবসায়ী, শ্রমিক-নেত| প্রভৃতির পক্ষে তাঁহাদের 
নিয়মিত কার্ষপরিচালনার জন্য ধনবিজ্ঞানের মুল সূত্রগুলির সহিত পরিচয় একান্ত 
আবশ্যক । 

প্রশ্ন ও উত্তর 


1. Describe the nature of economic efforts. Show how they promote 
economic welfare. 


অর্থ নৈতিক প্রচেষ্টার প্রকৃতি বৰ্ণন! কর। এই প্রচেষ্টা দ্বারা অর্থ নৈতিক মঙ্গল কিভাবে 

বৃদ্ধি পায় তাহ বুঝাইয়া দাও । 
উ£--মানুষ তাহার দৈনন্দিন জীবনে নান! উদ্দেগ্-প্রণোদিত হইয়া নানাবিধ কাষ করে। কেহ 
অভাব মিটাইবার জন্য কাজ করে, কেহ বা সমাজ-সেবার জন্য কাজ্জ করে. আবার কেহ বা পুণ্য 
‘অর্জনের জন্য কাজ-করে। কিন্তু মানুষের সব কাজই অর্থ নৈতিক কাজ নহে ।. অভাব মিটাইবার 


. 


১৬ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


জন্য মানুষ যে কাজ করে, সেই কাজগুলিই হইল অর্থ নৈতিক কাজ। আর এই অর্থ নৈতিক 
কাজগুলি অর্থের দ্বার! পরিমাপ করা হয়। খৃহস্থালীর কার্য বা পরার্থে যে কাজ করা হয় অর্থাৎ যে 
 কাজগুলির বিনিময়ে কোন আথিক লেন-দেন হয় না, সেগুলিকে অর্থ নৈতিক কাজ বলা হয় না। 
শুধু মাত্র অর্থের মিনিময়ে যে কাজ হয় তাহাই হইল অর্থ নৈতিক কাজ। বাড়ীর পরিচারিকা যে 
কাজ করে, তাহা হইল অর্থ নৈতিক কাজ, কারণ সে বেতন পায়, কিন্ত স্ত্রী সে কাজ করিলে তাহাকে 
অর্থ নৈতিক কাজ বলা হয় না, কারণ স্ত্রীর কার্যের জন্য কোন বেতন নাই। 
__ মানুষের অর্থনৈতিক কার্যের দ্বার! দেশের যাবতীয় সম্পদ উৎপাদিত হয়। একদিকে পশুপালন, 
কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য, পরিবহন প্রভৃতি, অন্যদিকে নানাবিধ সমাজ-সেবামূলক কার্য সৃষ্টি 
করিয়! নান্গুন তাহার অভাব দূর করে। সুতরাং অর্থনৈতিক কার্যের নাহায্যে সম্পদ স্ষ্টি করিয়া 
মান্য তাঁহার অসংখ্য অভাব দূর করে। .অভাব স্বভাব নষ্ট করে। সম্পদ ছাড়! দারিদ্র্য দূর হয় 
ন! সুতরাং অর্থ নৈতিক কাই হইল মানুষের সুখ-সমৃদ্ধির প্রধান উপায় । 

2. Define Economics and discuss its scope. 

ধনবিজ্ঞানের সংজ্ঞা নির্দেশপূর্বক ইহার বিষয়বস্তুর আলোচন! কর। 

উ_যে শান্তরে মানুষের অভাব মিটাইবার উদ্দেশ্যে অর্থোপার্জন ও উপাজিত অর্থের ব্যয় 
সম্পর্কে আলোচন! হয়, সেই শাস্তুকে ধনবিজ্ঞান বল! হয়। সুতরাং অর্থোপার্জন ও অর্থ ব্যয় 
সম্পৰ্কিত কাজগুলিই হইল ধনবিজ্ঞানের প্রধান বিষয়বস্তু । মানুষ যে সমাজে বাস করে, দেই সমাজের 
দ্বার! প্রধানতঃ তাহার দৈনন্দিন জীবনযাত্র| নিয়স্তরিত হয়। সুতরাং তাহার অর্থনৈতিক কার্ষাবলীও 
তাহার সামাজিক গণ্ডির ভিতর সামাজিক বিধিনিষেধ দ্বার! স্থিরীকৃত হয়। স্থতরাং ধনবিজ্ঞানে 
আমর! সামাজিক মানুষের অর্থোপার্জন-সম্প্কিত কার্যের আলোচনা করি, রবিনসন ক্রুসোর মত. 
সমাজ-বিচ্ছিন্ন মানুষের কাজের আলোচন! করি ন!। ধনবিজ্ঞান একটি জনকল্যাণকর সমাজ- 
বিজ্ঞান। ' 

3. Explain clearly the subject-matter of Economics. HH. s, (Com.) 1963 

ধনবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু সুষ্ঠুভাবে ব্যাখ্যা কর। 

উঃ-_বৰ্থ নৈতিক কার্যকলাপের মূল উৎস হইল মানুষের অভাববোধ। টাকা-পয়সা প্রচলিত 
হইবার পূর্বে মানুয পরিশ্রম করিয়| তাহার অভাব মোচনের সামগ্রীগুলি সংগ্রহ করিত্‌। বর্তমানে 
মানুষ পরিশ্রম করিয়া অর্থোপার্জন করে ও উপাঞ্জিত অর্থ ব্যয় করিয়া তাহার অভাব মিটায়। এই 
অর্থে পার্জন ও অর্থব্যয়-সম্পর্কিত কাজকর্মগ্ুলি হইল ধনবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 
দেখা যায় যে, ধনবিজ্ঞান হইল সেই শান্তর যে শাস্তে মান্য তাহার অসীম অভাব সীমায়িত উপকরণ 
দ্বার! কিভাবে মিটায় তাহার আলোচন! করে। 

ধনবিদজ্ঞানের বিষয়বস্তুর পরিধি সীমাবদ্ধ । এই শান্তর গুধু সামাজিক মানুষের কাজকর্ম লইয়া 
আলোচনা করে। দ্বিতীয়তঃ, এই শান্তে শুধু অর্থোপার্জন ও অর্থব্যয়-দম্পক্কিত কাজগুলিরই 
আলোচন! হয়। ধনবিজ্ঞান একটি মমাজহিতকারী বিজ্ঞান--অর্থোপার্জন ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে 
মানুষের মর্বাঙ্গীণ কল্যাণদাধনই হইল এই শান্ত আলোচনার প্রধান উদেগ্য । 


দ্বিতীয় অপ্যান্ 
ধনবিজ্ঞানের কতিপয় মৌলিক ধারণা 


[ Some Fundamental Concepts ) 


ধনবিজ্ঞানে ধনকে কেন্দ্র করিয়া মানুষের কার্ধা'লীর আলোচনা ‘করা হুয়। 
কিন্তু ধন কাহাকে বলে তাহ! জানিতে হইলে তৎপূর্ে দ্রব্য কাহাকে বলে তাহ! 
জান! প্রয়োজন । 


দ্রব্য Goods 


যে সমস্ত সামগ্রা মানুষের অভাব দূর করিতে, পারে সাধারণত সেই স সমস্ত 
সামগ্রীকে ধনবিজ্ঞানে দ্রব্য বল! হয়, যেমন-_বাড়ী, গাড়ী, জল, আলো, 
বাতাস ইত্যাদি । এখানে একটি কথ| মনে রাখিতে হুইবে যে, দ্রব্য বলিতে 
শুধু বাড়ী, গাড়ী প্রভৃতি বাস্তব সামগ্রা বুঝায় না, চিকিৎসকের চিকিৎস| নৈপুণ্য, 
গায়কের, বঠমাধূর্য প্রভৃতি, অবাস্তব সামগ্রীগুলিকেও বুঝায়। এক কথায় বলিতে 
গেলে যে সমস্ত জিনিষের, অভাব মিটাইবার ক্ষমতা আছে-_তাহা বাস্তবই হোক 
ব| অবাস্তবই হোক তাহাদিগকে দ্রব্য বলা হয়। 

দ্রব্যগুলিকে আবার অনায়াসলভ্য. দ্রব্য ( Free Goods ) ও ন - 
দ্রব্য ( Economie &00d5) বলা হয়। চাহিদার তুলনায় যে সমস্ত দ্রব্যের 
সরবরাহ অধিক যেমন, আলো, বাতাস প্রভৃতি তাহাদিগকে অনায়াসলভ্য দ্ৰব্য 
বা মূল্যহীন দ্রব্য বলা হয়।, যে সমস্ত দ্রব্য চাহিদার তুলনায় অপ্রচুর যেমন, বান্ধ, 
বস্তু, বাড়ী, গাড়ী সেই সমস্ত দ্রব্যকে. অর্থনৈতিক দ্রব্য বা. মূল্যবান দ্রব্য বলা হয় ; 
কারণ, এই সমস্ত দ্রব্য পাইতে হইলে মানুষের একটি মুল্য দিতে হয়। 


ধন বা সম্প্_ Wealth 
ধনবিজ্ঞানে ধন ব| সম্পদ সম্পর্কে আলোচনা করা হুয়। - খা, 
ধন কাহাকে বলে তাহার, আলোচনা! হওয়া উচিত । ) 
সাধারণভাবে ‘ধন’. বলিতে আমরা টাকা-পয়সা. বুঝি এবং এই. র্ঘে যাহার 
প্রচুর টাকা-পয়ত়। আছে তাহাকে. ধনী বরলি:। কিন্তু. ধনবিজ্ঞানে “ধন”: শ্ব্বটি' 
সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয় না--ইহা একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। ধনবিজ্ঞানে' 
২-(২য় খণ্ড) 


১৮ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


‘ধন’ ৰলিতে সেই সমস্ত দ্ৰব্যকে বুঝায়, যাহা মানুষের অভাব মিটাইতে পারে এবং 
যে সমস্ত দ্রব্যের সরবরাহ চাহিদার তুলনায় এত কম যে, ইহার দ্বার! সকলের 
" চাহিদা পূরণ করা সম্ভব নয়। স্বৃতরাং সাধারণ অর্থে ধর বলিতে প্রাচুর্খ বুঝায়, 
আর ধনবিজ্ঞানের অর্থে প্রাচুর্ষের অভাব হইলে অর্থাৎ চাহিদার তুলনায় অপ্রচুর 

সামগ্ৰীগুলিকে ধন বল! হয়। 

ধনবিজ্ঞানের অর্থে ‘ধনের’ নিয়লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি থাক! চাই । 

১। উপযোগ বা অভাব মিটাইবার ক্ষমতা —Utility 

ধনের প্রথম বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহার উপযোগ অর্থাৎ অভাব মিটাইবার ক্ষমত৷ 
থাকা চাই। যে দ্রব্য অভাব মিটাইতে পারে না, তাহার কোন চাহিদাও হইতে 
পারে'ন।। আর যাহার চাহিদা! নাই তাহাকে ধন বলা হয় ন|। নিরক্ষর'ব্যক্তির 
নিকট কোন পুস্তক ধন নহে, কারণ সে উহা পড়িতে পারে না, স্বৃতরাং উহ| তাহার 
ত্ভুর মিটাইতে পাঁরে না। 

২। সরবরাহের স্বল্পত|_Scarcity 

কিন্তু শুধুমাত্র উপযোগ-সম্পন্ন সামগ্রাগুলিকে ধন বল! যায় না। বাতাস, জল, 
সুর্যের আলোক প্রভৃতি জীবনধারণের জন্য অত্যাবশ্যকীয় হইলেও ধনবিজ্ঞানের 
অর্থে ধন নহে, কারণ ইহার| অনায়াসলভ্য-_-চাহিদার তুলনায় এগুলির সরবরাহ 
প্রচুর স্বৃতরাং ধনের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইল দুল্পাপ্যত|। যে সমস্ত দ্রব্য পাইতে 
হইলে:  পরিশ্রম-প্রয়োগের প্রয়োজন হয় এবং বিনিময়ের মাধ্যমে একট! মূল্য প্রদান 
করিতে হয়, সেই সমস্ত দ্রব্যকে ধনবিজ্ঞানে ধন বল! হয়। এইজন্য বৃষ্টির জল বা 
নদীর জল ধনবিজ্ঞানের অর্থে ধন নহে, কিন্তু শহরাঞ্চলে মিউনিসিপালিটি যে 
জল সরবরাহ করে তাহাকে ধন বলা হয়--কারণ এই জল অপ্রচুর ও অনায়াসলভ্য 
নহে। fr 

৩। হতন্তান্তরকরণযোগ্য_— Transferability 

যে সমস্ত দ্রব্যের মালিকানা-স্বত্ব এক ব্যক্তি হইতে অপর ব্যক্তির নিকট 
হস্তান্তর কর! সম্ভব, শুধুমাত্র সেই সমস্ত দ্রব্যকেই ধন বলা হয়। যে জভ্রব্য হস্তাস্তর- 
যোগ্য নহে, তাহ! ধন- নহে। বাড়ী প্রভৃতির মালিকানা-স্বত্ব হস্তান্তরযোগ্য, 
সুতরাং এগডুলিকে ধন বলা যায়। কিন্তু শাসকের শাসনক্ষমতা, কারিগরের দক্ষতা, 
গায়কের গুণ এগুলির মালিকানা-স্বত্ব হস্তান্তরযোগ্য নয় বলিয়া ধন হইতে 
পারেনা। j 


“ক 
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ধনবিজ্ঞানের কতিপয় মৌলিক ধারণা ১৯ 

৪ বাহ্ববস্ত—xternal goods 

ধনের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হইল যে, ধন বলিতে শুধু বাহবস্তগুলিকে বুঝায়-কারণ 
একমাত্র বাহবস্তগুলিই হত্তান্তরযোগ্য। শিক্ষকের অধ্যাপনা-নৈপুণ্য ও সুগায়কের 
কণঠমাধুর্য তাহাদের অস্তনিহিত শক্তি। ইহা দান বা বিক্রয় করা যায় না| 
সৃত্রধরের কর্মদক্ষত| তাহার অন্তনিহিত শক্তি, সুতরাং ইহা! হস্তান্তরের.অযোগ্য 
এবং সেইজন্য ধন নহে। কিন্তু সুত্রধর-নিিত চেয়ার ব| টেবিল বাহবস্ত_ইহা 
তাহার কর্মদক্ষতার সাহায্যে নি্িত হইলেও বাহ্ববস্ত বলিয়| হস্তান্তরযোগ্য_ 
সুতরাং ধন বলিয়া গণ্য হয়। « e 

ধনবিজ্ঞানের অর্থে ধন বলিতে বাস্তব ব| অবাস্তব উভয়বিধ দ্রব্য বুঝায়। খাদ, 
পানীয়, পরিধেয় প্রভৃতি বাস্তব দ্রব্যগুলি যেরূপ মানুষের অভাব মোচন করে, 
শিক্ষকের বক্তৃতা, গায়কের গান, চিকিৎসকের চিকিৎস! প্রভৃতি কার্যগুলির খাদ্য, 
পরিধেয় বা আসবাবপত্রের মত কোন বাস্তব অস্তিত্ব ন! থাকিলেও ইহার! মানুষের 
অভাব মোচন করে এবং সেই বাস্তব বাহবস্তগুলির ন্তায় বিনিময়যোগ্য। সৃতরাং 
অবাস্তব অথচ উৰযোগসম্পন্ন কাজগুলিকেও ধনবিজ্ঞানে ধন বলা হয়। 


ব্যক্তিগত ধন, সমষ্টিগত ধন ও জাতীয় ধন-- Personal, Collective 
and National Wealth 


ব্যক্তিগত ধন বলিতে ব্যক্তিবিশেষের ভোগাধিকারে যে সমুদয় দ্রব্য থাকে 
তাহ! বুঝায়। নগদ অর্থ, জমি, গৃহ, আসবাবপত্র, পুস্তক বা অন্য দ্রব্যের উপর 
রক্ষিত স্বত্ব ব্যক্তিগত ধন বলিয়া ধর! হয়। ব্যবসায়ের স্বনাম (Good will of 
2 busie৪৪) প্রভৃতি অবাস্তব দ্রব্যও ব্যক্তিগত ধনের অন্তর্ভূক্ত ব্যক্তিগত 
ধন গণনাকালে অবশ্য ব্যক্তিগত থ্চণ বাদ দিতে হইবে৷ ; 
সমষ্টিগত ধন বলিতে' সেই সমস্ত দ্রবাকে বুঝায়, যাহা কোন ব্যক্তিবিশেষের 
সম্পত্তি নহে অধচ প্রত্যেক ব্যক্তিই এই ধন ভোগব্যবহার করিতে পারে। 
রান্তাঘাট, পার্ক, যাদুঘর প্রভৃতি হইল সমষ্টিগত ধনের প্রকৃষ্ট উদাহরণ । এইগুলির 
মালিক হইল সমাজ, কোন ব্যক্তিবিশেষ নহে। ব্যক্তির দিক দিয়! দেখিতে 
গেলে এইগুলি অনেকটা প্রক্ৃতিদত্ত ভ্রব্যের মত, কারণ ব্যক্তির প্রয়োজন 
এইগুলির ভোগব্যবহারের জন্ত ব্যক্তির কোন মূল্য দিতে হয় ন! 
কিন্তু এই ভ্রব্যগুলি নিৰ্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে সমাজের একটা ব্যয় আছে 


২০ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


এবং সেইজন্য প্রয়োজনের তুলনায় এইগুলি স্বল্প । স্বৃতরাং সমাজের দিক দিয়! 
দেখিতে গেলে এই দ্রব্যগুলি ধনপর্ধায়ভুক্ত | 

সমস্ত ব্যক্তির ধনসমন্টি ও রাষ্ট্রায়ত্ত ধন লইয়া জাতীয় ধন গঠিত হয়। এই 
ধনসম্টি হইতে বিদেশী খণ বাদ দিতে হইবে এবং একই ধন যাহাতে একরাঁরের 
বেশী গণনা ন! করা হয় সে বিষয়ে সতর্ক থাকিতে হইবে। ব্যক্তিগত ধন জাতীয় 
ধনের অংশ হইলেও জাতীয় ধন ব্যক্তিগত ধন বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। 
নদী, পর্বত, সমুদ্ৰ প্রভৃতি কোনমতেই ব্যক্তিগত ধন নহে অথচ গঙ্গা নদীকে 
ভাৱতের একটি প্রধান জাতীয় ধন বলা হয়। 


উপযোগ—Utility 

ধনবিজ্ঞানে ‘উপযোগ’ শব্দটির অর্থ হইল অভাব মিটাইবার ক্ষমত|। যে 
দ্রব্যের দ্বারা আমাদের অভাব পরিতৃপ্ত হয় তাহারই উপযোগ আছে। স্বৃতরাং 
উপযোগ বলিতে কোন দ্রব্য বুঝায় ন|-_দ্রব্যের গুণ ব! ক্ষমত| বুঝায় । পানীয় 
জল আমাদের তৃঞ্চ| নিবারণ করে অর্থাৎ জলের গুণ ব! ক্ষমত! হইক্ল তৃষ্ণ| নিবারণ 
করা। স্বৃতরাং জলের এই তৃষ্চ| নিবারণের গুণ বা ক্ষমতাকে উপযোগ বল! হয় 
এবং এই উপযোগের জন্যই জল আমাদ্রে জীবনে অপরিহার্ধ বলিয়া গণ্য হয়। 
এস্থলে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, ধনবিজ্ঞানে উপযোগ শব্দটির সহিত 
কোন ভালন্মন্দের প্রশ্ন জড়িত নাই । যে দ্রব্য অভাব পূরণ করিতে পারে, তাহার 
উপযোগ আছে-_তা. সে দ্ৰব্যটি প্রয়োজনীয় বা অপ্রয়োজনীয় হউক, আর 
উপকারী বা ক্ষতিকর হউক না| কেন। এই অর্থে দুগ্ধ ও মঘ্য উভয়েরই উপযোগ 
আছে। তবে সকল দ্রব্যই সব সময়ে সকলের নিকট সমান উপযোগসম্পন্ন নাও 
হইতে পারে। 


বিভিন্ন প্রকারের উপযোগ—Different Kinds of Utility 
উপযোগ নানাপ্রকারের হইতে পারে, যথা, 


১। স্বাভাবিক উপযোগ_Natural Utility 


প্ৰকৃতি-দত্ত দ্ৰব্যগুলিকে প্ৰধানতঃ দুইভাগে ভাগ করা যায়। অরণ্যজাত বৃক্ষ, 
খনিজ সম্পদ প্রভৃতি প্রকৃতি-দত্ত দ্রব্যগুলিকে রূপান্তরিত ব! স্থানচ্যুত না করিয়া 
উপযোগ পাওয়া যায় না, কিন্তু আলো, জল, বাতাস প্রভৃতি দ্রব্যগুলি স্বাভাবিক 


ধনবিজ্ঞানের কতিপয় মৌলিক ধারণ! . < ২১ 


অবস্থায় আমাঙ্দের উপযোগ দেয়। সুতরাং এই দ্রব্যগুলির উপযোগকে স্বাভাবিক 
উপযোগ বলা হয়। 


২৷ জআাকারগত উপযোগ—F০rm or Shape Utility 

প্রকৃতি-দত্ত দ্রব্যের আকার পরিবর্তন করিয়| দ্রব্যটির নুতন উপযোগ সৃষ্টি বা 
উপযোগ ব্বদ্ধি কর! যায়। ছুতার মিন্তী অরশ্যজাত বৃক্ষকে নানা-আসবাবপত্রে 
রূপান্তরিত করিয়া কাঠের উপযোগ বৃদ্ধি করে। এইরূপে আকার পরিবর্তন 
করিয়া যে নৃতন উপযোগ সৃষ্টি হয়, তাহাকে আকারগত উপযোগ বলা হয়। 
৩। স্থানগত উপযোগ—Place Utility 

অনেক সময় প্রকৃতি-দত্ত দ্রব্যকে স্থানান্তরিত করিয়া অর্থাৎ সহজপ্রাপয স্থান 
হইতে দুল্রাপ্য স্থানে লইয়! উপযোগ ব্বদ্ধি করা! যায়। খনি হইতে কয়ল! উত্তোলন 
করিয়া শহর ও গ্রামাঞ্চলে প্রেরণ দ্বার! কয়লার উপযোগ বৃদ্ধি কর! হয়। ভারত 
ও পাকিস্তান হইতে বিদেশে পাট রপ্তানীর দ্বার! পাটের উপযোগ বৃদ্ধি পায়। 
£। কালগত উপযোগ—Time Utility 

বিভিন্ন সময়ে দ্রব্যের উপযোগ হাস-বৃদ্ধি পায়। আমের সময়ে আম সহজপ্রাপ্য 
বলিয়া আমের উপযোগ কম, কিন্তু অকালে আমের উপযোগ বৃদ্ধি পায়। স্বৃতরাং 
অকালে আমের যোগান দিয়া ইহার উপযোগ বৃদ্ধি করা যায়। নানাবিধ ফল, 
মৎস্য, মাংস প্রভৃতি সংরক্ষণ “করিয়া অনেক ব্যবসায়ী অসময়ে এই দ্রব্যগুলির 
যোগান দ্বারা ইহাদের উপযোগ বৃদ্ধি করে। এইরূপ উপযোগৰৃৃদ্ধিকে কালগত 
উপযোগ বলা হয়। 
৫। (েবাগত উপযোগ-—Service Utility 

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, প্রত্যক্ষ কাজের দ্বার। অভাব পরিতৃপ্ত হয়। এই 
কাজ্গুলি কোনপ্রকার নূতন রূপ ধারণ না করিয়াও প্রত্যক্ষভাবে লোকের অভাব 
মিটায়। গৃহভূত্যের কাজ, আইনজীবীর কাজ প্রভৃতি এই পর্যায়ভুক্ত এবং 
প্রত্যক্ষ কাজের দ্বারা পরিতৃপ্তি পাওয়! যায় বলিয়া এইগুলিকে সেবাগত উপযোগ 
বলা হয়। 
উৎপাদ্ন—Production ! 

ধনবিজ্ঞান আলোচনার প্রধান উদ্দেশ্য হইল মানুষ কিভাবে ধন-উৎপাদন দ্বারা 
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তাহার অসংখ্য অভাব মোচন করিয়া উন্নততর জীবন যাপন ক্লরিতে পারে। 
সুতরাং ‘উৎপাদন’ শব্দটির অর্থ নৈতিক তাৎপর্ম সম্পর্কে প্রথমেই আলোচন! হওয়। 
উচিত। সাধারণ অর্থে উৎপাদন শব্দটি নূতন কোন দ্রব্য-সামগ্রী প্রস্তুত কর। 
বুঝায় । সাধারণতঃ বল! হয় যে, ঠাঁতি কাপড় প্রস্তুত করিতেছে, স্বর্ণকার অলংকার 
প্রস্তুত করিতেছে, চর্মকার জুত! প্রস্তুত করিতেছে। সাধারণ অর্থে ইহার! সকলেই 
নূতন দ্রব্য উৎপাদনে ব্যাপৃত রহিয়াছে বুঝায়। কিন্তু ধনবিজ্ঞানে উৎপাদন শব্দটি 
একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। উৎপাদন শব্দটির অর্থনৈতিক তাৎপর্য হইল 
যে, এই শব্দটির দ্বারা কোন দ্রব্য-উৎপাদন বুঝায় ন!-_ইহার দ্বারা বুঝায় দ্রব্যের 
উপযোগ বৃদ্ধি কর!। মানুষ কোন দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারে না-_কারণ 
দ্রব্যগুলির প্রকৃতি-দত্ত। মানুষ প্রকৃতি-দত্ত দ্রব্যের উপর তাহার পরিশ্রম প্রয়োগ 
করিয়| প্রকৃতি-দত্ত দ্রব্যগুলির উপযোগ ( Utili৫y ) বৃদ্ধি করে মাত্র_নৃতন কোন 
দ্রব্য প্রস্তুত করে ন! । স্নতরাং ধনবিজ্ঞানে উৎপাদনের অর্থ হইল নূতন উপযোগ 
বা অধিকতর উপযোগ ( creation of new or additional utility ) 
সৃষ্টি কর! । 
এই নূতন ব! অধিকতর উপযোগ প্রধানতঃ তিন প্রকারে সৃষ্টি করা যায়। 
প্রথমতঃ, প্রকৃতি-দত্ত দ্রব্যের আকার পরিবর্তন করিয়া উপযোগ বৃদ্ধি কর! যায় । 
ছুতার মিস্তি একটি গাছকে চেয়ার-টেবিলে রূপান্তরিত করিয়া উপযোগ বৃদ্ধি 
করে-এই জাতীয় উৎপাদনকে আকারগত উপযোগ ( Form utility ) বৃদ্ধি 
বলা হয়। দ্বিতীয়তঃ, স্থানপরিবর্তন করিয়াও দ্রবোর উপযোগ বৃদ্ধি কর! যায়। 
যেমন, খনিজীবী (i৷॥০৮) খনি হইতে কয়লা উত্তোলন করিয়! মানুষের ব্যবহার- 
যোগ্য করিতেছে--বণিক সহজপ্রাপ্য স্থান হইতে কোন দ্রব্যকে দ্রল্রাপ্য স্থানে 
স্থানান্তরিত করিয়া দ্রবোর উপযোগ বৃদ্ধি করিতেছে। ইহাকে স্থানগত 
উপযোগ (Place utility ) বৃদ্ধি করিয়া উৎপাদন কর! বলা হয়। তৃতীয়তঃ, 
কালগত উপযোগ (1 ॥tili6৮ ) বৃদ্ধি করিয়াও উৎপাদন করা হয়। 
যাহার! কোন দ্রব্যের প্রাচুর্খের সময় সেই দ্রব্য আহরণ করিয়| ভবিষ্যতে 
দুপ্রাপ্যতার সময় যোগান দেয়, তাহারাও উৎপাদক বলিয়া পরিগণিত হয়। এই 
অর্থে যাহারা মৎস্য, মাংস, ফল ইত্যাদি ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষণ করে, তাহারাও 
অর্থ নৈতিক অৰ্থে উৎপাদক বলিয়া বিবেচিত হয়। 
এই অর্থে জীবনবীমা কোম্পানীগুলিও উৎপাদন-কার্ষে ব্যাপৃত বলা চলে। 
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দ্রব্যের উপযোগ ৰ্ৃদ্ধি ব্যতীত প্রত্যক্ষভাবে কার্য করিয়াও উপযোগ বৃদ্ধি করা যায় 
=__যেমন গৃহভৃত্য প্রত্যক্ষভাবে কাজ করিয়া তাহার প্রভুর সাহায্য করে। ইহাকে 
সেবাগত উপযোগ (৪ervi০ ॥i]i১) বলা হয়। 


Cন্ভাগ—Consumptiong : 

ধনবিজ্ঞানে ভোগ বা সন্তু্টি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। উৎপাদন 
বলিতে যেরূপ নূতন উপযোগ সৃষ্টি বুঝায়, নূতন দ্রবোর উৎপাদন বুঝায় না, ভোগ 
বলিতেও তদ্রপ উৎপাদন দ্বার! সৃষ্ট নৃতন উপযোগের বিনাশ ( Destruction 
of utility ) বুঝায় । মানুষ অভাব মোচনের জন্ত দ্রব্য ব্যবহার করিয়া তাহার 
উপযোগ দ্বারা নিজের সস্তফ্টি বিধান করে। *স্বৃতরাং ভোগ শব্দটি ধনবিজ্ঞানে 
উপযোগের বিনাশ অর্থে ব্যবহৃত হয়। 


চাহি! —Demand 

ধনবিজ্ঞানে চাহিদা বলিতে শুধু দ্রব্যের উপযোগ বুঝায় ন!। চাহিদা 
বলিতে সক্রিয় চাহিদ! ( Effective demand ) বুঝায় অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট দামে 
লোকে যে পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করিতে ইচ্ছুক আছে। দ্রব্যের উপযোগ না 
থাকিলে সে দ্রব্যের কোন চাহিদা হইতে পারে ন|। স্বৃতরাং ক্রেতার নিকট 
দ্রব্যটির উপযোগ থাকিবে এবং দ্বিতীয়তঃ, ক্রেতার ক্রয়-ক্ষমত| থাক! চাই । 
আবার শুধু ক্রয়ন-ক্ষমত| থাকিলেই চাহিদার সৃষ্টি হয় ন|। ক্রেতার দ্রব্যটি 
পাইবার জন্য ক্রয়-ক্ষমতা অর্থাৎ অর্থব্যয় করিবার ইচ্ছা থাকা চাই। সুতরাং 
চাহিদা! বলিতে আমরা বুঝি, (১) একটি উপযোগ-সম্পন্ন দ্রব্য, (২) ভ্রব্য 
ক্রয় করিবার মত অর্থ ও (€) দ্রব্যটি পাইবার জন্য অর্থব্যয় করিবার ইচ্ছা । 
" সনৃতরাং ধনবিজ্ঞানে দাম ছাড়া কোন চাহিদা নাই। একটি লোক একটি নির্দিষ্ট 
সময়ে একটি দ্রব্যের কি পরিমাণ কিনিবে তাহ! দ্রব্যটির সেই সময়কার দামের 
উপর নির্ভর করে। কমলালেবুর জোড়া, ১২ পয়সা হইলে একটি লোক একজোড়া 
ক্িনিতে পারে, ২৫ পয়দ! হইলে একটি কিনিবে এবং দাম যখন ৫০ পয়সা 
হয় তখন সে মোটেই না-কিনিতে পারে। স্বৃতরাং কমলালেবুর যে চাহিদা তাহা 
ইহার মূল্যের উপর নির্ভর করে। মুল্য-নিরপেক্ষভাবে ধনবিজ্ঞানে চাহিদার 
কোন অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। 
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সরবরাহ— Supply 

" দাম ছাড়া যেরূপ চাহিদা হয় না, দাম ছাড়া সেইরূপ সরবরাহ বা যোগান 
হয় না। সরবরাহ বলিতে একটি নির্দিষ্ট মূল্যে যে পরিমাণ দ্রব্য বিক্রেতা বিক্রয় 
করিতে রাজী থাকে, তাহাকে সরবরাহ বলে। বিক্রেতাগণ বহুপরিমাণ দ্রব্য 
মজুদ রাখিতে পারে, কিন্তু বিক্রয়ের জন্য মজুদ সমগ্র দ্রব্যপরিমাণকে সরবরাহ 
বল৷ যায় ন|। মজুদ দ্রব্যের যে অংশ.একটি নির্দিষ্ট দামে বিক্রয় হয়, সেই অংশকে 
সরবরাহ বলা হয়। 


বিনিময়-মূলয—_Value 

মূল্য শব্দটি সাধারণতঃ দুইটি ॥মর্থে ব্যবহৃত হয়, যথা, ব্যবহারিক মূল্য (Value- 
in-use ) 8 বিনিময়-মূল্য ( Value-in-exchange ) | ব্যবহারিক মুল্যের অর্থ 
হইল দ্রব্যের উপযোগ | যখন বলা হয় যে, চা অপেক্ষা লবণ অধিকতর মূল্যবান 
অথবা স্বর্ণ অপেক্ষ। লোহ অধিকতর মূল্যবান, তখন মুল্য শব্দটি উপযোগ অর্থে 
ব্যবহার কর! হয়। কিন্তু ধনবিজ্ঞানে ‘মূল্য’ শব্দটি কেবলমাত্র বিনিময়-মূল্য 
অর্থে ব্যবন্থত হইয়| থাকে। সাধারণ অর্থে লৌহ স্বর্ণ অপেক্ষা অধিক মুল্যবান 
হইলেও অর্থ নৈতিক অৰ্থে লৌহ অপেক্ষ| স্বর্ণ অধিকতর মুল্যবান। ধনবিজ্ঞানে 
মুল্যের অর্থ হইল বিনিময়-মূল্য অর্থাৎ একটি দ্রব্যের পরিবর্তে অন্ত দ্রব্যের যে 
পরিমাণ পাওয়| যায় তাহাই হইল সেই দ্রব্যটির মূল্য। সুতরাং মূল্য বলিলে 
একটি দ্রব্যের ক্রয়-ক্ষমত! বুঝায় । যদি একটি ঘোড়ার বিনিময়ে দুইটি গরু পাওয়া 
যায়, তাহ! হইলে একটি ঘোড়ার ক্রয়-ক্ষমত! বা বিনিময়-মূল্য হইল দুইটি গরু । 
একটি ঘোড়ার পরিবর্তে দুইটি গরু বিনিময়ের এই হারকে মূল্য ( V!॥০ ) বলা 
হয়। স্বৃতরাং মূল্য বলিলে দুইটি দ্রব্যের পারস্পরিক বিনিময়ের অনুপাত ( Ratio 
of exchange ) বুঝায় | 
অৰ্থমূল্য বা দাম—Price 


দ্রব্যমূল্য অর্থাৎ বিনিময়ের অমুপাত্‌ যখন অর্থদ্বার! পরিমাপ কর! হয় তখন 
তাহাকে ‘অৰ্থমূল্য’ বা ‘দাম’ বলা হয়। দ্রব্যের দাম সকল সময়েই অর্থের দ্বারা 
প্রকাশ করা হয়, কিন্তু বিনিময়-মূল্য অর্থ ব্যতীতও অন্ত সমুদয় দ্রব্য দ্বারাই প্রকাশ 
করা যাইতে পারে। বিনিময়-মূল্য দুইটি দ্রব্যের বিনিময়ের অনুপাত প্রকাশ 
করে। স্ৃতরাং সকল দ্রব্যের বিনিময়-মুল্য একসঙ্গে বাড়িতে পারে না, কারণ 


Ee, CT Ce SN 
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একটির বিনিময়ের অনুপাত বাড়িলেই অপরটির অনুপাত হাস পায়। কিন্তু সব 
জিনিসেরই অর্থমূল্য একসঙ্গে বাড়িতে পারে। দাম প্রত্যেকটি জিনিসের স্থতন্ত 
অৰ্থমূল্য প্রকাশ করে এবং সেইজন্য দেশে অর্থ পরিমাণ বাড়িলে সমস্ত জিনিসের 
দাম বাড়ে, অর্থ পরিমাণ কমিলে দাম কমে। 


সংক্ষিপ্দাৱ 

ধনবিজ্ঞানের কতিপয় মৌলিক ধারণ। 
দ্রব্য ড 

উপযোগস্পন্ন অর্থাৎ অভাব মোচন করিবার ক্ষমতাসম্পন্ন যে-কোন জিনিসকে 
দ্রব্য বলা! হয়। দ্ৰব্যকে অনায়াসলভা, অথবা অর্থ নৈতিক দ্ৰব্য, ব| জাতীয় দ্ৰব্যে 
ভাগ করা হয়। 
ধন বা সম্পদ 

ধনবিজ্ঞানে সংজ্ঞ৷ হিসাবে ধনের চারিটি বৈশিষ্ট্য থাকা চাই, যথা,_১। 
উপযোগ, ২। চাহিদার তুলনায় যোগানের স্বল্পতা, ৩। হস্তান্তরযোগ্যতা ও 
৪| বহিঃস্থ হওয়া চাই। ধন বলিতে বাস্তব (দ্ৰব্য ) ও অবাস্তব দ্ৰব্য (কাজ ) 
বুঝায় । ধন আবার ব্যক্তিগত ও জাতীয় ধন হইতে পারে। 
উৎপাদন 

মানুষ নূতন দ্রব্য সৃষ্টি করিতে পারে ন|--সে কেবলমাত্র পরিশ্রম প্রয়োগ করিয়| 
প্রকৃতি-দত্ত দ্রব্যগুলিকে অধিকতর উপযোগী করে। এই উপযোগসৃষ্টিকে উৎপাদন 
বলা হয়। চছুতার মিস্ত্রী বৃক্ষকে রূপাস্তরিত করিয়! চেয়ার-টেবিলে পরিণত 
করিতেছে। নূতন উপযোগ তিন প্রকারে সৃষ্টি কর! যায়, যথ,_১। আকার 
পরিবর্তিত করিয়!, ২। স্থান' পরিবর্তন করিয়া ও ৩। ব্যবহারের সময় 
পরিবর্তন করিয়া। 
ভোপা=_ - 

ভোগ বলিতে ব্যবহার দ্বার! দ্রব্যের উপযোগের বিনাশ বুঝায়। মানুষ 
উৎপাদন দ্বার! যে নৃতন উপযোগ সৃষ্টি করে, ভোগব্যবহার দ্বারা সেই উপযোগের 
বিনাশ হয়। 


২৬ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 
বিনিময়-মূল্য— 


বিনিময়-মূলা বলিলে ক্রযক্ষমতা বুঝায় অর্থাৎ দুইটি দ্রব্যের পারস্পরিক 
বিনিময়ের অনুপাত বৃঝায়। বিনিময়ের অনুপাত যখন অর্থ দ্বারা পরিমাপ কর 
হয় তখন তাহাকে অর্থযুল্য বা দাম বলা হয়। 


প্রশ্ন ও উত্তর 
1. Define Economics and discuss its scope. 
ধনবিজ্ঞানের সংজ্ঞা নির্দেশপূর্বক ইহার বিষয়বস্তুর আলোচনা কর। 

উঃ_ অর্থ নৈতিক কার্যকলাপের মূল উৎস হইল মাম্বুষের অভাব বোধ। টাকা-পয়সা 
প্রচলিত হইবার পূর্বে মামুয পরিশম করিয়া তাহার অভাব মোচনের মামগ্রীওুলি সংগ্রহ করিত। 
বর্তমানে মানুষ পরিশ্রম করিয়া অর্থোপার্জন করে ও উপাঞ্জিত অর্থ ব্যয় করিয়া তাহার অভাব 
মিটায়। এই অর্থোপার্জন ও অর্থব্যয় মম্পর্কিত কাজক্গুলি হইল ধনসিজ্ঞানের বিষয়বস্ধ। 
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখা যায় যে, ধনবিজ্ঞান হইল সেই শাস্তর যে শান্নে মানুষ তাহার অসীম অভাব 
সীমায়িত উপকরণ দ্বার! কিভাবে মিটায় তাহার আলোচনা করে। 

ধনবিদ্রানের বিষয়বস্তুর পরিধি সীমাবদ্ধ। এই শান্তর শুধু সামাজিক মানুষের কাজকর্ম 
লইয়া আলোচনা করে। দ্বিতীয়তঃ, এই শাস্তে শুধু অর্থোপার্জন ও অর্থবায় সম্প্িত কাজ- 
গুলিরই আলোচনা হয়। ধনবিজ্ঞান একটি সমাজহ্তিকারী বিজ্ঞান_অর্থোপার্জন ইহার মূখ্য 
উদ্দেগ্য নহে। মানুষের সৰ্বাঙ্গীণ কল্যাণমাধনই হইল এই শান্তর আলোচনার প্রধান উদ্দেশ্য । 


2. What do you mean by production of wealth in Economies? How 


far it would be correct to define Economics as “The Science of 
Wealth 9” 


ধনবিজ্ঞানে ধনোৎপাদন বলিতে কি বুঝ? ধনধিজ্ঞানকে ধনের বিজ্ঞান বলা কতদূর 
সমীচীন ? f 


উঃ__ধনবিজ্ঞানে সম্পদ সৃষ্টি বলিলে কোন নূতন ব্য ব! সামগ্রীর উৎপাদন বুঝায় ন!। 
সম্পদ সৃষ্টির প্রকৃত অর্থ হইল নৃতন উপযোগ স্বষ্টি বা দ্রব্যের উপযোগ বৃদ্ধি কর!। চুতার 
মিস্ত্রী চেয়ার তৈয়ারী করে-_ইহার অর্থ হইল ছুতার মিস্ত্রী প্রকৃতি-দত্ত কাঠ চেয়ারে" পরিবর্তিত 
করিয়া কাঠের উপযোগ বৃদ্ধি করে। সম্পদ উৎপাদন বা নূতন উপযোগ সৃষ্ট তিন প্রকারে করা 
যায়, যথা, (১) আকারগত উপযোগ স্বষ্টি, যেমন কাঠ হইতে চেয়ার, (২) স্বানগত উপযোগ শুষ্টি, 
মেমন খনি হইতে কয়ল! উত্তোলন করিয়! থনিজীবী কয়লার উপযোগ বৃদ্ধি করে, () কালগত 
উপযোগ '্ষ্টি, যেমন যাহারা ফল, মাছ, মাংস প্রভৃতি সংরক্ষণ করিয়| ভবিয্বতে সেণ্ডলিকে যোগান 
দিয়! ্রব্যগুলির উপযোগ বৃদ্ধি করে। আবার গৃহতৃত্য প্রভৃতি শ্রেণীর লোক তাহাদের সেবা- 
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মূলক কাষের দ্বারা! প্রত্যক্ষভাবে উপযোগ স্বষ্টি করে । এই অর্থে ধনবিজ্ঞানে ছুতার মিন্ত্রী, খনিজীবী 
ব্াযবদায়ী, গৃহভৃত্য প্রভৃতি সকলকেই সম্পদের উৎপাদক বলা যায়। - 
সত্য বটে ধনবিজ্ঞানে ধন ব! সম্পদের আলোচন! করা হয়। কিন্তু সম্পদ আহরণই ধন- 
বিজ্ঞান আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। দেশে যথেষ্ট পরিমাণে সম্পদ উৎপাদিত না:হইলে অভাব 
দূর হয় ন! ও অভাব দুর ন! হইলে মানুষের কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না । ধন হইল কল্যাণ 
সাধনের একটি উপায় মাত্র । ধনবিজ্ঞান আলোচনার মুখ্য উদ্দেগ্য হইল মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ 
সাধন করা। সম্পদ ব্যতীত সম্পন্ন হওয়া যায় না, তাই ধনবিজ্ঞানে সম্পদ উৎপাদন ও বণ্টনের 
আলোচন! করা হয়, কারণ যথেষ্ট সম্পদ উৎপাদন ও উৎপাদিত সম্পদের ন্যায্য বণ্টন-ব্যবস্থা দ্বারা 
মানুষের সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়। স্থতরাং ধনবিজ্ঞান একটি সমাজ হিতকারা বিজ্ঞান-ইহার মুখ্য 
উদ্দেষ্য ধন নহে, মান্তুযের কল্যাণ 
3. Define wealth. Are the following wealth ? 
(a) B.A. Diploma, (b) The skill of a Surgeon. Give reasons for your 
answer. H. S. (Com) 1961 Comp. 


ধনের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। 
নিয়লিখিত বিষয়গুলিকে কি ধন বলা যায়? (৭) বি-এ উপাধিপত্ৰ, (6) অক্্রচিকিৎসকের 


দক্ষতা । যুক্তি দ্বার! উত্তর সমর্থন কর। 


উ2--ধনবিজ্ঞানে সম্পদ শব্দটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। যে সমস্ত বাহাবস্তু মানুষের 
অভাব মিটাইতে পারে, যেগুলি চাহিদার তুলনায় অপ্রচুর ও যেগুলি বিক্রয়যোগ্য অর্থাৎ হস্তাস্তর- 
যোগাা, সেই দ্রব্যগুলিকে ধনবিজ্ঞানে ধন বা সম্পদ বলা হয়। সুতরাং সম্পদের বৈশিষ্ট্য হইল (১) 
উপযোগ, (২) অপ্রাচুর্ধ বা দুষ্পাপ্যত!, (৩) বাহ্বস্ত, (৪) বিনিময় যোগাত!। ধনবিজ্ঞানে সম্পদ 
বলিতে বাস্তব, যেমন, ঢাউল, কাপড় ও অবাস্তব দ্রব্য, যেমন গায়কের গান, শিক্ষকের বক্তৃতা 
উভয়কে বুঝায় । সম্পদের উপরি-উক্ত চারিটি বৈশিষ্টোর একটি না থাকিলে কোন দ্রব্যকে 
অর্থ নৈতিক অর্থে সম্পদ বল! যায় ন!। সাধারণ অর্থে স্বাস্থাকে সম্পদ বলা! হয়, কিন্তু অর্থ নৈতিক 
অর্থে স্বাস্থ্য সম্পদ নহে। কারণ, কোন ব্যক্তি তাহার স্বাস্থ্য অপরকে বিক্রয় ( হস্তাস্তরিত ) করিতে 
পারে ন!। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার সনদ, দাঞজিলিং-এর আবহাওয়া ব! সুগায়কের কণ্ঠমাধুর্যের 
সম্পদের অন্যান্য বৈশিষ্ট্গুলি থাকিলেও হস্তান্তরযোগ্য নহে বলিয়া এইগুলি সম্পদ বলিয়া গণ্য হয় 
না। বি. এ. উপাধিপত্ৰকেও ধনবিজ্ঞানের অর্থে ‘ধন’ বল! যায় না। কারণ ধনের অন্যান্য 
বৈশিষ্্যগুলি উপাধিপত্ে বর্তমান থাকিলেও উপাধিপত্রের মালিকানা্বত্ব হস্তাস্তরযোগ্য নহে বলিয়া 
ইহা ‘ধন' নহে। 

অন্রচিকিৎসকের দক্ষতা তাহার নিজস্ব অস্তণিহিত শক্তি । অস্ত্রচিকিৎনক এই দক্ষতা দান, 
বিক্রয় বা হস্তান্তর করিতে পারে না। স্থতরাং ইহাও ধনপদবাচ্য নহে। 

মালিকানার ভিত্তিতে সম্পদকে ব্যক্তিগত সম্পদ, সমষ্টিগত সম্পদ ও জাতীয় সম্পদ এই তিন 


স্থেণীতে ভচুগ করা হয়। 


২৮ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


4. Explain the meaning of the following : — 
. (a) Production and consumption, (b) Value and Price, 
H. S. (Com.) 1960 
উৎপাদন ও ভোগ, বিনিময়মূল্য ও দাম এই গুলির অর্থ লিখ। [ 

(৭) ধনবিজ্ঞানে উৎপাদন বলিতে নূতন দ্রব্য উৎপাদন বুঝায় না। উৎপাদনের প্রকৃত অর্থ 
হইল উপযোগ বৃদ্ধি করা বা! নূতন উপযোগ স্বষ্টি কর!, যেমন ছুতার মিস্ত্রী পরকৃতি-দত্ত বৃক্ষকে চেয়ার, 
টেবিলে রূপাস্তরিত করিয়া কাঠের উপযোগ বৃদ্ধি করে । নূতন উপযোগ তিন প্রকারে ষ্রষ্টি কর! 
যায়,'যথ|, ১। আকার পরিবর্তন করিয়|, ২। স্থান পরিবর্তন করিয়া ও ৩। ব্যবহারের সময় 
পরিবর্তন করিয়া! । 

(6) মানুষ উৎপাদন দ্বার! যে নূতন উপযোগ স্বষ্টি করে, ভোগব্যবহার দ্বারা মেই 
উপযোগের বিনাশ হয়। সুতরাং ভোগ বলিতে দ্রব্যের বিনাশ বুঝায় না, দ্রব্যের উপযোগের বিনাশ 
বুঝায়। অভাব পূরণ করাই হইল ভোগ ।” 

(€) বিনিময়-মূল্য বলিলে একটি দ্রব্যের পরিবর্তে যে পরিমাণে অন্ত দ্রব্য পাওয়া যায় তাহাকে 
বুঝায় । একটি ঘোড়ার বিনিময়ে যদি দুইটি গরু পাওয়া! যায় তাহ! হইলে ঘোড়ার বিনিময়-মূল] 
হইল দুইটি গরু । ধনবিজ্ঞানে বিনিময়-মূল্যের অর্থ হইল একটি দ্রব্যের পরিবর্তে অপর দ্রব্যের যে 
পরিমাণ পাওয়া যায় তাহাই হইল প্রথম দ্রব্যটির বিনিময়-মূল্য। 

(4) একটি দ্রব্যের বিনিময়ে যে পরিমাণ অর্থ পাওয়া যায় তাহাকে দাম বলা হয় । 


তৃতীয় অন্যান 
অভাব (Wants) 


অন্তাব ও ইহার প্রকৃত—Human wants and their character- 
istics. 


মানুষের ভোগল্পৃহ৷ তাহার অসংখ্য অভাব হইতে উত্ভৃত। শুধু খাদ্য, বন্ত 
ও বাসস্থান হইলেই মানুষ সন্তম্ট হয় ন|। শরীর ধারণ করা ব্যতীতও মানুষের 
একটি অন্ত্্জাবন আছে। মানুষ চায় তার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি--তাই এই উন্নতির 
সহাঘ্বক সামগ্রী আহরণের জন্ত সে সর্বদা কর্মপ্রচেষ্টায় ব্যাপৃত থাকে। সামাজিক 
জীব হিসাবেও শিষ্টাচার বজায় রাখিবার জন্য মানুষের কতকগুলি . প্রয়োজন 


অভাব k ২৯ 
মিটাইতে হয়। শেষ বিশ্লেষণে দেখ৷ যায় যে, মানুষ কতকগুলি অভাবের দাস । 
এই অভাবগুলির প্রকৃতি জানিতে পারিলেই মানুষের অর্থনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টার 
তাৎপর্য সনম্পষ্ট হ্য়। * 

১। মানুষের অভাবের প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, অভাবের পরিসমাপ্তি 
নাই ( unlimited in number )| যে মুহূর্তে একটি নির্দিষ্ট অভাব পূরণ হইল, 
পর মুহূর্তেই পুনরায় নৃতন অভাব দেখ| যায়। অভাবগুলি যেন মানুষের মনে, 
স্তরে স্তরে সজ্জিত থাকে। কোনটি সম্পর্কে মানুষ সচেতন আবার কোনটি 
সম্পর্কে সে তেমন সচেতন নহে । কিত্তৃ প্রথম স্তরের অভাব তৃপ্ত হইলেই দ্বিতীয় : 
স্তরের অভার সম্পর্কে সে সচেতন হয়। এইরপে মানুষের অভাবের কোন শেষ 
নাই, কেননা অভাবগুলি সংখ্যাতীত, নানাজাতীয় ও ক্রমবর্ধমান । 

২। মানুষের অভাবের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইল যে, সমগ্রভাবে অভাবগুলির 
পরিতৃপ্তি করা সম্ভব ন! হইলেও কোন একটি নির্দিষ্ট অভাব সহজেই পরিতৃপ্ত 
কর! যায় (Each particular want is satiable)| উদাহরণস্বরূপ বলা 
যাইতে পারে যে, মানুষের তৃষ্ণ| নিবারণের জন্য পানীয়ের প্রয়োজন। একজাতীয় 
পানীয়ের দ্বারা তাহার তৃষ্ণা দূর হইলে সে অন্যজাতীয় পানীয়ের অভাব বোধ 
করে। এইরূপে পানীয়ের অভাবের কোন সীমা নাই। কিন্তু একক-ভাবে এই 
পানীয়ের অভাব এক গ্রাস জলদ্বার| মিটিতে পারে। মানুষের কোন একটি নির্দিষ্ট: 
অভাব সহজেই পরিতৃপ্ত কর! যায়__অভাবের এই বৈশিষ্ট্যটির উপর অর্থতত্ববের' 
একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । এই সূত্রটি হইল ক্রমহ্রাসমান উপযোগিতার' 
সূত্র (Law of Diminishing Utility)l ই সূত্র অনুসারে প্রত্যেকটি অভাব 
এককভাবে সহজে পূরণীয় বলিয়া! ঘে দ্রব্য দ্বারা ঞ অভাবটি পূরণ হয়, তাহার, 
মাত্রাববদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার উপযোগিতাও হ্রাস পায়। 

৩। মানুষের অভাবের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হইল যে, অভাবগুলি পরিপূরক 
(Complementary )| কতকগুলি অভাব আছে যেগুলি এককভাবে পূরণ 
করা যায় ন!। সেগুলি পূরণ করিতে গেলে একাধিক দ্রব্যের সহযোগ প্রয়োজন 
হয়। যেমন, মোটরগাড়ী চড়িতে হইলে শুধু গাড়ী হইলে চলে না, পেট্রোলের' 
প্রয়োজন হয়। লিখিবার ইচ্ছা হইলে তাহ! একমাত্র কলম দ্বার! সম্ভব হয় না । 
কলম, কালি ও কাগজের প্রয়োজন হয়। কার্ষতঃ দেখা যায় যে, প্রায় সব অভাবই 
একাধিক দ্রব্যের সহযোগে পূরণ হয়। সম্পর্কিত মূলতত্তবের ক্ষেত্রে এই বৈশিষ্ট্যের 


৩০ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


বিশেষ গুরুত্ব আছে। যদি কোন যুক্ত চাহিদার ক্ষেত্রে একটি দ্রব্যের চাহিদা 
বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে তাহার পরিপূরক সামগ্রীর উপর তাহার প্রতিক্রিয়| 
“দেখা যায়। . 
k ৪'। অভাবগুলির আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহার! ee 
(Competitive) | অভাব মোচনের উপাদানগুলির অপ্রাচুর্মই হইল ইহার কারণ। 
যেহেতু অপ্রচুর উপাদান দ্বারা অসংখ্য অভাব মিটান সম্ভবপর নয়, সেইহেতু 
মানুষের অভাবমোচনের জন্য বিভিন্ন দ্রব্যের মধ্যে বাছাই বা পছন্দ করিতে হয়। 
“শ্রান্তিবিনোদনের জন্য সিনেমায় যাওয়া যাইতে পারে, কিংবা খেলার মাঠে যাওয়া = 
যাইতে পারে, অথবা থিয়েটারে যাওয়া চলে । আমাদের সীমিত সময়, অর্থ ও 
₹ উৎসাহের উপর বিভিন্ন অভাব যেন প্রতিযোগির্ূপে তাহাদের দাবী জানাইতেছে। 
সুতরাং এ অভাবগুলির মধ্যে একটি নিয়মিত প্রতিযোগিতা চলিতেছে। সমান- 
প্রান্তিক উপযোগিতা সূত্রটি (Law of Equi-marginal Utility ) বিকল্লে 
Principle of Substitution সূত্রটি অভাবের এই বৈশিষ্ট্যের উপর প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে। 

£। অভাবের আরও একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে, কোন কোন অভাব পরিতৃপ্ত 
হইলেও সেই অভাবের পরিসমাপ্তি বা নিববত্তি ঘটে ন|। পুনঃ পুনঃ সেই অভাব 
বোধ হয়। একই অভাব বারবার পরিতৃপ্ত হওয়ার ফলে অভাবটি স্বভাবে’ 
পরিণত হয় অর্থাৎ সেই দ্রব্যটির ব্যবহার অভ্যাসে পরিণত হইয়া প্রয়োজনীয় দ্রব্যে 
"পর্যবসিত হয়। এইরূপে মানুষের জীবনযাত্রার মান গঠিত হয়। 

প্রত্যেক মানুষের এমন কতকগুলি অভাব আছে যেগুলি সম্বন্ধে সে সবদা 
সচেতন এবং এই অভাবগুলি তৃপ্তি করিতে পারিলে তাহার কষ্টের লাঘব হয়। 
‘আবার এমন কতকগুলি অভাব আছে যেগুলি সম্পর্কে মাহৃষ সচেতন নহে। 
‘এই অভাবগুলি তৃপ্তি না হইলেও তাহার কোন কষ্ট হয় না, কিন্তু এই অভাবগুলি 
তৃপ্ত হইলে সে লাভবান হয়। ট্রাম গাড়ীতে যাতায়াতকারী ব্যক্তিকে কেহ যদি 
মোটর যানে গস্তব্যস্থলে পৌঁছিয়! দেয়, তাহা হইলে সে বিনা কষ্টে অধিকতর 
স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। 


“অভাবের শ্রেণীবিভাগ—Classification of Human Wants 
মানুষের অভাবপূরণের দ্রব্যগুলিকে সাধারণতঃ তিনভাগে ভাগ করা যায়, 


অভাব ৩১ 


যথা, ১। অপরিহার্য দ্রব্য (N০০০৪৪৪%e৪ ), আরামপ্রদ দ্রব্য ( Comf০r৪ ) এবং 
বিলাসিতার দ্রব্য ([,॥%॥i০৪ )। অপরিহার্য দ্রব্যগুলি হইল সেই দ্রব্যগুলি, যেঁ- 
গুলির অভাব অবশ্যই পূরণ করিতে হইবে। অপরিহার্য দ্রব্যগুলিকে পুনরায় তিন 
শ্রেণীতে ভাগ করা হয়, যথা, জীবনধারণের জন্য অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য ( Necessaries 
of lite ), যেগুলির অভাবে মানুষের পক্ষে বাচিয়া থাকা সম্ভব নয়। খাদ্য, বস্তু - 
ও বাসস্থান এই পর্যায়ভুক্ত। দ্বিতীয়তঃ, কর্মক্ষমত| অটুট রাখিবার জন্য প্রয়োজনীয় 
দ্রব্য ( Necessaries of efficiency )| বাচিয়া থাকিবার জন্ত এই দ্রব্যগুলি 
অপরিহার্য ন! হইলেও এইগুলির ভোগদ্বারা কর্মক্ষমত! বৃদ্ধি পায়। এইগুলি 
ভোগের জন্য যে ব্যয় হয়, সে ব্যয়ের অনুপাতে অধিকতর লাভবান্‌ হওয়া যায়। 
পুষ্টিকর খাদ্য, পরিন্ধার-পরিচ্ছন্ন বস্তু ও আলো-হাওয়াযুক্ত বাসগৃহ এই পৰ্যায়ডুক্ত। 
তৃতীয়তঃ, ব্যবহার-সিদ্ধ বা অভ্যাসগত কতকগুলি দ্রব্য ( Conventional 
necessaries ), যেগলির ব্যবহার জীবনধারণের জন্যও প্রয়োজনীয় নয় অথবা 
কর্মদক্ষত| বজায় রাখিবার জন্যও আবশ্যক হয় ন!। এই দ্রব্যগুলির ব্যবহার 
অনেক সময় সামাজিক শিষ্টাচার পালনের জন্য অথবা অভ্যাসের ফলে অপরিহার্য 
হইয়া দীড়ায় এবং এইগুলি ব্যবহার করিবার জন্য অনেকে জীবনধারণের জন্ত 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলির ভোগ হ্রাস করিতে দ্বিধা করে না। ধূমপান, মদপান বা 
মূল্যবান পরিধেয় ব্যবহার কর! এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। 

আরামপ্রদ দ্রব্যগুলির ব্যবহার মানুষের কর্ণদক্ষত| ও চিত্তপ্রসাদ বৃদ্ধি করে। 
গাক্মকালে বৈদ্যুতিক পাখার হাওয়া যে মানুষের শ্রান্তি-বিনোদন করিয়| তাহার 
কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করে ইহা অনস্বীকার্ঘ । কিন্তু আরামপ্রদ দ্রব্য সম্পর্কে এই কথা 
‘বলা হয় যে, এই দ্রব্যগুলির ব্যবহার হইতে যে উপযোগিতা পাওয়া যায় তদপেক্ষা 

"অধিক মূল্য প্রদান করিতে হয়। 
4 নিষ্প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ব্যবহারকেই ( Consumption of superfluous 
w্ঞ্n॥ট৪ ) সাধারণতঃ বিলাসিতা বলা হয়। অনেকে ইহাকে নিরর্থক খরচা বলিয়া 
অভিহিতি করেন। মূল্যবান অলংকার পরিধান করা. বিলাসিতার একটি 
উদ্দাহ্রণ । ও i 

সাধারণতঃ ‘বিলাধিতা' শব্দটি নীতিজ্ঞানরিরোধী ভোগসমূহকে বুঝায়। কিন্ত 
ইহা সব সময়ে সত্য নহে। বিল্রাষদ্রব্য ব্যবহারেরও স্রফল আছে। : মানুষের 
বিলাসন্তরব্য, যথা, অলংকার, মোটরগাড়ী প্রভৃতি দুদিনে সঞ্চিত অর্থের 'কাজ 
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করে। বিলাসিতা অনেক সময় মানুষকে নূতন কর্মপ্রচেষ্টায় অনুপ্রাণিত করিয়া 
সামাজিক অগ্রগতির সহায়তা করে। বিলাসিতার সপক্ষে আরও বলা হয় যে, 
ধনীর বিলাসন্রব্য উৎপাদন দ্বার! দরিদ্র অন্নসংস্থান করিতে পারে। নীতিজ্ঞান- 
বিরোধী বিলাসিতা বর্জনীয় হইলেও বিলাপিতামাত্রই যে ক্ষতিকর ইহা বলা 
সমীচীন নহে। 

অভাবের উপরি-উক্ত শ্রেণীবিভাগ সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে। অভাবপূরণ 
করিবার দ্রব্যগুলির শ্রেণীবিভাগকালে আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এইরূপ 
বিভাগ চুড়ান্ত নহে-_ইহা আপেক্ষিক মাত্র । স্থান-কাল-পাত্র ভেদে ইহার পরি- 
বর্তন প্রয়োজন । একজন ছাত্রের পক্ষে একটি ফাউণ্টেন্‌ পেন অপরিহার্খ ব্রব্য 
হইলেও নিরক্ষর ব্যক্তির পক্ষে ইহ! বিলাসন্রব্য বলিয়|.পরিগণিত হয়।' গ্রীঘ্ম- 
প্রধান দেশে মন্যপান অহিতকর' বিলাসিতা, কিন্তু শীতপ্রধান দেশে ইহাকে 
জীবনধারণের উপযোগী দ্রব্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মূল কথা হইল যে, 
অভাবের তীত্রত| অনুসারে ভ্রব্যগুলিকে উপরি-উক্ত শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। 
কিন্তু স্বদেশে অথব| সর্বকালে সকল লোকে একই দ্রব্যের অভাব সমানভাবে 
অনুভব করে না। 


-ক্রমন্রাসমান উপযোগের সূত্র_Law of Diminishing Utility 

ধনবিজ্ঞানে উপযোগ শব্দটি কি অর্থে ব্যবহৃত হয় তাহা পূর্বেই আলোচিত 
হইয়াছে। অভাবের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া 
যায় যে, মানুষের সমগ্র অভাব অপূরণীয় হইলেও বিশেষ কোন একটি অভাব 
সহজেই পুরণ করা যায়। তৃষ্ণা নিবারণের জন্য এক গ্লাস জলই যথেষ্ট, তারপর 
আর জলের প্রয়োজন অনুভূত হয় না। সম্ভব হইলে অন্যজাতীয় পানীয় গ্রহণ 
করা যায়। জলের তৃষ্ণ| এক বা দুই গ্রাস জলে সম্পূর্ণরূপে নিবারিত হয়। প্রথম 
গ্রাস জল বা অত্যধিক তৃষ্ণার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় গ্রাস জল হইতে যে উপযোগিতা 
পাওয়| যায়, তৃতীয় গ্রাস জলের উপযোগিতা তদপেক্ষা কম। চতুৰ্থ গ্রাস জলের 
হয়ত কোনই উপযোগ নাই। অতিরিক্ত শীতের সময় প্রথম পেয়ালা চায়ের 
উপযোগ অত্যধিক এবং এই এক পেয়ালা চায়ের জন্য কেহ হয়ত অত্যধিক মূল্য 
দিতেও প্রস্তুত । এক পেয়াল! চা! দ্বারা পূর্ণ পরিতৃপ্ত না হইলে দ্বিতীয় পেয়ালার 
প্রয়োজন হয় এবং দ্বিতীয় পেয়ালার উপযোগ হয়ত প্রথম পেয়ালার উপযোগ 


অভাব ৩৩. 


অপেক্ষাও অধিক । এরূপ ব্যক্তির নিকট তৃতীয় ও চতুর্থ পেয়াল| চায়ের 
উপযোগিত! থাকিলেও সে উপযোগ প্রথম ও দ্বিতীয় পেয়ালার উপযোগিতা 
অপেক্ষ। কম । পঞ্চম পেয়াল! চায়ের হয়ত তাহার পক্ষে আদেঁ কোন উপযোগ 
নাই ও পঞ্চম পেয়াল| দিতে গেলে সে হয়ত প্রত্যাখ্যান করিতে পারে। এইরূপে 
একই দ্রব্যের বিভিন্ন মাত্রা যদি পর পর ব্যবহার বা! ভোগ করা যায়, তাহা হইলে 
প্রতোক পরবর্তী মাত্রার উপযোগ ক্রমশঃ হাস পাইতে থাকে। মানুষের ভোগ 
করিবার ক্ষমতার একটা সীমা আছে। প্রত্যেক বিশেষ অভাব পূরণীয় । 
সৃতরাং নির্দিষ্ট অভাবপূরণের সামগ্রীটির মাত্রা বৃদ্ধি পাইলে ভোগের অক্ষমতা 
হেতু সেই সামগ্রার উপযোগ হ্রাস পাওয়া স্বাভাবিক। মার্শাল বলেন : (“The 
additional benefit which a person derives from a given increase 
of his stock of a thing diminishes with every increase in the 
stock that he already has.") কোন একটি দ্ৰব্য ব্যবহার করিয়৷ যে 
উপযোগ বা সন্তুন্টি পাওয়া যায়, ঠিক সেই ড্রব্যটির অতিরিক্ত মাত্রা ব্যবহার 
দ্বারা অতিরিক্ত উপযোগের পরিবর্তে অতিরিক্ত মাত্রাগুলির উপযোগ হাস পায় ॥ 
ইহাই হইল ক্রমহ্থাসমান উপযোগের সূত্র। সুতরাং দেখা যায় যে, অভাবপৃরণের 
দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি হইলেই সেই দ্রবাটির উপযোগ হাস পায়। পর পৃষ্ঠার চিত্র 
দ্বারা এই সুত্রটির ব্যাখ্যা কর! যাইতে পারে। 

ও চিত্রের কখ রেখা! দ্বার উপযোগিতার পরিমাপ কর! হইতেছে ও কগ্ধ 
রেখাদ্বার৷ ভোগের পরিমাণ পরিমাপ কর! হইতেছে। যখন কচ পরিমাণ ভোগ 
করা হয়, তবন উপযোগ পরিমাণ হইল চচ“। পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া কছ হইলে 
উপযোগ পরিমাণ হইল ছছ“। ভোগের পরিমাণ কজ হইলে উপযোগিতা: 
হইল জাজ’। ভোগের পরিমাণ কঝ হইলে উপযোগিতার পরিমাণ হইল বঝ”। 
এই উদাহ্রণে দেখা যাইতেছে যে, প্রথম মাত্রা অর্থাৎ কচ পরিমাণ ভোগের 
পর দ্বিতীয় মাত্রা অর্থাৎ কছ পরিমাণ ভোগ করিলে উপযোগ বৃদ্ধি পাইয়াছে । 
তাহার পর তৃতীয় ও চতুর্থ মাত্রা অর্থাৎ জ ও ঝ মাত্রা বৃদ্ধি পাইলে উপযোগিতার 
পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। এইরূপে ক্রমাগত একই. দ্রব্যভোগের মাত্রা বৃদ্ধি 
পাইতে থাকিলে, প্রথম 'দুই-এক মাত্রা ববদ্ধিতে উপযোগ ব্বদ্ধি পাইলেও পরবর্তী 
মাত্রাগুলির বৃদ্ধির ফলে উপযোগের হ্রাস অবশ্যস্তাবী ৷ মাত্রাববদ্ধির ফলে উপযোগ 
হাস পাইয়া চিত্রের ও বিন্দুতে ইহ্‌ একেবারেই শৃষ্য হইবে। ইহার পর মাত্রা- 

৩-(২য় খণ্ড) 
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বৃদ্ধি হইলে উপযোগের পরিবর্তে অনুপযোগের সৃষ্টি হইবে । যখন কট পরিমাণ 


ভোগ কর! হইবে তখন এই অনুপযোগিতার পরিমাণ হইবে টট“। উউ এই 
রক্ররেখাটির দ্বার| উপযোগের হাস-বৃদ্ধি দেখান হইয়াছে। 


উপযোগ হ্রাসের কারণ—Causes of the Diminution of Utility. 


এখন প্রশ্ন হইল যে, একই দ্রব্যভোগের মাত্রাববদ্ধির ফলে উপযোগ কেন হাস 
পায়? পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, প্রত্যেক নির্দিষ্ট অভাবটি সহজেই পূরণ করা 
যায়। সুতরাং একটি দ্রব্য দ্বারা নির্দিষ্ট অভাবটি পরিতৃপ্ত হইলে সে দ্রব্যটির 
আর.কোন উপযোগ থাকে না_স্বৃতরাং একই দ্রব্যের অধিক পরিমাণ কেহই 
চায় ন|। উপযোগ-হ্বাসের দ্বিতীয় কারণ হইল যে, মানুষের একটি নির্দিষ্ট অভাব 
একটি নির্দিষ্ট ,দ্রব্য ব্যতীত অন্ত দ্রব্য দ্বার! পূরণ হয় ন!। আমরা সচরাচর বলিয়া! 
থাকি যে, ‘দুধের তেষ্ট|- ঘোলে:মেটে ন!'--তাই দুধই চাই এবং দুধের মাত্র বৃদ্ধি 
পাইলেই দুধের উপযোগিতা হ্রাস পায় । ভাতের পরিবর্তে ফল খাইলে ক্ষুধার 
নিব্বত্তি হয়. ন! অর্থাৎ ফল ভাতের যথার্থ পরিবর্তী সামগ্রী নহে। সুতরাং ভাতই 
চাই এবং ইহার পরিমাণ ব্বদ্ধি পাইলে উপযোগিতারও হ্রাস হয়। ( G০০ds are 
imperfect substitutes), 


ক্ৰমহ্রাসমান উপযোগ সূত্রের ব্যতিত্রমLimitations of” the Law 
of Diminishing Utility. 
অর্থনৈতিক সূত্ৰগুলির প্রকৃতি৷ বিশ্লেষণকালে দেখা গিয়াছে যে, এই সূত্রগুলি 


অভাব _" ৩৫ 


অনুমানসিদ্ধ মাত্র, দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে ইহাদের কার্যকারিতার ব্যতিক্রম থটিতে 
পারে অর্থাৎ ভোগের পরিমাণ-বৃদ্ধির ফলে উপযোগের পরিমাণ হ্থাস নাও পাইতে 
পারে। অপরাপর অর্থ নৈতিক সূত্রগুলির স্তায় এই সূত্রটির কার্যকারিতা কতকণ্তলি 
নির্দিষ্ট অবস্থার উপর নির্ভর করে। নির্দিষ্ট অবস্থার পরিবর্তন ঘটিলে সূত্রটি আর 
কাৰ্ষকরী হয় ন|। < 

১।' পর পর মাত্রাববদ্ধির ফলে একই দ্রব্যের উপযোগ হ্রাস পায় তখনই, 
যখন আমরা সেই দ্রব্যের উপযুক্ত পরিমাণ ভোগ করিতে পারি। দ্রব্যটির প্রথম 
ব্যবহারের পরিমাণ যদি অভাবপূরণের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় পরিমাণ অপেক্ষা কম 
হয়, তাহ! হইলে দ্রব্যটির পরবর্তী অতিরিক্ত মাত্রাৰ্বদ্ধির ফলে উপযোগিতা হাস 
না পাইয়! বৃদ্ধি পাইবে এবং অভাবটি পূরণ না! হওয়া পর্যন্ত উপযোগের এই বৃদ্ধি 
চলিতে থাকিবে। চা পান করিবার যে ইচ্ছ! তাহা পূর্ণ এক পেয়ালা চায়ে নিবত্ 
হয়। এক পেয়ালা চা-ই হইল চ! পানের উপযুক্ত পরিমাণ। ইহার পরিবর্তে 
যদি প্রথমে সিকি পেয়াল|, পরে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ সিকি পেয়ালা দেওয়া 
হয়, তাহ! হইলে পূণ এক পেয়ালা! না হওয়| পর্যন্ত প্ৰতি সিকি 'পেয়ালার উপযোগ 
বৃদ্ধি পায়। # 

২। দ্বিতীয়তঃ, এই সূত্ৰটির কার্যকারিতা ভোগ-ব্যবহারের সময়ের ব্যবধানের 
উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। আমাদের, পশ্চিমবঙ্গের লোকে দ্পুরে ও রাত্রে 
ভাত খায়। দুপুরে ভাত খাইয়া রাত্রে ভাত খাইতে গেলে ভাতের উপযোগ 
হ্রাস পায় না, কিন্তু বেলা ১২টার সময় ভাত খাইয়া পুনরায় বেলা ১টার সময় ভাত 
খাইতে গেলে ভাতের উপযোগ হ্রাস পায়। স্বৃতরাং এই সূত্রটির কার্যকারিতা 
ভোগবব্যবহারের একট! নির্দিষ্ট সময়ের উপর নির্ভর করে। £ 

৩। লোকের আয়ের পরিমাণের যদি কোন পরিবর্তন ন! ঘটে, তাহা! হইলে 
এই সূত্রটি প্রযোজ্য। কিন্ত যদি আয় বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে তাহার নিকট 
দ্রবাটির উপযোগ বৃদ্ধি পাইতে পারে। 

81 এই যুত্ৰট্র আরও একটি ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। এই সূত্র 
অনুসারে কোনও. দ্রব্যের ভোগ-ব্যবহারের পরিমাণের বৃদ্ধি ঘটিলেই উপযোগের 
পরিমাণ হ্রাস পায় বল! হয়, কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে, এক ব্যক্তির কোন 
দ্রব্য হইতে উপযোগ তাহার প্রতিবেশীর সেই দ্রব্যের অধিকার-ভোগের পরিমাণের 
উপর নির্ভর করে। কোন ব্যক্তির যদি ডাকটিকিট সংগ্রহ ব্যাপারে--কোন 


৩৬ বাণিজ্যিক পোননিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


নিকটস্থ. চল থাকে আর সেই প্রতিহন্থীর টিৰিটওুলি Rc কোন কারণে 
নষ্ট হয়, তাঁহ! হইলে প্রথম, ব্যক্তির টিকিটের উপযোগিতা বৃদ্ধি পায়। কোন 
ব্যক্তি: তাহার গৃহে টেলিফোনের সংখ্যা বৃদ্ধি ন! করিয়াও টেলিফোন হইতে 
অধিক উপযোগিতা পাইতে পারে, যদি টেলিফোনের ব্যবহার প্রসার লাভ করে। 

৫&1. অনেকে বলেন যে, প্রাচীনকালের দ্রল্রাপ্য দ্রব্য ( Antique )-সংগ্রহ 
ব্যাপারে এই সূত্রট প্রযোজ্য নহে। যত বেশী দ্রল্পাপ্য দ্রব্য সংগৃহীত হইবে, 
উপযোগ দেই অনুপাতে বৃদ্ধি পাইবে । কিন্তু এই অনুমান সত্য নহে। ডাকটিকিট 
বা পুরাতন. মুদ্রা-সংগ্রহ ব্যাপারে সাধারণতঃ একজাতীয় টিকিট বা! একজাতীয় 
মুদ্রা সংগ্রহ কর! হয় না! বিভিন্ন জাতীয় দ্রব্য সংগ্রহ কর! হয়, স্থৃতরাং উপযোগ 
বৃদ্ধি পায়। একজাতীয় টিকিট৷ ব| একজাতীয় মুদ্রা সংগ্রহ করিলে তাহার 
উপযোগ হাস অবশুনম্তাবী ৷ 

৬। অনেকে বলেন অর্থের ক্ষেত্রে এই সূত্রটি প্রযোজ্য নহে। অর্থ- 
আহরণের আকাজ্ঞার কোন নিরৃত্তি নাই এবং অর্থের পরিমাণ-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
উপযোগ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু কাৰ্ষতঃ ইহ! সত্য নহে। ধনীর নিকট ৬ পয়সার 
যে মূল্য, দরিদ্রের নিকট ৬ পয়সার তদপেক্ষ। অনেক অধিক মূল্য । অর্থের 
পরিমাণ-ববদ্ধির ফলে অর্থের প্রান্তিক উপযোগ হাস পায়। এই সুত্রটির বিশদ 
আলোচনা! করিয়! অধ্যাপক টাউসিগ্‌ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, এই 
সূত্ৰটির ব্যতিক্রম এত কম যে, ইহাকে একটি সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য অর্থ নৈতিক সূত্র 
বলা যাইতে পারে। i 


প্রান্তিক উপযোগ ও সমগ্র উপযোগ—Marginal Utility and Total 
Utility 

একটি লোক যদি একসঙ্গে ৫টি আম খায় তাহা হইলে এই ৫টি আম হইতে 
সে যে তৃপ্তি বা উপযোগ পায়, তাহাকে সমগ্র উপযোগ ব! Total Utility 
বলা হয়। প্রান্তিক উপযোগ বা Marginal] Utiliট৮ বলিতে সেই ব্যক্তি শেষ 
অর্থাৎ পঞ্চম আমটি খাইয়া যে উপযোগ পাইল, তাহাই বুঝায়। একটি লোক 
তাহার মজুত দ্রব্যের সামান্ত বৃদ্ধিতে. যে উপযোগ পায়, তাহাকে প্রান্তিক 
উপযোগ বলা হয়। Ll উপযোগের সংজ্ঞা একটু বিশদভাবে আলোচনা 
প্রয়োজন । 


অভাব k ৩৭ 


ক্রেতা! দ্রব্যক্রয়কালে মনে মনে হিসাব করে যে, ক্রীত প্রত্যেক মাত্রা দ্রব্যের 
অগা প্রদত্ত মূল্য ও প্রত্যেক মাত্ৰ৷ হইতে প্রাপ্ত উপযোগ সমান কি না। যতক্ষণ 
পর্যন্ত ন! ক্রেতার প্রদত্ত মূল্য ও ক্রীত দ্রব্য হইতে প্রাপ্ত উপযোগ সমান হয় ততক্ষণ 
শধন্ত ক্রেতা ক্রয় করিবে।' প্রদত্ত মূল্য ও প্রাপ্ত উপযোগ সমান হইলে তাহার 
পর ক্রেত|৷ আর ক্রয় করিবে ন!। এই শেষ ক্রয়কে প্রান্তিক ক্রয় ( Marginal 
burchase ) বল| হয় এবং এই শেষ মাত্রা হইতে যে অতিরিক্ত উপযোগ পাওয়া 
যায়, তাহাই প্রকৃতপক্ষে প্রান্তিক উপযোগ। নিয়লিখিত উদাহরণটির দ্বার! 
প্রান্তিক উপযোগের ধারণ! স্পষ্টতর হইবে। 

দ্রব্যের মাত্র৷ সমগ্র উপযোগ প্রান্তিক উপযোগ 


Units ‘Total utility Marginal utility 
১ম আম ১০ ১০ 
হ্য় ১৮ 
CHEE ২৪ ‘ ৬ 
8s ২৮ 8 
এমে, ৩০ ২ 
পয ২৭ ৩ 


উপরি-উক্ত উদাহরণ দ্বারা দেখান হইয়াছে যে, প্রতি পরবর্তা আম হইতে 
ক্রেতা! যে উপযোগিতা পায় তাহ! ক্রমশঃ হাস পাইতে থাকে এবং ষষ্ঠ আমের 
ক্ষেত্রে উপযোগিত!| শৃন্ত হয় এবং ইহার পর সপ্তম আম ক্রয় করিলে উপ- 
যোগিতার পরিবর্তে অন্রপযোগিতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পঞ্চম আম পর্যন্ত 
উপযোগিত৷ বৃদ্ধি পায় কিন্তু তৎপরে এই উপযোগিতা-ৰবদ্ধি কমিতে থাকে। 
ফ্তরাং প্রান্তিক উপযোগিতা! বলিতে ক্রীত্রব্যের প্রান্তসীমায় অবস্থিত অর্থাৎ 
শেষ মাত্রার উপযোগিত| বুঝায় । এই উপযোগিত| সৰাপেক্ষ। কম। ক্রম- 
ধাসমান উপযোগিত! সূত্রটি হইতে জানিতে পারা যায় যে, ভোগের পরিমাণ 
বদ্ধি পাইলে একট| সীমা পর্যন্ত মোট উপযোগিতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে, কিন্ত 
ভোগের পরিমাণ যে হারে বাড়ে, উপযোগিতার পরিমাণ সে হারে বাড়ে না। 
ভোগ পরিমাণ বৃদ্ধির প্রত্যেক পরবর্তী মাত্রার উপযোগিতা হাস পায় অর্থাৎ 
প্রান্তিক (শেষ) মাত্রার উপযোগিত| ত্রাস পায়। এই জন্ত বর্তমানে এই 


৩৮ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


সূত্রটিকে ক্ৰমহ্ৰাসমান উপযোগিত| সূত্র (Law of Diminishing Utility ) 
আখ্যা না দিয়! ক্র মহ্বাসমান প্রান্তিক উপযোগিত! (Law of Dimini- 
shing Marginal Utility ) বলা অধিকতর সমীচীন । 


প্রান্তিক উপযোগ ও মূল্য—Marginal Utility and Price. 


পূর্ব আলোচন হইতে স্বভাবতই সিদ্ধান্ত কর| যায় যে, মূল্য দ্বারা প্রান্তিক 
উপযোগ স্থিরীকৃত হয়, অৰ্থমূল্য ও প্রান্তিক উপযোগ সমান হওয়! চাই। যে 
স্থলে উপযোগ ও মূল্য সমান হয়, ক্রেত| সেখানেই তাহার ক্রয় শেষ করে। যদি 
মুল্য প্রান্তিক উপমোগ অপেক্ষা অধিক হয়, তাহা হইলে ক্রেতা ক্রয় করিবে না 
একটি দ্রব্যের সকল মাত্রাই বিনিময়যোগ্য বলিয়| ( being interchangeable ) 
শেষ ব!| প্রান্তিক মাত্রার জন্য যে মূল্য দেওয়া হয়, অপর সকল মাত্রার জন্যও সেই 
একই মুল্য প্রদত্ত হয়। স্বৃতরাং বল! যায় যে, প্রান্তিক ( মাত্রার ) উপযোগ মূল্য 
নির্ধারণ করে। দ্রব্যমুলা সমগ্র উপযোগের উপর নির্ভর করে না, তাহা না 
হইলে লবণের মূল্য চায়ের মূল্য অপেক্ষা অধিক হইত। প্রকৃতপক্ষে প্রান্তিক 
উপযোগ মূল্য স্থির করে না-_ইহ| মূল্য-নির্ধারণের স্থান সূচিত করে মাত্র 
চাহিদ! ও যোগান হইল মূল্য-নিৰ্ধারণের প্রকৃত কারণ । মুল্য পরিবর্তিত হইলে 
প্রান্তিক উপযোগেরও পরিবর্তন অবশ্যস্তাবী। সুতরাং মূল্য ও প্রান্তিক উপযোগ 
পরস্প্র সম্পর্কযুক্ত । 


সংক্ষিপ্তদাৱ 
তান্তাব্রে বৈশিষ্ট্য fe 


১। অভাব অসংখ্য কিন্তু, ২। প্রত্যেকটি অভাব এককভাবে সহজে পূরণ 
কর যায়, ৩। একই অভাব নানাভাবে পূরণ করা! যায় অর্থাৎ অভাবগুলির 
মধ্যে যেন প্রতিযোগিত! চলে, ৪। অনেক অভাব একমাত্র একাধিক দ্রবোর 
সহযোগিতায় দূর কর! যায়। 


অভাবের শ্রেণীবিন্তাগ_ 
অপরিহার্ষতার দিক দিয়া অভাবকে ১। জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় 


চু অভাব 7 ৩০ 
দ্রব্য, ২। আরামপ্রদ দ্রব্য ও ৩। বিলাসিতার দ্রবা-_এই তিন ভাগে ভাগ 
করা হয়। প্রথমটি অপরিহার্য, কেনন৷ এই অভাবগুলি পূরণ না হইলে মানুষ 
বাঁচিতে পারে না। আরামপ্রদ দ্রব্য লোকের কর্মযক্ষমত| বৃদ্ধি করিলেও 
উপযোগিতা অপেক্ষা এইগুলির খরচ অনেক বেশী। বিলাসদ্রব্যের কোন 
উপযোগ নাই বলিলেও চলে। জীবনধারণের জন্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলিকে 
আবার তিন ভাগে ভাগ করা হয়; যথা, (ক) বাচিয়া থাকিবার জন্ত প্রয়োজনীয় 
দ্রব্য, (খ) কর্মক্ষমত| বজায় রাখিবার জনত প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও (গ) অভ্যাস- 
গত বা ব্যবহারসিদ্ধ দ্রব্য, যেমন অলংকার ব| মূল্যবান পরিচ্ছদ। স্থান- 
কালপাত্র-ভেদে প্রয়োজনীয়তার গুরুত্বের দিক দিয়াই এই শ্রেণীবিভাগ করা 
হইয়াছে । 


ক্ৰমহ্বাসমান উপযোগ 


যেহেতু মানুষের নির্দিষ্ট কোন অভাব সহজে পূরণ কর! যায়, সেইহেতু কোন 
দ্রব্যের অতিরিক্ত মাত্রা ভোগ করিলে সেই দ্রব্যের উপযোগ হ্রাস পাইতে থাকে। 
কিন্তু এই উপযোগ-হাসের কোন নির্দিষ্ট সীমা নাই। অনেক সময় দ্বিতীয় পেয়ালা 
চা হইতে প্রথম পেয়ালা চা অপেক্ষ। অধিকতর উপযোগ পাওয়া যায়। তবে 
একই দ্রব্যের আধিক্য হইলে উপযোগ যে একসময় হইতে ভ্রাস পাইবে ইহা 
গ্রুবসত্য । তবে দ্রব্যটি একই জাতীয় হওয়! চাই এবং লোকের ie HS 
আয় অপরিবর্তনীয় থাকা চাই। 


প্রান্তিক উপযোগ ও সমগ্র উপযোগ 


একটি দ্রব্যের বিভিন্ন মাত্র! ক্রয় করিলে যে মাত্রার উপযোগ বাজার-দরের 
সমান হয় এবং যে মাত্রার পরে ক্রেত! দ্রব্যটির আর অতিরিক্ত মাত্রা ক্রয় কুরে না, 
সেই মাত্রাকে দ্রব্যটির প্রান্তিক মাত্রা বলা হয় এবং এই প্রান্তিক মাত্রা হইতে যে 
উপযোগ পাওয়া যায় তাহাকে প্রান্তিক উপযোগ বলা হয়। এইরূপে একজন 
ক্রেত| একটি দ্রব্যের যে কয় মাত্রা ক্রয় করে, তাহার প্রত্যেকটির উপযোগ যোগ 
করিলে সমগ্র উপযোগ পাওয়া যায় । 


Eo 


8০ বাণিজ্যিক ধনবিজ্ঞান ও পোৌরবিজ্ঞান 
প্রশ্ন ও উত্তর 


1. State and explain the law of Dimini:hing utility. Name at least two 
cases of exceptions to the law. H. S. (Com.) 1960, 1965 


ক্ৰমহ্ৰাসমান উপযোগ বিধিটি ব্যাখ্যা কর । ইহার অন্ততঃ দুইটি ব্যতিক্রমের উল্লেখ কর । 


উঃ__মানুষের অভাব অগীম হইলেও প্রতিটি নির্দিষ্ট অভাব সদীম অর্থাৎ সহজেই পূরণ করা! 
যায় । অভাবের এই বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ধনব্জ্ঞানের একটি বিশ্যে গুরুত্বপূর্ণ সুত্রের ব্যাখ্যা কঃ! 
যায়। এই সূত্রটিকে ক্রমহ্াসমান উপযোগ স্বত্র বল! হয়। এই সুত্ৰ অনুসারে বলা হয় যে, যদি 
কোন লোক একই দ্রব্যের অধিক পরিমাণ পাইতে থাকে তাহ! হইলে প্রত্যেক পরবর্তা মাত্রার 
উপযোগ তাহার নিকট হ্রাস পাইতে থাকিবে ও শেষ পযম্ত মেই দ্রব্যটির তাহার নিকট আর কোন 
উপযোগ থাকিবে ন৷। গরমের দিনে একগ্লাস ঠাণ্ডা! জল একটি তৃষ্ণার্ত লোকের তৃষ্ণা নিবারণ 
করিতে পারে। প্রথম গ্লাগ জলের উপযোগ তাহার নিকট খুব বেশি। কিন্তু দ্বিতীয় গ্রাসের 
উপযোগ তাহার নিকট অনেক কম। তৃতীয় গ্রাম জলের উপযোগ তাহার নিকট শূন্য । এইরূপে 
সাধারণ অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় যে, প্রতিটি নির্দিষ্ট অভাব সসীম বলিয়| কোন দ্রব্যের উপযোগ 
দ্রব্যটির পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কমিতে থাকে । মুল্য পরিবর্তনের মধ্য দিয়া এই উপযোগ হ্রাস 
বুঝা! যায় অর্থাৎ একটি দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে প্রত্যেক পরবর্তী মাত্রার উপযোগ হ্রাস 
পায় এবং উপযোগ হ্রামের জন্য লোকে কম মূল্য দিতে চায় । 


ক্ৰমহ্ৰাসমান বিধিটি ভোগের সর্বক্ষেত্রেপ্রযোজ্য হইলেও ইহ| একেবারে শর্তহীন নহে । প্রথমতঃ, 
এই বিধিটি কার্যকরী হইতে গেলে ধরিয়| লইতে হইবে যে, ভোগ ব্যবহারের একক অভাবপুরণের 
জন্য পর্যাপ্ত হওয়া চাই। চ| পান করিবার যে ইচ্ছা তাহা! পূর্ণ এক পেয়ালা চায়ে নিবৃত্ত হয়। এক 
পেয়ালা চা-ই হইল চা-পানের উপযুক্ত পরিমাণ। ইহার পরিবর্তে যদি প্রথমে দিকি পেয়ালা, পরে 
দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুৰ্থ মিকি পেয়ালা চা দেওয়! হয়, তাহা হইলে পূৰ্ণ এক পেয়ালা না হওয়া পযন্ত 
প্রতি মিকি পেয়ালার উপযোগ বৃদ্ধি পায়। 


দ্বিতীয়তঃ, এই স্ুত্রটির কার্যকারিত! ভোগ-ব্যবহারের একট! নির্দিষ্ট সময়ের উপর নির্ভর 


করে। দুপুরে ভাত খাইয়া রাত্রে ভাত'খাইতে গেলে ভাতের উপযোগ কমে না, কিন্তু বেল! ১২টার 
সময় ভাত খাইয়! পুনরায় বেল! ১টার সময় ভাত খাইতে গেলে ভাতের উপযোগ ত্রাস পায়। 


#. Distinguish between Total utility and Marginal utility with the help 
of an example. Explain how they are related to price. H.S.(Com.) 1962 
প্রান্তিক উপযোগ ও সমগ্র উপযোগের পার্থকা কর। মূল্যের সহিত ইহাদের সম্পর্ক 
বিচার কর । 


উঃ-_নিয়লিধিত উদাহরণ সাহায্য প্রান্তিক উপযোগ ও সমগ্র বা মোট উপযোগ ধারণা 
দুইটি পষ্টতর কর! যাইতে পারে। 


“ 
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দ্রব্যের মাত্রা! সমগ্র উপযোগ প্রান্তিক উপযোগ 
১ম আম ১৪ ১৬ 
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উপরি-উক্ত উদাহরণ দ্বার! দেখান হইয়াছে যে, প্রতি পরবর্তী আম হইতে ক্রেত| যে উপযোগ 
পায় তাহা ক্রমশঃ কমিতে থাকে এবং যঠ আমের ক্ষেত্রে উপযোগ শুন্য হয় এবং ৭ম আম হতে 
অমুপযোগ আর্ত হয়। ৫ম আম পর্যন্ত উপযোগ বৃদ্ধি পায় কিন্তু তারপর কমিতে থাকে। স্বতরাং 
প্রাপ্তিক উপযোগ বলিতে ক্রীতদ্রব্যের গ্রাপ্তমীমায় অবস্থিত অর্থাৎ শেষমাত্রার উপযোগ বুঝায়। ৩ই 
উপযোগ সর্বাপেক্ষ। কম এবং ক্রেতার প্রদত্ত মূল্য এই উপযোগের সমান হৃয়। ভ্রীত সকল দ্রব্য 
হইতে যে উপযোগ পাওয়া যায় তাহাকে সমগ্র উপযোগ বলা হয়। উপরের উদাহরণে ক্রেতা ৫টি 
আম জয় করিলে তাহার প্রান্তিক উপযোগ হইল ২, আর সমগ্র উপযোগ হইল ৩০ । 

অৰ্থমূল্য ও প্রান্তিক উপযোগ সমান হওয়া চাই । যে স্থলে উপযোগ ও মূল্য সমান হয়, ক্রেতা 
সেইখানেই তাহার ক্রয় শেষ করে। যদি মূল্য প্রান্তিক উপযোগ অপেক্ষা! বেশী হয়, তাহা! হইলে 
ক্রেতা ক্রয় ন| করিতে পারে, আবার মূল্য প্রান্তিক উপযোগ অপেক্ষা কম হইলে ক্রেত৷ অধিক 
পরিমাণ ক্রয় করিতে পারে। একটি দব্যের সকলমাত্রাই বিনিময়যোগ্য বলিয়! শেষ বা প্রান্তিক 
মাত্রার জন্য যে মূল্য দেওয়া হয়, অপর সকল মাত্রার জন্যও সেই একই মূল্য দেওয়া হয়। স্বতরাং 
বলা যায় যে, গ্রাস্তিক (মাত্রার ) উপযোগই মূল্য নির্ধারণ করে। দ্রব্যমূল্য সমগ্র উপযোগের উপর 
নির্ভর করে ন!। তাহা ন! হইলে লবণের মূল্য চায়ের মূলা অপেক্ষ! অধিক হইত ৷ 


3. Explain the meaning of the following :— H. 5S. (Com.) 1964 


(a) Free goods and Economic goods. 
(b) Market. 
(c) Marginal utility. Ee 
নিয়লিখিতগুলির ব্যাখ্যা কর £_(৭) 'অনায়াগলভ্য দ্রব্য ও অর্থ নৈতিক দ্রবা, (6) বাজার, 
(€) প্ৰান্তিক উপযোগ 
উঃ (॥)--উপযোগ সম্পন্ন অর্থাৎ প্রয়োজনীয় যে-কোন সামগ্রীকে ধনবিজ্ঞানে দ্রব্য বল! হয়। 
ফে' সমস্ড জিনিস মানুষের অভাব দূর করিয়| তাহাকে তৃপ্তি দান করিতে পারে, সেইগুলি দ্রবা 
বলিয়া অভিহিত হয়। নৈতিক দিক দিয়া সব দ্ৰব্য একজাতীয় ন! হইলেও ধনবিজ্ঞানের অর্থে 
সব জবাই এক পদবাচ্া। বাতাস, জল, আলো প্রভৃতি ধনবিদ্ঞানের সংজ্ঞায় যে অর্থে ্রব্া বলিয়। 
অভিহিত হয়, অনুরূপ অর্থে মদ্াও তজ্প দ্রব্য বলিয়| পরিচিত। 


৪২ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


দ্রব্াগ্ুলিকে আবার প্রকৃতি-দত্ত বা অনায়ামলভ্য দ্রব্য ( 7৫৫ ৪০০5 ) ও অর্থ নৈতিক অব্য 
( Economic £00ds ) বলা হয়। যে দ্ৰব্যগুলি অনায়াসলভ্য এবং যেগুলি ভোগ করিবার জন্য 
কোন প্রকার মূল্য প্রদান করিতে হয় না, দেগুলি হইল প্রকৃতি-দত্ত দ্রব্য, যথ!, নদীর জল, বায়ু 
প্রভৃতি । ঘে দ্রব্যগুলি পাইতে হইলে পরিশ্রম করিতে হয় এবং একটা মূল্য প্রদান করিতে হয়, 
সেগুলিকে অর্থনৈতিক দ্রব্য বলা হয়। চাহিদার তুলনায় এই দ্রব্যগুলির সরবরাহ অপ্রচুর। 
অর্থ নৈতিক দ্ৰব্যগুলি বিনিময়যোগ্য। বাড়ী, গাড়ী, কাপড় প্রভৃতি হইল অর্থ নৈতিক দ্ৰব্য । 

(6) ধনবিজ্ঞানে বাজার বলিতে কোন নির্দিষ্ট স্থান বুঝায় না। ইহার অর্থ হইল এক বা 
একাধিক দ্রব্য যাহার ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে বহুসংখ্যক ক্রেতা ও বিক্রেতা পরম্পরের সহিত প্রতি- 
যোগিতা করে এবং এই প্রতিযোগিতার ফলে সমস্ত বাজারে দ্রব্যটির মূল্য সমান হয় অর্থাৎ 
প্রতিযোগিতার বাজারে একই দ্রব্যের বিভিন্ন মূল্য হইতে পারে ন!। সুতরাং অর্থনৈতিক অর্থে 
বাজার বলিলে বুঝা যায় (১) দ্রব্য ক্রয় ও বিক্রয় করিবার জন্য একদল ক্রেতা ও একদল বিক্রেতা, 
0২) জ্ব্য ক্ৰয় ও বিক্ৰয় করিবার জন্য ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে প্রতিযোগিতা এবং (5) এই 
পারস্পরিক প্রতিযোগিতার ফলে একটি নিদিষ্ট কালে সকল ক্রেতাই একই দ্রব্যের জন্য একই মূল্য 
প্রদান করিবে এবং সকল বিক্রেতাকেই সেই দ্রব্যের জন্য সমান দাম ধার্য করিতে হইবে । (৪) 
যে দ্রব্যটির ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে প্রতিযোগিতা! চলে, মেই দ্রব্যটির সমজাতীয় হওয়! চাই । 

প্রতিযোগিত! যদি স্থানীয় ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তাহ! হইলে তাহাকে স্থানীয় 
বাজার বলা হয়, যখ, কাচা তরকারী, দুধ প্রভৃতির বাজার ৷ প্রতিযোগিতার ব্যাপকতা! বৃদ্ধি পাইয়া 
দেশ্ব্যাগী-প্রতিযোগিত। চলিলে তাহাকে জাতীয় বাজার বলা হয়, যথা, ধান, কাপড়, প্রভৃতির 
বাজার । প্রতিযোগি ত! পৃথিবীব্যাগী প্রসারিত হইলে তাহাকে আন্তর্জাতিক বাজার বলে, যথা, পাট, 
সোন!, বড় বড় কোম্পানীর শেয়ার প্রভৃতির বাজার । বাজারের আয়তন দ্রব্যটির স্থানাস্তর যোগ্যতা, 
চাহিদার ব্যাপকতা, নমুন! যোগ্যতা, স্থায়িত্ব প্রভৃতির উপর নির্ভর করে। 

(0) ক্ৰেত৷ দ্ৰব্য ক্ৰয়কালে মনে মনে হিমাব করে যে, ক্রীত প্রত্যেক মাত্রা দ্রব্যের জন্য প্রদত্ত- 
মূল্য ও প্রাপ্ত উপযোগ সমান কিন! । যতক্ষণ পর্যন্ত না ক্রেতার প্রদত্ত-মূল্য ও ক্রীতদ্রব্য হইতে প্রাপ্ত 
উপযোগ সমান হয় ততক্ষণ পর্যন্ত ক্রেত! ক্রয় করিবে । প্রাপ্ত উপযোগ ও প্রদত্ত-মূল্য সমান হইলে 
তাহার পর ক্রেতা আর ক্রয় করিবে ন|। এই শেষে ক্রয়কে প্রাপ্তিক ক্রয় (Marginal purchase) 
বলা হয় এবং এই শেষ মাত্র! হতে যে অতিরিক্ত উপযোগ পাওয়া যায় তাহাকে প্রান্তিক উপযোগ 
(Marginal utility) বল হয় । 

ক্রমহ্লাসমান উপযোগ বিধির ধারণা হইতে প্রান্তিক উপযোগের ধারণ! করা হয়। ক্রম্হ্বাসমান 
উপযোগ বিধি হইতে জানা যায় যে, ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে একটা সীমা পর্যন্ত মোট উপযোগ 
(Total utility) বৃদ্ধি পায়, কিন্তু ভোগের পরিমাণ যে হারে বাড়ে, উপযোগ পরিমাণ সে হারে 
বাড়ে না। ভোগ পরিমাণ বৃদ্ধির প্রত্যেক পরবর্তী মাত্রার উপযোগ হ্রাস পায় অর্থাৎ প্রাক 
(শেষ) মাত্রার উপযোগ কমিতে থাকে। সুতরাং প্রান্তিক উপযোগ বলিতে ক্রীতদ্রব্যের প্রাম্ত 
সীমায় অবস্থিত অর্থাৎ শেষমাত্রার উপযোগ বুঝায়_যে মাত্রার পর ক্রয় করিলে ক্রেত! ক্রীত দ্রব্য 
হইতে কোন উপযোগ পায় না। 


চতুৰ্থ অন্যাহ্ল 
চাহিদার সুত্র ও স্থিতিস্থাপকত। 
(Law of Demand and Elasticity of Demand ) 


চাহিদার মূত্র-Law of Demand. 

ক্রমহ্াসমান উপযোগের সূত্র হইতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, নির্দিষ্ট অভাব 
পূরণের সামগ্রীর আধিক্য হইলে সেই সামগ্রীর পরবর্তী মাত্রাগুলির উপযোগ 
ক্রমশঃ কমিতে থাকে। প্রথম পেয়ালা চা পানের পর দ্বিতীয় ব! তৃতীয় পেয়ালার 
উপযোগ কম এবং এই উপযোগ-হাস্থের নিমিত্তই পানকারী কম-উপযোগী 
মাত্রাগুলি অধিক-উপযোগী মাত্রার সমান মূল্যে ক্রয় করিতে ইচ্ছুক নহে। 
যেহেতু দ্রবাটির মাত্রাবদ্ধির ফলে উপযোগ হ্রাস পাইতেছে, সেইহেতু কম মুল্য 
না হইলে ক্রেতা আর সেই দ্রব্যের অধিকযমাত্র! ক্রয় করিবে না। চাহিদার সূত্র 
হইল-স্থিতাবস্থার পরিবর্তন ন! ঘটিলে মূল্য হ্রাস পাইলে চাহিদার বৃদ্ধি হয় ও 
মূল্য বৃদ্ধি পাইলে চাহিদার হ্রাস হয় ( The amount demanded increases 
with a fall in price and diminishes with a rise in price, other 
things remaining the same)l সুতরাং এই সূত্ৰটিকে ক্রমহ্নাসমান 
উপযোগ সূত্রের উপ-সিদ্ধান্ত বল! যাইতে পারে। এই সূত্রটি মূল্য ও চাহিদার 
পরিমাণের সম্পর্ক নির্ধারণ করে। চাহিদা! ও মূল্যের সম্পর্ক হইল ব্লিপরীতমুখী 
অর্থাৎ মূল্য কমিলে চাহিদ! বাড়ে ও মুল্য বাড়িলে চাহিদা কমে, কিন্তু স্মরণ 
রাখিতে হইবে যে, মুল্য ও চাহিদার এই সম্পর্ক আন্নপাতিক নাও হইতে পারে 
( though inverse but not necessarily proportionate ) অৰ্থাৎ, মূল্য 
দ্বিপ্ুণ হইলে চাহিদা যে অর্ধেক হইবে ইহার কোন নিশ্চয়তা নাই। 

অন্তান্ত অর্থনৈতিক সূত্রের গ্যায় এই সূত্রটও অনুমানসিদ্ধ। কতকগুলি 
নির্দিষ্ট অবস্থায় এই সূত্রটির কার্যকারিত| নির্ভর করে। প্রথমতঃ, ধরিয়| লইতে 
হইবে যে, ক্রেতার রুচি, অভ্যাস প্রভৃতি অপরিবর্তিত আছে। রুচি পরিবর্তিত 
হইলে অনেক সময় দেখা যায় যে, ক্রেতা মুল্য বৃদ্ধি পাইলেও তাহার ক্রয়ের পরিমাণ 
হাস করে না। দ্বিতীয়তঃ, ক্রেতার আয়ের পরিমাণ ঠিক থাকা চাই। আয়ের 


+% 
89 বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 
পরিমাণের হ্বাসবৃদ্ধি ঘটিলে অনেক সময় ক্রয়ের পরিমাণের পরিবর্তন হইতে পারে। 


তৃতীয়তঃ, অন্যান্য সামগ্রীর মুলা বিশেষ করিয়া পরিবর্তী সামগ্রী বা পরিপূরক 
( Substitutes or Complementary g00ds ) সামগ্রার মূল্য অপরিবর্তনীয় থাক 


চাই। যদি কোকেো| বা কফির মূল্য কমে অথবা দ্ধ বা চিনি দুল্প্রাপ্য হয়, তাহা 
হইলে চায়ের মুল্যের উপর ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। 


চাহিদার সূত্রের ব্যতিব্রম—Limitations to the Law of Demand. 


অর্থনৈতিক অন্তান্ত সূত্রের শ্রায় চাহিদার সূত্রেরও কতিপয় ব্যতিক্রম আছে। 
প্রথমতঃ, বল! যায় যে, এমন অনেক দ্রব্য আছে যেগুলি শুধুমাত্র ‘লোক দেখান’র 


থ 


Ee 


জন্য ব্যবহ্ৃত হয়_তাহাদের নিজস্ব কোন উপযোগিত| নাই । দ্ত্রীলোকের 
অলংকার ৩ই জাতীয় দ্রব্য। স্বর্ণের মূল্য বৃদ্ধি পাইলে বিভবান ত্রেণীর মহিলাগণ 
তাহাদের আভিজাত্য প্রদর্শন করিবার উদ্দেশ্যে অধিক স্বর্ণালংকার ব্যবহার 
করেন। দ্বিতীয়তঃ, ফাট্‌কা বাজারে (Share Markt ) দেখ! যায় যে, যখন 
কোন শেয়ারের মূলা বৃদ্ধি পায় তখন মূল্য আরও বৃদ্ধি পাইতে পারে এই আশায় 
সকলে শেয়ার ক্রয় করিবার জন্য ব্যগ্র হয় অর্থাৎ শেয়ারের চাহিদা বৃদ্ধি পায় ও 
মূল্য হ্রাস পাইলে শেয়ারের চাহিদাও হ্রাস পায়। স্বৃতরাং দেখা যায় যে, 
চাহিদা প্ৰধানতঃ মূল্যের উপর নির্ভর করিলেও সম্পূর্ণভাবে ইহার উপর নির্ভর 
করে না। 


চাহিদার সূত্ৰ ও স্থিতিস্থাপকতা 8৫ 


৪৪ পৃঠার চিত্র দ্বারা চাহিদার সূত্রটিকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। 
কথ রেখা দ্বার! দ্রব্যমূল্য সূচিত হইতেছে ও কগ রেখা দ্বার! দ্রব্যের চাহিদার 
* পরিমাণ দেখান হইতেছে । ' যখন দ্রব্যযুলা কট, তখন চাহিদার পরিমাণ হইল 
কচ । ইহার পর দ্রবায়ুল্য যখন কঠ-এ হ্রাস পাইল, চাহিদ! কচ হইতে কছ-এ. 
বৃদ্ধি পাইল। পপ এই বন্ত রেখাটির দ্বারা মল্যের সহিত চাহিদার বিপরীতমুখী 
সম্পর্ক দেখান হইল । bj 


চাহিদার স্থিতিস্থাপকত!_Elasticity of Demand. 


চাঙিদার সূত্র অনুসারে দেখ! যায় যে, চাহিদা ও মুল্যের মধ্যে একটা 
বিপরীতমুখী সম্পর্ক রহিয়াছে। মুল্যের উত্থান-পতনে চাহিদারও উত্থান-পতন 
ইয়। মূল্যের প্রভাবে চাহিদার এই পরিবর্তন অর্থাৎ সংকোচন ও প্রসারণকে 
চাহিদার স্থিতিস্থাপকত| বলা হয়। হৃতরাং চাহিদার স্থিতিস্থাপকত! বলিলে 
চাহিদা ও মূল্যের পারস্পরিক সম্পর্কের মাত্রা বুঝায়। মূল্য-পরিবর্তনের ফলে যে 
হারে (1০) চাহিদার পরিবর্তন ঘটে, সেই হারই চাহিদার স্থিতিস্থাপকত! 
সূচিত করে। 

কিন্তু চাহিদার এই পরিবর্তন মূল্য-পরিবর্তনের সমানুপাতিক নাও হইতে 
পারে। অনেক সময় দেখ! যায় যে, মুল্যের সামান্ত পরিবর্তনে অর্থাৎ হাস- 
বৃদ্ধিতে চাহিদার গুরুতর পরিবর্তন ঘটে। উদাহরণস্বরূপ বল| যাইতে পারে 
ঘে, যদি বেতারযন্ত্রের মূল্য হাস পায় তাহ্‌। হইলে বহুলে!কে ইহার ব্যবহার করিবে 
ফলে চাহিদ| বৃদ্ধি পাইবে । অপর পক্ষে এমন অনেক জিনিস আছে যাহার মুল্য, 
অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইলেও চাহিদার বিশেষ তারতম্য হয় না। নিত্যব্যবহার্ষ 
দব্য লবণের দাম দ্বিগুণিত হুইলেও ইহার চাহিদার বিশেষ পরিবর্তন হয় না। 
সৃতরাং বেতারযন্তরের চাহিদা পরিবর্তনশীল, কিন্তু লবণের চাহিদা বিশেষ, 
পরিবর্তনশীল নহে। মুল্যের প্রভাব উভয় দ্রব্যের উপর সমান নহে। 

একাপ দ্রব্য খুব কমই আছে, মূল্য-পর্নিবর্তনের ফলে যাহার চাহিদার একটুও 
পরিবর্তন হয় না। মুল্যের পরিবর্তন খটলে সকল জ্রব্যের চাহিদার কিছু-না- 
কিছু পরিবর্তন ঘটে, তবে এই পরিবর্তনের মাত্রা সর্বক্ষেত্রে সমান নহে। এইজন্ত 
অধ্যাপক মার্শাল বলিয়াছেন যে, মুল্যের একট নির্দিষ্ট পতনে চাহিদার অধিক 
ৰা কম ৰ্বদ্ধি এবং মূল্যের একট! নির্দিষ্ট বৃদ্ধিতে চাহিদার অধিক বা কম হাস 


৪৬ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 
তদনুসারে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার আধিক্য ব| স্বল্পতা নিণাঁত হয়। (“he 


elasticity of demand in a market is great or small according as 
the amount demanded increases much or little for a given fall 


in price, and diminishes much or little for a given rise in price.” ) 


চাহিদার স্থিতিন্থাপকত! কিসের উপর নির্ভরশীল Factors on which 
elasticity depends. 

কোন জিনিসের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা অনেকগুলি অবস্থার উপর নির্ভর করেঃ 

১। প্ৰথমতঃ বল! যায় যে, স্থিতিস্থাপকত! সামগ্ৰীটির প্রকৃতির উপর নির্ভর 
করে অর্থাৎ সামগ্রীটি অপরিহার্য কিনা । সাধারণতঃ দেখা যায় যে, জীবন-ধারণের 
নিমিত্ত অপরিহার্ধ সামগ্রীগুলির চাহিদা অপরিবর্তনশীল, কেনন! মূল্য বৃদ্ধি পাইলেও 
সেগুলির ব্যবহার বন্ধ কর! যায় না--যথা, লবণ । অপর পক্ষে বিলাস-দ্রব্যের 
ক্ষেত্রে চাহিদ| পরিবর্তনশীল । মুল্য বৃদ্ধি পাইলে এই দ্রব্যগুলি ব্যবহার ন! করিলেও 
চলে--যথা, গন্ধদ্বব্য । 

২। যে-সমন্ত দ্রব্য বিভিন্নভাবে ব্যবহার কর! যায়, যেমন বিদ্যুৎ, সে-সমপ্ত 
ভব্যের চাহিদ! সাধারণতঃ পরিবর্তনশীল | মুল্য বৃদ্ধি পাইলে প্রত্যেকটির ব্যবহারে 
মিতব্যয়িত| করিয়| ব্যয়সংকোচ সম্ভব হয়। 

-৩। অভ্যাসগত দ্ৰব্যগুলির চাহিদা সাধারণতঃ অপরিবর্তনীয় হয়। ' মূল্য 
বৃদ্ধি পাইলে লোকে অনেক সময় অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের ব্যয়মংকোচ. করিয়া 
অভ্যাসগত দ্ৰব্য ব্যবহার করে। 

' 871 যে-সমন্ত দ্রব্যের উপযুক্ত পরিবর্তী সামগ্রী (Substitute৪ ) পাওয়া 
যায় সে-সমস্ত দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদা! পরিবর্তনশীল হয়। বাস্‌ ও ট্রাম একটির 
ভাঁড়া বৃদ্ধি পাইলে লোকে অপরটি ব্যবহার করিবে। 

৫। চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা অনেক পরিমাণে লোকের আয়ের পরিমাণের 
উপর নির্ভর করে! সাধারণতঃ যাহাঁদের আয় বেশী, মূল্যপরিবর্তনে তাহাদের 
চাহিদার বিশেষ পরিবর্তন হয় ন|। স্বল্প-আয়ের লোকের চাহিদাই মূল্যের হ্রাস- 
বৃদ্ধিতে অধিকতর প্রভাবিত হয়। 

৬। যে-সমন্ত দ্রব্যের উপর লোকের আয়ের অতি অকিঞ্চিৎকর অংশ ব্যয়িত 
হয়, মূল্যের পরিবর্তনে সে-সমস্ত দ্রব্যের চাহিদার বিশেষ তারতম্য হয় ন! । 


চাহিদার সূত্র ও স্থিতিস্থাপকতা ৪৭ 


৭| যে-সমস্ত দ্রব্যের মুল্য পূর্ব হইতেই অত্যধিক রহিয়াছে, সে-সমস্ত 
ভব্যের মূল্য পুনরায় বৃদ্ধি পাইলে চাহিদা! কম হয় কিন্তু স্বল্পমূল্যের দ্রব্যের মুল্য 
যদি আরও হ্রাস পায় তাহা হইলেও তাহার চাহিদার সাধারণতঃ কোন পরিবর্তন 
ঘটে না। 


স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ—Measurement of Elasticity. 

মূল্যের পরিবর্তনের ফলে সকল দ্রব্যেরই চাহিদার অন্পৰিস্তর পরিবর্তন 
ঘটে । কিন্তু চাহিদার এই পরিবর্তনশীলতার মাত্র! সর্বক্ষেত্রে সমান নহে। স্বৃতরাং 
বিভিন্ন দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদার এই পরিবর্তনশীলতার মাত্রা কি উপায়ে জানা যায় 
তাহাই হইল সমন্ত|। এই সমস্তা সমাধানের দুইট উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। 

প্রথম পদ্ধতি অনুসারে স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ করিতে হইলে দ্রব্যটির 
মুল্যববদ্বির পূর্বে ও পরে দ্রব্যটির জন্তু যে-পরিমাণ ব্যয় করা হইয়াছে তাহার তুলন| 
করিয়! স্থিতিস্থাপকতাকে তিন ভাবে প্রকাশ কর! যায়। 

১। মূল্যপরিব্তন হইলেও সমগ্র ব্যয়ের পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকিলে 
তাহাকে unit ৪56১০) বা স্থিতিস্থাপকতার স্থিতাবস্থা বলা হয়। 

২। স্থিতিস্থাপকতা স্থিতাবস্থার উর্ধে যায় তখন, যখন মূল্যপতনের ফলে 
সমগ্র ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় অথবা মূল্যবৃদ্ধির ফলে সমগ্র ব্যয়ের পরিমাণ হ্রাস 
পায় ( greater than unity ) | 

৩। স্থিতিস্থাপকতার স্থিতাবস্থা নিয়াভিমুখী হয় তখন, যখন মুল্যববদ্ধির ফলে 
সমগ্র ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় অথব! মুল্যপতনের ফলে সমগ্র ব্যয়ের পরিমাণ হ্রাস 
পায় ( Less than unity ) | 

নিয়লিখিত তালিকা হইতে স্থিতিস্থাপকতার উপরি-উক্ত তিনটি বিভন্ন রূপ 
স্পষ্টতর হইবে 


মূল্য চাহিদার পরিমাণ সমগ্র ব্যয় 


৬ টাকা a ৫৪ টাকা 
800 , - কত - ৫8, 
pi 8, 5 ১৪. FR |’ PE 


৩ ~~ ক, ১৫ 8৫ -; 


৪৮ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


(১) উপরিউক্ত তালিকায় মূল্য যখন ৬' টাক! হইতে ৪'৫০ পয়সায় হাস 
হইতেছে তখন চাহিদার পরিমাণ ৯ হইতে ১২ বৃদ্ধি পাইতেছে কিন্তু. সমগ্র ব্যয়ের 
পরিমাণ নির্দি্ট রহিয়াছে। ইহার দ্বারা স্থিতিস্থাপকতার স্থিতাবস্থা ( uni 
elasticity ) সূচিত হইতেছে। (২) মূল্য ৪৫০ হইতে যখন ৪ টাকায় হ্রাস 
পাইতেছে, তখন চাহিদার পরিমাণ ১২ হইতে ১৪ বৃদ্ধি পাইয়! সমগ্র ব্যয়ের্র পরিমাণ 
৫৪এ হইতে ৫৬এ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহ স্থিতিস্থাপকতার স্থিতাবস্থার উর্ধবাভিমুখা 
গতি বুৰাইতেছে। (৩) মূল্য যখন ৪ টাকা হইতে ৩ টাকায় হাস পাইল, তখন 
চাহিদার পরিমাণ ১৪ হইতে ১৪ বৃদ্ধি পাইলেও সমগ্র ব্যয়ের পরিমাণ ৫৬ হইতে ৪৫ 
হ্নাস পাইল । ইহ! স্থিতিস্থাপকতার স্থিতাবস্থার নিয়াভিমুখী গতি বুঝাইতেছে। 

স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপের দ্বিতীয় পদ্ধতি হইল যে, মুল্য-পরিবর্তনের হারের 
সহিত চাহিদা-পরিবর্তনের হারের তুলনা করিতে হইবে। মূল্য যদি এক- 
চতুর্থাংশ হারে বৃদ্ধি পায় আর সেই অনুপাতে চাহিদাও যদি এক-চতুর্থাংশ হারে 
হাস পায় তাহা হইলে এই অবস্থাকে স্থিতিস্থাপকতার স্থিতাবস্থ| (unit elasticity) 
বল| হয়। কিন্তু মুল্য যদি এক-চতুৰ্থাংশ হারে বৃদ্ধি পায় এবং চাহিদ! যদি 
এক-চতুর্থাংশেরও অধিক হ্রাস পায় তাহা! হইলে এই অবস্থাকে স্থিতিস্থাপকতার 
স্থিতাবস্থার উর্ধ্বাভিমুখী. গতি বল! হয়; আর চাহিদা যদি এক-চতুর্থাংশের কম 
হ্রাস হয় তাহ! হইলে এই অবস্থাকে স্থিতিস্থাপকতার স্থিতাবস্থার নিয্নাভিমুখী 
গতি বলা হয়। 

স্থিতিস্থাপকতা = চাঁহিদ! পরিবর্তনের হার | 
মূল্য পরিবর্তনের হার 


} 2 
A ১্খ 
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কখ রেখ! পরিবর্তনশীল চাহিদার পরিমাপক। গ্রীঘ রেখ! অপরিবর্তনশীল চাহিদার 
পরিমাপক । . 
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PE 


চাহিদার সূত্র ও স্থিতিস্থাপকতা 8৯ 


১। যখন মূল্য পরিবর্তন হারের সহিত চাহিদা পরিবর্তনের হারের তুলনা 
করিয়| চাহিদার স্থিতিস্থাপকত! স্থির করা হয় তখন তাহাকে মূল্য পরিবর্তনজনিত 
স্থিতিস্থাপকত!| ( Price-elasticity ) বলা হয়। মূল্যের সামান্ততম পরিবর্তনেও 
চাহিদা-রেখার প্রতিবিন্দুতে কি পরিমাণ পরিবর্তন হইবে তাহ! নির্ণয় করা হয়। 

২। আয়ের পরিমাণ পরিবর্তিত হইলেও চাহিদার পরিবর্তন ঘটিতে পারে। 
আয় বৃদ্ধি পাইলে দ্রব্যমূল্য যদি অপরিবর্তনায় থাকে তাহ! হইলে অনেক সময়: 
কোন কোন দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। আবার, আয় হ্রাস পাইলে কোন কোন 
দ্রব্যের চাহিদা কম হয়, যেমন বিলাস দ্রব্য । আয় পরিবর্তন হারের সহিত 
চাহিদা পরিবর্তনের হারের অন্নূপাতকে আয়ের পরিবর্তনজনিত চাহিদার 
স্থিতিস্থাপকতা বলা হয়। 
চাঁহিদ! পরিবর্তনের হার 
আয় পরিবর্তনের হার 

৩। যুক্ত চাহিদ| দ্ৰব্য ও পরিবর্তী সামগ্রার ক্ষেত্রে উভয় দ্রব্য এরূপ সম্পর্ক- 
যুক্ত হইতে পারে যে, একটির মূল্য পরিব্তিতঞ্ছইলে অপরটির মূল্য পরিবর্তিত, 
ন! হইয়াও দ্রব্যটির চাহিদা পরিবর্তিত হইতে পারে। একটি দ্রব্যের মূল্য 
পরিবর্তনের ফলে অপর একটি দ্রব্যের চাহিদার পরিবর্তনকে চাহিদার পারস্পরিক 
স্থিতিস্থাপকত!| ( 0৮০৪5 ela56i০i6y ) বল! হয়। 


ক-এর চাহিদ! পরিবর্তনের হার । 
খ-এর মূল্য পরিবর্তনের হার 


স্থিতিস্থাপকত| = 


স্থিতিস্থাপকত৷ = 


চাহিদার স্থত্র ও চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা—The Law of Demand 
and Elasticity of Demand. 

চাহিদার সূত্র মূল্য ও চাহিদার সম্পর্ক সুচিত করে। এই সূত্র অনুসারে 
তন্তান্ত অবস্থা অপরিবর্তনীয় থাকিলে, মূল্য হ্রাস পাইলে চাহিদা! বৃদ্ধি পায় ও. 
মুল্য বৃদ্ধি পাইলে চাহিদা হ্রাস পায়। কি পরিমাণ মুল্য হাস পাওয়ার ফলে কি 
পরিমাণ চাহিদার বৃদ্ধি হইবে এবং কি পরিমাণ মূল্যবৃদ্ধির ফলে কি পরিমাণ 
চাহিদার হ্রাস হইবে-_ইহ!| সূত্রটির দ্বার| ব্যাখ্যা করা যায় ন|। চাহিদা ও 
মুল্যের সম্পর্ব যে ৰিপরীতমুখী--চাহিদার সূত্র হইতে শুধু ইহাই জানা যায় 
মুল্যের পরিবতনে চাহিদার কি পরিমাণ পরিবর্তন ঘটে তাহ! একমাত্র চাহিদার 

৪_(২য় খণ্ড) 


ie বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


স্থিতিস্থাপকতার সিদ্ধান্ত দ্বারা জানিতে পার! যায়। মূল্যের উতথান-পতনে বিভিন্ন 
দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ কিভাবে পরিবর্তিত হইবে তাহা চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার 
দ্বার! সূচিত হয়। স্ৃতরাং চাহিদার সূত্র চাহিদ| ও মূল্যের বিপরীতমুখী সপ্পর্ব 
বুঝায়_স্কৃতরাং এই সম্পর্ক হইল গুণবাচক (Qu৷alitaটiv৮০ )। অপরপক্ষে, 
চাহিদার স্থিতিস্থাপকত| মূল্যের সহিত চাহিদার পরিমাণের সম্পর্ক সূচিত করে। 
সুতরাং এই সম্পর্ক পরিমাণ-বাচক ( Qualitative ) | 


_ চাহিদার স্থিভিস্থাপকতা সংজ্ঞার বাস্তব উপযোগ—Practica! 
Utility of the Concept of Elasticity of Demand. 


অর্থনৈতিক তত্ত্ব হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ হওয়| ব্যতীত এই সংজ্ঞাটির বাস্তব 
উপযোগিতাও কম নহে। মুল্য পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়| কিভাবে বিভিন্ন ভবব্যের 
চাহিদার উপর কার্যকরী হয়, তাহ! এই সংজ্ঞাটির সাহায্যে পরিমাপ কর! যায়। 
করধার্ঘ-ব্যাপারে সরকারী নীতি নির্ধারণেও এই সংজ্ঞাটি বিশেষ সহায়ক হয়। 
ক্রধার্ঘ-ব্যাপারে সরকারী নীতি নির্ধারণকালে এই চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার 
‘পরিপ্রেক্ষিতে মূল্য নির্ধারণ করিতে হয়। চাহিদ| যদি অপরিবর্তনীয় হয়, তাহ। 
হইলে একচেটিয়| ব্যবসায়ী বিক্রয়ের পরিমাণ হাস করিয়াও মুল্য ব্বদ্ধি করিতে 
পারে। কিন্তু চাহিদ! যদি পরিবর্তনীয় হয়, তাহ! হইলে মূল্য হ্রাস ন! করিলে 
অধিক পরিমাণ বিক্রয় করিয়| অধিক মুনাফার সম্ভাবন| থাকে ন|। শ্রমিকের 
মদুরি নির্ধারণ-তত্বেও ইহার গুরুত্ব কম নহে। যদি কোন জাতীয় শ্রমের 
চাহিদ! অপরিবর্তনীয় হয়, তাহ! হইলে মন্ধুরি বৃদ্ধি কর! অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। 
এতদ্্যতীত বৈদেশিক বাণিঙ্জ্যের ক্ষেত্রে লাভের পরিমাণ-নির্ণয়ে এই সংজ্ঞাটি 
সহায়ক । 


ভ্ভোগো'ধ ও Consumer's Surplus. 

ধনবিজ্ঞানে' অধ্যাপক মার্শালের অবদানগুলির মধ্যে ভোগোদ্ধ,ত্ত অন্যতম। 
যখন কোন ক্রেত| কোন দ্রব্য ক্রয় করিতে ইচ্ছুক হয় তখন সে ড্রব্যটির জন্তু একটি 
মূল্য দিতে প্রস্তুত থাকে ; কিন্তু যদি সে তাহার নিজয্ব মূল্য অপেক্ষা কম মূলো এ 
দ্রব্যটি ক্রেয় করিতে পারে তাহা হইলে ওঁ জ্রব্যটি স্বল্পমূল্যে ক্রয় করিয়া তাহার 
কিছু উদ্ধত্ত থাকে, যাহ| সে অন্ত কোন দ্রব্য ক্রয় করিয়| ব্যয় করিতে পারে। 


চাহিদার সূত্র ও স্থিতিস্থাপকতা - ১ 
একটি দ্রব্য ক্রয় করিয়া ক্রেতা যে অতিরিক্ত সন্তোষ লাভ করে, তাহাকেই 
ভোগোদ্ধ ত্ত নামে অভিহিত কর৷ হয়। মার্শাল বলেন, ক্রেতার ক্রয় করিবার 
আগ্রহ এত অধিক যে, একটি দ্রব্য ক্রয় না করিয়া চলিয়া যাওয়! অপেক্ষা অধিক 
মূল্যে উহ! ক্রয় করিতে ইচ্ছুক । যদি এরূপ ক্ষেত্রে সে তদপেক্ষ! কম মূল্যে ও 
দ্রব্যটি পায়, তাহা হইলে ক্রেতার ভাগ্রহ দ্বার! নির্ধারিত মূল্য ও যে মূল্যে সে 
দ্রব্যটি পাইতেছে, এই উভয়ের পার্থক্য হইল ভোগোদ্ধ,ত্তের পরিমাপক। (“The 
excess of the price which he would be willing to pay rather than 
£0 without the thing over that which he actually does pay is the 
economic measure of this surplus satisfaction. It may be called 


consumer's surplus.”) 


সংক্ষিপ্তদাৱ 


চাহিদ! ও চাহিদার সূত্র 

ধনবিজ্ঞানে দাম ছাড়! চাহিদ! হয় ন|। চাহিদার অর্থ হইল একটা নির্দিষ্ট 
মূল্যে লোকে যে পরিমাণ দ্রব্য কিনিতে ইচ্ছুক,থাকে।. দ্রব্য-মূল্যের পরিবর্তনে 
চাহিদারও পরিবর্তন ঘটে । সাধারণতঃ মূল্য কমিলে লোকের চাহিদ| বাড়ে এবং 
মূল্য বাড়িলে চাহিদ৷ কমে। ইহাকে চাহিদার নিয়ম বল! হয়। 


চাহিদার স্থিতিন্থাপকত! ও ইহ। কিসের উপর নির্ভর করে? 

মুল্যের পরিবর্তনে চাহিদার হাস-ববদ্ধি ঘটে । মূল্য-পরিবর্তনের সহিত 
চাহিদার এই পরিবর্তনের সম্বন্ধকে চাহিদার স্থিতিস্থাপকত! বলা হয়। মূল্যের 
সামান্য পরিবর্তনে চাহিদার যদি বেশী পরিবর্তন হয় তাহ৷ হইলে এই চাহিদাকে 
*স্থিতিস্থাপক চাহিদা বলা হয়। মূল্য একটু বাড়িলে বা কমিলে চাহিদার যদি 
বিশেষ কোন পরিবর্তন না হয়, তাহ৷' হইলে এই চাহিদাকে অস্থিতিস্থাপক 
চাহিদা বলা হয়। সাধারণতঃ বিলাসন্রব্যয বিকল্প দ্রব্য, একাধিকভাবে ব্যবহার 
যোগ্য দ্রব্যগুলির চাহিদ। হইল স্থিতিস্থাপক। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য, অভ্যাসগত 
দ্রব্য প্রভৃতির চাহিদ! হইল অস্থিতিস্থাপক। একচেটিয়া ব্যবসায়ী দাম ঠিক 
করিরার: সময় ও' সরকার। কর বযাইবার সময় দ্রব্যটির চাহিদ| স্থিতিস্থাপক বা 


অস্থিতিস্থাপক' তাহা বিবেচনা করে। 


৫২ ; বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 
প্রশ্ন ও উত্তর 


1. What do yo4 mean by ‘Elasticity of Demand’ ? 
Is the demand for the following commodities elastic or inelastic? 
Give reasons of your answer. 
(a) Salt, (b) Radio, (c) Tea, H 5S. (Com.) 1961 
চাহিদার দ্বিতিপ্থাপকত! বলিতে কি বুঝা ? নিয়লিখিত দ্ৰব্যগুলির চাহিদ! স্থিতিস্থাপক ব! 
অপস্থিতিদ্থাপক যুক্তি দ্বার! বুঝাইয়া দাও । 
(ক) লবণ, (খ) বেতার-যন্প, (গ) চা। 
উঃ_কোন দ্রব্যের মূল্য বাঁড়িলে বা কমিলে দ্রব্যটির চাহিদার হ্রাস ব! বৃদ্ধি ঘটে। কিন্ত 
দ্রব্যটির মূল্য যে হারে বাড়ে ব! কমে চাহিদা নেই হারে কমে ব! বাড়ে ন । এমন অনেক দ্রব্য আছে 
যাহার দাম সামান্য কমিলেই লোকে তাহ! বেশী পরিমাণে কেনে, আবার অনেক দ্রব্য আছে যাহার 
দাম বাড়িলে ব| কমিলেও মূল্য পরিবর্তনের ফলে চাহিদার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় ন!। সুতরাং 
মূল্য পরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন দ্রব্যের চাহিদা বিভিন্নর্পে পরিবতিত হয়। মূল্যের পরিবর্তনের 
সহিত চাহিদ! পরিবর্তনের যে সম্বন্ধ তাহাকেই চাহিদার স্থিতিস্থাপকত! বলা হ্য়। 
মুল্য একটু বৃদ্ধি পাইলে যে সমস্ত দ্রব্যের চাহিদা বেশ কিছু হাস পায় ও মূল্য একটু হ্রাস পাইলে 
চাহিদ! যখন বাড়িয়! য'য়, তখন এই ধরণের চাহিদাকে স্থিতিস্থাপক চাহিদ! বল! হয়। মূল্যের 
সামান্য পরিবর্তনের ফলে চাহিদা যন বেশী হারে বাড়ে বা কমে তখন চাহিদাকে স্থিতিস্থাপক 
চাহিদ! ( Elastic Demand ) বল| হয় । উদাহরণপ্ররূপ বলা যায় যে, দাম একটু কমিলে বেতার 
যন্ত্রের চাহিদা! বৃদ্ধি পায়, কারণ বেতার-যন্তর হইল বিলাসদ্রব্য। 
কিন্ত এমন অনেক দ্রব্য আছে যাহার মুল্যের একটু পরিবর্তন ঘটিলে চাহিদার বিশেষ 
পরিবর্তন হয় ন!। মূল্যের পরিবর্তনে যে সমস্ত ক্ষেত্রে চাহিদার খুব সামান্য পরিবর্তন ঘটে, মেই 
সমস্ত চাহিদাকে অস্থিতিস্থাপক চাহিদ! ( [nelastic Demand ) বল| হয়, যেমন চাল, লবণ 
প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীর দ্রব্যের চাহিদ! বূল্যের পরিবর্তনে বিশেষ পরিবর্তিত হয় ন|। আবার যে 
সমস্ত দ্রব্যের বিকল্প ব! পরিবর্তা সামগ্রী আছে, যেমন চা, সে সমস্ত দ্রব্যের চাহিদ! সাধারণতঃ 
স্বিতিস্থাপক হয়। কারণ দ্রবাটির মুলোের পরিবর্তন ঘটিলে লোক বিকল্প দ্রব্য ব্যবহার করিতে পারে। 
2. State and explain the Law of Demand, H. 5S. (Com.) 1961 Comp. 
চাহিদার সূত্রের বর্ণন৷ ও ব্যাখ্যা কর । 
__ উঃ_ ক্ৰমহ্ৰাসমান উপযোগ বিধি অনুসারে দেখ! যায় যে, ভোগের ক্ষেত্রে কোন দ্রব্যের মাত্র 
বৃদ্ধি পাইলে পরবর্তী মাত্রাগুলির উপযোগ কমিতে থাকে। উপযোগ কমিবার ফলে কম মূল্য না 
হইলে ক্রেত। আর দেই দ্রব্যের অতিরিক্ত মাত্র! ক্রয় করিবে ন!। চাহিদার সূত্র হইল £ অবস্থার 
পরিবর্তন ন! ঘটিলে মূল্য কমিলে চাহিদ| বাড়ে এবং মূল্য বাড়িলে চাহিদ! কমে ( The amount 
demanded increases with a fall in price and diminishes with a rise in price, 
other things remaining the same )| স্তরাং চাহিদার নুত্রটিকে ক্রমহাসমান উপযোগ 
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স্থত্রের উপসিদ্ধান্ত বল! যাইতে পারে। এই সূত্রটি মূল্য ও চাহিদার বিপরীতমুখী সম্পর্ক নির্ধারণ করে 
অর্থাৎ মূল্য কমিলে চাহিদা বাড়ে ব! মূল্য বাড়িলে চাহিদা কমে। 

"অষ্যান্য অর্থ নৈতিক সুত্ৰের স্যায় চাহিদার স্বত্রটিও সর্তাধীন। প্রথমতঃ, ধরিয়া লইতে হইবে যে 
ক্রেতার রুচি, অভ্যাস প্রভৃতি অপরিবর্তিত আছে । দ্বিতীয়তঃ, ক্রেতার আয়ের পরিমাণ ঠিক 
থাকা চাই। এইগুলির পরিবর্তন ঘটিলে মূল্যের পরিবর্তনে চাহিদার পরিবর্তন ন! ঘটিতে পারে। 

মূল্য হ্রাস পাইলে চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, তাহার প্রথম কারণ হইল যে, মূল্য কমিলে 
শে ক্রেতাগণ পূর্বমূল্যে দ্রব্য ক্রয় করিত, তাহার! বর্তমান হ্রাসপ্রাপ্ত মূল্যে অধিক পরিমাণ ক্রয় 
করিবে। দ্বিতীয়তঃ, মূল্য হ্রাম পাইলে যাহারা পূর্বযূল্যে দ্রবাটি ক্রয় করিতে অক্ষম ছিল, বর্তমান 
স্বল্পমূল্যে তাহারাও ক্রয় করিবে, কেনন! বর্তমান হ্রাসপ্রাপ্ত মূল্য তাহাদের প্রান্তিক উপযোগের সমান 
হইবে । 


পাঁঞ্জনম অন্যযাহ্য 
উৎপাদনের উপাদান 


( Factors of Production ) 


উৎপাদনের উপাদান—Factors of Production 


' মানুষের অভাব মিটাইবার জন্য কোন কিছু তৈয়ারী করিতে হইলে যাহা যাহা 
প্রয়োজন, সেগুলিকে উৎপাদনের উপাদান ৰা উপকরণ বলা হইয়৷ থাকে। ধান 
হইতে ভাত হয় এবং ভাত খাইয়াই আমাদের দেশের লোক সাধারণতঃ বাচিয়া 
থাকে। স্বৃতরাং ধান উৎপাদন করিতে হইলে কি কি দ্রব্যের প্রয়োজন তাহা 
আলোচন! করিলে উৎপাদনের উপাদান সম্বন্ধে সঠিক ধারণ! করা যায়। প্রথমতঃ, 
জমি ছাড়া ধান হয় ন!। স্বৃতরাং ধান তেয়ারী করিতে হইলে প্রথম উপাদান 
হইল জমি, ভুমি ব! মাটি এবং উহার উর্বরত| অর্থাৎ মাটির উৎপাদিকা-শক্তি। 
জমি ও ইহার উৎপাদিকাশক্তি প্রাকৃতিক সম্পদের পর্যায়ভুক্ত--মনৃয়ামৃষ্ট নহে। 
শুধু জমি হইলেই ধান তৈয়ারী হয় ন!। ধান তৈয়ারী করিতে হইলে জমি চাষ 
করিতে হয়, এজন্য কৃষি-অরমিকের প্রয়োজন হয়। সুতরাং প্রকৃতিদত্ত জমি হইতে 
ধান উৎপাদন করিতে হইলে মানুষের শ্রম নিতান্ত প্রয়োজন । এইজন্য ভূমি ও 
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শ্রম এই দুইটকে উৎপাদনের মূল উপাদান বলা হয়। একটু চিন্তা করিয়। 
দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, শুধু ভুমি ও শ্রমের দ্বারা সব সময়ে সব রকম 
উৎপাদন সম্ভব নয়। চাষ করিতে হইলে লাঙ্গল, বলদ, বীজধান, সার প্রভৃতির 
প্রয়োজন হয়। এগুলি ছাড়! শুধু ভুমি ও শ্রম ফলপ্রসূ হয় ন|। লাঙ্গল, বলদ, 
বীজধান, সার প্রভৃতিও উৎপাদনের সহায়ক সামগ্রী । এগুলিকে বাস্তব মূলধন 
বল! হয়। আদিম যুগ হইতে আরম্ভ করিয়! বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগ পর্যন্ত মানুষ 
নানাবিধ হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎপাদন করিতেছে। সভ্যতা-বৃদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অভাবের সংখ্য! ও বৈচিত্র্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। জটিল যন্ত্রপাতির 
সাহায্যে বহুসংখ্যক শ্রমিককে একত্র সমাবেশ করিয়া উৎপাদন-ব্যবস্থ। পরিচালিত 
হয়। উৎপাদন-ব্যবস্থা পরিচালনা করিবার জন্য একদল লোক চাই যাহার! 
আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত উৎপাদনের বিভিন্ন দিকের প্রতি লক্ষ্য রাখে। 
ইহাদিগকে ব্যবস্থাপক, পরিচালক বা! সংগঠক বলা হয়। স্বৃতরাং উৎপাদনের 
জন্য চারিটি উপাদান আবশ্যক; যথ|, ভুমি, শ্রম, মূলধন ও ব্যবস্থাপনা। 
উপরি-উক্ত চারিটি উপাদানই উৎপাদন-কার্ষে অপরিহার্ষ। কিন্তু সকলের 
__ গুরুত্ব সমান নহে। আদিম যুগে মানুষ যখন প্রাকৃতিক পরিবেশে বাম করিত, 
"- তখন প্রাকৃতিক সম্পদই ছিল তাহার অভাব মিটাইবার প্রধান উপকরণ । করষিযুগে 
{ভূমি ও শ্রমের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইল । পরবর্তী যন্ত্রশিল্পের যুগে মুলধনের প্রাধান্ত বৃদ্ধি 
পাইতে থাকে ও শ্রমের গুরুত্ব কমিতে থাকে। বর্তমান যাপ্তিক যুগে বিশেষ 
করিয়া বৃহদায়তন শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রবর্তনের ফলে ব্যবস্থাপনা-কার্যের গুরুত্ব বৃদ্ধি 
পাঁইয়াছে। বর্তমানে ভূমি, শ্রম ও মূলধন যথাযথভাবে প্রয়োগ করিয়া উৎপাদন- 
কার্থ পরিচালনার ক্ষমতার উপর উৎপাদনের পরিমাণ ও উৎপাদনের উৎকর্ষ 
নির্ভর করে। দুতরাং উপাদানগুলির মধ্যে ব/বস্থাপকের কার্ঘই শীর্মস্থান অধিকার 
করিয়াছে। 


ভূমি ও ইহার উৎপাদিকা-শব্তিLand and its Productivity 


ভূমি বলিতে ধনবিজ্ঞানে যাবতীয় প্রকৃতি-দত্ত পদার্থ ও নৈসগিক শক্তি বুঝায় । 
ভূমি, শ্রম, মুলধন ও ব্যবস্থাপনা-_এই চারিটি হইল উৎপাদনের অপরিহার্ম 
উপাদান। উৎপাদনের উপাদান হিসাবে অন্যান্য উপাদানগুলি হইতে ভুঁমির বছ 
পাৰ্থক্য দেখা যায়_ 


উৎপাদনের উপাদান au 
ভূমির বৈশিষ্ঠয—Characteristics of Land 


১। ইহার সরবরাহ সীমাবদ্ধ। মূলধনের পরিমাণ বা শ্রমিকের সংখ্যা অন্ততঃ 
দীর্ঘ মেয়াদে বৃদ্ধি কর! যায়, কিন্তু পৃথিবীর সমগ্র স্থলভাগের আয়তনের বিশেষ 
হ্রাস-বৃদ্ধি কর! যায় না। 

২। দ্বিতীয়তঃ, ভুমির কোন উৎপাদন-খরচ নাই। ইহ! প্রকৃতির দানি 
হিসাবেই পাওয়া যায়। কিন্তু ভূমি প্রকৃতির দান হইলেও ক্বষিকার্খ, বাসস্থান- 
নিৰ্মাণ ব| অন্য যে-কোন উদ্দেশ্যেই হউক ন! কেন, ভূমির সংস্কার করিতে হয়। 
ভূমির অবস্থান, জলবায়ু 'ও আদিম উর্বরতা-শক্তির জন্য কোন ব্যয় ন! হইলেও 
ভূমিকে ব্যবহারযোগ্য ও ইহার উৎপাদিকা-শক্তি ববদ্ধি করিবার জন্তু উৎপাদন-ব্যয় 
প্রয়োজন হয়। এদিক দিয়া দেখিতে গেলে ভূমিরও একটি উৎপাদন-বায় আছে'। 

৩। ভূমির তৃতীয় বৈশিষ্টা_হইল ইহার গতিশীলতার অভাব। শ্রমিক ও 
যুলধনের মত সহজপ্রাপ্য স্থান হইতে ভূমি দুম্পাপ্য স্থানে স্থানান্তর করা যায় না। 
এইজন্য জমির খাজনার পার্থকা দেখা যায়। | 

৪। চতুৰ্থতঃ, বিভিন্ন জমির উৎপাদিকা-শক্তি ও অবস্থান-পরিবেশের এত “ 
পাৰ্থক্য দেখা যায় যে, একখণ্ড জমি অন্তখণ্ড জমির পরিবর্তে ব্যবহার কর| চলেনা। 
একজন শ্রমিকের পরিবর্তে অপর একজন শ্রমিক নিযুক্ত করা চলে, কিন্তু একখণ্ড * 
জমির পরিবর্তে অন্তখণ্ড জমি সবক্ষেত্রে সমান উৎপাদন না| করিতেও: পারে। ঠি 
সতযাং জমির ক্ষেত্রে একটির পরিবর্তে অপরটির বাবহার চলে না। 

পঞ্চমতঃ, ভূমি হইতে উৎপাদন-ক্ষেত্রে ক্রমহথ'সমান উৎপাদন-বিধি (Ta ০ 
Diminishing Returns ) আরম্ভ হয়| 


ভূমির উৎপাদিকা-শক্তি কিসের উপর নির্ভর করে_Factors deter- 
mining the productivity of Land 

১। নৈসগিক কারণ Natural factors 

নৈসগিক কারণেই সাধারণতঃ বিভিন্ন জমির উৎপাদিকা-শক্তির পার্থকা দেখা 
যায়। ভূমির রাসায়নিক উপাদান, আবহাওয়া, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ, নদী; হৃদ, 
সমুদ্র বা পর্বতের নৈকট্য উৎপাদিকা-শক্তিকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে। ইহার 
উপর মানুষের বিশেষ কোন হাত নাই। নৈসগিক কারণে গঙ্গানদীর ব-দ্বীপ অঞ্চল 
উবর আর রাজপুতান| অঞ্চল অনুর্বর ৷ 


৫৬ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


২! মানবীয় কারণ—Human factor 

মানুষের চেষ্ট। ও জমির উৎপাদিকা-শক্তি পরিবর্তিত হইতে পারে বর্তমান 
যুগে মানুষ নান! বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়| জমির উৎপাদিকা-শক্তি বৃদ্ধি 
করিবার চেন্ট করিতেছে। বনজঙ্গল পরিষ্কার করিয়া, জলাভূমি হইতে জল 
নিষ্কাশন করিয়া, ও স্থানভেদে নানাভাবে সেচব্যবস্থার দ্বার! জলাভূমি ব| মরুভূমি 
উর্বর জমিতে পরিণত করিতেছে। 

৩। ভৌগোলিক কারণ—Geographical factor 

জমির উৎপাদিকা-শক্তি অনেক স্থলে জমির অবস্থান-স্থলের উপর নির্ভর করে। 
খারাপ জমি শহরাঞ্চলের নিকটে হইলে দূরের ভাল জমি অপেক্ষ। অধিকছ্র 
উৎপাদনক্ষম বলিয়া ধরা যায়। জমির এই উৎকৃষ্টতা যোগাযোগ-ব্যবস্থা ও 
পরিবহন-ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। মানুষ যোগাযোগব-ব্যবস্থার আশাতীত 


উন্নতিসাধন করিয়| বর্তমানে বহু অব্যবহার্য জমিকে প্রথম শ্রেণীর জমিতে 
পরিণত করিয়াছে। jy 


উৎপাদন-বিপি (Laws of Returns ) 


১। ক্ৰযহ্াাসমান উৎপাদন-বিথি_—Law of Diminishing Returns 
জমি হইতে উৎপন্ন ফসলের চাহিদা ব্দ্ধি পাইলে অধিক ফসল উৎপাদনের 
প্রয়োজন হয়। অধিক ফসল উৎপাদন করিতে গেলে হয় বেশী জমি চাষ করিতে 
হয় নতুবা চাষ-কর! জমি আরও গভীরভাবে অর্থাৎ অধিক ব্যয়ে চাষ করিতে হয়। 
কিন্তু কোন নির্দিষ্ট-পরিমাণ জমিতে যদি ক্রমাগত বেশী হারে শ্রম ও মূলধন প্রয়োগ 
কর! হয়, তাহ! হইলে সাধারণতঃ সমগ্র উৎপাদন-পরিমাণ বাড়িলেও যে হারে 
শ্রম ও মুলধন প্রয়োগ করা হয় সে হারে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় না। 
অরম ও মূলধন-বৃদ্ধির সঙ্গে উৎপন্ন ফসল-বৃদ্ধির হার কমিতে থাকে। কৃষিক্ষেত্রে 
একই পরিমাণ জমিতে দ্বিগুণ পরিমাণ শ্রম ও মূলধন প্রয়োগ করিয়া দ্বিগুণ ফসল 
পাওয়া যায় না। তাহা হইলে স্বল্প পরিমাণ জমি গভীরভাবে চাষ করিয়া! বহু- 
লোকের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা কর! সম্ভব হইত । মার্শাল নিয়লিখিতভাবে এই 
বিধিটির সংজ্ঞা! নির্দেশ করিয়াছেন £ ‘An increase in the capital and labour 
applied in the cultivation of land causes in general a less than 


proportionate increase in the amount of produce raised, unless it 


উৎপাদনের উপাদান ৫৭ 


happens to coincide with an improvement in the art of angricul~ 
৷৷.” নিয়লিখিত উদাহরণ দ্বারা ক্রমহাসমান উৎপাদন-বিধির কার্ষকারিতা দেখান 
যাইতে পারে: 

জমির পরিমাণ-_অ্রম ও মূলধনের মাত্রা--সমগ্র উৎপন্ন পরিমাণ-_অতিরিক্ত উৎপন্ন 


এক বিঘা ig ¢ — ১০ মণ — 
ঠ f ¢+৫= ১০ 0 ১৫ মণ 
৯ C++ L= SE ৩, ক 
ডর C4+C+C+L=০ ৪৩, bs) 


উপরের উদ্নাহরণে দেখান হইয়াছে যে, প্রথমতঃ, এক বিঘা জমিতে যদি € 
মাত্ৰ৷ শ্রম ও মূলধন দেওয়া হয়, তাহা হইলে ১০ মণ ফসল পাওয়া যায়। দ্বিতীয় 
বার যদি শ্রম ও মূলধনের মাত্র! দ্বিগুণ করা হয় তাহা হইলে প্রথম মাত্রা হইতেও 
অধিক পরিমাণ ফসল পাওয়া যাইতে পারে। প্রথম মাত্রা প্রয়োগের ফলে ১০ মণ, 
দ্বিতীয় মাত্রা প্রয়োগের ফলে ২৫ মণ অর্থাৎ ১৫ মণ ব্বদ্ধি পাইল। তৃতীয় ও চতুর্থ 
মাত্রা প্রয়োগের ফলে সমগ্র উৎপাদন-পরিমাণ বাড়িলেও বৃদ্ধির মাত্রা কমিয়! যথা- 
ক্রমে ১০ ও ৮ মণে পরিণত হইয়াছে। এইরূপে উৎপাদন-বৃদ্ধির হার শ্রম ও মুলধন- 
বৃদ্ধির হারের সমানুপাতিক হয় ন! অর্থাৎ উৎপাদন-বৃদ্ধির হার কমিতে থাকে । 
নিয়ে দেওয়| রেখাচিত্রের সাহায্যে ক্রমহ্কাসমান বিধিটি স্রস্পষ্ট কর! যাইতে পারে। ' 

কগ রেখ৷ দ্বারা প্রযুক্ত শ্রম ও মূলধনের পরিমাণ দেখান হইয়াছে এবং কখ 

. শখ 


eH ACE গ 


রেখ| দ্বারা অতিরিক্ত উৎপাদন-পরিমাণ দেখান হইয়াছে। জমি উপযুক্তভাবে 
চাষ না হওয়ার কারণে অধিক মূলধন ও শ্রম প্রয়োগ করিয়া অনুপাতের অধিক 


cr বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


ফদল পাওয়া যাইতে পারে। মূলধন ও শ্রমের অনুপাতে ফসল-বৃদ্ধি পছ বক্র 
রেখ! দ্বারা দেখান হইয়াছে। যখন কচ পরিমাণ শরম ও মুলধন প্রয়োগ করা হয়, 
তখন চ্চ” পরিমাণ ফসল পাওয়া যায়। যখন কছ পরিমাণ প্রয়োগ কর! হয়, 
তখন ছছ’ পরিমাণ ব্বদ্ধি পায়। কিন্তু ইহার পর যদি কজ ও তার পর কঝ 
পরিমাণ শ্রম ও মূলধন দেওয়| হয়, তাহ! হইলে উৎপাঁদন-বৃদ্ধির হার হ্রাস পায়। 
তাই রেখাচিত্রে দেখান হইয়াছে যে, প হইতে ছ“ পর্যন্ত বক্র রেখাটি: উর্ধবাভিমুখী, 
কিন্তু ছহইতে ঝা পর্যন্ত ক্ৰমশঃ নিয়াভিমুখী । 


.  ক্ৰমহাসমান উৎপাদন-ৰিধি হইতে বুৰিতে পার! যায় যে, জমি হইতে অধিক 
উৎপাদন করিতে গেলে উৎপাদন-বায়ও সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া যায়। প্রথম বার 
১০ টাকা ব্যয় করিয়! যদি ১০/০ মণ পাওয়! যায় তাহা হইলে প্রতি মণের জন্য 
১২ টাক| ব্যয় হয়। দ্বিতীয়বার ১০4১০=২০২ টাকা ব্যয় করিয়| যদি ১০4-৭ 
= ১৭ মণ পাওয়! যায়, তাহ| হইলে প্রতি মণ উৎপাদনের ব্যয় হয় ২০4-১৭ =প্রায় 
১ টাকা ১৮ পয়সা । এইরূপে প্রতিবার জমি হুইতে অধিক ফল উৎপাদন 

“করিতে গেলে উৎপাদন-ব্যয় ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। গভীর চাষ ও ব্যাপক চাষ এই 

" উভয় ক্ষেত্রেই বিধিটি কার্যকরী হয়। যদি কোন চাষী তাহার স্বল্পপরিমাণ 

জমিতে অধিক পরিমাণ শরম ও' মূলধন প্রয়োগ করে ব| অধিক পরিমাণ জমিতে 
সমপরিমাণ শ্রম ও মূলধন প্রয়োগ করে-তাহ| হইলে এই উভয় ক্ষেত্রেই ক্রমহাস- 
মান উৎপাদন-বিধি কার্ঘকরী হয়। 


ব্যতিক্ৰম—Limitations 


ক্রযহ্কাসমান সূত্রটির কয়েকটি ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, 
চাষবাস-প্রণালীর যদি উন্নতি হয় এবং এই উন্নত ধরণের কৃষিপন্ধতি যদি জমিতে 
প্রযুক্ত হয়, তাহ! হইলে উৎপাদন-পরিমাণ না কমিয়া বাড়িতে পারে অর্থাৎ 
অতিরিক্ত পরিমাপে উৎপাদন করিতে ব্যয় হাস হইবে। ভারতের কৃষিকার্দে এই 
ক্রমহ্বাসমান বিধিটি কার্যকরী দেখা যায়। কিন্তু ভারতে যদি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে 
উন্নত ধরণের কৃষিব্যবস্থা প্রবর্তিত করা যায়, লাঙ্গলের পরিবর্তে ট্রাক্টর দ্বার! চাষ 
কর৷ হয়, সেচব্যবস্থার দ্বারা জমিতে জল দিবার ব্যবস্থ| হয় ও বৈজ্ঞানিক সার 
প্রয়োগ করা হয়, তাহ হইলে বিখাপ্রতি জমিতে ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে 


উৎপাদনের উপাদান ৫৯ 


পারে। চাষ্বাসের প্রণালী অপরিবর্তিত রাখিয়৷ অধিক শ্রম ও মূলধন প্রয়োগ 
করিলেই জমিতে ক্রমহ্াসমান উৎপাদন-বিধি কার্যকরী হয়। TY 

দ্বিতীয়তঃ, কোন জমি যদি পূর্বে উপযুক্ত পরিমাণ শ্রম ও মুলধন দ্বারা চাষ কয়া 
না হইয়া থাকে, তাহ| হইলে এই জমিতে অধিক পরিমাণ অরম ও মূলধন প্রয়োগ 
করিয়| চাষ করিলে অধিক ফসল পাওয়| যাইতে পারে। কিন্তু চাষ করিবার জন্ত 
প্রয়োজনীয় পরিমাণ শ্রম ও মূলধনের অতিরিক্ত পরিমাণ প্রয়োগ করিলে, শ্রম ও 
অর্যব্যয়ের তুলনায় উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে ন!। প্রয়োজনায় পরিমাণ 
শ্রম ও মূলধনের অতিরিক্ত পরিমাণ প্রযুক্ত হইলেই উৎপন্নের পরিমাণ হ্রাস পাইতে 
থাকিবে। 


খনি ও মৎ্ত্তস্থলীর ক্ষেত্র_Mines and Fisheries 

অধিক পরিমাণ খনিজ দ্রব্য পাইতে হইলে ক্রমশঃই খনির তলদেশে যাইতে 
হয়। যতই নীচের দিকে যাওয়া যায়, খনিজ দ্রব্য আহরণের জন্য ততই বিশেষ 
ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয় এবং ইহাতে বায় ব্রদ্ধি হয়। সৃতরাং অতিরিক্ত 
খনিজ দ্রব্য পাইতে হইলে অতিরিক্ত ব্যয় হয়। খনিজ দ্রব্য প্রাকৃতিক সম্পদ 
ইহার পরিমাণের একট! সীম! আছে। স্বৃতরাং অধিক ব্যয় করিলেও কালক্রমে 
উৎপাদনের পরিমাণ ভ্রাস পায় এবং শেষ পর্যন্ত উৎপাদন-পরিমাণ শৃ্য হয়। 

মাছ ধরিবার ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, অধিক মাছ ধরিতে গেলে মাছ ধরিবার 
জন্য অধিক সাজসরঞ্জামের প্রয়োজন হয় এবং ইহাতে অধিক বায় হয়। নদীতে 
মৎস্তসংখ্যার একটা সীমা আছে। অধিক ব্যয় করিয়| অনিশ্চিত কাল পর্যন্ত 
অধিক মৎস্য পাওয়া যায় ন! । কিছুদিন পরেই মৎস্তের পরিমাণ শ্রম ও অর্থব্যয়ের 
তুলনায়'কম হইবে। 


শিল্পক্ষেত্ৰ—Industries . 

কৃষিক্ষেত্রে একই জমিতে ক্রেমাগত শ্রম ও মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিলে, 
উৎপাদন-পরিমাণ কমে অর্থাৎ উৎপাদনের ব্যয় বৃদ্ধি পায়। এখানে ধরিয়া লওয়া 
হয় যে, শ্রম ও মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেও জমির পরিমাণ অপরিবর্তিত 
আছে। যে-কোন উৎপাদন-ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপক যদি একটি উৎপাদানের পরিমাপ 
অপরিবততিত রাখিয়| অন্য দুইটির পরিমাণ বদ্ধ করেন, তাহ! হইলে সে-ক্ষেত্রে 


৬০ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


ক্রমহ্বাসমান উৎপাদন-বিধি কার্যকরী হয়। কিন্তু ব্যবস্থাপক যদি একই সঙ্গে 
তিনটি উপাদানেরই-_জমি, মূলধন ও শরম-_পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারেন, তাহা 
হইলে ক্রমহাসমান উৎপাদন-বিধি কার্ঘকরী হয় ন|, অধিকস্ত উৎপাদন-পরিমাণ 
বৃদ্ধি পায়। শিল্পের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপক কিছু দিন পর্ষন্ত তিনটি উপাদানেরই 
অনুপাত বৃদ্ধি করিয়! উৎপাদন-পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারেন। কিন্তু জমির ক্ষেত্রে 
তাহ! সম্ভব নহে, কারণ অন্ত দুইট উপাদানের পরিমাণ বৃদ্ধি কর! সম্ভব হইলেও 
জমির পরিমাণ বৃদ্ধি কর! সম্ভব নহে। জমি প্রকৃতির দান, মান্য ইহার আয়তন 
বৃদ্ধি করিতে পারে না। 


২। ক্ৰমব্ধমান উৎপাদন-বিধি_[aw of Increasing Returns 


ভূমি হইতে উৎপাদন-ক্ষেত্রে ক্রেমহ্কাসমান উৎপাদন-বিধি প্রযোজ্য, কিন্তু শিল্পের 
ক্ষেত্রে সাধারণতঃ দেখা যায় যে, কোন শিল্পে যদি অধিক পরিমাণে শ্রমিক ও 
মুলধন নিয়োগ কর! যায় তাহা হইলে উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণও অধিকহারে ৰ্বদ্ধি 
পায়। উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ অধিকহারে বৃদ্ধি পায় বলিয়া গড়পড়ত! ব্যয়ও 
হ্রাস পায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, যদি কোন শিল্পে ৪০ হাজার 
টাকা ব্যয় করিয়| ২০ হাজার দ্রব্য উৎপন্ন হয় তাহা হইলে প্রতি দ্রব্যের গড়পড়ত৷ 
ব্যয় ২২ টাক । কিন্তু এই শিল্পে যদি মূলধন-পরিমাণ ব্বদ্ধি করিয়| ৬০ হাজার 
কর হয়, তাহ! হইলে উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়| ৪০ হাজার হইতে পারে। 
এই দ্বিতীয় ক্ষেত্রে গড়পড়তা উৎপাদন-ব্যয় হইল দেড়শ পয়স|। এইরূপে 
শ্রম ও মুলধনের পরিয়াণ আরও বৃদ্ধি করিলে উৎপাদনের হার বাড়িবে এবং 

গড়পড়ত| উৎপাদন-ব্যয় কমিবে। 
"ইহার কারণ হইল যে, শিল্প-সম্পর্কিত উৎপাদন-ক্ষেত্রে মানুষ প্রধান "ভূমিক! 
গ্রহণ করে। অধিক পরিমাণে শ্রম ও মুলধন-বৃদ্ধির সহিত শিল্পের আয়তন বৃদ্ধি 
পায়।. শিল্পের আয়তন যতই বাড়িতে থাকে, বৃহদায়তন উৎপাদনের আভ্যন্তরীণ 
ও বাহিক সুবিধাগুলি ততই বেশী পরিমাণে পাওয়| যায়। ইহার ফলে প্রতিমাত্র 
উৎপাদন-খরচ কমে । কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, শিল্পের উৎপাদন-ক্ষেত্রে এমন 
এক সময় আসিবে যখন শরম ও মূলধনের পরিমাণ ব্দ্ধি করিলেও সমানুপাতিক 
হারে উৎপয়-পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে না অর্থাৎ শিল্পের ক্ষেত্রেও ক্রমহাসমান উৎপাদন- 
বিধি কার্যকরী হইবে । 


উৎপাদনের উপাদান ৬১ 


ক্রমহ্াসমান উৎপাদন-বিধি ও ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-বিধি কৃষি ও শিল্প উভয় 
উৎপাদন-ক্ষেত্রে কার্যকরী” হইতে পারে। কৃষিক্ষেত্রেও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে 
চাষবাস করিলে উৎপন্নের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে পারে, আবার শিল্পের ক্ষেত্রেও 
কোন কোন সময়ে উৎপন্নের পরিমাণ হ্রাস পাইতে পারে। তবে সাধারণতঃ কৃষি- 
কার্ধে ক্রমহ্াসমান উৎপাদন হয়, তাহার কারণ হইল জমির সরবরাহ বৃদ্ধি করা 
যায় ন! বলিয়৷ শ্রমবিভাগের সুবিধা পাওয়া যায় ন|। কিন্তু শিল্পের ক্ষেত্রে 
শরমবিভাগের সাহায্যে বহুদিন পর্যন্ত সুবিধা পাওয়া যাইতে পারে I 


৩। পরিবর্তনশীল অন্ুপাতের সূত্ৰ_Law of Variable Proportion 


ভুমি সম্পর্কে আলোচনাকালে দেখ! গিয়াছে যে,-ভূমির পরিমাণ অপরিবর্তিত 
রাখিয়| যদি অধিক পরিমাণে মূলধন ও শর প্রয়োগ করা! হয় তাহা হইলে 
উৎপাদনের পরিমাণ আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পায় ন!। শিল্পক্ষেত্রে কিন্তু এই 
সূত্রটি সর্বত্র প্রযোজ্য নহে। শিল্পের ক্ষেত্রে বলা হয় যে, মুলধন ও শ্রম ববদ্ধির ফলে 
ব্যবস্থাপনার উৎকর্ষ সাধিত হইয়| উৎপাদনের হার বৃদ্ধি পায়। ইহাকে ক্রমবর্ধমান 
উৎপাদন সূত্র (Law of Increasing Returns ) বলা হয়। আবার অনেক 
ক্ষেত্রে মূলধন ও শরম প্রয়োগের সমাহ্রপাতে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। এই 
অবস্থাকে সমানুপাতিক উৎপাদনের সূত্র ব| Law of Constant Returns. 
বলা হয়। * 
অধুনা ধনবিজ্ঞানিগণ বলেন যে, ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন সূত্রটি যে শুধুমাত্র 
কৃষিকার্ধে প্রযোজ্য তাহ| নহে-_এই সূত্রের প্রয়োগ উৎপাদন-কার্ধের সর্বক্ষেত্রে 
প্রযোজ্য । তাহারা বলেন যে, উৎপাদন-কার্ষে যদি কোন একটি উপাদানের 
পরিমাণ অপরিবর্তিত রাখিয়া অন্তান্ত সহযোগী উপাদানগুলির পরিমাণ বৃদ্ধি 
কর! হয়, তাহা হইলে উৎপাদনের একটি অবস্থায় অন্য 'উপাদানগুলির বৃদ্ধি 
সত্বেও উৎপাদন-বদ্ধির হার হাস পায়। কৃষির' ক্ষেত্রে ধরিয়া লওয়| হয় যে, 
জমির পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকে। কিন্তু মূলধন ও শ্রমের পরিমাণ বৃদ্ধি কর! 
হয়। ফলে ক্রমহাসমান উৎপাদন দেখিতে পাওয়া যায়। শিল্প-সম্পর্কিত 
উৎপাদনক্ষেত্রেও এই সূত্রটি কার্যকরী হইতে পারে। যদি কোন কারণবশতঃ 
উৎপাদনের একটি উপাদানের সরবরাহ সীমাবদ্ধ হয়, তাহা! হইলে অন্ত সহযোগী 
উপাদ্বানগুলির পরিমাণ ব্বদ্ধি করিলেও উৎপাদন সমানুপাতিক হয়:ন| অর্থাৎ 
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উৎপাদন-খরচ! বৃদ্ধি পায়। শিল্পের পরিচালক উপাদানসমূহের - যথাযথভাবে 
সংযোগসাধন করিলেও এরূপ ক্ষেত্রে উৎপাদন-খরচা বৃদ্ধি পায় । যদি কোন 
উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান উৎপাদনের সমগ্র উপাদানগুলির পরিমাণ সমাহুপাতিক 
হারে বৃদ্ধি করে ও সব্ৎকৃষ্ট পদ্ধতিতে তাহাদের সমন্বয়সাধন করিতে পারে, 
তাহা হইলে উৎপাদনের পরিমাণ অন্ততঃ সমানুপাতিক হারে বৃদ্ধি পায়। 
কিন্তু যদি একটিমাত্র উপাদানের মাত্র! বৃদ্ধি করে ও অন্তগুলির মাত্রা ঠিক 
রাখে, তাহা হইলে সমানুপাতিক হারে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় না। যদি ভূমির 
পরিমাণ অপরিবর্তিত রাখিয়া মূলধন ও শ্রমের পরিমাণ বৃদ্ধি কর! যায় অথব৷ 
মূলধনের পরিমাণ অপরিবর্তিত রাখিয়| অরমের পরিমাণ বৃদ্ধি কর! যায়, তাহা 
হইলে উভয় ক্ষেত্রে উৎপাদন-বৃদ্ধির হার হ্রাস পাইবে। উৎপাদনের এই 
বৈশিষ্ট্য উৎপাদনের পরিবর্তনশীল অনুপাত বলিয়া পরিচিত । 


Ee শম ( Labour ) 

ধনৰিজ্ঞানে শ্রম শব্দটি কি অর্থে ব্যবন্ধত হয় তাহ! পূৰ্বেই আলোচিত 
হইয়াছে। উৎপাদনের যতগুলি উপাদান আছে তন্মধ্যে শ্রমই হুইল অধিক 
গুরুত্বম্পন্ন। মানুষের বুদ্ধি ও শারীরিক শক্তি প্রযুক্ত ন হইলে অন্তাগ্ত 
উপাদানগুলি ফলপ্রসূ হইতে পারে ন|। সুতরাং উৎপাদনের পরিমাণ ও উৎ- 
পাদনের উৎকর্ষ যে বহুল পরিমাণে শ্রমের উপর নির্ভর করে তাহা অনস্বীকার্য । 
একট! দেশে উৎপাদনের জন্তু যে পরিমাণ শ্রমের প্রয়োজন হয় তাহা সেই 
দেশের শ্রমিকের সংখ্যা ও অমিকের যোগ্যতার উপর নির্ভর করে। অপর 
পক্ষে শ্রমিকের সংখ্য! নির্ভর করে সেই দেশের জনসংখ্যার উপর | দেশের 
জনসংখ্যা নির্ভর করে চারিটি অবস্থার উপর, যথ| জন্মহার, মৃত্যুহার, বিদেশে 
গমন ও বিদেশ হইতে আগমন। এইগুলির মধ্যে জন্মহার ও মৃত্যুহার তুলনা 
করিয়| বৃদ্ধির হার পাওয়! যায়। 


ম্যালথাৰের সংখ্যাতত্ব Malthusian Theory of Population 

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ম্যালথাস্‌ নামক জনৈক ইংরাজ ধনবিজ্ঞানী 
খান্বদ্ব্যের সহিত ' জনসংখ্যার সম্পর্ক বিষয়ে একটি মতবাদ প্রচার করেন। 
ম্যালখাযের মতে মাঙ্গিযের' প্রজনন-শক্তি' অত্যধিক, তাই জনসংখ্যা ক্রুতগতিতে 


উৎপাদনের উপাদান ৬৩ 


বৃদ্ধি পায়। জনসংখ্যা যেরূপ ক্রুতগতিতে ব্বদ্ধি পায়, খাপ্যদ্রব্য সে অনুপাতে বৃদ্ধি 
পায় না। জনসংখ্য|-ব্বদ্ধির এই দ্রুতগতিতে গুরুত্ব আরোপ করিবার জনত ম্যালথাস্‌ 
বলেন যে, জনসংখ্যা জ্যামিতিক অর্থাৎ ১, ২, ৪, ৮, ১৬ হারে বাড়ে আর খাদ্যদ্রব্য 
বাড়ে পাটিগণিতিক অর্থাৎ ১, ২, ৪, ৬, ৮ হারে। স্ৃতরাং খাদ্বন্রব্য-বৃদ্ধির 
অশ্বপাতে জনসংখ্যার অত্যধিক বৃদ্ধির ফলে দেশে দৃণ্িক্ষ, মহামারী, যুদ্ধ প্রভৃতি 
দেখা দেয়। কারণ দেশে যে খাদ্য উৎপন্ন হয় তাহা দ্বারা জনসংখ্যার ভরণপোষণ 
সম্ভব হয় না। এই অবস্থাকে ম্যালথাম্‌ অতিরিক্ত জনসংখ্যার অবস্থা ( Over- 
population ) বলিয়| বর্ণন| করিয়াছেন। একটি দেশের ভরণপোষণের সাধ্যাতাত 
জনসংখ্যা হইলে দৃণ্িক্ষ, মহামারী, যুদ্ধ প্রভৃতি ঘটিয়া জনসংখ্যা হাস পায়। কিন্ত 
অতি-প্রাকৃত কারণে জনসংখ্য। হাস পাইলেও জনসংখ্যার সহিত খাদ্বদ্রব্যের 
সমতা দীর্ঘস্থায়ী হয় ন!। কারণ মানুষের সহজাত যৌনপ্রবৃত্তির ফলে যাহারা 
বীচিয়! থাকে তাহারা বংশৰ্বদ্ধি করে এবং পুনরায় অতি-প্রাক্ৃত কারণে জনসংখ্যা 
হ্রাস পায় ও পুনঃপুনঃ এই হ্রাস-বৃদ্ধি চলিতে থাকে। 

এই অনিশ্চিত ও সঙ্কটজনক অবস্থা যাহাতে না ঘটে সেঙন্ত ম্যালধাস্‌ মানুষকে 
স্বেচ্ছায় বংশবৃদ্ধি না করিয়| সংখ্য| নিয়ন্ত্রণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন । ম্যালখাসের 
মতে বিবাহ ন! করিয়া, অধিক বয়সে বিবাহ করিয়! বা জন্ম-নিয়প্তণ দ্বার! সংখ্যারবদ্ধি 
বন্ধ রাখ! অধিকতর যুক্তিযুক্ত । উপরি-উক্ত কৃত্রিম নিরোধ-ব্যবস্থ। ( Preventive 
cliecks ) অবলম্বন না করিলে প্রাকৃতিক নিরোধ-ব্যবস্থা ( Positive checks ) 
অর্থাৎ দক্ষ, মহামারী, যুদ্ধ প্রভৃতি অবশ্যস্তাবী ৷ f 

ম্যালধাস্‌ যে তথ্যগুলির ভিত্তিতে তাঁহার সংখ্যাততভব-সম্প্চিত দিদ্ধান্ত 
করিয়াছিলেন, আধুনিক ধনবিজ্ঞানিগণ তাহার সমালোচনা করিয়া তাহার সিদ্ধান্ত- 
গুলির ক্রটি দেখাইয়াছেন। প্রথমতঃ, বলা হয় যে, ম্যালখাস্‌ তাঁহার দেশের 
সমসাময়িক অবস্থাকে ভিত্তি করিয়া তাঁহার সিদ্ধান্ত করেন। তাছার জীবিতাবস্থায় 
তাঁহার নিজ দেশের জনসংখ্য| দ্বিগুণ হয়। তাহার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বলা যায় 
যে, একটিমাত্র দেশের অবস্থা দেখিয়া এরপ একটি সাধারণ সিদ্ধান্ত করা যুক্তিযুক্ত 
নহে৷।' দ্বিতীয়তঃ, মানুষের যৌনপ্র্ৃত্তির ফলে সংখ্যারবদ্ধি পাওয়া স্বাভাবিক 
হইলেও সভ্যতাৰ্বদ্ধির সংগে সংগে এই ইচ্ছা কমিয়| যায়। আর্থিক স্ৃচ্ছলতার 
ফলে জীবনযাত্রার মান উন্নত হইলে, এই উন্নত মান বজায় রাখিবার জন্য লোকে 
সাধারণতঃ অল্পসংখ্যক ছেলেমেয়ের পিতা হইতে" চায় । তৃতীয়তঃ, পাশ্চাত্য 
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অনেক দেশে জন্মনিয়ন্ত্র-পদ্ধতি অবলম্বন হওয়ায় জন্মহার হাস পাইয়া সংখ্যাধিক্য- 
সমসন্তা সংখ্যাল্পতা-সমস্তায় পরিণত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে 
চাষবাসের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার ফলে উৎপাদনের পরিমাণও অভাবনীয়রূপে 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। 


ভারতে কি ম্যালথাসের সিদ্ধান্ত প্রযোজ্য ? (ভারত কি জনাকীর্ণ ) 
—lIs Malthusian Theory applicable to India? (ls India over- 
populated. ) 

১৯৬১ সালের আদমত্্রমারী (0৫n৪খ॥৪) অনুসারে ভারতের লোকসংখ্যা 
হইল প্রায় ৪৪ কোটি । ১৯২১ সাল হইতে ভারতের জনসংখ্যা অতি দ্রুতগতিতে 
বৃদ্ধি পাইয়া বর্তমানে এমন: অবস্থায় আসিয়াছে যে, উৎপন্ন খাদ্যদ্রব্য দ্বারা 
ভারতবাসীর ভরণপোষণ সম্ভব নয়। ভারতে যে খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন হয় তাহা 
দেশবাসীর পক্ষে আদে যথেষ্ট নহে। দেশের দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতির প্রাদুর্ভাব 
সব সময়েই দেখ! যায়। ম্যালথাস্‌-প্রদত্ত সংখ্যাধিক্যের আরও দুইটি লক্ষণ 
ভারতে দেখা যায়। এদেশে জন্ম ও মৃত্যু উভয়ের হারই বেশী। ভারতে মুিমেয় 
শিক্ষিত লোক ব্যতীত অন্ত কেহ দ্বেচ্ছায় জন্মনিয়ন্্রণে অভ্যস্ত নহে। এই কারণে 
ভারতে জন্মের হার ও মৃত্যুর হার বেশী এবং ইহ! হইতে অনুমান কর! স্বাভাবিক 
যে, খাদ্যদ্রব্যের তুলনায় ভারতে জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং এই বৃদ্ধির 
ফলে রোগ, খাদ্বাভাব প্রভৃতি প্রাকৃতিক কারণে বহুলোকের অকালমৃত্যু ঘটিতেছে ॥ 
সুতরাং ভারতবাসীর অস্বাভাবিক দারিদ্র্যের প্রধান কারণ হইল সংখ্যাধিক্য। 

বর্তমান ভারতের বন মনীষী উপরি-উক্ত মত গ্রহণ করেন না। ভারতে জন্ম 
ও মৃত্যু উভয় হারই পাশ্চাত্য দেশ অপেক্ষ! বেশী হইলেও মৃত্যুহার বেশী হওয়ার 
জন্য জনসংখ্যা জন্মহারের অনুপাতে কম বাড়িয়াছে। তাহার! বলেন যে, ভারত. 
প্রাকৃতিক সম্পদে বিশেষ সমৃদ্ধ । ভারতের এই অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদের যদি 
যথাযথ সদ্ব্যবহার কর! যায়, তাহ! হইলে কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতি- 
সাধন করিয়া জাতীয় আয় বৃদ্ধিদ্বার। জনসংখ্যার ভরণপোষণ সম্ভব হইবে। 
জনসংখ্য| বৃদ্ধি পাইলেই আতঙ্কিত হইবার কারণ নাই। জন-সংখ্যাকে কর্মদক্ষ 
করিয়| দেশের অর্থ নৈতিক উন্নতি করিতে পারিলেই সংখ্যা-সমন্তার একমাত্র, 
সন্তোষজনক সমাধান হইতে পারে। | 


উৎপাদনের উপাদান ৬৫ 


জনসংখ্যা! ও জাতীয় আয়—Population and Nations! Income. 
আধুনিক ধনবিজ্ঞানিগণ বলেন যে, দেশের জনসংখ্যা! বদ্ধি শুধুমাত্র খাদ্্রব্য- 
বৃদ্ধির উপর নির্ভর করে না-_দেশের কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতি বিভিন্ন 
উৎস হইতে উৎপাদন-পরিমাণের উপর নির্ভর করে। দেশের সম্পদ যদি বৃদ্ধি 
পায় তাহা হইলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি’ পাইলে আতঙ্কিত হইবার কোন কারণ নাই । 
প্রত্যেক নবজাত শিশু শুধু খাদ্যের চাহিদা লইয়াই জন্মগ্রহণ করে না, সঙ্গে সঙ্গে 
সে হুইখানি হাত লইয়া জন্মগ্রহণ করে। স্বৃতরাং কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়া দেশের 
সমগ্র উৎপাদন-পরিমাণ যদি ব্বদ্ধি পায়, তাহা হইলে অধিক উৎপাদন দ্বার! 
অতিরিক্ত জনসংখ্যার ভরণপোষণ চলিতে পারে। একটি দেশে খাদ্দ্রব্যের 
উৎপাদন যদি বৃদ্ধি না পায়, তাহা হইনে সে দেশ এরূপ অবস্থায় অন্য দেশ হইতে 
শিল্পজাত দ্রব্যের বিনিময়ের দ্বারা খাদ্য আমদানী করিয়া খাদ্যসমন্তার সমাধান 
করিতে পারে। ইংলণ্ডে খাদ্যদ্রব্যের: উৎপাদন-পরিমাণশ প্রয়োজনের তুলনায় কম 
. হওয়| সত্বেও ইংলণ্ড শিল্পজঞাত দ্রব্যের বিনিময়ে অন্য দেশ হইতে খাদ্য আমদানী 
করিয়! তাহার জীবনযাত্রার মান উন্নত রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। 
জনসংখ্যা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যদি উৎপাদন-পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া সমগ্র জাতীয় 
আয়-পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে গড়পড়তা মাথাপিছু আয়ও বেশী হইবে ॥ 
কিন্তু যে জনসংখ্য| হইলে মাথাপিছু আয় সবচেয়ে বেশী হয়, জনসংখ্যা যদি তাহার 
চেয়েও বেশী হয় তাহা হইলে অবশ্য সম্পদ-পরিমাণ কম হইবে এবং মাথাপিছু 
আয়ও কমিবে। এইরূপ অবস্থাকে অতিরিক্ত জনসংখ্যার অবস্থ। (Over-popula- 
&i০৷) বলা! হয় এবং এই অবস্থার প্রতিকার হইল জনসংখ্য| হ্রাস করা। আবার, 
যে জনসংখ্যা হইলে মাথাপিছু আয় সবচেয়ে বেশী হয়, জনসংখ্য! যদি তার চেয়ে 
কম হয়, তাহা হইলেও সম্পদ-পরিমাণ কমিবে ও মাথাপিছু আয়৪ কমিবে। এই 
অবস্থাকে সংখ্যাল্পতার অবস্থা ( Under-population ) বলা হয় এবং ইহার 
প্রতিকার হইল সংখ্যা বৃদ্ধি করা । সুতরাং দেখা যায় যে; একটি দেশ অতিরিক্ত 
জনসংখ্যার চাপে অথবা সংখ্যাল্লতার জন্য দরিদ্র হইতে পারে। উৎপাদন- 
‘দক্ষতার “পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিয়া একটি দেশে যে জনসংখ্য| হইলে সম্পদ- 
{ পরিমাণ ৰৃদ্ধি পাইয়া মাথাপিছু আয় সবচেয়ে বেশী হয়, সেই সংখ্যাকে আধুনিক 
“| ধনবিজ্ঞানিগণ কাম্য জনমংখ্য। ( Optimum Number ) বলেন। দেশের 
1 জনসংখ্য| যদি এই কাম্য সংখ্যা অপেক্ষ! বেশী বা .কম হয়, তাহা হইলে মাথাপিছু 
৫(২য় খণ্ড) 


৬৬ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


আয় কমিয়| যাইবে। হঁহা হইতে বুঝ| যায় যে, কাম্য জনসংখ্যা একটি স্থির ব! 
নির্দিউ জনসংখ্য| নহে। এই সংখ্যা দেশে খাদ্যদ্বব্যের উৎপাদন-পরিমাণের উপর 
নির্ভর করে না। লোকের কর্মদক্ষত| বৃদ্ধি পাইয়া উৎপাদন-পরিমাণ যদি বদ্ধি 
পায়, তাহ! হইলে সংখ্যা-বৃদ্ধি অনেক সময় উন্নতির সহায়ক হয়। সুতরাং 
সংখ্যাৰ্বদ্ধি হইলেই চিন্তিত হইবার কোন কারণ নাই । 


শ্রমিক সরবরাহ_Labour Supply 

শ্রম উৎপাদনের একটি প্রধান উপাদান। উৎপাদনের পরিমাণ ও উৎকৰ্ষ 
বহুল পরিমাণে শ্রমিকের সংখ্যা ও শ্রমিকের কর্মদক্ষতার উপর নির্ভর করে। 
পূর্বেই বল! হইয়াছে অরমিকের সংখ্যা দেশের জনসংখ্যার উপর নির্ভর করে। 
জলসংখ্য। আবার জন্মহার, মৃত্যুহার, বিদেশ হইতে আগমন ও বিদেশে গমন 
ইত্যাদির উপর নির্ভর করে। এখন দেখা যাউক, কিসের উপর শ্রমিকের 
কর্মদক্ষতা নির্ভর করে। 


শ্রমিকের দক্ষত|—Efficiency of labour 


শ্রমিকের কর্মদক্ষত। আংশিকভাবে তাহার নিজের উপর নির্ভর করে এবং 

" আংশিকভাবে তাহার মালিকের অর্থাৎ ব্যবস্থাপকের উপর নির্ভর করে। 
শ্রমিকের কর্মদক্ষত| দেশের ভৌগোলিক অবস্থিতি, জলবায়ু প্রভৃতির উপর 
বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। জাতিগত বৈশিষ্্যই শ্রমিকের দক্ষতার পরিচায়ক ৷ 
দ্বিতীয়তঃ, উপযুক্ত পরিমাণ পুণ্টিকর খাদ্য, শীতাতপ নিবারণের জন্য যথাযোগ্য 
পরিধেয় ও আলো -হাওয়াযুক্ত বাসগৃহ দৈহিক ও মানসিক উন্নতির সহায়ক । 
তৃতীয়তঃ, দক্ষত! বুদ্ধিমত্তার উপর নির্ভর করে। শিক্ষার দ্বার| বুদ্ধিববত্তি সম্যক 
বিকাশ লাভ করে। সাধারণ শিক্ষা ব্যতীতও শ্রমিকের কারিগরি শিক্ষার 
প্রয়োজনও আছে। চতুর্থতঃ, শ্রমিকের দক্ষতা তাহার সততা ও কর্তব্যবোধের 
উপর নির্ভর ক্রে। কর্তব্যনিষ্ঠা ও একাগ্রচিত্তত|. হইল শ্রমিকের প্রধান গুণ। 
পঞ্চমতঃ, ভৰিষ্যৎ উন্নতির আশা, স্বাধীনভাবে কাজ করিবার ক্ষমত| এবং কাজের 
একঘেয়েমি দূর করিবার জন্তু ভ্রমণ ও বিশুদ্ধ আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা থাকা 
নিতান্ত প্রয়োজন । যষ্ঠতঃ, শ্রমিকের কাজের নির্ধারিত সময়, উপযুক্ত পারিশ্রমিক 
“ও সময়মত পারিশ্রমিক প্রদানের ব্যৱস্থা থাকিলে, তাহারা সস্ত্টচিতে তাহাদের 


উৎপাদনের উপাদান গণ 


কর্তব্য পালন করিতে ইচ্ছুক হয়। শ্রমিকের কর্মস্থলের পরিবেশও মুরুচিকর 
হওয়| চাই। ইহ! ছাড়া, মালিক ভাল যন্ত্রপাতি ও উৎপাদনের অন্যান্ত সহায়ক 
সামগ্রীর যোগান দ্বার! শ্রমিকের কর্মদক্ষতা-বৃদ্ধিত সাহায্য করিতে পারেন। 
শেষ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, শ্রমিকের দক্ষতা তাহার কাজ করিবার ইচ্ছা ( Wil! 
to work ) এবং কাজ করিবার ক্ষমতার ( Poe £0 Wok ) উপর নির্ভর করে। 


ভারতের শমিকের কর্মদ ক্ষত! Efficiency of Indian labour 


ভারতের শ্রমিক অন্যান্য দেশের শ্রমিকের তুলনায় কম দক্ষ হইলেও স্বভাবতঃই 
তাহাদের কম-কর্মদক্ষ বল৷ উচিত নহে। যে সামাজিক ও আথিক পরিবেশে 
তাহার! বাস করে, সেই পরিবেশই তাহাদের দক্ষতার অভাবের জন্য বেশী দায়ী । 
খাদ্য, বস্তু ও উপযুক্ত বাসগৃহের অভাব হেতু তাহাদের স্বাস্থ্য ভাল নহে। সুতরাং 
দারিদ্র্য হইল তাহাদের দক্ষতার প্রধান অন্তরায়। ইহা ছাড়া, জাতিভেদ-প্রথা, 
পারিবারিক বন্ধন প্রভৃতিও তাহাদের গতিশীলত!| রুদ্ধ করিয়াছে। তাহারা 
তাহাদের প্রকৃতিগত ও রুচিগত কার্ষে যোগদান করিবার স্বেযোগ খুব কমই পায়। 
সাধারণ শিক্ষ ও বিশেষ করিয়| কারিগরি শিক্ষার অভাবই তাহাদের দক্ষতার 
অভাবের প্রধান কারণ বল! যাইতে পারে। কাজের স্থায়িত্ব, মালিকের সহানুভূতি, 
উপযুক্ত পরিমাণ পারিশ্রমিকের অভাব ও অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে তাহাদের 
শরীর ও মন পুষ্ট হইতে পারে ন! । এইসমস্ত কারণে ভারতের শ্রমিকের কর্মদক্ষতা 
কম ও তাহাদের উৎপাদন-পরিমাণও কম। ব্যাপকভাবে শিক্ষার প্রসার দ্বারা 
উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করিতে পারিলে ভারতের শরমিকও উন্নত দেশসমূহের 
শ্রমিকের সমান দক্ষ হইতে পারিবে। 


শ্রম-বিভাগ—Division of Labour 


কোন লোকই তাহার প্রয়োজনীয় সমুদয় দ্রব্যই তৈয়ারী করিতে পারে না, 
কারণ তাহার শারীরিক ও মানসিক শক্তির একটি সীমা আছে। এইজন্য দেখা 
যায় যে, বিভিন্ন লোক তাহার রুচি ও কর্মক্ষমত! অনুযায়ী বিভিন্ন কাজ করে। 
কৃষক কৃষিজাত দ্ৰব্য-উৎপাদন করে, শিল্পী শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদন করে, কর্মকার 
লোৌহদ্রব্য উৎপাদন করে, শিক্ষক অধ্যাপনা করেন। এইরূপে বিভিন্ন লোক 
একটি নির্দিষ্ট উৎপাদন কাজে যখন তাহার কর্মপ্রচেষ্ট! সীমাবদ্ধ রাখে তখন এই 


৬৮ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ, কর্মপ্রচেষ্টাকেই বিশেষত্বশীলত| ( Speciali৪nti০৷ )' বলা! ' হয়৷ 
বর্তমান যুগে উৎপাদন-ব্যবস্থায় এই বিশেষত্বশীলত| একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার 
করিয়াছে। সমগ্র উৎপাদন-ব্যবস্থা কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ ব! স্তরে বিভক্ত 'হয় 
এবং প্রত্যেকটি অংশ সেই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির দ্বার! সম্পাদিত হয়। কিন্তু 
বিশেষত্বশীলতার দোষ হইল যে, এই পদ্ধতিতে কোন ব্যক্তিই একাকী সম্পূণ 
কাজটি করিতে পারে ন|। যে কৃষক ধান উৎপাদন করে তাহাকে লাঙ্গলের জন্য 
চুতার মিস্ত্রী ও কর্মকারের সাহায্য লইতে হয়, যে জুত| তেয়ারী করে তাহাকে 
অপর ব্যক্তির নিকট হইতে পাকা চামড়! (Tanned Leather ) সংগ্রহ করিতে 
হয়। নতুবা তাহার কর্মপ্রচেষ্ট! সার্থক হইতে পারে ন|। এইজন্য বিশেষত্বশীলতা' 
ফলপ্রসূ হয় তখন যখন বিশেষেত্বশীলতার সহিত সহযোগিত| (c0-০peration) যুক্ত 
হয়। স্বৃতরাং বর্তমান যুগে শ্রম-বিভাগের ভিত্তিতে যে বৃহৎ বহরে উৎপাদন-কার্য 
পরিচালিত হয় তাহার মূল কারণ হইল বিশেষত্বশীলতা ও সহযোগিতার একত্র 
সমাবেশ । এইরূপে সমাজের বিভিন্ন লোক বিভিন্ন কাজ করে এবং বিনিময়ের 

সিকে পারস্পরিক আদান-প্রদানের ( সহযোগিতা! ) দ্বারা তাহাদের নানাজাতীয় 
অভাব পূরণ করে। 


বিভিন্ন ধরণের শম-বিভাগ_—Different forms of Division of 
Labour. 


মানুষের অর্থ নৈতিক জীবনে অরম-বিভাগ নীতি ধীরে ধীরে প্রবর্তিত হইয়াছে। 
আদি মানবসমাজে হয়ত পুরুষ ও নারীর মধ্যে কাজের ভাগ ছিল কিন্তু কালক্রমে 
ইহ! বিস্তার লাভ করিতে লাগিল। গুণ ও কাজের ভিত্তিতেই আমাদের ভারতে 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শৃদ্--চারিটি জাতির সৃষ্টি হয়। এই বিভাগকে বৃত্তিগত বা 
ব্যবসায়গত শ্রম-বিভাগ ( Division into trades and professions } বলা হয়। 
সামাজিক অগ্রগতির ফলে পরবর্তী যুগে শ্রম-বিভাগ নীতি অধিকতর বিশেষত্ব 
শীলতার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়।' শ্রম-বিভাগের প্রথম যুগে কৃষককে কৃষিকার্খ-সংক্রান্ত 
সকল কাজই. করিতে হইত, কিন্তু পরবর্তী যুগে একজনে শুধু লাঙ্গল তৈয়ারী 
করিতে লাগিল ও অপর জনে শুধু চাষবাস কাজে রত ধথাকিল। এই ব্যবস্থায় 
বিভিন্ন কাজগুলি ছোট ছোট অংশে ভাগ হয়, কিন্তু প্রত্যেকটি অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ 
( Division into process which is complete) বর্ঠমান যুগে যন্ত্রের 


উৎপাদনের উপাদান - ৬৯ 


সাহায্যে উৎপাদন ক্ষেত্রে মানুষের এই আদিম কর্মবিভাগ নীতি জটিল আকার 
ধারণ করিয়াছে। প্রত্যেকটি উৎপাদন-কার্যধই শত শত ক্ষুদ্র পদ্ধতিতে বিভক্ত হয় 
এবং ঘন্তরের সাহায্যে বিভিন্ন শ্রমিক দ্বারা প্রত্যেকটি পদ্ধতির কার্য নিষ্পন্ন হয়। 
য়্যাডাম্‌ স্মিথ প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্বে লিখিয়াছিলেন যে, সামান্য একটি আলপিন 
প্রস্তুত-কাৰ্য শতাধিক বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিভক্ত ছিল। কেহ্‌ জড়ানো তার সোজা 
. করে, কেহ তারটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে কাটে, কেহ পিনের মাথার বল করে, 

কেহ ব| পগিনের নিয়ভাগ সুক্ম করে। ডুতা-তৈয়ারীর কারখানাতেও বর্তমানে 
দেখা যায় যে, কাচাচামড়! পাক! করিবার পদ্ধতি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ 
পর্যন্ত সম্পূর্ণ ভুত! তৈয়ারী কাজ অসংখ্য ভাগে বিভক্ত । প্রত্যেকটি পদ্ধতি পূর্ববর্তী 
ও পরবর্তা পদ্ধতির সহিত সম্পর্বযুক্ত। কিন্তু এককভাবে প্রত্যেকটি পদ্ধতিই 
অসম্পূর্ণ ও উপযোগবিহীন (Division into process which is incomplete) 
সকল পদ্ধতির সহযোগিতায় সম্পূর্ণ জত! প্রস্তুত হয়। ধ 

ইহা ছাড়াও আর এক ধরণের শ্রম-বিভাগ দেখা যায়। . ইহা স্থানীয় বিশেষত্ব- 
নশীলতার ( Territorial Specialisation ) উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ইহাকে স্থানীয় 
ব| ভৌগোলিক শ্রম-বিভাগ ( Territorial Division of labour ) বল| হয়। 
আবহাওয়া, বৃষ্টিপাত ব| জমির বিশেষ উর্বরতা শক্তির জন্য কোন কোন স্থানে 
বিশেষ কৃষিজাত দ্রব্য উৎপন্ন হয়। বাংলাদেশে পাট উৎপন্ন হয় বলিয়| পাট- 
শিল্পগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে, কিন্তু বস্তুশিল্পগুলি বোস্বাই ও আমেদাবাদ অঞ্চলে 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 


শম-বিভাগোর সুব্ধি Advantages of Division of Labour 
শ্রম-বিভাগের অনেক সুবিধা আছে। এই ব্যবস্থায় একটি কাঁজ ছোট 
ছোট অংশে ভাগ কর! হয়। য়্যাডাম্‌ স্মিথ যে পিন তৈয়ারীর উদাহরণ 
দিয়াছেন তাহার সাহায্যেই শ্রম-বিভাগের সুবিধাগুলি, বুঝিতে পারা যায়। 
একজন লোক একাকী যদি পিন তৈয়ারী করে তাহ! হইলে তাহাকে পিন তৈয়ারী 
কাজের প্রত্যেক অংশ নিজেকে করিতে হয়। তাহাকে, একটি কাজ শেষ 
করিয়া! অন্ত যন্রপাতির সাহায্যে অন্ত কাজ করিতে হয়। এক কাজ ও একটি 
হাতিয়ার ছাড়িয়া তাহাকে অন্ত হাতিয়ারের সাহায্যে নৃতন কাজ করিতে হয়। 
অনেক সময় স্থান ত্যাগ :করিতে হয়। ইহার ফলে বহু সময় নষ্ট হয়। কোন 


৭c বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


যন্ত্রপাতিই সব সময়ে কাজে ব্যবহার হয় না। একজন লোককে পিন তৈয়ারীর 
সব-কাজ করিতে হয় বলিয়া সে কোন কাজই ভাল করিয়| করিতে পারে না, 
ফলে ভাল পিন তেয়ারী হয় না। লোকটিকে নানা কাজ করিতে হয় বলিয়া সে 
দ্রুত কোন কাজ করিতে পারে না, ফলে উৎপাঁদন পরিমাণও কম হয়। কিন্ত 
পিন তৈয়ারীর কাজ যদি বিভিন্ন লোকের মধ্যে ভাগ করিয়| দেওয়া যায় ও 
সকলে মিলিয়া যদি কাজটি করে তাহ| হইলে অল্প সময়ে বহু উৎকৃষ্ট ধরণের পিন 
তৈয়ারী কর| সন্তব। কারণ, প্রথমতঃ, ভাগ হওয়ার ফলে কাজটি সোজা হয়। 
দ্বিতীয়তঃ, সম্পূর্ণ কাজটির বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন শ্রমিকগণের মধ্য তাহাদের 
যোগ্যত! অনুসারে ভাগ করিয়া দেওয়া যায়। তৃতীয়তঃ, প্রত্যেকেই একই 
কাজ বার বার করে বলিয়া তাহার কাজের দক্ষতা বাড়ে ও সেই কাজ দ্রুত 
করিতে পারে। চতুর্থতঃ, ইহাতে সময় আদেী নষ্ট হয় ন, কারণ প্রত্যেকেই 
একই জায়গায় একই যন্ত লইয়া কাজ করে। কাজটি ভাগ হয় বলিয়া কাজটির 
একটি অংশ শিখিতে বেশী সময় লাগে না। পঞ্চমতঃ, এই ব্যবস্থায় প্রত্যেক 
‘শ্রমিক পৃথক পৃথক কাজ করে বলিয়! প্রত্যেকের জন্য একপ্রস্থ যন্ত্রপাতি লাগে 
এবং এই একপ্রস্থ যন্ত্রপাতির সবচেয়ে বেশী ব্যবহার হয়। ষষ্ঠতঃ, কাজটি ছোট 
ছোট অংশে ভাগ হয় বলিয়| শ্রমিকের কষ্ট লাঘব হয়। সপ্তমতঃ, ছোট ছোট 
সরল অংশে বিভক্ত কাজগুলি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত । এইজন্য এরমিকগণ এক 
অংশের কাজ হইতে অপর অংশের কাজে যাইতে পারে। ইহাতে শ্রমিকের 
গতিশীলতা বৃদ্ধি পায় । 
স্ৃতরাং দেখা যায় যে, অম-বিভাগের ফলে শরমিকগণের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। 
অর্থাৎ অল্প সময়ে তাহারা অধিক পরিমাণ ও উৎকৃষ্ট ধরণের দ্রব্য তৈয়ারী করিতে 
পারে। ফলে উৎপাদন-ব্যয় কম হয়। উৎপাদন-ব্যয় কম হইলে মূল্য হাস 
হয় এবং জিনিসের দাম কমিলে ক্রেতা-সাধারণের সুবিধা হয়। 


শম-বিভাগের অস্ুব্ধি!- Disavantages 


সমাজের দিক দিয়! অরম-বিভাগ কল্যাণকর হইলেও শ্রমিকের দিক দিয়া 
দেখিতে গেলে ইহার কয়েকটি অসুবিধা আছে। প্রথমতঃ, একই কাজ বার বার 
করিতে করিতে কাঞজ্জে একঘেয়েমি জন্মে । ইহাতে কাজের অনুপ্রেরণ! ও 
উৎসাহ কমিয়! যায়। দ্বিতীয়তঃ, একধরণের কাজ করিতে হয় বলিয়া শ্রমিকের 


উৎপাদনের উপাদান ৭১ 


চিত্তের প্রসার কমিয়| যায়। যে শ্রমিক নিত্যই কলে সূত! জোগান দেয়, 
তাহার অন্ত কোন বিষয়ে আর তাঢশ আসক্তি থাকে না। সে নিজেই একটি 
যন্ত্রে পরিণত হয়। তৃতীয়তঃ, অত্যধিক শ্রম-বিভাগের ফলে বেকার সমন্তা দেখা 
দিতে পারে। যদি কোন কারণে একটি বিশেষ কাজে মন্দ! দেখা দেয়, তাহা 
হইলে এই অত্যধিক বিশেষত্বশীলতার ফলে শ্রমিকের! অন্য কোন কাজ করিয়া 
জীবিকা অর্জনে অক্ষম হয়। চতুর্থতঃ, বড় বহরের'উৎপাদনক্ষেত্রেই শ্রম-বিভাগ 
সন্তভব। যেখানে হাজার হাজার শ্রমিক একত্র হইয়! যন্ত্রের সাহায্যে কাজ করে, 
সেখানকার পারিপাশ্বিক আবহাওয়া অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে। শঅরমিকগণও 
অস্বাস্থ্যকর বস্তি অঞ্চলে বাস করিতে বাধ্য হয় এবং কাজের একঘেয়েমি দুর 
করিবার জন্য নান! অস্বাস্থ্যকর আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত হয়। ফলে তাহাদের 
শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। 

উপরে শ্রম-বিভাগের যে দোষণ্ডলির উল্লেখ করা হইল তাহ! সহজেই দূর 
করা সম্ভব। দেশের সরকার আইন প্রণয়ন করিয়! শ্রমিকের কাজের সময় ও 
মজুরির পরিমাণ নির্দিষ্ট করিয়| দিতে পারেন। মালিকও শরমিকের বাসস্থান, 
চিকিৎস!, খেলাধূলা ও রুচিকর আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের 
কাজের ইচ্ছ/। ও কাজের ক্ষমত! বৃদ্ধিতে সাহায্য করিতে পারেন। 


শ্রম-বিভাশ্ের সীমা—Limits to Division of Labour 

শ্রম-বিভাগের ভিত্তিতে উৎপাদন-কার্য পরিচালিত হইলে বেশী পরিমাণ দ্রব্য 
উৎপাদন কর! যায় ও ইহ্]ুতে উৎপাদন-ব্যয়ও হ্রাস পায়। সনৃতরাং সকল 
উৎপাদকই বেশী লাভ করিবার উদ্দেশ্যে যন্ত্রের সাহায্যে শ্রম-বিভাগের ভিত্তিতে 
বহু শ্রমিক নিযুক্ত করিয়া অধিক পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদনের চেষ্টা করে। কিন্তু 
বাজারে যরি দ্রব্যটির বিশেষ চাহিদা না থাকে তাহা হইলে শ্রম-বিভাগের ভিত্তিতে 
অধিক পরিমাণ উৎপাদন করিয়া কোন লাভ নাই। একজন তাঁতী যদি মাসে 
৫০ খানা কাপড় একাই তৈয়ারী করিতে পারে এবং যদি এঁ জায়গায় ৫০ খানার 
বেশী চাহিদা না থাকে তাহা হইলে সে তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য দ্বিতীয় 
আর একজন লোক নিযুক্ত করিতে পারে না। স্থৃতরাং শ্রম-বিভাগ সম্ভব তখনই 
যখন শ্রম-ৰিভাগের ভিত্তিতে উৎপাদিত দ্রবাটির বিস্তৃত চাহিদা থাকে। 

দ্বিতীয়তঃ, যে সমস্ত দ্রব্যের চাহিদা হইল খতুগত অর্থাৎ সাময়িককালের জন্ত 
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সে সমস্ত দ্রব্যের উৎপাদন ক্ষেত্রেও শ্রম-বিভাগ সম্ভব নয়। যদি কোন দ্রব্যের 
চাঁহিদ| বৎসরে তিনমাসকাল স্থায়ী হয় ( যেমন আমাদের এখানে পশমজাত দ্রব্য ) 
তাহা হইলে সে সমস্ত দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যবস্থায় বহু শ্রমিক নিযুক্ত করিয়া শ্রম- 
বিভাগ প্রবর্তন কর! লাভজনক হয় না। 


মুলধন ৰা পু"জি ( Capital ) 

মুলধনের সংজ্বা—Definition of Capital 

ধনবিজ্ঞানে মূলধন শব্দটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার কর! হয়। ধন ব৷ 
সম্পদ মাত্রই আমাদের কোন-ন|-কোন অভাব দূর করিতে পারে। কোন ধন 
প্রত্যক্ষভাবে মানুষের অভাব দূর করিতে পারে এবং এই জাতীয় ধনকে ভোগ্যবস্ত 
বলা হয়; যথা, খাদ্য, বস্তু, গাঁয়কের গান ইত্যাদি । আবার, আর কতকগুলি 
ধন আছে যাহা পরোক্ষভাবে আমাদের অভাব দূর করে; যেমন, লাঙ্গল, 
মেসিন, তাত, ইত্যাদি । 'এইগুলিকে মূলধন দ্রব্য বলা. হয়, কারণ এইগুলির 
সাহায্যে যে দ্রব্যগুলি তৈয়ারী হয়, সেগুলি আমাদের অভাব দূর করে। : স্বৃতরাং 
মূলধন হইল ধনের সেই অংশ, যে অংশের সাহায্যে আরও অধিক দ্রব্য উৎপাদন 
কর| যায়। মেশিন, কলকারখানা, কারখানাবাড়ী, কাঁচামাল, শ্রমিকদের ভজন্ত 
খাদ্ধ-বন্ ইত্যাদি যাহ! কিছু উৎপাদনে, সাহায্য করে, তাহাকে মূলধন বলা 
যাইতে পারে। 


মূলধনের প্রকৃত_Nature of Capital 


১। মূলধন সম্পূর্ণরূপে মানুষ কর্তৃক উৎপাদিত উপাদানও নহে, আবার সম্পুর্ণ- 
রূপে প্রকৃতির দানও নহে। মানুষ প্রকৃতির দানের উপর শরম বিনিয়োগ করিয়া 
মূলধন সৃষ্টি করে, কিন্তু এই মুলধন আপাতঃ কোন অভাবপূরণ না করিয়া অভাব- 
পূরণের সামগ্রী-উৎপাদনের সহায়ত| করে এবং শেষ পর্যন্ত মূলধন-সাহায্যে 
উৎপাদিত সামগ্রী দ্বার আমাদের অভাব পূরণ হয়। স্ৃতরাং বর্তমানে যাহাকে 
মূলধন বলা হইতেছে, তাহা প্রকৃতির দান ও মানুষের অতীতের পরিশ্রমের ফল 
ব্যতীত আর কিছুই নহে। 

২।- মূলধনের একটা চাহিদ! আছে এবং এই চাহিদার কারণ হইল মূলধনের 


# উৎপাদনের উপাদান ৭৩ 
উৎপাদনক্ষমত| ( Productivity )| মূলধনের সাহায্যে উৎপাদনের পরিমাণ ও 
উৎকর্ষ বিনা-মুলধনে উৎপাদনের পরিমাণ ও উৎকর্ষ অপেক্ষা বহুগুণ অধিক, এবং 
সেইজন্ত মূলধনের একটা চাহিদ! আছে। 

৩। মুলধন সঞ্চয়ের ফল ( Capital is the result of saving) | মানুষ 
প্রকৃতি-্দত্ত সম্পদের উপর শরম প্রয়োগ করিয়া মূলধন সৃষ্টি করে। . এই মুলধন 
প্রত্যক্ষভাবে ভোগ-ব্যবহারে নিযুক্ত না হইয়া অতিরিক্ত উৎপাদনকার্ষে নিযুক্ত 
হইয়াছে বা নিযুক্ত হইবার অপেক্ষায় থাকে। যে ধন সরাসরি ভোগে ব্যবহৃত হয়, 
তাহা মূলধন নহে। যে ধন বর্তমানে ভোগ-ব্যবহার ন! করিয়| উৎপাদনে নিযুক্ত 
হইবার উদ্দেশ্যে সঞ্চিত হয় তাহাই হইল মূলধন । এইজন্য মূলধনকে সঞ্চয়ের ফল 
বলা হয়। এ দিক দিয়া দেখিতে গেলে মুলধনকে ভোগাতিরিক্ত উৎপাদন বলা 
যাইতে পারে। 

৪। চাহিদার দিক দিয়া দেখিতে গেলে মুলধনের উৎপাদন-ক্ষমতার উপর 
যেরূপ গুরুত্ব আরোপ করা হয়, সরবরাহের দিক দিয়| দেখিতে গেলে মূলধনের 
ভবিষ্যৎ সম্ভাবনায় ( Pr০৪৮০০ti৮০) উপর তদ্রপ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। 
লোকে মুলধন হইতে একটা! আয় পাইবার উদ্দেশ্যে সঞ্চয় করে এবং সঞ্চয় ন| হইলে 
চাহিদা মিটিতে পারে না। 


কমি ও মূলধন—Land and Capital 

ভুমি ও মূলধন উভয় দ্রব্যই উৎপাদনের উপাদান হইলেও উভয়ের মধ্যে 
পার্থক্য দেখা যায়। ভুমি প্রকৃতির দান, মানুষ ইহ! সৃষ্টি করিতে পারেনা। 
কিন্তু প্রকৃতি-দত্ত দ্রব্যের উপর মানুষের শ্রম প্রয়োগ করিয়া মুলধনের সৃষ্টি হয়। 
এইজন্য অনেকে মুলধনকে শ্রমের দ্বার| উৎপন্ন উৎপাদনের উপাদান ( Produced 
means of production ) বলেন দ্বিতীয়তঃ, ভূমির পরিমাণ নির্দিষ্ট । মানুষ 
চেষ্টা করিয়াও ইহার বৃদ্ধি করিতে পারে ন!। কিন্তু দীর্ঘ সময়ে মূলধন-পরিমাণ 
বৃদ্ধি কর| যায়। তৃতীয়তঃ, ভূমির গতিশীলতা নাই-_ইহ! স্থানান্তর করা যায় ন! । 
কিন্তু যন্ত্রপাতি, কীচামাল প্রভৃতি মূলধন স্থানাস্তরযোগ্য। চতুর্থতঃ, ভূমির বিনাশ 
নাই, কিন্তু মুলধন শেষ পর্যন্ত ক্ষয়প্ৰাপ্ত হয়। 


ধন ও মূলপন— Wealth and Capital 
ধন ও মুলধনের পার্থক্য করিতে 'গেলে বলা চলে যে, সকল মূলধনই ধন, 
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কিন্তু সকল ধন মূলধন না-হইতেও পারে। যখন কোন উৎপাদিত দ্রব্য বর্তমান 
অভাব পূরণের জন্য ভোগ-ব্যবহার করা হয়, তখন তাহাকে ধন বলা হয়_আর 
উৎপাদিত দ্রব্যটি যদি আত্ত প্রয়োজন মিটাইবার জন্য ব্যবহার ন| করিয়! 
অধিক উৎপাদনের উদ্দেশ্যে উৎপাদনের উপাদান-হিসাবে ব্যবহার কর! হয়, 
তাহা হইলে দ্ৰব্যটিকে মূলধন বলা যাইতে পারে। উৎপন্ন ধান্তকে যদি চাউলে 
পরিবর্তিত করিয়| বর্তমানে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়, তাহা হইলে তাহাকে 
ধন বলা যাইতে পারে। কিন্তু ও ধান্য খাদ্য হিসাবে ব্যবহার ন! করিয়া আরও 
ধান্ত উৎপাদনের উদ্দেশ্যে যদি বীজধান হিসাবে ব্যবহার ক্র! হয়, তাহা হইলে ও 
ধান্যুকে মুলধন বল! যায়। কোন দ্রব্য ধন কি মূলধন তাহ! স্থির করিতে হইলে 
কি উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হইতেছে তাহ| দেখিতে হুইবে। স্বৃতরাং যে ধন 
মানুষের পরিশ্রমের দ্বার! সৃষ্ট হইয়াছে এবং যাহা আরও অধিক উৎপাদন-কার্খে 
উপকরণ হিসাবে ব্যবহার কর! হয়, তাহাই হইল মূলধন । 


মূলধন ও আয়_—Capital and Income 

মুলধন হইল আয়প্রদ অর্থাৎ আয়ের উৎস । উৎপাদিত ধনের যে অংশ 
উৎপাদনের উদ্দেশ্যে সঞ্চিত ও একত্রীভূত করিয়| রাখ! হয় এবং মূলধনের 
অধিকারী তাহার এই সঞ্চিত মূলধন হইতে যে নিয়মিত প্রতিদান পান, তাহা 
হইল আয়। গৃহ নিৰ্মাণ করিয়া অপর ব্যক্তিকে ভাড়া দিলে, গৃহ হইল মূলধন 
এবং গৃহ হইতে মাসিক যে ভাড়া পাওয়া যায়, তাহাকে আয় বলা হয়। স্বৃতরাং 
মূলধন হইতে প্রাপ্ত আয়কে একট! প্রবাহ বলা যাইতে পারে, আর মূলধন হইল 
একটি আয়প্রদ সঞ্চিত তহবিল। মূলধন হইতে প্রাপ্ত আয় সঞ্চিত হইয়া পুনরায় 
মূলধন সৃষ্টি করিতে পারে। 


মূলধন ও অর্থ_—Capital and Money 


ব্যবসায়ীর ভাষায় অর্থ ও মূলধন একার্থবোধক হইলেও অর্থকে ঠিক মূলধন 
বল! যায় না। অর্থপরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেই মূলধন বৃদ্ধি পায় ন!। ভারতে 
বর্তমানে অর্থের প্রাচুর্য থাকিলেও মূলধনের নিতাস্ত অভাব দেখা যায়। অর্থ 
বিনিময়ের বাহন। অর্থদ্বার উৎপাদনের উপাদান ও ভোগ্যবস্ত সংগ্রহ করা 
যায় এবং এই দ্রব্যগুলির মূল্য পরিমাপ কর! যায়।' কিন্তু অর্থের সাহায্যে 
প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদন পরিচালন! করা যায় না। 


উৎপাদনের উপাদান at 


মূলধনের প্রকার-ভেদ— Different forms of Capital 

মূলধনকে সাধারণতঃ স্থায়ী মুলধন (Fixed Capital) ও চল্তি বা 
পরিবর্তনশীল মূলধন ( Circulating Vital ) এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। 
যন্ত্রপাতি, কল-কারখান!, বাড়ীঘর প্রভৃতি যে মুলধনগুলি বহুদিন ধরিয়| উৎপাদন- 
কার্যে সাহায্য করে, তাহাদিগকে স্থায়ী মূলধন বলা হয়। উৎপাদনের জন্য 
কাঁচামাল, খাদ্ববস্ত যাহ! একাধিকবার উৎপাদনে ব্যবহার করা যায় না--যাহা 
একবার ব্যবহার করিলে অন্তরূপ ধারণ করে, তাহাকে পরিবর্তনশীল বা চলতি 
মূলধন বলা হয়। কলে তুলা দিলে তুলা সুতায় রূপান্তরিত হয়-_একই তুলা এক- 
বারের অধিক ব্যবহার কর! যায় না। সুতরাং তুলা হইল চল্তি বা পরিবর্তনশীল 
মুলধন, কিন্তু যে কল তুলাকে সুতায় পরিবর্তিত করে তাহা! দীর্ঘদিন ধরিয়া বারবার 
ও একই কার্য করে ; একবার ব্যবহারে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। সুতরাং কল হইল স্থায়ী 
মূলধন । কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, স্থায়ী এবং চল্তি মূলধনের এই পার্থক্য 
মুলগত পাৰ্থক্য নহে । একই দ্রব্য স্থান-কাল-পাত্র-ভেদে চল্তি ও স্থায়ী উভয়বিধ 
মুলধন হিসাবে পরিগণিত হইতে পারে। সেলাইয়ের কল ক্রেতার নিকট স্তায়ী 
মূলধন হইলেও বিক্রেতার নিকট চল্তি মূলধন । ৫০ মাইল ভ্রমণে মোটর গাড়ীর 
পেট্রোল চলতি মূলধন ও চাকার রবার স্থায়ী মূলধন বলিয়া কথিত হইলেও ৬০০ 
মাইল প্রমণ-ক্ষেত্রে পেট্রোল ও টায়ার উভয়কেই চল্তি মূলধন বলা চলে। 

মূলধনকে আবার উৎপাদক মূলধন ( Producer’s Capital ) ও উপভোগ্য 
মূলধন ( Consumer’s Capital ) বল| হয়। যন্ত্রপাতি, কল-কারখানা যাহা 
উৎপাদনে পরোক্ষভাবে সাহায্য করে, তাহাকে যান্ত্রিক বা উৎপাদক মূলধন বলা 
হয়। যে সমস্ত মূলধন, যথা, খাদ্য-বস্তু, গৃহ প্রভৃতি প্রত্যক্ষভাবে শ্রমিকগণের ' 
অভাব মোচন করিয়া উৎপাদনে সাহায্য করে সেগুলিকে উপভোগ্য মুলধন 
বলা হয়। 

যে সমস্ত মূলধন একটি নির্দিষ্ট উৎপাদন-কার্যে ব্যবহৃত হয়, অন্য কোন কার্যে 
ব্যবহার করা যায় না, তাহাদিগকে নিমজ্জ ব| বিশিষ্ট ( Sunk or Specialised ) 
মূলধন বলা হয়; যেমন, কাঠ কাটিবার জন্য করাত শুধু একই কাজে লাগে। যে 
মুলধন উৎসীদনের বলুক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়, তাহাকে ‘ভাসমান ( Floating ) 
মূলধন বল! হয়, যেমন, কয়ল বা লোৌহ। একাধিক উৎপাদন-কার্ঘে ইহার 


ব্যবহার হয়। 


EX . বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 
মূলধনের কাজ_ Functions of Capital 


। মুলধন ছাড়া উৎপাদনের পরিয়াণ-ববদ্ধি ও উৎপাদনের উৎকর্ষ সম্ভব নয়। 
‘জেলে হাত দিয়! যে কয়টি মাছ ধরিতে পারে, নৌকা, জাল ও অন্যান্য সহায়ক 
সামগ্রীর সাহায্যে তাহ| অপেক্ষ। অধিক পরিমাণ ও নানাজাতীয় মাছ ধরিতে 
সক্ষম হয়। কৃষি, শিল্প, খনি, ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতি উৎপাদনের স্বক্ষেত্রেই 
মূলধনের সাহায্য ব্যতীত উৎপাদন সম্ভব নহে । মূলধনের সাহায্যে উৎপাদনের 
পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে উপাদ্বানগুলির পারিশ্রমিকও বৃদ্ধি পায়। শ্রমিক, মালিক 
প্রভৃতি সকলেরই আয় বৃদ্ধি পাইয়া জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়। 

চলতি মূলধনের সাহায্যে আধুনিক সময়সাপেক্ষ উৎপাদন-ব্যবস্থা সম্ভব 
হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বল! যাইতে পারে যে, একটি বন্তুশিল্প গঠিত হইয়া 
বস্তু তৈয়ারী হইয়| বাজারে বিক্রীত. হইতে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়। শমিকের! 
এতদিন পর্ঘন্ত অপেক্ষ। করিতে পারে ন|। চলতি মুলধন হইতেই এই জাতীয় 
শিল্পে নিযুক্ত কমিগণকে তাহাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ কর! হইয়| থাকে। 
মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থার উন্নতি হয়। মাকিন- 
দেশ উন্নত, তাহার প্রধান কারণ হইল দেশে মূলধনের অভাব নাই। আর ভারত 
অশুন্নত, তাহার প্রধান কারণ হইল দেশে মুলীধনের অভাব_তাই ভারত অর্থ- 
নৈতিক উন্নতির জন্য বিদেশ হইতে মুলধন সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত । 


বূলধন গঠনের উপাদান—Factors governing formation of 
Capital 


(দেশের মুলধনবৃদ্ধি তাহার সঞ্চয়ের উপর নির্ভ করে। দেশের সঞ্চয়ের পরিমাণ 
নির্ভর করে দ্রুইটি অবস্থার উপর । একটি অবস্থা হইল মানসিক ( Subjective ) 
অর্থাৎ সঞ্চয়ের ইচ্ছ| ( Will ০ 5০৮০) অপরটি বাহ্িক ( Objective ) অর্থাৎ 
সঞ্চয়ের ক্ষমৃত| ( Power to Save ) | 

সঞ্চয়ের ইচ্ছ!-মানুষের দুরদৃষ্টি, স্বজন-গ্রীতি এবং সমাজে ক্ষমত| ও 
প্রতিপত্তি লাভের আকাঙ্জ| মানুষের মনে সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি সৃষ্টি করে। ভবিষ্যৎ 
অজানা ও অনিশ্চিত । " এই ভৰিষ্যতের জন্যই মানুষ সঞ্চয় করে। র্লেমেয়েদের 
শিক্ষা, বিধব! হইলে স্ত্রীর ভরণপোষণের জন্য লোকে সঞ্চয় করে। শিক্ষাপ্রসারের 
সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দূরদৃষ্টি ও কর্তব্যবুদ্ধি বৃদ্ধি পায়। সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি মানুষের 
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' একটি জন্মগত সংস্কার । অসভা মানুষও কোন কিছু পাইলেই তাহার কিয়দংশ 
আগামী কালের জন্য রাখিয়! দেয়। .উচ্চাকাঙ্ফাও মানুষের সঞ্চয়ের প্রববত্তি বব 
করে। y 

সঞ্চয়ের ক্ষমত!-_মূলধন-গঠন শুধু সঞ্চয়ের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না 
__সঙ্গে সঙ্গে লোকের সঞ্চয়ের ক্ষমতাও থাকা চাই। এজন্য ব্যয় অপেক্ষা আয় 
অধিক হওয়| প্রয়োজন । যেখানে কোন উদ্ধ ত্ত নাই, সেখানে সঞ্চয় সম্ভব নয়। 
হশাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়া লোকের জীবন, ধন ও মানের নিরাপতা সৃষ্টি না 
হইলে লোকে সঞ্চয় করিতে সাহস করে ন|। দক্ব্য-তস্কর বা অত্যাচারী সরকার 
বর্তমান থাকিলে লোকে সঞ্চিত ধন ভোগ করিতে পারে না। সঞ্চয়ের জন্য দেশে 
সঞ্চয়ের সুযোগ-সববিধা থাকা চাই। এই উদ্দেশ্যে দেশে বছ ব্যাঙ্ক, বীমা-কোম্পানী, 
অংশীদারী কারবার প্রভৃতি একান্ত আবশ্যক । এই প্রতিষ্ঠানগুলি জনসাধারণকে 
সঞ্চয়ে উৎসাহিত করে। স্বদের হার যদি বেশী হয়, তাহা হইলে লোকে সঞ্চয়ে 
আকৃষ্ট হয়। তবে একথা সব সময়ে সত্য নহে। ইহ! ছাড়া, একটি দেশে 
প্রচলিত ধর্মীয় এবং সামাজিক প্রথা ও অনুষ্ঠানগুলিও পরোক্ষভাবে সঞ্চয়ের উপর 
প্রভাব বিস্তার করে। স্বৃতরাং দেখা যাইতেছে যে, একটি দেশের মুলধন-গঠন 
নান! জটিল অবস্থার উপর নির্ভর করে। 


ভারতে মুলধনের অভ্ভাবের কারণ—_Causes of paucity of Capital 
in India 

* ভারতে যুলধনের একান্ত অভাব দেখা যায়। ভারতবাশীর চরম দারিদ্রাই 
হইল মূলধনের অভাবের প্রধান কারণ। যে দেশের লোকের মাথাপিছু মাসিক 
আয় হইল মাত্র ২৪ টাকা সে দেশে সঞ্চয় দ্বারা মুলধন বৃদ্ধির আশা দুরাশা মাত্র 
দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী আর এই কৃষকগণই হইল সর্বাপেক্ষা গরীব । 
স্ৃতরাং কৃষকদের দারিদ্র্য দুর করিয়| তাহাদের আয় বৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থা না 
হইলে মূলধন-বৃদ্ধি সম্ভব নয়। শুধু আয়ৰবদ্ধি করিলেই চলিবে না, তাহাদের মধ্যে 
শিক্ষার বিস্তার করিয়া তাহাদের দূরটৃট্টিসম্পন্ন করিতে হইবে। ভারতের লোক 
ধর্মপ্রাণ ও আচারনিষ্ঠ । নানাবিধ সামাজিক অনুষ্ঠানেও তাহারা সাধ্যাতীত ব্যয়. 
করে। এই জাতীয় ব্যয্ন শিক্ষ!-বিস্তার করিয়! নিয়ন্ত্রণ কর! প্রয়োজন । ভারতের 
অধিকাংশ লোক গ্রামে বাস করে। গ্রামাঞ্চলে সঞ্চয়ের স্থযোগ নাই বলিলেও. 


৭৮ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


চলে। শঞ্চয় বৃদ্ধি করিতে হইলে গ্রামে গ্রামে ব্যাঙ্ক সেভিংস ব্যাঙ্ক, সমবায়-- 
সমিতি প্রভৃতি গঠন করিয়! গ্রামবাসিগণকে সঞ্চয় করিবার স্থযোগ দিবার ব্যবস্থা 
কর| আশু প্রয়োজন । ভারত সরকার বর্তমানে এবিষয়ে অবহিত হইয়| স্টেট্‌ 
ব্যাঙ্কের সাহায্যে গ্রাম এলাকায় আধুনিক ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার স্বযোগ সম্প্রসারিত 
করিতেছেন। 


মূলধন সংগঠন —Capital Formation 

উৎপাদনের একটি প্রধান উপাদান হিসাবে মূলধনের গুরুত্ব স্বদেশে স্বীকৃত 
হয়। পাশ্চান্ত্যের উন্নত দেশগুলিতে মূলধনের প্রাচুর্য দেখা যায়। বহু পূর্ব 
হইতেই এই সমস্ত দেশে শিল্প-বাণিজ্য প্রসার লাভ করিবার ফলে ইহার! অনুগ্নত 
দেশগুলিতে রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক আধিপত্য বিস্তার করিয়া এই সমস্ত 
দেশ হইতেও ছলে-বলে-কৌশলে প্রচুর মূলধন সংগ্রহ করে। স্বৃতরাং এই 
দেশগুলির জাতীয় আয়-পরিমাণ, জনপ্রতি আয়, সঞ্চয় পরিমাণ অধিক, ফলে 
মুলধন পরিমাণও অধিক । ° 

মূলধন সংগঠন সাধারণতঃ তিন স্তরে বিভক্ত ৷ প্রথমতঃ, ব্যয় সংকোচ সাহায্যে 
সঞ্চয় সৃষ্টি, দ্বিতীয়তঃ, সঞ্চিত অর্থকে যথাযথভাবে আয়ের উৎসরূপে বিনিয়োগ 
কর! এবং তৃতীয়তঃ, এই নিযুক্ত অর্থকে মূলধনী দ্রব্যে (যন্ত্রপাতি, কলকারখানা 
ইত্যাদি ) রলপাস্তরিত করা । 

সঞ্চয়ের এই তিনটি স্তর বিশ্লেষণ করিলে দেখ! যায় যে, মূলধন গঠনের 
প্রাথমিক স্তর হইল সঞ্চয়। সঞ্চয়ের জন্য ভোগ নিৰবৃত্তির প্রয়োজন । এন্ত 
সঞ্চয়ের ইচ্ছা ও তৎসঙ্গে সঞ্চয়ের ক্ষমত| থাক! চাই। অনুন্নত দেশগুলিতে 
লোকের মাথাপিছু আয় এত কম যে, তাহাদের সঞ্চয়ের ইচ্ছা থাকিলেও ক্ষমতা! 
নাই। মূলধন গঠনের দ্বিতীয় স্তর হইল সঞ্চয়ের যথাযথ বিনিয়োগ । এজন্যও 
বিনিয়োগের ইচ্ছ। ও বিনিয়োগের স্যোগ-স্ববিধা থাকা একান্ত আবশ্যক 
অনুন্নত দেশগুলিতে সঞ্চয় বিনিয়োগের ক্ষেত্র খুব সীমাবদ্ধ। ব্যাংক, বীমা 
ব্যবসায় প্রভৃতি সঞ্চয় বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের অভাবই হইল বিনিয়োগের 
প্রধান অস্তরায়। ইহ! ছাড়া, অনুন্নত দেশের লোকে ঝু'কিপূর্ণ শিল্প-বাণিজ্যে 
সাধারণতঃ তাহাদের কষ্টার্জিত অর্থ বিনিয়োগ করিতে চায় ন|। তৃতীয়তঃ, 
সঞ্চিত অর্থের সাহায্যে মূলধন দ্রব্য ও উৎপাদনের সহায়ক ভারী ও মুল শিল্পগুলির 
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প্রসার প্রয়োজন । অনুন্নত দেশগুলিতে এই সমস্ত ব্যবস্থার একান্ত অভাবের ফলে 
মূলধন গঠন সম্ভব হয় না । 


পরিচালক ব! ব্যবন্থাপক_—Organiser 


বর্তমান যুগে জটিল যন্ত্রপাতির সাহায্যে বিরাট বহরে উৎপাদনকার্য পরিচালিত 
হয়। উৎপাদিত দ্রব্য আন্তর্জাতিক বাজারে কেনাবেচা হয় এবং এই আন্তর্জাতিক 
বান্জারের মূল্য পরিবর্তনের দিকে ও চাহিদা পরিবর্তনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া 
উৎপাদন করিতে হয়। কাজেই উৎপাদনের ঝুঁকি ও দায়িত্ব বহুগুণ বদ্ধ 
পাইয়াছে। শিল্প্রতিষ্ঠানে একত্রে বহ শ্রমিক কাজ করে, সেজন্য শ্রমিকদের জন্য 
কাজ বণ্টন কর| ও প্রয়োজনীয় মুলধন সংগ্রহ করাও কঠিন সমন্তা হইয়া 
দাড়াইয়াছে। সৃতরাং বর্তমান যুগে: পরিচালকের কাজের গুরুত্ব সমধিক বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। 


পরিচালকের কাজ Functions of the Entrepreneur 


উৎপাদনের প্রারস্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত উদ্বোক্তাকে দেখিতে হয়। তিনিই 
শিল্প-ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের স্থান নির্বাচন করেন ও উপযুক্ত গৃহাদি নির্াণের ব্যবস্থা 
করেন। কাঁচামাল সংগ্রহ, যন্ত্রপাতি ক্রয়, শ্রমিক নিয়োগ ও শ্রমিকদের মধ্যে 
কাজ ভাগ করিয়! দেওয়াও তাঁহার কার্য । উৎপাদিত দ্রব্য উপযুক্ত মুল্যে বাজারে 
বিক্রয় করা ও সেজন্য বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থাও তাহাকে করিতে হয়। লোকের 
রুচির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহাকে উৎপাদনের নূতন নুতন পদ্ধতি প্রবর্তন করিতে 
হয়, নতুবা প্রতিযোগিতার, ক্ষেত্রে তাঁহার মুনাফা পরিমাণ কম হয়। উৎপন্ন দ্রব্য 
হইতে বিক্রয়ল্ধ আয় তাঁহাকে জয়ির বা! গৃহের মালিক, মজুর ও মূলধনের 
অধিকারীকে যথাক্রমে খাজনা, মজুরি ও স্বদ হিসাবে দিতে হয়। অর্থাৎ 
উৎপাদনের সমস্ত খরচ মিটাইয়া যদি কিছু উদ্ধত থাকে তাহা হইলেই তিনি 
তাহা মুনাফা হিসাবে গ্রহণ করিতে পারেন। ঝু'কি বহন করাই হুইল উদ্যোক্তার 
প্রধান কাজ। উৎপাদনের অন্যান্ত উপাদানগুলি কোন ঝুকি লয় না-একমাত্র 
উদ্বোক্তাই এই ঝুকি বহন করেন এবং তাহার মুনাফার পরিমাণ তাহার ভৰিষ্যৎ 
দৃষ্টি, কর্মদক্ষত| ও সংগঠন শক্তির উপর নির্ভর করে। এইজন্তই উদ্বোক্াকে 
শিল্পের অধিনায়ক ( Captain 0 ind॥UStry ) বলা হয়। কারণ তিনিই ভূমি, 


Vo বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান'ও ধনবিজ্ঞান 


মুলধন ও শ্রমের যথাযথ সংযোগ সাধন করিয়| উৎপাদনে সাহায্য করেন। 
স্বৃতরাং শেষ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ব্যবস্থাপক ব্যবসায় পরিচালন! করেন। 
ব্যবসায়ের বু'কি বহন করেন ও নূতন শৃতন উৎপাদন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন! 
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ভূমি, শ্রম, মুলধন ও ব্যবস্থাপন|-_এই চারিটি হইল উৎপাদনের উপাদান ৷ 
বর্তমান 'যাপ্তিক যুগে বৃহদায়তন উৎপাদন-ব্যবস্থ| প্রবর্তিত হইবার ফলে অন্তান্ত 
উপাদান অপেক্ষা! ব্যবস্থাপনা উপাদানটির গুরুত্ব বাড়িয়াছে। t 
ভুখি--ভূমি বলিতে ধনবিজ্ঞানে যাবতীয় প্রাকৃতিক পদার্থ ও নৈসগিক 
শক্তি বুঝায়। 
ভূমির বৈশিষ্ট্য_১। ভূমির সরবরাহ সীমাবদ্ধ, ২। ভূমির উন্নতির জা 
ব্যয় হইলেও ইহার কোন উৎপাদন-খরচ নাই, ৩! গতিশীলতার অভাব, 
৪। বিভিন্ন জমির উৎপাদিক|-শক্তির বিভিন্নতার জন্য ভূমির পরিবর্তন সম্ভব 
নহে, ৫। ভূমিতে ক্ৰমহ্ৰাসমান উৎপাদন-বিধি প্রযোজা। 


ভূমির উৎপারদ্বিকা-শক্তির উপাদান 
ভূমির উৎপাদিকা-শক্তি নির্ভর করে-_১। নৈস্গিক কারণ, ২। মানবায় 
কারণ ও ৩। ভৌগোলিক কারণের উপর । 


ক্ৰমহ্বাপমান উৎপাদন-বিপি 


ক্রমহাসমান *উৎপাদনের অর্থ হইল যে, ভূমির পরিমাণ সমান রাখিয়! যদি 
অন্ত দুইটি উপাদানের মাত্রা বৃদ্ধি করা যায়, তাহ! হইলে শ্রম ও মূলধন যে পরিমাণে 
জমিতে প্রযুক্ত হয় তদপেক্ষা কম হাঁরে ভূমি হইতে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ 
উৎপাদন-বৃদ্ধি শ্রম ও মূলধনের সমাননূপাতিক হয় ন|। ফলে, উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধি 
পায়। যদি চাষবাসের পদ্ধতির কোন পরিবর্তন না ঘটে বা জমিতে উপযুক্ত 
‘পরিমাণ অরম ও মূলধন প্রযুক্ত হয়, তাহ! হইলে এই বিধিচি কার্যকরী হয়; ভূমি 
ব্যতীত খনিকাৰ্থে, মৎস্তন্থলী প্রভৃতিতেও ইহার প্রয়োগ দেখা যায়। মির 
আয়তনের ও উৎপাদিকা-শক্তির সীমাবদ্ধতার জন্যই এই বিধি কার্যকরী হয়। 
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ক্ৰমবৰ্ধমান উৎপাদন-বিধি i 

কোন শিল্পে যদি অধিক হারে মূলধন ও শ্রম নিয়োগ কর! যায়, তাহ! হইলে 
উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণও অধিক হারে বৃদ্ধি পায়, ফলে উৎপাদন-ব্যয় হাস পায়। 
ইহার কারণ হইল যে, শিল্পের ক্ষেত্রে উৎপাদনের উপাদানগুলির মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া 
শিল্পের প্রসার সম্ভব এবং এইজন্য নানাবিধ ব্যয় সংকোচ হয় । 
ঞ্জীমিক-সরবরাহ is 

শ্রমিকের সরবরাহ শ্রমিকের সংখ্য| ও শ্রমিকের দক্ষতার উপর নির্ভর করে। 
অমিকের সংখ্যা দেশে জন্মহার, মৃত্যুহার, বিদেশ হইতে আগমন ও বিদেশে 
‘গমনের উপর নির্ভর করে। j. 


শ্রসিকের দক্ষত! 

শ্রমিকের দক্ষতা তাহার নিজের ও ব্যবস্থাপকের উপর নির্ভর করে।॥ 
শ্রমিকের শারীরিক শক্তি ও বুদ্ধি, বৃত্তিমূলক শিক্ষ। ও কর্তব্যজ্ঞান.তাহার দক্ষত| 
বৃদ্ধি করে। এই দক্ষতা-বৃদ্ধির জন্ত খাদ্য, পরিধেয়, বাসস্থান, উপযুক্ত বেতন. 
নির্ধারিত কাজ ও ভৰবিয়ৎ উন্নতির সম্ভাবনা থাকা চাই। ব্যবস্থাপক তাঁহার 
ব্যবস্থাপনা-নৈপুণ্যের দ্বার! শ্রমিকের কর্মদক্ষতা-বৃদ্ধিতে সাহায্য করিতে পারেন। 

শ্রম-বিন্ঞাগ--শ্রম-বিভাগ বর্তমান উৎপাদন ব্যবস্থার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য । 
একটি কাৰ্যকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করিয়। এক একটি ভাগ যখন পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
লোক দ্বারা সম্পাদিত হয় তখন তাহাকে শ্রম-বিভাগ বল! হয়। একজোড়া জুত৷ 
একজন চর্মকার প্রথম হইতে শেষ অবধি প্রস্তুত করিতে পারে অথবা এই প্রস্তুত- 
কার্য বিভিন্ন অংশে ভাগ করিয়। এক একটি ভাগ পৃথক ব্যক্তির দ্বারা সম্পন্ন 
কর! যায়। বর্তমান যান্তিক উৎপাদন-ব্যবস্থায় শ্রম-বিভাগ অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে। 
ব্যক্তির দিক দিয়। এই শ্রম-বিভাগ বিশেষত্বশীলত| সুচিত করে, সমাজের দিক 
দিয়! শ্রম-বিভাগ সহযোগিতা সুচিত করে। ৰ 

সুবিধি!-১। শম-বিভাগের দ্বারা শ্রমিকের দক্ষত! বৃদ্ধি পায়, সময়ের 
অপব্যয় রহিত হয়, যন্ত্রপাতিরও কোন অপচয় হয় না। ২। শ্রম-বিভাগের-ফলে 
জটিল কার্য সরল হয় ও ৩। শ্রমিকগণের গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়। ৪। শ্রম-বিভাগ 
উৎপাদন খরচ! হাস করিয়া দ্রব্যমূল্য নিয়াভিমুখী করে। ৫। ইহাতে লোকে 
সন্তায় উংকৃষ্টতর ভ্রব্য পাইতে পারে। 

৬-(২য় খণ্ড) 


৮২ * বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


অন্সুবিধ!_শ্রম-ৰিভাগের অমুবিধ| হইল যে ১। ইহাতে শ্রমিকের সাধারণ 
' কর্মপটুতা ত্রাস পায়'ও ২। কাজের নূতনত্ব থাকে ন!। ৩। একই কাজ করিতে 
"করিতে শ্রমিকের চিত্তের বহুমুখিতা নষ্ট হয়। { 
1". .সীম|-=উৎপাদিত দ্রব্যের ব্যাপক চাহিদা! ও উৎপাদনের ধারাবাহিকতার 
উপরই শ্রম-বিভাগের সম্ভাব্যতা! নির্ভর করে। : 4 
মূলধন-_ধনের যে অংশ অধিক উৎপাদনে সাহাযা করে অর্থাৎ যে-কোন 
॥ আকারে একটি অতিরিক্ত আয় অর্জন করিতে পারে, তাহাকে মূলধন বল! হয়। 
+ মূলধন হইল আয়ের উৎস। মুলধন ভুমির ন্যায় প্রাকৃতিক উপাদান নহে, আবার 
সম্পূর্ণরূপে মনুষ্তাসৃষ্ট নহে। মানুষ প্রকৃতি-দত্ত দ্রব্যের উপর শ্রম বিনিয়োগ করিয়া 
মূলধন সৃষ্টি করে। | 
উৎপাদনের একটি উপাদান হইলেও ভুমির সহিত ইহার পার্থক্য সনম্পষ্ট। 
‘ ভূমির পরিমাণ সীমিত, মূলধনের পরিমাণ পরিবর্তনীয়। ভূমি প্রকৃতির দান, 
‘মূলধন মন্যাসৃষ্ট । মূলধন শেষ পর্যন্ত ক্ষয়প্ৰাপ্ত হয় কিন্তু ভূমির বিনাশ নাই । 

“গৃহ, কল-কারখানা, যন্ত্রপাতি প্রভৃতিকে স্থায়ী মূলধন বলা ইয়, কারণ ইহারা 
‘দীর্ঘকালব্যাপী উৎপাদনে সাহায্য করে কিন্তু কাঁচামাল প্রভৃতি একাধিকবার 
' উৎপাদনে ব্যবহারযোগ্য নহে বলিয়া ইহাদিগকে চলতি মূলধন বলা হয়। 

"17'010))" মূলধন উৎপাদনের পরিমাণ ও উৎকর্থ বৃদ্ধি করে। (২) মূলধন যন্ত্রপাতি, 
“কাচামাল প্রভৃতি সংগ্রহ করে। (৩) মূলধন উৎপাদনে নিযুক্ত এমিকগণকে 
' ভোঁগ্যবন্ত সরবরাহ করে। 

মুলধনের উপর উৎপাদন নির্ভর করে।, মুতরাং মূলধন-বদ্ধি আবশ্যক । 
₹মূলধন-বৃদ্ধি নির্ভর করে (ক) সঞ্চয়ের ইচ্ছা ও (খ) সঞ্চয়ের ক্ষমতার উপর । 
' সঞ্চয়ের ইচ্ছ। লোকের দুরৃষ্টি, পারিবারিক শ্মেহ ও উচ্চাকাঙ্ছা দ্বার! প্রভাষিত 
" ইয়। সঞ্চয়ের ক্ষমতা না থাকিলে লোকের সঞ্চয়ের ইচ্ছা থাক! সত্ত্বেও সঞ্চয় বৃদ্ধি 
পাইতে পারে না। সঞ্চয়ক্ষমতা নানা অবস্থার উপর নির্ভর করে যধা, উদ্ধ ত্ত 

= আয়, জীবন ও ধনের নিরাপত্তা, সঞ্চয় করিবার স্থধোগ, সনদের হার প্রভৃতি । 
ব্যবস্থাপাক-_মধুনা উৎপাদন)্ব্যবস্থায় ব্যবস্থাপন!-কার্ সর্বাধিক শুরুত্বসষ্পর 
। হইয়া উঠিয়াছে। ৷ ভুমি, অ ও মূলধনের 'যন্ধাষধ 'সংযোগ সধিন'করিয়। আদিক 
গসরিমাগে। উৎকৃষ্টতর ভ্রব্য উৎপাদনের জন্তুই'ব্যবস্থাপনীর প্রয়োজন এবং খিনি /এই 
উপাদানগুলির যথাযথ সংযোগ সাধন করেন' তাহাকে ব্যবস্থাপক বলা হয়। 


উৎপাদনের উপাদান : ৮৩ 
ব্যবস্থাপক উৎপাদনের প্রারস্ত হইতে শেষ পর্যন্ত উৎপারিন-ব্যরন্থা নিয়ন্ত্রণ করেন । 
ক্রয়-বিক্রয়, শরমিক-নিয়োগ, মুলধন সংগ্রহ করা, উৎপাদিত আয় বণ্টন করা ব্যতীতও. 


ব্যবস্থাপককে ঝু'কি বহন করিতে হয়। উৎপাদনের অনিশ্চয়তার জন্য একমাত্র 
তিনিই দায়ী ৷ তাহার লভ্যাংশ তাহার ব্যবস্থাপনা-নৈপুণ্যের উপর নির্ডর করে। 


প্রশ্ন ও উত্তর 2 


1. What are the principal factors of production ? 


উৎপাদনের প্রধান উপাদানগুলি কি? 


উঃ-_প্রক্ৃতি { Nature ) ও মানুষ (M৭n )-এই দুইটি হইল উৎপাদনের প্রধান উপাদান । 
‘প্রক্ৃতি-দত্ত সামগ্রীগুলির মান্সুম তাহার পরিশ্রম ও বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া তাহার প্রয়োজনমত দ্রব্যাদি 
উৎপাদন করিয়| তাহার অসংখ্য অভাব মোচন করে। সাধারণতঃ, ভূমি, শ্রম, মূলধন ও 
বাবস্থাপন! এই চারিটিকে বর্তমানে উৎপাদনের উপাদান বলা হয়। শ্রম ও ব্যবস্থাপন| হইল মানবীয় 
উপাদান ( Human factors), আর ভূমি হইল প্রকৃতি-দত্ত উপাদান । মুলধন মৰনুয্া-সুষ্ট 
উৎপাদনের উপাদান হইলেও মূলধনের মূল উপাদান প্রকৃতি হইতে সংগৃহীত হয়। \ 
2. What are the functions of an organiser ? 
পরিচালকের কাজ বর্ণনা কর। 
উঃ£_পরিচালক, ব্যবস্থাপক, সংগঠক ব! উদ্ধোক্তা বর্তমান উৎপাদন ব্যবস্থার প্রাণ-স্বরূপ। 
ব/বমায়ের পরিকল্পন! (1৭76) হইতে আরম্ভ করিয়া উপাঞজিত আয় বণ্টন কর! পযন্ত তাহার 
তত্বাবধানে পরিচালিত হয়। কখন, কোথায়, কি পদ্ধতিতে কি কি দ্রব্য উৎপাদিত হইবে তাহা 
“তিনি স্থির করেন৷" কাচামাল, শ্রন্িক, মূলধন প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া প্রত্যেকটি উপাদানের উপযুক্ত 
‘সংমিশ্রণে সমগ্র উৎপাদন ব্যবস্থা পরিচালিত করিতে হয়। বিক্রয় ও বিজ্ঞাপন বাবস্থা তাহাকেই 
করিতে হয়। জমির মালিকের খাজনা, শ্রমিকের মজুরি ও মূলধনের স্্দ দিয়া অবশিষ্ট যাহা! থাকে 
তাহাই তাহার প্রাপ্য। সুতরাং তাহার লাভের SD তাহার" পরিচালন! দক্ষতার পৰ 
নির্ভর করে। 
ইহা ছাড়, ব্যবমায়ের ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা তাহাকেই বহন করতে হয়। লোকের রুচি 
৷ পরিবর্তন, দেশে ও বিদেশে চাহিদার পরিবর্তনের'উপর তাহাকে লক্ষ্য রাখিতে হয়। অনেক সময় 
ক্ষ ব্যবস্থাপক নূতন দ্রব্য উৎপাদন করিয়| লোকের রুচি পরিবর্তন সাহায্যে তাহার'লাভের পরিমাণ 
বৃদ্ধি করিয়া'থাকে। নুতন যন্ত্রপাতি ব্যবসায়ে ব্যবহার করিয়া কি ভাবে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস 'কর! 
যায়, তাহার উপরও তাহার লাভের পরিম।ণ নির্ভর করে। তাহার অর্ধীনে বহু শ্রমিক কাজ 
'কুরে। স্গুতরাং ব্যবস্থাপকের একজন জনপ্রিয় নেতার গুণ থাকা চাই । 
3. On what does the supply uf labour depend + 
শ্রমিক সরবরাহ কিসের উপর নির্ভর করে? “+ y =< 


উ£_একটি দেশের শ্রমিকের সংখ্য| সেই দেশের জনসংখ্যার উপর নির্ভর করে! বিস্ত 


৮৪ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


জনসংখ্যাবেশী হইলে যে শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে তাহা ঠিক নহে। শিশু, বৃক্ধ, ধনী, মহিলা, 
মাধু, ফকির, অক্ষম-উন্মাদ প্রভৃতি শ্রেণীর লোকদিগকে সমগ্র জনদংখ্য| হইতে বাদ দিতে হইবে । 
স্থৃতরাং শ্রমিকের সংখ্যা কর্মক্ষম যুবক ও মধযবয়ন্ক জনসংখ্যার উপর নির্ভর করে। আবার কমক্ষম 

__সকল লোকই সব সময় সমানভাবে কাজ করে ন!। স্থতরাং শেষ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, শরমিকের 
কাজের সময়, কাজের দক্ষত!| ও কাজের ক্ষমতার উপর শ্রমের মরবরাহ নির্ভর করে। 


4, Whatdo you mean by efficiency of labour? What are the conditions 
“on which the efficiency of labour depends ? H. S. (Com.) 1960 


শ্রমিকের কর্মদক্ষতা বলিলে কি বুঝ ? কি কি অবস্থার উপর ক্ম্দক্ষত! নির্ভর করে ? 
উঃ শমিকের কর্মদক্ষতা বলিতে তাহার উৎপাদন ক্ষমতা বুঝায় । একটি দেশে বহুল পরিমাণে 

ধনোৎপাদন করিয়া জাতীয় আয় বৃদ্ধি করিতে শ্রমিকের কর্মদক্ষতার গুরুত্ব অসীম। শ্রমিক দ্রক্ষ ন| 
হইলে প্রাকৃতিক সম্পদ ও উৎপাদনের সহায়ক যন্রপাতি মূলধন ফলপ্রস্থ হইতে পারে না!। হ্বতরাং 
দেশের ধনোৎপাদনের প্রধান সহায়ক হইল শ্রমিকের কর্মদক্ষত|। শ্রমিকের এই দক্ষতা দুইটি 
বিষয়ের উপর নির্ভর করে £ (১) শ্রমিকের কাজ করিবার শক্তি ও (২) কাজ করিবার ইচ্ছা । 

১। শমিকের কাজ করিবার সামর্থ নিয়লিখিত ব্ষিয়গুলির উপর নির্ভর করে: যথা, 
(ক) দেশের জলবায়ু, (খ) জাতীয় বৈশিষ্ট্য, (গ) শারীরিক শক্তি (শারীরিক শক্তি আবার থাপ্ছ, 
বন্তু ও বাসস্থানের উপরে অনেকাংশে নির্ভর করে ), (ঘ) সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষ। (সাধারণ 
শিক্ষা শ্রমিকের মনের প্রসারতা বৃদ্ধি করে ও কারিগরি শিক্ষ! শ্রমিককে যন্ত্রপাতি ব্যবহারের কলা- 
কোঁশল শিক্ষা! দিয়া যোগ্য করে), (ঙ) নৈতিক চরিত্র ( শ্রমিকের কর্তব্যজ্ঞান ও দায়িত্ববোধ 
খোকা! চাই )। 

২। কাজ করিবার ইচ্ছ| নিয়লিখিত বিষয়গুলির উপর নির্ভর করেঃ 

(ক) কাজের সময় ও কাজের পরিবেশ, (খ) কাজের প্রায়িত্ব ও ভবিয়ৎ উন্নতির সম্ভাবনা, 
(গ) উপযুক্ত পরিমাণ পারিশ্রমিক ও ঠিক মময়ে পাওয়ার মস্তাবন!, (ঘ) উন্নতির আশা, স্বাধীন'তা 
ও কাজের একঘেয়েমি দূর করিবার জন্য মধ্যে মধেয পরিবর্তন ও আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা । 

পরিশেষে মালিক ও উপযুক্ত যন্ত্রপাতি ও কাজের উপযুক্ত পরিবেশ *্বষ্টি করিয়া এবং সর্বোপরি 
শ্রমিকের সহিত সদ্ব্যবহার করিয়! তাহার কাজের ইচ্ছা বহু পরিমাণে বৃদ্ধি করিতে পারে। 

উপরি-উক্ত যে সমস্ত অবস্থার উপর শ্রমিকদের কর্মদক্ষতা! নির্ভর করে, ভারতে মেই অবস্থা- 
গুলি নাই বলিলেও চলে । ভারতের শ্রমিকের খাত্যা, বস্ত্র ও আ'বাসস্থবানের অবস্থা নিতাস্ত খারাপ । 
যান্ত্রিক শিক্ষ! দূরের কথ!, সাধারণ শিক্ষ। হইতেও তাহার! বঞ্চিত। কল-কারথানার দুষিত 
আবহাওয়া! ও মালিকের গুঁদাীন্য শ্রমিকের কর্মদক্ষতার মহায়ক নহে। সুতরাং ভারতের অ্রমিকের 
কাছে বর্তমানে দক্ষতার আশ! কর! যায় না। 

5, What do you mean by land in Economics ? What are its peculiarities 

ধনবিজ্ঞানে ভূমি বলিতে কি বুঝ ? ইহার বৈশিষ্ট্য কিকি? 

উ£__ধনবিজ্ঞানে ভূমি বলিতে যাবতীয় প্রাকৃতিক পদার্থ (খনিজ, বনজ, জলজ ) ও নৈসাগক 

শক্তি (বা প্দীয়, বৈদ্যুতিক ) বুকায়। 


উৎপাদনের উপাদান ve 


ভূমির বৈশিষ্ট্য হইল যে, মূলধন বা শ্রমিকের পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হইলেও ভূমির পরিমাণ 
বৃদ্ধি কর! যায় না। অন্তান্য উপাদানগুলির স্যায় ভুমি স্থানাস্তর করা! যায় না। ভূমির উন্নতির জন্য 
ব্যয় হইলেও ভূমির কোন উৎপাদন খরচ নাই। ভূমিতে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-বিধি কাযকরী হয়। 


6. State and explain the law of Diminishing Returns. Is it applicable to 
(a) mines and (b) manufacturing industries ? H. 5. (Com.) 1961 


ক্রমহ্বাসমান উৎপাদন স্ুত্রটির ব্যাখ্যা কর। এই সুত্রটি কি (ক) খনি ও (থ) শিল্প 
উৎপাদন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ? 

উঃ-_কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে যদি ক্রমাগত বেশী হারে শ্রম ও মূলধন প্রয়োগ করা 
হয়ঃ তাহা হইলে যাধারণতঃ; সমগ্র উৎপাদন পরিমাণ বাড়িলেও যে হারে শ্রম ও মূলধন প্রয়োগ কর! 
হয় গে হারে উৎপয় ফদলের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় ন|। শ্রম ও মূলধন বৃদ্ধির সঙ্গে উৎপন্ন ফমল বৃদ্ধির 
হার কমিতে থাকে। কিছুদিন পন্ত হয়ত ফসল বৃদ্ধির হার শ্রম ও মূলধন বৃদ্ধির হারের সমান্মু- 
পাতিক বা তদপেক্ষা বেশী হইতে পারে, কিন্তু এমন এক সময় আদিবে যখন একই পরিমাণ জমিতে 
দ্বিগুণ খরচ করিয়াও দ্বিগুণ পরিমাণ ফল পাওয়! স্তব হইবে ন!। স্বতরাং অধিক ফসল 
উত্পাদন করিতে হইলে অতিরিক্ত খরচ হইবে অর্থাৎ উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে । যদি চাষবামের 
পক্ধতির কোন পরিবর্তন ন! হয় ব! জমিতে উপযুক্ত পরিমাণ শ্রম ও মূলধন প্রযুক্ত হয়, তাহ! হইলে 
এই বিধিট কার্যকরী হয়। 

(a) খনি ও মৎস্ত চাষের ক্ষেত্রে এই বিধিটি প্রযোজ্য । অধিক পরিমাণে খনিজ পদার্থ 
উত্তোলন করিতে গেলে খনির নিয়দেশে যাইতে হয় এবং এজন্য অধিক খরচ হয়। ব্যয়বৃদ্ধির তুলনায় 
খনিজ পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় ন!। কারণ খনির ক্ষেত্রে আরও দ্রেখা যায় যে, ব্যয়বৃদ্ধি করিলেও 
এমন একটি সময় আমিবে, যখন খনিজ পদার্থ আর পাওয়া যাইবে না। 

(6) শিল্পের ক্ষেত্রেও এই বিধিটি কার্যকরী হইতে পারে। তবে কৃষিক্ষেত্রে যতটা কঠোর- 
ভাবে এই বিধিটি কার্যকরী হয়, শিল্পের ক্ষেত্রে তত হয় ন৷। কারণ কৃষিক্ষেত্রে কৃষক জমির পরিমাণ 
অপরিবতিত রাধিয়! শ্রম ও মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। উৎপাদন ক্ষেত্রে উৎপাদক যদি কোন 
একটি উপাদানের পরিমাণ নির্দিষ্ট রাখিয়া অপর দুইটির পরিমাণ বৃদ্ধি করে তাহা হইলে উৎপাদন 
হ্রাস পায় এবং এই কারণে জমিতে ক্রমহ্াসমান উৎপাদন হয়। কিন্তু শিল্পের ক্ষেত্রে দাধারণতঃ 
উৎপাদনের সব কয়টি উপাদান--শক্তি, শ্রম ও মুলধন বৃদ্ধি কর! যায় বলিয়! ক্রমহ্াগমান উৎপাদনের 
পরিবর্তে ক্রমবর্ধমান উৎপাদন হয়। কিন্তু কোন্‌ কারণে শিল্পেও যদি কোন একটি উপাদানের 
সরবরাহ নির্দিষ্ট রাখিয়! অন্য উপাদানগুলির সরবরাহ বৃদ্ধি কর! হয়, তাহা হইলে সমগ্র উৎপাদন 
পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেও উৎপাদন বৃদ্ধি হার অন্য দুইটি উপাদান বৃদ্ধির সমানুপাতিক হইবে না অর্থাৎ 
অতিরিক্ত উৎপাদনের জন্য ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে। 

7. Define capital, 

Distinguish between Fixed capital and Circulating capital. 
মূলধনের মংজ্ঞ! নির্দেশ কর। স্থায়ী ও চলতি মূলধনের পার্থক্য বুঝাইয়া দাও। 
টউ£উৎপাদিত ধনের যে অংশ পুনরায় উৎপাদন-কা্যে ব্যবহৃত হয় তাহাকে মূলধন বলা 


EY 


৮৬ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


হয়। সনতরাং মূলধন হইন্দ (ক) ধনের অংশ ও থে) মন্তুন্ণ উৎপাদ্িত। যন্ত্রপাতি, কারখানা গৃহ, 
কাঁচামাল, ্রমিকগণ্রেরণ্জন্য মজুত খাদ্যাদি মূলধন পর্যায়ভুক্ত ।-. 


"যে সমস্ত দ্রব্য দীৰ্ঘদিন ধরিয়| উৎপাদন-কার্ষে সাহায্য করে, একবার ব্যবহারে নিঃশেষ হয় না, 


+ তাহাদিগকে স্থায়ী মূলধন বল! হয়, যণা, যন্ত্রপাতি, কারখান! গৃহ প্রভৃতি। আর যে সমস্ত স্রব্য 


উৎপাদন কাষে একবারের অধিক ব্যবহার কর! যায় ন, তাহাকে চলৃতি মূলধন বল! হয়। কাপড়ের 

কলে যে সুতা! ব্যবহার কর! হয় তাহ! একবারের অধিক ব্যবহার করা যায় না। কারণ স্ুত্তা 

কাপড়ে পরিবতিত হয়। কিন্তু কাপড়ের কল অপরিবতিত থাকিয়া বহুদিন পযন্ত বহ পরিমাণ 

কাপড় প্রস্তুত -করিতে সাহায্য করে। নুতরাং কল হুইল স্থায়ী মূলধন, আর হৃতা হইল চলতি 
মূলধন । ন % 

8. Explain the functions of capital. What are the Conditions favourable 

for the formation of capital in a country? — H.S. (Com,) 1961 Comp. 


মূলধনের কার্যকারিতা বর্ণনা কর । মূলধন গঠনের সহায়ক উপাদানগুলি কি কি ? 


উঃ_ মূলধন হইল উৎপাদনের একটি একান্ত সহায়ক উপাদান। বর্তমান যুগে মুলধন 
(যন্ত্রপাতি, কল-কারখান! প্রভৃতি) ব্যতীত কোনপ্রকার উৎপাদন কার্যই চলিতে পারে ন|। 

মূলধনের প্রধান কাজ হইল (১) শ্রমিকের উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি কর!। (২) মূলধন ব্যবহারের 
ফলে উৎপাদন পরিমাণ বৃদ্ধি পায় ও উৎপাদন-খরচ! কম হয়। এই কারণেই হস্ততালিত ভাত 
অপেক্ষা কাপড়ের কলে অধিক পরিমাণ বন অল্প খরচায় অল্প সময়ে প্রস্তুত কর| সম্ভব হয় (MO) 
উৎপাদন ব্যয় কমিলে দ্রব্যমূল্য হাস পায় ও সাধারণ লোকে অ্নমূল্যে দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে। 
(৪) মূলধনের মাহায্যে সুষ্দ্র কাজ সম্তব হয়। (৫) বর্তমানে মূলধন সাহায্যে উৎপাদন ব্যবস্থায় 
ভোগ্যবস্তর উৎপাদনে দীর্ঘ সময় লাগে। কল-কারখান! স্থাপন হইতে আর্ত করিয়! ভোগাযবন্দ 
উৎপাদন পৰ্যন্ত দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়। এই ত্ভব্তী সময়ে মূলধন শ্রমিক ও মালিককে 
কাচামাল, খাদ্য, বস্তু ও বাসস্থান সরবরাহ করে। 

দেশে মূলধন বৃদ্ধি দুইটি অবস্থার উপর নির্ভর করে £ (১) সঞ্চয়ের ইচ্ছা ও (২) সঞ্চয়ের শক্তি । 

১1 সঞ্চয়ের ইচ্ছ! ন! থাকিলে সঞ্চয়ের ক্ষমত! থাকা মত্বেও অনেক সময়ে সঞ্চয় করা যায় 
না। লোকের সঞ্চয়ের ইচ্ছা নির্ভর করে (ক) পারিবারিক স্রেহ, উচ্চাকাঙ্জ| অর্থাৎ যশ ও মধাদা- 
লাভের ইচ্ছা, (খে) দুরদৃষ্টি অর্থাৎ অনিশ্চিত ভবিযতের জন্য বাবস্থা করিবার প্রবৃত্তি, (গ) উপাঞজ্জিত 
অর্থের নিরাপত্তা! (দেশে স্ুশাসনব্যবস্থা থাক! চাই ), (ঘ) সঞ্চয্ন করিবার সুযোগ অর্থাৎ দেশে 
বহুসংখ্যক ব্যাঙ্ক, বীম! কোম্পানী প্রভৃতি থাকা চাই, (ও) সুদের হার অর্থাৎ সনদের হার বেশী হইলে 
লোকের সঞ্চয়ের ইচ্ছা বেশী হইবে । t 

২। সঞ্চয়ের ক্ষমত! না থাকিলে শুধু ইচ্ছা থাকিলেই মঞ্চয় করা যায় না। সঞ্চয়ের জন্য 
উদ্ধ ত্ত আয় অর্থাৎ ব্যয় অপেক্ষ! আয় বেশী হওয়া প্রয়োজন । 

দেশের সামাজিক ও ধ্ম'য় অনুষ্ঠানগুলির আধিক্য অনেক সময় সঞ্চয় ব্যাহত হয়, যেমন 
আমাদের দেশে লোকে পুজা-পার্বণে াধ্যাতীত ব্যয় করে--সুতরাং সঞ্চয় করিতে পারে না । 


উৎপাদনের উপাদান ৮৭ 


ভারতের পিতা-মাত। স্লেহশীল হইলেও তাহাদের উদ্ব ত্ত আয় নাই বলিয়! ও সঞ্চয়ের ld 
অভাবে ভারতে মূলধন বৃদ্ধি পাইতে পারে না। 
9. Explain and illustrate the advantages of division of labour, Discuss 7 
the statement that divison of labour is limited by the extent “of the 


market, 


শ্রমবিভাগের স্থবিধাপুলি দৃষ্টান্তসহ্‌ বুঝাইয়া দাও। বাজারের চাহিদার বিস্তৃতির দ্বার! ' 
শ্রমবিভাগ সীমাবদ্ধ-ইহার তাৎপর্য বুঝাইয়া দাও । 

উঃ_শ্রম-বিভাগের অর্থ হইল একটি সম্পূর্ণ উৎপাদন পদ্ধতিকে ছোট ছোট অংশে ভাগ 
করিয়া প্রত্যেক অংশের ভার ভিন্ন ভিন লোকের হাতে দেওয়!। কোন লোকই নিজে তাহার 
প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্য উৎপাদন করিয়া সব অভাব মিটাইতে পারে না। কৃষক ধান উৎপাদন 
করে, তাতী কাপড় তৈয়ারী করে। সুতরাং তাতি কৃষকের উপর নির্ভর করে এবং কৃষক ভাঁতির 
উপর নির্ভর করে। এই ব্যবস্থায় প্রত্যেকেই নিজে একটিমাত্র বিশেষ কাজে রত থাকে এবং 
প্রয়োজনীয় অন্যান্য দ্রব্যের জন্য অপর লোকের উপর নির্ভর করে। স্ততরাং সহযোগিত! ছাড়া 
শ্রম-বিভাগ নীতি সফল হইতে পারে ন!। বর্তমান যান্ত্রিক যুগে এই ্রম-বিভাগ নীতি আরও জটিল 
হইয়াছে। পূর্বে একজন মুচি একাই এক জোড়া জুতা তেয়ারী করিত। কাচাচামড়া পাক! 
করিবার কাজ হইতে জুত! তৈয়ারীর সম্পূর্ণ কাজ সে একাকী করিত! বর্তমানে এই জুতা 
তৈয়ারীর কাজ অসংখ্য ভাগে বিভক্ত হইয়াছে ও প্রত্যেকটি ভাগই যন্ত্রের সাহায্যে ভিন্ন ভিন্ন লোক 
দ্বার কর! হয়। বর্তমানে জুতা! তৈয়ারীর প্রত্যেকটি ভাগই হইল অপূর্ণ এবং এই অগম্পূর্ণ 
পদ্ধতিপ্ুলির সংযোগে (মহযোগিতায় ) সম্পূর্ণ জুত! তৈয়ারী হয়। স্বতরাং জটিল শ্রমবিভাগ- 
পদ্ধতিও সহযোগিতার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। 

স্ুুবিধ|--১। শ্রম-বিভাগে কাজটি ভাগ হওয়ার ফলে প্রত্যেকে তাহার গুণ ও দক্ষত! অনুযায়ী 
কাজ করিতে পারে। 

২। শ্রমিক একই কাজে নিযুক্ত থাকে বলিয়! তাহার কর্মদক্ষতা! বৃদ্ধি পায়। 

৩। এক কাজ হইতে অন্য কাজে যাইতে হয় ন! বলিয়! সময়ের অপচয় বন্ধ হয় ও সে দ্রুততর 
কাজ করিতে পারে। 

৪। সম্পূর্ণ কাজ অপেক্ষ। কাজের.একটি অংশ শিখিতেও কম সময় লাগে। j 

৫। শরম-বিভাগের ফলে কাজটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ হইয়া! প্রায় একই ধরণের হয়। একই 
ধরণের কাজ যন্ত্র সাহায্যে করা যায়। সুতরাং শরম-বিভাগের ফলে যন্ত্রের ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। } 

৬। প্রত্যেকে পৃথক কাজ করে বলিয়! একপ্রস্থ যন্ত্রপাতির সর্বাধিক ব্যবহার স্তব হইয়াছে । 

৭। স্থতরাং অ্রম-বিভাগের ফলে কম সময়ে অধিক পরিমাণ দ্রব্য কফ্ণখরচায় তৈয়ারী কর! 
সন্তব হ্য়। ইহার ফলে মূল্য হ্রাস পায় ও মূল্য কমিলে ক্রেতা! সাধারণের স্মবিধ! হয়। 

শ্রম-বিভাগের স্থবিধাগুলি আলোচন! করিলে দেখা! যায় যে, যতই 'শ্রম-বিভাগ করা যাইবে, 
ততই উৎপাদন পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে ও সঙ্গে মঙ্গে উৎপাদন-ব্যয় কমিবে। স্থতরাং শ্রম-বিভাগের 


৮৮ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান'ও ধনবিজ্ঞান 


ফলে উৎপাদকের মুনাফ! বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু ইহা সব সময়ে সত্য নহে। বাজারের আয়তনই 
হইল ইচ্ছামত শ্রম-বিভাগ প্রবর্তন করিবার প্রধান অস্তরায়। অ্রম-বিভাগের ফলে উৎপাদন-পরিমাণ 
বৃদ্ধি পায়, কিন্তু বাজারে জিনিসটির চাহিদা যদি ন! থাকে বা চাহিদা যদি সীমাবদ্ধ হয়, তাহ! হইলে 
শ্রম-বিভাগের সাহায্যে অধিক দ্রব্য উৎপাদন করিলে দ্রব্যগুলি অবিক্রীত থাকিবে অথবা খুব কম- 
মূল্যে জিনিগটি বিক্রয় করিতে হইবে। ইহাতে উৎপাদকের লোকসান হইবে। স্বতরাং দ্রব্যটির 
বিক্ৰয় বাজ্জারের আয়তন অর্থাৎ চাহিদার পরিমাণের দ্বার! শরম-বিভাগ সীমাবদ্ধ । 


——— 


স্ব অন্যান্য 
ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্প-সংগঠন 


( Small and Large-scale industries ) 
শিল্পের সংজ্ঞা —Definition of Industry 


শিল্প বলিতে ব্যাপক অর্থে সমস্ত উৎপাদন-ব্যবস্থাই বুঝায়। এই অর্থে কৃষিও 
ভারতের সৰপ্রধান শিল্প বলিয়া কথিত হয়। কিন্তু কৃষি ও শিল্প একজাতীয় 
উৎপাদন পদ্ধতি নহে। কৃষিকাৰ্ঘে মানুষের শ্রম অপরিহার্য হইলেও প্রকৃতির সাহায্য 
ব্যতীত কৃষিকাৰ্থ সম্ভব হয় ন|-সনৃতরাং কৃষি প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল । এখানে 
প্রক্ৃতিই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক! গ্রহণ করে। শিল্পের ক্ষেত্রে প্রকৃতির অবদান থাকিলেও 
মানুষ প্রধান ভূমিক! গ্রহণ করে। শিল্পে মান্য প্রকৃতি হইতেই কাঁচামাল (কৃষিজাত, 
খনিজ) সংগ্রহ করে বটে, তবে যন্ত্রের সাহায্যে নিজের কায়িক পরিশ্রম ও বুদ্ধি 
প্রয়োগ করিয়া এই কাচামালগুলিকে নানাজাতীয় ব্যবহারযোগ্য দ্রব্যে পরিণত 
করে। সুতরাং শিল্পের ক্ষেত্রে মানুযই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। যন্ত্রের সাহায্যে 
বাষ্পীয় ৰা বৈদ্যুতিক শক্তি প্ৰয়োগ করিয়া যে উৎপাদন-ব্যবস্থা পরিচালিত হয় 
তাহাকে বিশেষ অর্থে শিল্প বলা হয়। 


বৃহৎ, ক্ষুদ্র ও কুৰ্টিরশিল্প কাহাকে বলে—What are Large-scale, 


Small-scale and Cottage industries 


শিল্পগুলিকে সাধারণতঃ বৃহৎ, মাঝারি, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের পর্যায়ে তাগ করা 


ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্প-সংগঠন ৮৯ 


হয়। যে সমস্ত ক্ষেত্রে উৎপাদন-কার্ধ বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে যন্ত্র দ্বারা পরি- 
চালিত হয় এবং যেখানে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা কমপক্ষে অন্ততঃ ৫০০ জন, সেই 
সমস্ত উৎপাদন-ব্যবস্থাকে বৃহৎ শিল্প বল| হয়। নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্য! €০ হইতে 
৫০০ শত হইলে, তাহাকে মাঝারি ( Mediu-৪7০d ) শিল্প বলা হয়। নিযুক্ত 
অমিকের সংখ্য| যদি ৫০ জনের কম হয় অথবা শিল্পে কোন শক্তি ব্যবহৃত না হইয়াও 
যদি শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ১০০ জন পর্যন্ত হয় তাহা হইলেও এই জাতীয় 
শিল্পকে ক্ষুদ্র শিল্প বলা হয়। 

যে শিল্পগুলি সাধারণতঃ পারিবারিক ভিত্তিতে বৈঠ্যুতিক শক্তির সাহায্য 
ব্যতীত অল্পসংখ্যক শ্রমিক দ্বারা পরিচালিত হয়, তাহাদিগকে কুটিরশিল্প বলা হয়। 
কুটিরশিল্প পধানতঃ গ্রামকেন্দ্রিক হইলেও শহরাঞ্চলেও ইহার প্রসার দেখা যায়। 


শিল্প-সংগঠন—Organisation of Industries 

ৰৃহদায়তন শিল্প একমালিকী, অংশীদারী অথবা যৌথ-মূলধনী কারবারের 
ভিত্তিতে গঠিত হইতে পারে। কিন্তু বড় বড় শিল্পে এত অধিক মুলধনের প্রয়োজন 
হস্ব যে, তাহ! একজন মালিকের পক্ষে সংগ্রহ কর! সম্ভব নাও হইতে পারে। ইহা 
ছাড়া, এই কারবারের ঝুঁকিও এত বেশী যে, মালিক একাকী এই ঝুঁকি সাধারণতঃ 
লইতে ইচ্ছুক হয় ন|। এই কারণে বড় বড় শিল্পের ক্ষেত্রে বর্তমানে অংশীদারী ও 
বিশেষ করিয়া! যৌথ-মুলধনী কারবারের আধিক্য দেখা যায়। ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পগুলি 
সাধারণতঃ একমালিকী কারবারের ভিত্তিতে গঠিত হয়। 


বৃহদায়তন শিল্প আবির্ভাবের কারণ—Causes of the growth of Large- 
scale industries 

বর্তমান যুগে উৎপাদনের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছোট ছোট শিল্পের পরিবর্তে বড় 
বড় শিল্প দেখিতে পাওয়া যায়। ছোট ছোট তাত শিল্পের স্থলে বৃহৎ বহরের 
বস্তুশিল্প গঠিত হইয়াছে। ফলে, একদিকে যেরূপ ছোট ছোট শিল্পের সংখ্য! 
কমিয়াছে, অপর দিকে সেইরূপ বড় শিল্পের আয়তন বৃদ্ধি পাইয়াছে। উৎপাদন 
ব্যবস্থায় শ্রম-বিভাগ নীতির প্রবর্তন ও যন্ত্রপাতির ব্যবহারই হইল বৃহদায়তন শিল্প 
উদ্তবের প্রধান কারণ। এখন দেখা যাউক, শ্রম-বিভাগ কি এবং উৎপাদনে শ্রম- 


বিভাগের কি কার্যকারিতা আছে। 


> বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


বৃহদায়তন শিল্পের সুব্ধিা—Advantages of Large-scale produc- 
tion 


বর্তমান যুগে বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রসারলাভ করিয়াছে, ফলে ক্ষুদ্র ও কুটির- 
শিল্পগুলির সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে। যন্ত্রের সাহায্যে হাজার হাজার শ্রমিক 
বহুপরিমাণ সামগ্রা একসঙ্গে উৎপাদন করিতেছে। অল্প বহর অপেক্ষা বৃহৎ বহরে 
উৎপাদন করিবার কতকগুলি স্ববিধ| আছে। এই স্ববিধাগুলির জন্যই বর্তমানে 
বৃহৎ বহরের উৎপাদন-ব্যবস্থা ক্ষুদ্র বহরের স্থান গ্রহণ করিয়াছে। স্ববিধাগুলি ; 
হইল আবার দুই রকমের--আভান্তরীণ ( [০৮৪ ) ও বাহিক ( External ) ! 
কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠান আকারে বড় হইলে অনেক বিষয়ে ইহার গড়পড়তা 
উৎপাদন ব্যয় হাস পায়। ইহার কারণ হইল যে, বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানে এক 
সঙ্গে অনেক কাচামাল কিনিতে হয় এবং একসঙ্গে অনেক মাল কিনে বলিয়৷ 
সে পাইকারী দরে কিনিতে পারে। অনুরূপভাবে তাহার বিজ্ঞাপনের ব্যয়ও কম৷ ' 
এই সুৰিধাগুলিকে আভ্যন্তরীণ সুবিধা বলা হয়। ইহাতে শিল্পটির ব্যয়-সংকোচ 
হ্য়। 

বাহিক স্বববিধাগুলি কোন একটি শিল্পের প্রসারের উপর নির্ভর করে না-_এই 
সুবিধাগুলি নির্ভর করে সমগ্রভাবে শিল্পটর প্রসারের উপর । শিল্প স্থানীয়করণের 
ফলে এই স্বববিধাগুলি পাওয়া যায়। এক জায়গায় একজাতীয় বহু কারখানা 
স্থাপিত হইলে বহু অনুপূরক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্ব শিল্প প্রধান শিল্পটির কাঁচামাল সরবরাহের 
জন্য নিকটবর্তী স্থানে স্থাপিত হয়। মুলধন সরবরাহ করিবার জন্য ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত 
হয়| শরমিকেরাও কাজ পাইবার জন্তু ধ স্থানে সমবেত হয়। এইজাতীয় সুবিধা 
সমস্ত শিল্পটর প্রসারের উপর নির্ভর করে এবং এই স্ববিধাগুলি একটি শিল্পের 
অন্তর্গত সব শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি পাইতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, বন্তরবয়ন 
শিল্পের প্রসার হইলে অধিক পরিমাণে বস্তুরবয়ন যন্ত্র উৎপাদিত হয়। ফলে, যন্ত্র 
উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পায় ও বয়ন-শিল্পগুলি একযোগে কম মূল্যে বন্ু-বয়ন যন্ত্র ক্রেয় 
করিয়| ব্যয় সংকোচ করিতে পারে। 

আভ্যন্তরীণ ও বাহিক স্ববিধাগুলি হইল :_ 


১। বৃহদায়তন উৎপাদনে শ্রম-বিভাগের সম্পূর্ণ ফল পাওয়| যায়। যদি 
একসঙ্গে বহু শ্রমিক কাজ করে, তাহা হইলে পরিচালক শ্রমিকের যোগ্যতানুসারে 


ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্প-সংগঠন > 


প্রত্যেক শ্রমিককে কাজে নিযুক্ত করিতে পারে। উপযুক্ত কাজে নিযুক্ত হইলে 
শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়, ফলে উৎপাদন-পরিমাণও বাড়িয়া! যায়। 

২।” বহুদ্রব্য একসঙ্গে ক্রয়-বিক্রয়ের স্ববিধাঁ_-বড় বড় শিল্পগুলিতে বছ 
কাঁচামালের প্রয়োজন হয়। একসঙ্গে বহুপণ্য ক্রয় করিলে স্ববিধাজনক দরে 
পাওয়া যায়, যাহা ছোট শিল্পের মালিকের পক্ষে সম্ভব নয়। বিক্রয়-ক্ষেত্রেও দেখা 
যায় যে, একসঙ্গে অধিক দ্রব্য বিক্রয় করিলে বিক্রয়-ব্যয় কম হয় এবং একসঙ্গে 
সমগ্র মুনাফা পাওয়া যায়। 

৩। দক্ষতার স্ববিধা--বড় বড় শিল্পের মালিকগণ অধিক অর্থব্যয় করিয়া 
সন্দক্ষ শ্রমিক ও কারিগর নিযুক্ত করিতে পারে। দক্ষ শ্রমিক নিযুক্ত হইলে 
উৎপাদন-পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। 

8 যন্ত্র ব্যবহারের স্ববিধা--বড় কারখানার মালিক যাহার প্রচুর মূলধন 
আছে, একমাত্র তিনিই আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিয়! উৎপাদন-বায় হাস 
করিতে পারেন। 

€। উপজাত দ্ৰবোর সদ্বযবহার-_বৃহৎ শিল্পের মালিক উপজাত দ্রব্য (By- 
৮৮০৭৷০৮) নষ্ট হইতে দেয় ন|। ইহ! হইতে নূতন নূতন দ্রব্য প্রস্তুত করিয়! 
বাজারে বিক্রয় করে। ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে ইহ! সম্ভব নহে, কারণ ইহার কীচামালের 
পরিমাণ কম, স্বৃতরাং অল্পপরিমাণ উপজাত দ্রব্যের দ্বারা অন্য কিছু প্রস্তুত করা 
সম্ভব নয়। বড় বড় কাঠের কারখানায় করাতের গু'ড়া প্রচুর পরিমাণে পাওয়া 
যায় এবং এই গুড়া জালাইয়| তাহার! উত্তাপ সৃষ্টি করে, কিন্তু ছোট কারখানায় 
অল্প পরিমাণ গুড়া সাধারণতঃ নষ্টই হয়। 

৬। বড় বড় কারখানার মালিকগণ শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সহিত পরীক্ষ। ও গবেষণা- 
গার যুক্ত রাখেন । এই সমস্ত গবেষণাগারে নূতন নূতন উৎপাদন-পদ্ধতি আবিল্কারের 
পরীক্ষাকার্য চলে। নূতন পদ্ধতি আবিদ্ধার করিতে পারিলে উৎপাদন-বায় হ্রাস 
পায়। ক্ষুদ্র শিল্পের মূলধন কম বলিয়া এই পরীক্ষা ও গবেষণা-কার্ষ সম্ভব নহে। 

৭. বর্তমান যুগে বিক্রয়-পরিমাণ বিজ্ঞাপন ও প্রচার-কার্ষের উপর নির্ভর 
করে। এক্ষেত্রেও বড় বড় কারখানার মালিকগণের স্বুবিধা বেশী । প্রচার কার্ষে 
অধিক পরিমাণ বায় করিয়া তাঁহার! অধিক পরিমাণ পণ্য-বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে . 
পারেন। 

৮। ইহ! ছাড়|, বৃহদায়তন শিল্পের আর একটি মুবিধ! হইল যে, যন্ত্রের সাহায্যে 


৯২ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


উৎপাদন-বৃদ্ধির ফলে ক্রমবর্ধমান উৎপাদন সম্ভব হয় অর্থাৎ অধিক পরিমাণ 
উৎপাদন হইলে দ্রব্য-প্রতি উৎপাদন-ব্যয়ও হ্রাস পায়; ইহার ফলে মূল্য হাস 
পাইয়| বিক্ৰয়-পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ফলে, উৎপাদকের বেশী লাভ হয়। বাহিক 
স্ববিধাগুলি সাধারণতঃ শিল্পটির প্রসারের উপর নির্ভর করে। শিল্পসংখ্যা বাড়িয়| 
যদি একস্থানে কেন্দ্রীভূত হয়, তাহা হইলে দক্ষ শ্রমিক, কাঁচামাল, মুলধন প্রভৃতি 
পাইতে অসুবিধা হয় না। ইহার ফলেও নানাপ্রকার ব্যয়সংকোচ হয়। 

অস্তুব্ধি Disadvantages 

বড় বড় শিল্পের যে সবই সুবিধা তাহা নহে। ইহাদের কিছু কিছু অস্বব্ধাও 
আছে। অদুবিধাগুলি হইল :_ 

১। বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানে বহুসংখ্যক শ্রমিক একসঙ্গে কাজ করে। ইহার 
ফলে মালিক ও শ্রমিকের ব্যক্তিগত সম্পর্ক বিনষ্ট হইয়াছে। এইজন প্রায়ই শঅমিক- 
মালিক বিরোধ ঘটে এবং উৎপাদন-কার্ষ বাধাপ্রাপ্ত হয়। 

২। বড় বড় শিল্পে বহু শ্রমিক একস্থানে কাজ করে। শ্রমিকদের বাসস্থান 
শৃ্খলাহীনভাবে গড়িয়া উঠে বলিয়| প্রায়ই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। 
ইহার ফলে শ্রমিকদের স্বাস্থ্যহানি ঘটে। 


ৰৃহদায়তন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের প্রসারের সীম!—Limits to Large-scale 


production 


অনেকের ধারণ! শিল্পপ্রতিষ্ঠান বড় হইলেই একসঙ্গে বহুদ্রব্য উৎপাদন করা 
সম্ভব হয় ও সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন-ব্যয়ও কমে। কিন্তু বড় বহরে উৎপাদন সবসময়ে 
সম্ভব হয় না। এই কারণে বৃহৎ শিল্পের সহিত ক্ষুদ্র শিল্পও পাশাপাশি দেখা যায়। 
নানাকারণে সবসময়ে বৃহৎ বহরে উৎপাদন সম্ভব হয় ন! । 
প্রথমতঃ, যে সমস্ত ক্ষেত্রে উৎপাদিত দ্রব্যের চাহিদ| কম এবং সেইজন্য বিক্রয় 
বাজার সঙ্কীর্ণ, সে সমস্ত দ্রব্যের উৎপাদন বড় বহরে করিলে উৎপাদকের লোকসান 
হয়। যেখানে জিনিসের চাহিদ| নাই, সেখানে চাহিদার অতিরিক্ত দ্রব্য উৎপাদন 
করিয়|৷ লাভ নাই। সুতরাং শিল্পের আয়তন চাহিদার ব্যাপকত! ও বাজারের 
বিস্তৃতির উপর নির্ভর করে। 
দ্বিতীয়তঃ, যে সমস্ত দ্রব্যের সংবৎসরব্যাপী চাহিদা! হয় না, শুধু বংসরের এক 
নির্দিষ্ট সময়ে চাহিদ! হয়, যে সমস্ত ক্ষেত্রেও বৃহদায়তন উৎপাদন করিয়া লাভ নাঃ । 


ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্প-সংগঠন ৩ 


আমাদের অঞ্চলে শীতকালেই গরম জামাকাপড়ের চাহিদ! হয়, অন্য খঁতুতে 
প্রয়োজন হয় না। সুতরাং ঞ্চতুগত চাহিদার ক্ষেত্রেও শিল্পের আয়তন ক্ষুদ্র হয়। 

তৃতীয়তঃ, উৎপাদন-পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে শিল্পের আয়তন বৃদ্ধি পাইয়| কিছুদিন 
প্ধন্ত উৎপাদনব-্ব্যয় হাস পায়, কিন্তু শিল্প ক্রমাগত বাড়িয়া চলিলে এক সময়ে 
এই উৎপাদনব-ব্যয় ন! কমিয়া বৃদ্ধি পাইবে। ব্যবস্থাপকের পরিচালনা-শক্তিরও 
একট! সীমা আছে। শিল্পপ্রতিষ্ঠান যদি এতবড় হয় যে, ব্যবস্থাপকের পক্ষে 
সবদিকে লক্ষ্য রাখ! সম্ভব হয় ন, তাহ! হইলে শিল্প-পরিচালনায় দক্ষতার অভাব 
দেখা দিবে। ফলে, ব্যয় হাসের পরিবর্তে ব্যয় বৃদ্ধি হইবে, কারণ একা! পরিচালকের 
পক্ষে শিল্পের বিভিন্ন বিভাগের উপরই সমান দৃষ্টি রাখ! সম্ভব নয় । 


হ্ষুদ্ৰায়তন শিল্পের সুবিধা Advantages of Small-scale production 

বৃহদায়তন শিল্পের স্ববিধাগুলি আলোচনা করিলে এই কথাই মনে হয় যে, বড় 
বড় শিল্পগুলির সহিত ছোট ছোট শিল্পগুলি প্রতিযোগিত! করিয়া টিকিয়া থাকিতে 
পারে না--কারণ বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি আভ্যন্তরীণ ও বাহিক স্ববিধার 
সাহায্যে অনেক পরিমাণে ব্যয়সংকোচ করিতে পারে, যাহ! ছোট শিল্পগুলির পক্ষে 
সম্ভব নহে। কাজেই ছোট শিল্পগুলি প্রতিযোগিতার অসামর্থ্যের জন্য ক্রমে ক্রমে 
বিলুপ্ত হয়। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত নিৰ্ভুল নহে। বাজারে এখনও পর্যন্ত বহু ছোট- 
খাট শিল্পপ্রতিষ্ঠান টিকিয়৷ আছে, তাহাদের ক্রয়-বিক্রয় অল্প হইলেও তাহারা 
একেবারে মরিয়া যায় নাই। দেশে বড় বড় কাপড়ের কল স্থাপিত হইলেও তাতি 
এখনও পর্যন্ত ঠাতের সাহায্যে কাপড় বুনিতেছে। ইহার কারণ হইল যে, ছোট 
ছোট শিল্পগুলির কতকগুলি বিশেষ সুবিধা আছে, যে সনবিধাগুলি বড় শিল্পগুলির 
নাই । 

ছোট ছোট শিল্পগডলির বিশেষ স্ববিধা হইল £ঃ_ 

১। ছোট ছোট শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি ক্রেতার রুচিমত সৌখিন ও নানাজাতীয় 
দ্রব্য উৎপাদন করিয়া ক্রেতাকে সস্তুঃ করিতে পারে। বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি 
যন্ত্রের সাহায্যে শুধু একধরণের দ্রব্য ( Standardized £0005 ) প্রস্তুত করিতে 
পারে বলিয়| ক্রেতাগণের বিভিন্ন রুচির পরিচর্ধা করিতে পারে না। দঞ্জির কাজ, 
চুল ছাটাইয়ের কাজ প্রভৃতি এই জন্যই ছোট বহরে হয়। 

২। যে সমস্ত ক্ষেত্রে ক্রেতার রুচি সচরাচর পরিবর্তিত হয় বা লোকের 


“ 


৯% বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


অভ্যাস ও রীতি পরিবর্তিত হয়, সেখানেও ছোট ছোট শিল্পজাতদ্রব্যের চাহিদা 
অধিক হ্য়। অলঙ্কার-নির্মাণের ক্ষেত্রে ইহা দেখা যায়। স্বর্ণকার ফ্যাসান- 
পরিবর্তনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ক্রেতার সম্ভষ্টিবিধান করিতে পারে বলিয়া এখন 
টিকিয়া আছে । 

৩। ছোট ছোট কারখানায় যেখানে অল্পসংখ্যক শ্রমিক কান্ত করে, সেখানে 
মালিকের পক্ষে সর্বদিকে লক্ষ্য রাখ! সম্ভব হয়। মালিক. নিজে সবদিকে দেখা- 
শুন! করে বলিয়া উৎপাদনের অপচয় কম হয়। ইহা ছাড়াও, ক্ষুদ্র শিল্পে শ্রমিক- 
মালিক সম্পর্ক ব্যক্তিগত পরিচয়ের ভিত্তিতে গড়িয়া উঠে। ইহার ফলে ছোট 
শিল্পে শ্রমিক-মালিক বিরোধ ঘটে ন! বলিয়| উৎপাদনকার্ষ সুটু হয়। 

৪। এমন অনেক কাজ আছে যাহাতে শিল্পীর ব্যক্তিগত দক্ষত! ও ক্রেতার 
সহিত ব্যক্তিগত সংস্পৰ্শের প্রয়োজন হয়। ভাল পোষাক তৈয়ারীর ক্ষেত্রে দর্জির 
ক্ষত! ও ক্রেতার কুচি সম্পর্কে জ্ঞান থাক! প্রয়োজন । 

&। উপর্ি-উক্ত সুবিধাগুলি ব্যতীতও আধুনিক কালে ক্ষুদ্র শিল্পগুলির বৃহৎ 
শিল্পগুলির তুলনায় পূবে যে পরিমাণ অস্ববিধ! ছিল তাহাও অনেক পরিমাণে দর 
‘হইয়াছে। ছোট ছোট শিল্পগুলি এখন অনেক অধুনা-আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতি ব্যবহার 
করিয়! অল্প সময়ে বেশী কাজ করিতে পারে। চছুরি-কাঁচি শান দেওয়া ও চুল 
ছাটাইয়ের ক্ষেত্রে শিল্পী ছোট ছোট যন্ত্র ব্যবহার করিয়া অনেক মিতব্যয়িত! 
করিতে পারে। স্বৃতরাং ক্ষুদ্র শিল্পগুলির অস্তিত্ব বিপন্ন হইলেও একেবারে রে বিলুপ্ত 
হইতে পারেনা। 


েৱগালিক শরম-বিভাগ বা শিল্পের নী 1oonliontion of 
Industries 
যখন একই দ্রব্য অথবা একই জাতীয় দ্রব্য উৎপাদন অধথৰ| বিক্ৰয় করে 
“এইরূপ কতকগুলি শিল্প্রতিষ্ঠান একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে স্থাপিত হয়; তখন শিল্প 
‘গুলির এই একত্র সমাবেশকে শিল্পের স্থানীয়করণ বল! চলে। উদাহরণস্বরূপ বলা 
যাইতে পারে যে, পাটকলগুলি কলিকাতার সন্নিকটবর্তা অঞ্চলে হুগলী নদীর তীরে 
'বৈন্দ্রীভূত হইয়াছে। শিল্পের স্থানীয়করণ দেশের বিডি অঞ্চলে Loe 
পাওয়| যায়। 
কলিকাতা সহরে' বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন মিত সদ জ। ।' কলেজ 


ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্প-সংগঠন ৯৫ 
ফ্রীটে পুস্তক-প্রকাশকের ভীড়, রাধাবাজারে ঘড়ির দোকান প্রভৃতি ক্ষুদ্র অঞ্চলের 
মধো শিল্পের এই স্থানীয়করণ-প্রবণতার পরিচয় দেয়। আবার সমগ্র দেশের দিক 
দিয়৷ দেখিতে গেলে দেখা যায় যে, বোম্বাই ও আমেদাবাদ অঞ্চলে বস্তুশিল্প 
কেন্দ্রীভূত; পাটকলগুলি বাংলা অঞ্চলেই স্থাপিত হইয়াছে । 


শিল্প স্থানীয়করণের কারণ _—Causes of Localisation of Industries 


নানাকারণে এক একটি শিল্প একই অঞ্চলে স্থাপিত হয়। তন্মধ্যে নিয়লিখিত. 
কারণগুলি হইল প্রধান 

১। নৈসগিক-কারণ_—Natural or Physical Causes. 

(ক) যে অঞ্চলে শিল্প-স্থাপনার অনুকুল আবহাওয়া! পাওয়! যায়, সেই অঞ্চলে 
এক একটি বিশেষ শিল্প-প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। 

(খ) যে অঞ্চলে কাঁচামাল, খনিজ পার্থ, বনজাত দ্রব্য বা কৃষিজাত ভ্ৰব্য 
সহজে পাওয়া যায়। | 

(গ) যেখানে কয়ল! প্রভৃতি Bn দ্রব্য এবং সস্তায় বৈদ্যুতিক শক্তি 
পাওয়া যায় t 

২ অর্থনৈতিক কাণ Teononic Te 

বর্তমান যুগে অন্য কারণ অপেক্ষ! অর্থনৈতিক কারণেই আধিকা* ‘ক্ষেত্রে 
। শিল্পগুলির একত্র সমাবেশ হয় । অর্থনৈতিক কারণগুলিকে দিযপিদিক্ভাে f 
ভাগ করা যায়ঃ 

55(ক) ।যেখানে যথেষ্ট পরিমাণে শ্রমিক পাওয়| যায়, 

₹75 (3) যেখানে যথেষ্ট পরিমাণ মুলধন পাওয়া যায়, 

, (গ)- যেরানে যোগাযোগ-ব্যবস্থার স্ববিধার জন্য কীচামাল ক্রয় করিরার 
আ্বৰিধা ও উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্রয়ের সুবিধা আঁছে। 

উপরি-উক্ত কারণে পাটকলগুলি কলিকাতার নিকটবর্তী স্থানে স্থাপিত 
হইয়াছে। Y 

৩ “রাজনৈতিক কারণ—Political Causes. 

= পূর্বে অনেক সমর্য় শিল্পগৃতিষ্ঠানওঁলি রাজা-বাদশাহদের আনুকূল্য স্থাপিত 

k ৰ I নল মা বহু জাতীয় সরকার সবতঃপ্র্ত হইয়া শিল্লোযতির ব্যবস্থা 


'করিয়াথ ত্বা কে LANE fed 


a 


& 
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৪। প্রথম স্থাপনের অনুপ্রেরণা-Momentum of earlier start. 
যখন কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠান একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে স্থাপিত হইয়া বিখ্যাত হয় 


অর্থাৎ স্বনাম অর্জন করে, তখন পূর্ববতী শিল্পের সুনামের অংশ গ্রহণ করিবার 


* 


উদ্দেশ্যে ও জাতীয় আরও অনেক শিল্প উক্ত স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়। 

শিল্প স্থানীয়করণের সুব্ধি!' Advantages of Localisation of 
Industries 

১। কোন একটি স্থানে শিল্পের সমাবেশ হইলে তত্রত্য শিল্পগুলি সহজেই 
সননাম অর্জন করিয়া জনপ্রিয় হয়। 

২। শিল্প স্থানীয়করণের ফলে সেই শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকগণের সন্তানসস্ততিগণ 
সহজেই উক্ত শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের রহস্ত সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানলাভ করে। এইরূপে 
বংশপরম্পরাক্রমে শিল্পনৈপুণ্য বৃদ্ধি পায়। kb 

৩। একত্ৰ সমাবেশ দ্বার৷ শিল্পগুলি অনেক স্ববিধা পায়। সহযোগতামূলক- 
ভাবে তাহার! উৎপাদনের উপাদানগুলি ক্রয় করিতে পারে এবং উৎপন্ন 
দ্রব্াগুলি সহযোগিতামূলক ভাবে বিক্রয় করিয়। অধিকতর লাভবান হয়। 

৪। যখন কোন অঞ্চলে শিল্প-সমাবেশ হয় তখন ও শিল্পের কাঁচামাল যোগান 
দিবার উদ্দেশ্যে ব| উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য অনুপুরক অনেক শিল্পপ্রতিষ্ঠান 
( Supplementary Industries ) কাছাকাছি প্ৰতিষ্ঠিত হয় । 

&। একই অঞ্চলে নান| জাতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইলে বহু কর্মসংস্থান হয়। 
ফলে বেকার সমস্যার সমাধান হয়। 

৬। শিল্প সমাবেশের আরও একটি সুবিধা দেখিতে পাওয়া যায়। শিল্পগুলি 
একই অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহাদের মূলধন 'ও শ্রমিকের সন্ধান করিতে হয় 
না। যেখানে শিল্প সমাবেশ হয়, মূলধন ও-শ্রমিক বিনিয়োগ-উদ্দেশ্যে সেই 
অঞ্চলের প্রতি আকৃষ্ট হয়। 


শিল্প স্থানীয়করণের অস্ুব্ধি_—Disadvantages of Localisation 
of Industries : 

শিল্প স্থানীয়করণের অনেক সুবিধ| থাকিলেও ইহার কয়েকটি গুরুতর 
অসুবিধা আছে । $ 

১। অত্যধিক স্থানীয়করণের ফলে একচেটিয়া কারবারের উদ্ভব হইতে পারে। 
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২। শিল্প স্থানীয়করণের: আর একটি ক্রটি বংলা, ইহার ফলে বেকার 
সমস্তা উৎকটরূপে দেখা দিতে পারে। যদি কোন কারণে প্রতিষ্ঠিত কোন শিল্পে " 
মন্দ উপস্থিত হয় তাহ! হইলে উৎপাদন হাস পায় এবং ইহার ফলে বেকারণ 
সমস্যার সম্ভাবন! থাকে। ওত প্রধান শিল্পের অনুপূরক শিল্প প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন 
দেখা যায়। 

৩। শিল্পের অত্যধিক স্থানীয়করণের ফলে এক অঞ্চলে এক শ্রেণীর শ্রমিকের 
চাহিদার সৃষ্টি হয়। যেখানে লোহও ইস্পাত শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়, সেখানে শুধু ॥ 
পুরুষ শ্রমিক কাজ করিতে পারে। স্ত্রীলোক ও অল্পবয়স্ক পুরুষের অন্য স্থানে 
যাইতে হয়। 

৪। অতিরিক্ত স্থানীয়করণের ফলে একই অঞ্চলে অধিক লোকের সমাবেশ 
হয়। ইহার ফলে বাসগৃহের অভাব, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও পুষ্টিকর খাদ্বের 
অভাব দেখা দিতে পারে। 

৫। শিল্প স্থানীয়করণের. তাৎপর্ষ হইল যে, দেশের একটি অঞ্চল একটি বা 
কয়েকটি নির্দিষ্ট দ্রব্য উৎপাদনে রত থাকে। ইহার ফলে অন্তান্ত প্রয়োজনীয় 
দ্রব্যের জন্য সেই অঞ্চলকে পরমুখাপেক্ষী হইতে হয়। যোগাযোগ ব্যবস্থার 
গোলযোগ ঘটিলে বা যুদ্ধকালে এই পরনির্ভরশীলতার জন্য সেই অঞ্চলকে অনেক 
প্রয়োজনীয় দ্রব্য হইতে বঞ্চিত থাকিতে হয়। 

৬| শিল্প একই অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হইলে বর্তমান যুগে ইহ! শত্রুপক্ষের 
প্রধান এআক্রমণস্থলরূপে পরিগণিত হয়। 

শিল্প স্থানীয়করণের যে সকল অসুবিধার কথ| উপরে আলোচিত হইল তাহা 
দুর করিবার একমাত্র উপায় হইল শিল্পগুলিকে একই অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত ন! করিয় 
বিভিন্ন অঞ্চলে স্থাপন কর! । 


ভারতের শিল্প-শংগ্রঠন—Industrial Organisation in India 


আমাদের দেশ শিল্পক্ষেত্রে কত অনুন্নত তাহা আমাদের জাতীয় আয় বিশ্লেষণ 
করিলে জানিতে পারা যায়। জাতীয় আয়ের শতকরা মাত্র ১৬'১ পরিমাণ 
খনিজ, শিল্পজাত এবং হস্তশিল্প হইতে উৎপন্ন হয়। ইহার মধ্যে বৃহৎ শিল্প হইতে 
জাতীয় আয়ের শতকরা মাত্র ৬ ভাগ পাওয়া যায় এবং বৃহৎ শিল্পে দেশের শতকরা 
মাত্র ২ জন নিযুক্ত আছে। ভারতে বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সংখ্য! নিতান্ত নগণ্য 
৭-(২য় খণ্ড) 
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হইলেও বর্তমানে আমাদের জাতীয় সরকার নানাভাবে শিল্প-সম্প্রসারণের জন 
আপ্রাণ চেষ্ট|। করিতেছেন। 

ভারতের শিল্প-সংগঠনগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগে বস্তু, 
চিনি, কাগজ প্রভৃতি ভোগ্যবস্তউৎপাদনের শিল্পগুলি উল্লেখ করা যায়। এই 
শিল্পজাত দ্ৰব্যগুলি প্ৰত্যক্ষভাবে মানুষের ভোগব্যবহারের কাজে লাগে এবং এইজন্য 
শিল্পগুলিকে ভোগ্যবস্তু উৎপাদন-শিল্প ( Consumer's Goods Industries ) 
* বল! হয়। বিদ্যুৎশক্তি, সিমেণ্ট, লোহ ও ইস্পাত, যন্তৰনিৰ্মাণ প্রভৃতি শিল্পগুলিকে 
মূল বা গুক্ল ( Basic or Heavy Industries ) বলা হয়। কারণ এই শিল্পজাত 
দ্রব্য সরাসরি ভোগব্যবহারের জন্য প্রয়োজন হয় না। এই শিল্পজাত দ্রব্যওুলি 
ভোগ্যবস্ত-উৎপাদনের সহায়ক উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এই গুরু বা মুল 
শিল্পগুলির উন্নতি ন! হইলে কোন দেশের অর্থ নৈতিক উন্নতি সম্ভব নয়। ভারতে 
এই মূল শিল্পগুলির নিতান্ত অভাব দেখা যায় এবং এইগুলির অভাবের জন্যই 
ভারতের অর্থ নৈতিক উন্নতি দ্রুত হইতে পারে নাই । 

ভারতে বর্তমানে যে সমস্ত শিল্প গঠত হইয়াছে তাহাদের একটি সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ নিয়ে দেওয়া হইল । 

বন্তর-শিল্প_কাপড়ের কলই হইল ভারতের সবপ্রধান শিল্প। এই শিল্পে নিযুক্ত 
মোট মূলধনের পরিমাণ ১০৫ কোটি টাকারও অধিক এবং শ্রমিকসংখ্যা হইল ৮ 
লক্ষ। ১৮১৮ দালে ভারতে কলিকাতার নিকট প্রথম বস্তু শিল্পের সুচনা হইলেও প্ৰকৃত- 
পক্ষে বল| যায় যে, ১৮৫৩ সালে বোস্বাইয়ে প্রথম কাপড়ের কল স্থাপিত হয় এবং 
এখনও পর্যন্ত বোস্বাই ও আমেদাবাদ অঞ্চলেই বেশীর ভাগ কাপড়ের কল অবস্থিত । 
পশ্চিমবঙ্গ, মাদ্রাজ ও উত্তরপ্রদেশেও কাপড়ের কল আছে। ১১২৭ সাল হইতে 
ভারতের বনস্তুশিল্প সংরক্ষণ নীতির সাহায্যে বাড়িতে থাকে এবং বর্তমানে বন্তু- 
শিল্পের এত উন্নতি হইয়াছে যে, দেশের সমগ্র প্রয়োজনের প্রায় ৭০ ভাগই এদেশের 
কাপড়ের কলে প্রস্তুত হয়। ১৯৪৭ সাল হইতে বন্তু-শিল্পকে সংরক্ষণ-মুক্ত কর! 
হইয়াছে। বস্ু-শিল্প যৌথমূলধনী কারবারের ভিত্তিতে গাঁঠিত এবং এদেশের বন্তু- 
শিল্পে নিযুক্ত মূলধন ও পরিচালনা-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ্ূপে ভারতীয়। তৃতীয় পঞ্চবাখিক 
পরিকল্পনানুসারে ভারতে বন্তর-শিল্পের উৎপাদন-পরিমাণ বর্তমান উৎপাদন: পরিমাণ 
4৫০ কোটি গজ হইতে ৫৮০ কোটি গজ করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছে । 

লোহ ও ইস্পাত-শিল্প--দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এই শিল্পটির গুরুত্ব 


LS 
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খুব বেণী, কারণ ইহ| একটি মুলশিল্প। ভারতে এই শিল্প্রতিষ্ঠার ইতিহাসের 
সহিত স্তর জেমসেদ্‌জি টাটার নাম অবিস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। এই শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানটি বিহারে অবস্থিত এবং সমগ্র এশিয়|। ও বৃটিশ কমনওয়েলথের মধ্যে 
বৃহভম প্রতিষ্ঠান। টাটা ব্যতীতও পশ্চিমবাংলার বার্ণপুরে ও মহীশূরে আরও' 
দুইটি লোহ ও ইস্পাতের শিল্পপ্রতিষ্ঠান আছে। অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতে 
লোহ ও হস্পাত দ্ৰব্য উৎপাদনের পরিমাণ খুব কম। দ্বিতীয় পাচশালা পরিকল্পন। 
অনুযায়ী ভারত লোহ ও ইস্পাতের উৎপাদন-পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া ১৯৬০-৬১ সালে 
৬০ লক্ষ টন করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর| হইয়াছে এবং এই উদ্দেশ্যে সরকারী 
চেষ্টায় বিদেশী সাহায্য গ্রহণ করিয়!। আরও তিনটি লৌহ ও ইস্পাত শিল্পপ্রতিষ্ঠান 
গঠিত হইতেছে। তৃতীয় পরিকল্পনা! কার্যকরী হইলে ৯৩ লক্ষ টন ইস্পাত পিণ্ড 
তৈয়ারী হইবে বলিয়|। আশ। করা যায়। 

পাট-শিল্প১৮৫৫ সালে বাংলাদেশে প্রথম পাটকল স্থাপিত হয়। পাটকল- 
গুলি কলিকাতার সন্নিকটে হুগলী নদীর উভয় তীরে অবস্থিত । পাটজাত দ্রব্য 
প্রধানতঃ বিদেশে রপ্তানী কর! হয় এবং ভারতের অর্জিত ডলারের বেশীর ভাগ 
পাটজাত দ্রব্য বিক্রয় করিয়! পাওয়| যায়। পাট-শিল্পগুলির অধিকাংশের মালিক 
হইল স্কট্‌ল্যাণডবাসী। বর্তমানে ভারতীয়গণও কিছু কিছু কল স্থাপন করিয়াছেন। 
বঙ্গবিভাগের পর কাঁচামালের অভাবে এই শিল্পটির দুদিন আসিয়াছিল। বর্তমানে 
ভারতে যথেষ্ট পরিমাণে পাট-উৎপাদনের ব্যবস্থ! হওয়াতে এই শিল্পটির কাঁচামালের 
জন্য আর পূর্ব-পাকিস্তানের উপর তেমন নির্ভর করিতে হয় ন|। j 

শর্কর। ( চিনি )-শিল্প_-দেশীয় পদ্ধতিতে বহুকাল পূর্ব হইতেই ভারতে চিনি 
প্ৰস্তত হইত এবং এ বিষয়ে কাশীর চিনি প্ৰসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। বর্তমানে 
সাদা চিনি প্রস্তুত করিবার জন্য ভারতে বহু চিনির কল স্থাপিত হইয়াছে এবং 
অধিকাংশ চিনির কল বিহার ও উত্তরপ্রদেশে প্রতিষ্ঠিত । সাধারণতঃ ইক্ষু হইতেই 
চিনি প্রস্তুত হয়। ভারতের কলগুলি হইতে যে পরিমাণ চিনি উৎপন্ন হয়, তাহাতে 
দেশের চাহিদ| মিটিয়! যায়। চিনি-শিল্পও ১৯৩২ সাল হইতে সংরক্ষিত হয়। 

কাগজ্জ-শিল্প--হুগলী জেলায় ১৮৭০ সালে প্রথম কাগজের কল স্থাপিত হয়। 
বর্তমানে ভারতে প্রায় ১০,১২টি কাগজের কল আছে, কিন্তু ইহাদের অধিকাংশই 
বিদেশী পরিচালনাধীন। এই শিল্পটিও একটি সংরক্ষিত শিল্প। 

চাঁ-শিল্প_রপ্যানী বাণিজ্যের দিক' দিয়া দেখিতে গেলে ভারতে চা-শিল্প 


ৰে বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প। চীনদেশে ভারত অপেক্ষা অধিক পরিমাণ চ! উৎপন্ন হইলেও 
ভারতই সবচেয়ে বেশী পরিমাণ চা বিদেশে রপ্তানী করে। ভারতে উৎপন্ন চায়ের 
প্রায় ৮০-ভাগ পশ্চিমবঙ্গ ও আসামে জন্মে। তবে চা-বাগানের অধিকাংশের 
মালিক হইল যুরোগীয় ৷ | 
সিমেণ্ট-শিল্প_১৯০১ সালে মাদ্রাজে সর্বপ্রথম সিমেন্টের কারখান! স্থাপিত 
হয়। বৰ্তমানে সিমেণ্টের উৎপাদন-পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেও দেশের চাহিদার 
তুলনায় উৎপাদন-পরিমাণ যথেষ্ট নহে। তৃতীয় পঞ্চবাষিক পরিকল্পনানুসারে ভারতে 
১৯৬৫-৬৬ সালে আরও ১ কোটি ৩০ লক্ষ টন সিমেণ্ট উৎপাদন করিবার ব্যবস্থা 
কর| হইয়াছে। : 
ঢদেশলাই-শিল্প_প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতেই ভারতে এই শিল্পটি প্রসার 
লাভ করে। সংরক্ষিত শিল্পগুলির মধ্যে ইহ| অন্যতম । দেশলাই-উৎপাদনে 
ভাঁরত এখন সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল । 
যন্ত্রপাতি নির্মাণ-শিল্প_বাই-সাইকেল, সেলাইয়ের কল, ডিজেল ইঞ্জিন, 
প্রভৃতি লখুযন্ত্র-নির্মাণের ক্ষেত্রে কয়েক বৎসরের মধ্যেই ভারতে অভাবনীয় উন্নতি 
ঘটিয়াছে। দেশে বর্তমানে রেডিও সেট, ইলেকট্রিক বাল্ব ও পাখা প্রভৃতির 
উৎপাদন দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইতেছে। গুরুষন্ত্রের নির্গাণ-ক্ষেত্রে উন্নতি অবশ্য 
আশানুযায়ী হয় নাই । 
গুরু রাসায়নিক-শিল্প--নানাজাতীয় এ্যাসিড, কশ্টিক সোডা প্রভৃতি গুরু 
রাসায়নিক শিল্পগুলি মুলশিল্প নামে অভিহিত হয়। কারণ, এই শিল্পজাত দ্রব্যগুলি 
সাবান, বস্তু, কাচ প্রভৃতি শিল্পের প্রয়োজনীয় উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত 
হয়। ভারতে এ জাতীয় শিল্প ক্রমশঃ প্রসার লাভ করিতেছে এবং দ্বিতীয় 
পাচশালা পরিকল্পনায় এই জাতীয় শিল্পের প্রসারের উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন কর! 
হইয়াছে। 
সরকার পরিচালিত-শিল্পউপরে যে শিল্পগুলির বিবরণ দেওয়| হইল, 
সেগুলি দেশী ও বিদেশী ব্যক্তিগত পরিচালনাধীন শিল্প। এই শিল্পগুলি ব্যতীতও 
বর্তমানে ভারত সরকার পরিকল্পনানুযায়ী অনেকগুলি শিল্পগঠনের ভার স্বহস্তে গ্রহণ 
করিয়াছেন এবং ইতিমধ্যে এই শিল্পগুলির গঠনকার্ষ ও অনেকক্ষেত্রে শিল্পজ্াত 
দ্রব্যের, উৎপাদনও আর্ত হইয়াছে। সরকার-পরিচালিত শিল্পগুলির মধ্যে সিন্ধি, 
রাসায়নিক সার কারখানা, চিত্তরঞ্জন ইঞ্জিন কারখানা, বাঙ্গালোরের 


ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্প-সংগঠন ১০১ 


মেশিনটুল কারখানা, পুনায় পেনিপিলিন কারখানা, ভিজিগাপটরমের হিন্দুস্থান - 
জাহাজনির্মাণ কারখান| প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । সিন্ধির সার কারখান! 
এশিয়ার মধ্যে বৃহত্তম । এই কারখান| নির্মাণ করিতে ২৩ কোটি টাকা ব্যয় 
হইয়াছে এবং প্রতিদিন এই কারখানা হইতে প্রায় এক হাজার টন রাসায়নিক সার 
প্রস্তুত হয়। ১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে চিত্তরঞ্জনে ইঞ্জিন তৈয়ারীর কারখানা স্থাপিত 
হহয়াছে। এই কারখানার কাজ আশাতীতভাবে সাফল্যলাভ করিয়াছে। দ্বিতীয় 
পঞ্চবািক পরিকল্পনাননযায়ী ভারত সরকার গুরু বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি এবং লৌহ ও 
ইস্পাত-শিল্পের আরও কয়েকটি কারখানা! স্থাপনের সংকল্প ক্রিয়াছেন। 
ভারতের কুটিরশিল্প—Cottage Industries in India af 

একসময়ে ভারত যে কুটির শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদনে জগতে একটি বিশিষ্ট 
স্থান অধিকার করিয়াছিল তাহার ভুরি ভুরি প্রমাণ পাওয়া যায়। ইংরাজ শাসনের 
প্রারস্ত হইতে ভারতে কুটিরশিল্পের অবনতি আরম্ভ হয়। এই অবনতি সত্বেও 
এখন পর্যন্ত ভারতের অর্থ নৈতিক জীবনে কুটিরশিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। 
এখনও ভারতের শতকর| ১১'২ জন লোক কুটিরশিল্পে নিযুক্ত এবং জাতীয় আয়ের 
শতকরা ৯'৬ ভাগ এই ছোট ছোট শিল্পগুলি হইতে পাওরা' যায়। 

কুটিরশিল্পের স্ববিধা হইল যে, পারিবারিক পরিবেশে এই শিল্পগুলির কাজ 
পরিচালিত হয় বলিয়/ এখানে সহরের দুষিত আবহাওয়া নাই এবং অরমিকগণ 
তাহাদের অভিভাবকগণের তত্বাবধানে কাজ করে বলিয়া কোনপ্রকার বদ- 
অভ্যাসের দাস হয় না । ইহা ছাড়া, যে সময়টা আলস্তে অতিবাহিত হওয়ার 
সন্তাবনা, সেই সময়টা এই কাজে ব্যয় করিয়| সময়ের সদ্ব্যবহার হয়। পরিশেষে 
বলা যায় যে, ইহ| কৃষক ও অন্যান্য শ্রমিকের আয় বৃদ্ধি করিবার একটি অতিরিক্ত 
উপায় বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। 
কুটিরশিল্পের ক্ৰটির কারণ—Defects of Cottage Industries 

ভারতে কুটিরশিল্পগুলির বর্তমানে নান! সমস্তার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। 
কুটিরশিল্পে যে সমস্ত কারিগর ও শ্রমিক নিযুক্ত আছে তাহারা গতানুগতিক 
পদ্ধতিতে তাহাদের উৎপাদন পরিচালন! করে। সাধারণ শিক্ষা ও কারিগরি 
শিক্ষার অভাবে তাহারা আধুনিক রুচিসপ্মত সামগ্রা প্রস্তুত করিয়া! ক্রেতার সস্তুষ্ট 
বিধান করিতে পারে না। 


১০২ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


দ্বিতীয়তঃ, কুটিরশিল্পীও কৃষকের গ্যায় অতি দরিদ্র । মূলধনের অভাবে তাহারা 
আধুনিক যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল ক্রয় করিয়| উৎকৃষ্টতর দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে 
পারে ন|। মহাজনদের নিকট হইতে তাহারা চড়া স্বদে খণ গ্রহণ করে এবং 
মহাজনদিগের নিকটই স্বল্পদরে উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। 

তৃতীয়তঃ, যান্ত্ৰিক শিক্ষার অভাবে তাহার! আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতে 

- পারে না। তাহাদের রক্ষণশীল মনোব্বত্তিও তাহাদের নূতন নৃতন পদ্ধতি গ্রহণের 

অন্তরায় হ্য়। 

চতুর্থতঃ, কুটির শিল্পজাত উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের কোন স্বসংবদ্ধ বাজার-ব্যবস্থা 
নাই। এই কারণে তাহার! বিচ্ছিন্ভাবে ফড়িয়া ও দালালের সাহায্যে দ্রব্য 
বিক্ৰয় করে। ফলে, লাভের বেশীর ভাগ এই দালালগণ পায় ও কুটিরশিল্পীর 
অবস্থার কোন উন্নতি হয় না। 

' পঞ্চমতঃ, আমাদের দেশের কুটিরশিল্পে আধুনিক যন্ত্রপাতি বাবহার হয় না, 
শুধু তাহাই নহে, এখানে বাষ্প বা বিহ্যুৎ-শক্তিও ব্যবহৃত হয় ন|। এই কারণে 
কুটির শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় বেশী হয় এবং' এই শিল্পগুলি রৃহদায়তন 
শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে ন! বলিয়া হঠয়! যায়। 


কুটিরশিল্লের উন্নতির উপায়-essurcs for the improvement of 
. Cottage Industries 


কুটিরশিল্পগুলিকে পুনর্জীবিত করিতে পারিলে বহুলোকের অশ্নসংস্থানের 
ব্যবস্থা হয়। এই শিল্পগুলি প্রসার লাভ করিলে গ্রামীণ বেকার সমস্তারও কিছু 
সমাধান হইতে পারে। স্বৃতরাং এজন্য জনসাধারণ ও দেশের সরকারের তৎপর 
হওয়| উচিত । 

প্রথমতঃ, এই উদ্দেশ্যে দেশে ব্যাপক শিক্ষা ও কারিগরি জ্ঞান বিস্তার করিতে 
হইবে। কুটিরশিল্পিগণ যদি লোকের পরিবর্তিত রুচি অনুযায়ী সামগ্রী প্রস্তুত 
করিতে পারে তাহা হইলে কুটির শিল্পঙ্গাত দ্রব্যের চাহিদা! বৃদ্ধি পাইয়|! শিল্পীর 
আয় বৃদ্ধি পাইতে পারে। 

দ্বিতীয়তঃ, কুটির শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা! বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক প্রচারকার্শ 
প্রয়োজন । এই উদ্দেশ্যে গ্রামে গ্রামে, জেলায় জেলায় শিল্পজাত ভ্রব্যের কেন্দ্র 
প্রতিষ্ঠা করা দরকার। ইছা ছাড়া, কুটির শিল্পজাত দ্রব্যের মেলা, প্রদর্শনী 


ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্প-সংগঠন ১০৩ 
প্রভৃতি দ্বারাও জনসাধারণকে শিল্পজাত দ্রব্যের সহিত পরিচিত করিবার ব্যবস্থা 
করিতে হইবে। বিদেশেও এইরূপ প্রদর্শনী খুলিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। 

তৃতীয়তঃ, কুটিরশিল্পে নিযুক্ত কমিগণ যাহাতে অল্পস্থদে ঝণ পায় তাহার 
ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে বিশেষ সমবায় খণদান সমিতি গঠন করা 
প্রয়োজন । 

চতুৰ্থতঃ, কুটিরশিল্পিগণ যাহাতে অল্পমূল্যে কীচামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয় করিতে 
পারে ও দালালের সাহায্য ব্যতীত প্যায্য মূল্যে উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করিয়| সমগ্র 
পরিমাণ লাভ পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা কর! নিতান্ত প্রয়োজন । এজগা সমবায় 
ক্ৰয় ও বিক্ৰয় সমিতি স্থাপন কর! সরবাগ্রে প্রয়োজন । 

পরিশেষে কুটিরশিল্পিগণ যাহাতে স্বল্পমূল্যে বিদ্বাৎ-শক্তি পাইতে পারে তাহার 
বাবস্থা করিতে হইবে । বিদ্রাৎ-চালিত যন্ত্র ব্যবহার করিতে পারিলে একদিকে 
যেমন তাহাদের শ্রমের লাঘব হইবে, অপরদিকে সেইরূপ উৎপাদনব-ব্যয় ত্রাস পাইয়া 
তাহাদের বড় শিল্পের সহিত প্রতিযোগিত| করিবার ক্ষমত| বাড়িবে। 


ভারতের কয়েকটি প্রধান কুটিরশিল্প_S০me Important Cottage 
Industries of India 

ভ্ভাত-শিল্পভারতের সর্বপ্রধান কুটিরশিল্প হইল হস্ততালিত তাত। এই 
শিল্প বর্তমানে প্রায় ১৬০ কোটি গজ বস্তু বয়ন করে এবং ৬০ লক্ষ লোক এই 
তভাত-শিল্পের সাহায্যে জীবিকা! অর্জন করে। . ভারতের প্রায় সৰ্বত্ৰই এই শিল্প 
দেখিতে পাওয়| যায়। পশ্চিমবঙ্গের শান্তিপুরের ধূতি ও ধনেখালির শাড়ি 
বিখ্যাত । আসামে ভাঁত-শিল্পের প্রচলন আছে। তাঁতের কাপড়ের বৈশিষ্ট্যের 
জন্য এখনও পর্যন্ত এই শিল্পটি মিলের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়! টিকিয়। আছে 
এবং আশা কর! যায় যে, উপযুক্ত সরকারী সাহায্য পাইলে এই শিল্পট আরও 
উন্নতি লাভ করিতে পারিবে। তৃতীয় পরিকল্পনানুসারে তাঁত শিল্প হইতে ৩৬০ 
কোটি গজ কাপড় তৈয়ারী হইবে বলিয়! আশ! কর! যায়। 

রেশম-বয়ন-তাঁত ব্যতীত গুটিপোকা হইতে রেশম-উৎপাদন ও কাপড় 
তৈয়ারী করা৷ আর একটি শিল্প। পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ ৩ বীরভূমে, আসাম, 

* মাদ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি রাজ্যে এই শিল্পের প্রচলন দেখা যায়। 
কাসা-পিত্তল শিল্পভারতে ধনী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে কীসা-পিতলের 


ve 


Sos» বাণিজ্যিক গৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


“ব্যবহার খুব বেশী। ‘বর্তমানে অবশ্য য্যালুমিনিয়ম-নির্মিত বাসনপত্রের ব্যাপক 
ব্যবহার হয় বলিয়া এই শিল্পের প্রসার বাধ! পাইয়াছে। পশ্চিমবাংলার মুিদাবাদ 
জেলার খাগড়। এজন্য বিখ্যাত । 

যৃৎ-শিল্প_ভারতের মৃৎ-শিল্প খুব প্রাচীন এবং দেশের সর্বত্র ইহার প্রচলন 
দেখ| যায়। দরিদ্র শ্রেণীর লোক সাধারণতঃ মাটির বাসনপত্র ব্যবহার করে। 
ইহ ছাড়া, নানাজাতীয় মাটির খেলনা ও দেবদেবীর মুৰ্তি তৈয়ারী করিয়াও 
বহুলোক জীবিকা অর্জন করে। কৃষ্ণনগরের মৃৎ-শিল্প ভারতে বিশেষ খ্যাতি অর্জন 
করিয়াছে। 

ইহ| ছাড়া, আরও বহুরকমের কুটিরশিল্প এদেশে দেখিতে পাওয়া যায় । 
কর্মকার, সূত্রধর প্রভৃতিও কুটিরশিল্পের ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া 
আছে। বাশের ও বেতের কাজ, বিড়ি-উৎপাদন, মক্ষিকা-পালন, সরিষা! প্রভৃতি 
তৈলবীজ হইতে তৈল উৎপাদন, কাচন্রব্য নিৰ্মাণ, মিষ্টান্ন তৈয়ারী প্রভৃতি নানা 
কাজে বহু সহঅ্র লোক নিযুক্ত আছে। সুতরাং এই শিল্পগুলির উন্নতি করিতে 
পারিলে যে কত লোক উপকৃত হইবে তাহা সহজেই অনুমান কর! যায়। 


ভারতে শিল্পে অনগ্রসরতার কারণ_— Causes of Industrial draw- 
backs in India 


দেশের অর্থ নৈতিক উন্নতির জন্ত শিল্পোন্য়ন অপরিহার্থ। যে দেশে শিল্পের 
উন্নতি হয় নাই, সে দেশের জাতীয় আয়-পরিমাণ কম, ফলে মাথাপিছু আয়ও 
কম হয়। শিল্পোন্নতির জন্য উৎপাদনের সহায়ক সামগ্রীগুলি প্রচুর পরিমাণে 
দেশে থাকা চাই। এই সামগ্রী হইল--প্রাকৃতিক সম্পদ, দক্ষ শ্রমিক, প্রচুর মূলধন 
ও ব্যবস্থাপনা-নৈপুণ্য। এখন দেখা যাউক আমাদের দেশে উপর্ি-উক্ত শিল্পোর্নয়নের 
সহায়ক উপাদানগুলি কি পরিমাণে আছে এবং এই উপাদানগুলির সাহায্যে 
আমাদের দেশে শিল্পোন্নয়ন কতখানি সম্ভব । 

প্রাকৃতিক সম্পদের দিক দিয়! দেখিতে গেলে বলা যায় যে, মোটামুটিভাবে 
ভারতে শিল্পোস্নয়নের সহায়ক নান| উপাদান আছে। নানাজাতীয় শস্ত ও 
কাঁচামাল উৎপয় করিবার উপযুক্ত জমি ভারতে বর্তমান । নানাজাতীয় আবশ্যকীয় 
খনিজ সম্পদেও ভারত সমৃদ্ধ । শিল্পের উন্নতির জন্য কয়লা প্রয়োজন। ভারতে 
কয়লার খনির প্রাচুর্য থাকিলেও এই খনিগুলি দেশের একটিমাত্র অঞ্চলেই 


ক্ষুদ্র ও বৃহৎ, পিল nk Joe 


“ 


( পশ্চিমবাংলা ও বিহার ) কেন্দ্রীভূত | ্্‌ কারণে অন্ত অঞ্চলে কয়লার পরিবহন 
খরচ! অত্যধিক পড়ে। ভারতে পেট্রোলিয়মেরও একান্ত অভাব। এজ্ন্ত বিদেশী 
আসমদানীর উপর নির্ভর করিতে হয়। এ দেশের শক্তিসম্পদও শিল্পোন্নয়নের পক্ষে 
যথেষ্ট নহে। জলবিদ্যুৎ ও তাপবিহ্যুতের উৎসগুলির এখনও পূর্ণ সদ্ব্যবহার ক্রা 
হয় নাই । সুতরাং প্রাকৃতিক সম্পদ বর্তমান থাকিলেও তাহার যথাযথ ব্যবহার 
হয় নাই । 

দ্বিতীয়তঃ, ভারতে সুদক্ষ শ্রমিকের একান্ত অভাব। আধুনিক যন্ত্রপাতির সহিত 
পরিচিত কারিগরি শিক্ষায় নিপুণ শ্রমিক দেশে নাই বলিলেও চলে। দক্ষ শ্রমিকের 
সাহায্য ব্যতীত শিল্পের উন্নতি সম্ভব নহে। 

তৃতীয়তঃ, মূলধনের অভাবই হইল ভারতের শিল্পোন্নতির প্রধান অন্তরায় । 
ভারতে এ পর্যন্ত যতগুলি শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে তাহাদের বেশীর ভাগই 
বিদেশী মূলধনের সাহায্যে গঠিত হইয়াছে । দেশের লোক দরিদ্র বলিয়া তাহাদের 
সঞ্চয়-ক্ষমতা নাই এবং দেশে যে সামান্য পু'জি ছিল তাহাও শিল্পক্ষেত্রে ঝু'কির জন্ত 
নিযুক্ত হয় নাই। দেশে ব্যাঙ্ক বা যৌথ-মুলধনী কারবার প্রভৃতি সঞ্চয় সহায়ক 
প্রতিষ্ঠানেরও অভাব। 

চতুৰ্থতঃ, শিল্প পরিচালনার জন্তু যে সংগঠন-শক্তি ও নেতৃত্বের প্রয়োজন হয় 
তাহাও এদেশে খুব বিরল। প্রাতঃস্মরণীয় জেমসেদ্‌জি টাট| ও আর. এন. মুখাজির 
মত প্রথম শ্রেণীর ব্যবস্থাপক নাই বলিলেও চলে। ইহা! ছাড়া, আমাদের দেশের 
শিক্ষিত সম্প্রদায় অত্যধিক মাত্রায় চাকুরি-প্রিয়। ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রতি 
তাহাদের বিশেষ কোন আকর্ঘণ নাই। পরিশেষে বলা যায় যে, ভারতের ব্রিটিশ 
শাসকগণ এদেশের শিল্পোন্নতির কোন ব্যবস্থার পক্ষপাতী ছিলেন না। দেশ কৃষি- 
জীবী হইয়া দরিদ্র থাকিলে শাসকশ্রেণীর স্বার্থ অন্ষুণ থাকিত। তাই তাহারা এ 
দেশে শিল্পপ্রসারের কোন প্রকৃত চেষ্ট! করেন নাই। 


শিল্পোন্য়নের জন্যা ব্যবন্থ! Measures for the development of 
industries 

ভারতের ক্রুত শিল্পোন্নয়নের জন্য প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন হইল সরকারী 
হস্তক্ষেপ ও সরকারী সাহায্য । ব্যাপকভাবে শিল্পের প্রসার করিতে হইলে যে 
পরিমাণ মূলধনের প্রয়োজন, তাহা ব্যক্তিগত সঞ্চয় হইতে পাওয়া সম্ভব নহে । 


১০৬ বাণজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


একমাত্র সরকারই বিদেশী খণ সংগ্রহ করিয়| শিল্পের প্রসারে সাহায্য করিতে 
পারে। ইহ! ছাড়া, শিল্পোন্নয়নের জন্য সংরক্ষণ-নীতিও অনেক ক্ষেত্রে অবলম্বন 
করিতে হইবে । ৰ 

দ্বিতীয়তঃ, দেশে সঞ্চয়-পরিমাণ বদ্ধি পাইয়| যাহাতে মূলধন-পরিমাণ বৃদ্ধি 
পায়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে অর্থসাহায্য করিবার 
জন্য শিল্প সহায়ক নানাজাতীয় আিক প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে হইবে। এ ক্ষেত্রেও 
সরকারী সাহায্য একান্ত প্রয়োজন । 
*% তৃতীয়তঃ, শ্রমিকগণকে কর্মদক্ষ করিতে হইবে। এজন্য সাধারণ ও কারিগরি 
শিক্ষার বহুল প্রসার অত্যাবশ্যক । অমিকগণকে কার্ষে উৎসাহিত করিবার উদ্দেশ্যে 
তাহাদের মজুরির হার বৃদ্ধি করিয়া যাহাতে তাহার! কর্মদক্ষত| অটুট রাখিতে 
পারে তাঁহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। শরমিকগণের বাসস্থান ও সামাজিক 
পরিবেশেরও উন্নতি সাধন কর! প্রয়োজন । 

সবোপর্রি এদেশের জনসাধারণকে কারিগরি শিক্ষ! ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার দিকে 
আকৃষ্ট কর! প্রয়োজন । স্ন্দক্ষ পরিচালক ন| হইলে শিল্পের উন্নতি সম্ভব নহে। 
যাহাতে দেশের শিক্ষিত যুবকগণ শিল্প ও ব্যবসায়ের দিকে আরুষ্ট হন সেই উদ্দেশ্যে 
দেশের শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন নিতান্ত প্রয়োজন। ইংরাজ, জার্মান 
ব! কুণীয়গণের সাহায্যে লৌহ ও ইস্পাত-শিল্প গঠিত হইলেই শুধু চলিবে না, 
ভারতবাসীর মনে রাখিতে হইবে যে, এগুলির পরিচালনা-ভার তাহাদের স্বহপ্তে 


গ্রহণ করিতে হইবে-_নতুবা পরমুখাপেক্ষী হইয়া চির-দারিদ্র্য বরণ করিতে 
হইবে। 


সংক্ষিপ্তদারৱ 
ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্প-সংগঠন 
ভারতে ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কিছু বৃহৎ শিল্প্রতিষ্ঠান দেখা যায়। যে সমস্ত 
শিল্পে পাচ শতাধিক শ্রমিক বাষ্পায় ব| বৈহ্যুতিক শক্তি পরিচালিত যন্ত্রের সাহায্যে 
উৎপাদনে নিযুক্ত থাকে, সেই শিল্পগুলিকে বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠান বলা হয়। ভারতে 
ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পগুলি সাধারণতঃ একমালিকান! বা অংশীদারী কারবারের 
ভিত্তিতে গঠিত, কিন্তু. বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি প্রায়ই যৌথ-মূলধনী কারবার । 


~~ 


ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্প-সংগঠন ১০৭ 


বৃহৎ শিল্পের স্থৰিধি|_বড় বড় শিল্পনগডুলির অনেক স্ববিধা দেখা যায় ; যথা, 
একসঙ্গে কাঁচামাল ক্রয়, একসঙ্গে বিক্রয়, বিজ্ঞাপন ও প্রচার প্রভৃতি কার্ধে ব্যয় 
সংকোচ করিতে পারে। ইহ! ছাড়, নূতন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিয়! ও গবেষণা- 
মূলক কাৰ্ধের দ্বারাও ব্যয় সংকোচ করিতে পারে। কিন্তু ইহ! সত্বেও বাজারের 
বিস্তৃতি যদি কম হয় এবং চাহিদা! যদি সাময়িককালের জন্ত হয়, তাহা হইলে বড় 
বহরে উৎপাদন লাভজনক হয় না। 


হ্ষুদ্রায়তন শিল্পের সুব্ধি। 

ছোট ছোট শিল্পগুলি যে বড় শিল্পগুলির সহিত প্রতিযোগিত! করিয়া টিকিয়া 
আছে তাহার কারণ হইল যে ক্ষুদ্র শিল্পগুলি £ 

১। ক্রেতার রুচিমত দ্রব্য তৈয়ারী করিতে পারে, ২। মালিকের পক্ষে 
সবদিকে লক্ষ্য রাখ! সম্ভব, ৩। ক্রেতার সহিত ব্যক্তিগত সম্পর্কে আসা সম্ভব, 
ও ৪। ছোট-খাট যন্ত্রপাতির ব্যবহার । 


ভারতের শিল্প-সংগঠন 

ভারতের বড় বড় শিল্পগুলিকে দুই ভাগে ভাগ কর৷ যায়। বস্তু, চিনি, চা 
প্রভৃতি ভোগাযবস্তর উৎপাদক শিল্প এবং লোহ-ইস্পাত, বৈহ্যৃতিক-শক্তি, সিমেণ্ট 
প্রভৃতি মূল ব! গুরু শিল্প। এই শিল্পগুলির মধ্যে বস্তু, লৌহ-ইস্পাত, চিনি, চা. 
কাগঞ্জ, যন্ত্রপাতি নির্মাণ, ও গুরু রাসায়নিক শিল্পগুলি প্রধান । 

ইহ| ছাড়াও সরকারী পরিচালনাধীনে বর্তমানে বহু শিল্প্রতিষ্ঠান গঠিত 
হইতেছে ; যথা, চিত্তরঞ্জন ইঞ্জিন কারখান!|, সিন্ধি রাসায়নিক সার কারথানা, 
হিন্দুস্থান জাহাজ কারখানা! ইত্যাদি । 


ভারতের কুটিরশিল্প 

ভারতের কুটিরশিল্প এক সময়ে জগদ্বিখ্যাত ছিল । বর্তমানে নানাকারপে 
ইহাদের অবনতি ঘটিয়াছে। অবনতির কারণগুলি হইল : 

১। শিল্পিগণের মধ্যে সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষার অভাব। 

২। মূলধনের অভাব । | 

৩। বিক্রয়-ব্যবস্থার ক্রটি 

৪। শিল্পে শক্তি ব্যবহারের অভাব। 


Sov বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


নিয়লিখিত উপায়গুলি' অবলম্বন করিয়া কুটিরশিল্পের পুনরুজ্জীবন সম্ভব £ 

১। সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষার প্রশার, ২। অন্পস্বদে মূলধন সরবরাহের 
ব্যবস্থা,৩। শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদ! বৃদ্ধির জন্য দেশে ও বিদেশে ব্যাপক প্রচার 
কার্য, ৪। শিল্পজাত দ্রব্যের বিক্রয়ের স্ব-ব্যবস্থা কর], ৫। শিল্পে বৈহ্যৃতিক 
শক্তি ব্যবহারের স্বযোগদান। তাত, রেশমবয়ন, কীসা-পিতলের বাসন প্রস্তুত, 
মাটির বাসন ও খেলনা প্রস্তুত প্রভৃতি এ দেশের কয়েকটি প্রধান কুটিরশিল্প। 


প্রশ্ন ও উত্তর 


1. Whatis meant by internal and external economies of large-scale 


production. Illustrate your answer by giving two concrete examples 


of each. H. S. (Com.) 1960 
আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ব্যয়দংকোচ বলিতে কি বুঝ? দুইটি বাস্তব উদাহরণ সাহায্যে 
উত্তর লিখ। 


উঃ__বর্তমান যুগে বৃহদায়তন শিল্পের আবির্ভাব হইয়াছে। উৎপাদনে শ্রমবিভাগের প্রবর্তন 
ও যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে বৃহদায়তন শিল্পের গঠন স্তব হইয়াছে। কারণ, বৃহৎ বহরে উৎপাদন 
ন| করিলে শিল্পে শ্রমবিভাগ বা যন্ত্রপাতি ব্যবহার সম্ভব হয় ন|। শিল্পপ্রতিষ্ঠান বড় হইলে অধিক 
পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন হয় ও উৎপাদন-ব্যয় হাস পায় ; বৃহৎ বহরে উৎপাদন করিলে দুইটি কারণে 
ব্যয় হ্রাস হয়_একটি হইল আভ্যন্তরীণ ( Internal 2c০n0mMies ), অপরটি হইল বাহ্িক 
{ External economies ) |. 

আতভ্যন্তরীণ--কোন একটি শিল্পের আয়তন বৃদ্ধি পাইলেই এই ব্যয় মংকোচ হয়। ব্যয় 
সংকোচের কারণগুলি হইল 

>১। অতি আধুনিক ও উৎকৃষ্ট যন্ত্রপাতির ব্যবহার--ইহার ফলে ব্যয় হ্রাস পায়। 

২। উপজাত দ্রব্যের (By-চr০d॥u৫) যথাযথ ব্যবহার দ্বার| আয় বৃদ্ধি হয়। উপজাত 
দ্রব্যের পরিমাণ স্বল্প বলিয়! ক্ষুদ্র শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি ইহার সদ্্যবহার করিতে পারে না। 

৩। বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানের পরিচালকগণ ছোর্ট-খাট কাজগুলি অধস্তন কর্মচারিগণের হাতে 
দিয়া নিজে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ কাজে মনঃমংযোগ করিতে পারেন-ইহাতে পরিচালনা-কাজ 
দক্ষতার সহিত নিষ্পন্ন হয়। 

৪। ক্ৰয়-বিক্ৰয়ের সুবিধ!--একসঙ্গে বহুমাল কিনিলে কিছু কম দরে পাওয়া যায়। এক- 
সঙ্গে বহুমাল বিক্রয় করিলে বিক্রয় খরচও কম হয়। বড় ব্যবসায়ী অনেক জব্যের জন্য বিজ্ঞাপন দেয়, 
সুতরাং বিদ্ঞাপন-খরচও কম । 

৫। মূলধন সংগ্ৰহ ব্যাপারেও বড় শিল্পের সুবিধা বেশী। শিল্প যতই বড় হয় ও বাজারে 
প্রতিষ্ঠা হয়, ততই কম সুদে অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে। 


ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্প-সংগঠন ১০৯ 


৬। ঝু'কি বহনের ক্ষমতা--বড় ব্যবসায়ীর বু'কি বেশীহইলেও সে নান! জায়গায় নানা দ্রবোর 
ক্ৰয়-বিক্ৰয় করে। মেইজন্য একটি দ্রব্যে বা একটি জায়গায় লোকসান হইলেও অন্য দ্রব্যে বা অন্য 
জায়গায় লাভ করিয়া গড়ে পোষাইয়া লয়। ছোট ব্যবসায়ীর পক্ষে ইহ্‌! সম্ভব নহে। 


বাহ্যিক--ব্যয় মংকোচের এই কারণগ্ডলি কোন একটি শিল্পের আয়তন বৃদ্ধির উপর নির্ভর 
করে না--শিল্পটির সমগ্রভাবে বৃদ্ধির উপর নির্ভর করে। দেশে যদি চিনির চাহিদা বৃদ্ধি পায় তাহা 
হইলে চিনির কলের সংখ্য! বাড়িবে এবং চিনির কলের সংখ্যা বাড়িলে প্রত্যেকটি চিনির কল 
কতকগুলি স্ববিধা পইবে এবং এই স্থবিধাগুলির ফলে ব্যয় সংকোচ হইবে৷ 


১। চিনির কলের সংখ্যা বাড়িলে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির চাহিদা! বৃদ্ধি পাইবে । ফলে 
যন্ত্রপাতির উৎপাদন বেশী হইবে । যন্ত্রপাতির উৎপাদন বেশী হইলে যন্ত্রপাতি উৎপাদনের বায় 
কমিবে। ইহাতে চিনির কলের মালিক অল্পমূল্যে যন্ত্রপাতি ক্রয় করিয়| ব্যয় সংকোচ করিতে 
পারিবে। 

২। শিল্পের স্থানীয়করণের ফলে অর্থাৎ এক জাতীয় অনেকগুল শিল্প কাছাকাছি প্রতিষ্ঠিত! 
হইলে প্রত্যেকটি শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থানীয়করণের সব স্ুবিধাপগ্ুলি পাইবে। কাচামালের ব্যবসায়ীর! 
একসঙ্গে বহ্ধ-মাল বিক্রয়ের জন্য শিল্পাঞ্চলে মাল যোগান দিবে, শ্রমিকের! কাজের জন্ত শিল্পাঞচলে 
আক্কৃষ্ট হইবে, মাল আনা-নেওয়ার জন্য রেল কোম্পানি বা অন্য পরিবহন কতৃপক্ষ শিল্পাঞ্চলে স্টেশন 
স্থাপন করিবে। এই মব কারণে বাহ্যিক বায় হ্রাস পায়। 

2. Desciibe the advantages of large-scale production. How is it That: in 
spite of all these advantages of large-scale production, the small producer is 
Lill surviving ? 

বৃহৎ শিল্পের স্ুবিধাগুলি বর্ণন। কর। বৃহৎ শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতায় ক্ষুদ্র শিল্প 
কিভাবে টিকিয়া থাকে তাহা লিখ। 


উঃ-_প্রথমভাগের উত্তরের জন্য ১নং উত্তর দ্রষ্টব্য। 

বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানের উৎপাদন-ব্যয় কম বলিয়| তাহার! উৎপাদিত দ্রব্য বাজারে অপেক্ষা- 
কৃত মস্তায় বিক্ৰয় করিতে পারে, কিন্তু ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানগুলির উৎপাদনের স্থুবিধ! কম বলিয়া তাহাদের 
উৎপাদন-ব্যয় বেশী, সেজ্জগ্য তাহার! অল্পদরে জিনি বিক্রয় করিতে পারে না। ক্বতরাং বড় শিল্পের 
সহিত প্রতিযোগিত!| করিয়া ছোট শিল্পের টিকিয়া থাক! অসঙ্গত বলিয়! মনে হয়। কিন্তু তাহা 
হইলেও দেখা যায় যে, আমাদের দেশের তাতশিল্প বড় বড় কাপড়ের কলের সহিত প্রতিযোগিত৷ 
করিয়া যেভাবেই হউক এখনও টিকিয়া আছে। টিকিয়! থাকিবার কারণ হুইল যে, ছোট ছোট 
শিল্পগুলিরও এমন কতকগুলি সুবিধা আছে যাহ! বড় শিল্পগুলির নাই। সুবিধাগুলি হইল £ 

১। ক্রেতার রুচিমত দ্রব্য তৈয়ারী করিতে পারে যাহা! বড় শিল্পে যন্রের সাহায্যে স্তব নয়। 

২। মালিকের পক্ষে সব দিকে লক্ষ্য রাখা সম্ভব। ছোট শিল্পে শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক বড় 
শিল্পের শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের মত তিক্ত হয় নাই। ইহাতে কাজ ভাল হয়। 


3১০ ৰাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


৩। ছোট শিল্পে বিক্রেতার ক্রেতার বাক্তিগত সম্পর্কে আসিয়া ক্রেতার মনপ্তষ্টি কর! সম্ভব । 

৪1 পরিবর্তনশীল রুচি ও চাহিদার ক্ষেত্রে ছোট ব্যবসায়ী ক্রেতার রুচিসম্মত চাহিদ! 
মিটাইতে পারে। J 

৫। অধুন| ছোট-খাট যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিয়া ক্ষুদ্র শিল্পগুলি তাহাদের পূর্বতন অনেক 
“অঙ্গুবিধ!| দূর করিতে সমর্থ হইয়াছে। 

3. Indicate the importance of the village and small scale industries in 
our economy. What measures would you suggest so that they may 
develop side by side with our large-scale industries ? 

H. S. (Hu.), 1960 ; H. S. ( Comp ), 1960 
অর্থ নৈতিক ক্ষেত্ৰে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পগুলির গুরুত্ব বুঝাইয়া দাও। বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠান- 
গুলির সহিত একযোগে এই শিল্পগুলির উন্নতির উপায় আলোচনা কর। 

উঃ-_অনেকে মনে করেন যে, বর্তমান বৃহৎ শিল্পের যুগে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের আর কোন 

প্রয়োজন নাই । কারণ, বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি অল্প সময়ে ও অল্প খরচে ক্ষুদ্র শিল্পজাত দ্রব্য অপেক্ষা 
উৎকৃষ্টতর দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারে। কিন্তু একথা সব সময়ে মত্য নহে। কুটিরশিল্পপ্ুলির 
উপযোগিত৷! হ্রাস পাইলেও তাহাদের প্রয়োজনীয়তা একেবারেই নাই একথ| বলা চলে না। তাই 
স্ষুত্র ও কুটিরশিল্পগুলি এখনও বাচিয়া আছে। 

প্রথমতঃ, বল! যায় যে. যে দেশে বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠান গঠনের প্রয়োজনীয়-মুলধনের অভাব, সে 

দেশে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প প্রতিষ্ঠা করাই যুক্তিযুক্ত । কুটিরশিল্পে কম মূলধন প্রয়োজন হয়, অথচ 
“বেশী লোক খাটান যায়। ভারতে মূলধনের একাস্ত অভাব, তাই এদেশে বৃহৎ শিল্প অপেক্ষা ক্ষুদ্র ও 
কুটিরশিল্প প্রতিষ্ঠ! দ্বার! বেকার সমস্তার সমাধান কর! যাইতে পারে। 

দ্বিতীয়তঃ, বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠার জন্য অনেক মূলধন প্রয়োজন। স্বতরাং ধনী ব্যক্তি ছাড়া 

সাধারণ লোক বৃহৎ শিল্পের মালিক হইতে পারে ন!। বৃহৎ শিল্পের সমগ্র মুনাফা! মুষ্টিমেয় ধনীর 
হস্তে বেন্দীভূত হয়। ফলে দেশে উৎকট ধনবৈষম্য দেখ! দেয়। ক্ষুদ্র কুটিরশিল্পের প্রসারের 
ফলে মালিকের মংখ্যা বেশী হইবে এবং প্রত্যেকের আয় কম হইবে। সুতরাং দেশে ধনবৈষময 
ব্রাম পাইবে। 

তৃতীয়তঃ, কৃষিপ্রধান দেশে বিশেষ করিয়া ভারতে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পগুলির বিশেষ 

প্রয়োজনীয়ত। আছে। কৃষিকা্যের দার্থ অবসরে কুষকগ্‌ণ কুটিরশিল্পের কাজ করিয়! তাহাদের 
আয় বৃদ্ধি করিতে পারে, ইহাতে তাহাদের শারীরিক ও মানদিক স্বাস্থ ও রুচিবোধের উন্নতি 
হইবে। 

পরিশেষে বলা যায় যে, উৎপাদনের অনেক ক্ষেত্রে বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি লোকের ক্রচি মত 


! চাহিদা পূরণ করিতে পারে ন!। কুটিরশিল্পগুলি ক্রেতার রুচি ও চাহিদ| অনুযায়ী দ্রব্য সরবরাহ 


করিয়! একদিকে যেমন দেশের পরিবর্তনশীল রুচির পরিচযা করিতে পারে অপর দিকে সেইরূপ 
দেশের শিল্পক্কচি ও শিল্পপ্রতিভ! রক্ষ। করিতে পারে। এইজন্যই ভারত সরকার পঞ্চরাযি ক- 
পরিকল্পনাগুলির সাহায্যে এই শিল্পগুলিকে পুনরজীবিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। 


বিনিময় ও বাজার ১১১ 


ইতরাং দেখ! যায়, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পগুলি ও বৃহৎ শিল্লগুলির মধ্যে কোন বিরোধের 
দ্বান নাই। এই শিল্পগুলির উন্নতির স্তম্ত প্রথমতঃ সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষার বহুল প্রসার 
প্রয়োজন । দ্বিতীয়তঃ, সমবায় সমিতির সাহায্যে এই শিল্পগুলিকে ঞ্ণদান ও শিল্পজাত দ্রব্যের বিক্রয়- 
ব্যবস্থা করিতে হইবে । তৃতীয়তঃ, সন্তায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করিতে হইবে । চতুৰ্থতঃ, এই শিল্পগুলিকে 
আধুনিক যন্তরপাতির সাহায্যে আধুনিক পদ্ধতিতে উৎপাদন প্রণালী শিখাইতে হইবে। পঞ্চমতঃ, 


শিল্পজাত দ্রব্যগুলি ন্যাযা-ঘূল্যে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে দেশে ও বিদেশে বিক্রয় কেন্দ্র ও প্রদর্শনী খুলিতে 
তইবে । 


সপ্তম অন্যায় 
বিনিময় ও বাজার 
( Exchange and Markets ) 


পনবিজ্ঞানে বাজারের সংভ্ঞ—Definition of an Economie 
Market 


ধনবিজ্ঞানে বাজার বলিতে কোন নির্দিষ্ট স্থান বুঝায় ন, কোন দ্রব্যের বাজার 
বুঝায়, যেমন, পাটের বাজার, শেয়ার বাজার, সোনা-রূপার বাজার। ধনবিজ্ঞানে 
বাজারের অর্থ হইল এক ব| একাধিক দ্রব্য, যাহার ক্রয়-বিক্রয়ে বহু-সংখ্যক ক্রেতা! 
ও বিক্রেতা পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিত| করে এবং প্রতিযোগিতার ফলে 
বাজারে দ্রব্যটি একটিমাত্র দামে বিক্রয় হয়। স্বৃতরাং অর্থ নৈতিক অর্থে বাজারের 
কতকণ্ডলি বৈশিষ্ট্য আছে, যথা, (১) দ্রব্য ক্ৰয়-ব্ক্ৰিয় করিবার জন্য একদল ক্রেতা 
ও বিক্রেতা, (২) ক্রেতা-বিক্রেতাগণের ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে পরস্পরের সহিত 
প্রতিযোগিতা, (৩) প্রতিযোগিতার ফলে সমগ্র বাজারে একই দ্রব্যের একই মুল্য 
বর্তমান থাকে। তবে বাজারটি যদি বহুদূর-বিস্তৃত হয়, তাহ! হইলে হয়ত 


বাজারের বিভিন্ন কেন্দ্রে মূল্যের পার্থক্য থাকিতে পারে। কিন্ত বিভিন্ন বেন্দে t 


মূল্যের এই ' পার্থক্যের কারণ হইল দ্রব্যটকে এক জায়গা হইতে অন্ত 
জায়গায় স্থানান্তর করিবার অতিরিক্ত ব্যয়। মূল্য কোন ক্ষেত্রেই এই স্থানান্তর 
করিবার ব্যয় অপেক্ষা বেশী হইতে পারে না। 


১১২ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


বাজারের আয়তন— Extent of the Market 
প্রতিযোগিতার ব্যাপকতার উপর বাজারের প্রসার নির্ভর করে। ক্রেতা ও 
বিক্রেতার মধ্যে প্রতিযোগিত| যদি স্বল্পপরিমিত স্থানে সীমাবদ্ধ থাকে, তাহা 
₹ হইলে তাহাকে স্থানীয় বাজার ( [০০৪] Mr ) বলা হয়। সাধারণতঃ, যে 
সমস্ত দ্রব্য পচনশীল, যথা, দুগ্ধ, তরিতরকারি প্রভৃতি, সে সমস্ত দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়ে 
প্রতিযোগিত৷ স্থানীয় ক্রেত৷ ও বিক্রেতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। মাদ্রাজ বা 
বোম্বাই হইতে দুগ্ধ বা তরিতরকারি আনিয়া কলিকাতার বাজারে বিক্রয় সম্ভব হয় 
॥/না। স্বৃতরাং এই দ্রব্যগুলির ক্রয়-বিক্রয় প্রতিযোগিতা শুধু কলিকাতার ক্রেত| ও 
বিক্রেতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। দ্বিতীয়তঃ, প্রতিযোগিতা যখন বহুদুর-প্রসারিত 
হয় অর্থাৎ একটি দেশের সমস্ত অংশের ক্রেত| ও বিক্রেতার মধ্যে চলিতে থাকে, 
তখন তাহাকে জাতীয় বাজার ( National! Market ) বল| হয়। সাধারণতঃ, 
যে সমস্ত দ্রব্য সহজে নষ্ট হয় না বা সহজে স্থানান্তরযোগ্য, যথ|, চাউল, ডাইল 
প্রভৃতি, সে সমস্ত দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে দেশব্যাপী 
প্রতিযোগিত| চলে । তৃতীয়তঃ, এমন অনেক দ্রব্য আছে, যথা, পাট, গম, সোনা 
বড় বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠানের শেয়ার প্রভৃতি, যেগুলির ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে পৃথিবী- 
ব্যাগী প্রতিযোগিত| চলে সেই দ্রব্যগুলির বাজারকে আন্তর্জাতিক বাজার 
(International Market) বল| হয়। যোগাযোগ ও পরিবহন-ব্যবস্থার 
উন্নতির ফলে বহু দ্রব্যের সংকীর্ণ বাজার বর্তমানে আন্তর্জাতিক বাজারে পরিণত 
হইয়াছে। 
অর্থ নৈতিক অর্থে বাজারকে আর একভাবে ভাগ করা হয়। সময়ের দিক 
দিয় দেখিতে গেলে বল! হয়, স্বল্প-মেয়াদী বাজার ( Short-period Market ) 
ও দীর্ঘমেয়াদী বাজার ( Long-period Market )| মাছের বাজারকে স্বল্প- 
মেয়াদী বাজার বল! হয়, কারণ ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে প্রতিযোগিতা স্বল্পকাল 
স্থায়ী হয়। এই বাজারে সরবরাহের পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকে--অল্প সময়ের মধ্যে 
সরবরাহ পরিবর্তন কর! যায় ন| এবং এইজন্য মূল্যনির্ণয়ে সরবরাহ অপেক্ষা 
চাহিদার প্রভাব বেশী হয়। আর বাজার যদি দীর্ঘ-মেয়াদী হয় তাহা হইলে 
সরবরাহ পরিবর্তন করিবার সময় থাকে এবং অতিরিক্ত সরবরাহ করিবার বায় 
মূল্যের উপর অধিকতর প্রভাব বিস্তার করে। বাজারকে আবার চনল্তি বাজার 
( Ready Market ) ও ভবিঘৎ বাজাৰ ( Future Market ) বল| হয়। চল্তি 


বিনিময় ও বাজার Ie 


বাজারে ক্রেতা তাহার ক্রীতদ্রব্য সঙ্গে সঙ্গে পায়, কিন্তু ভবিষ্যৎ বাজারে ক্রেতাকে 
দব্যের জন্য অপেক্ষা করিতে হয়। ক্রয়ের চুক্তি বর্তমানে সম্পাদিত হইলেও 
ক্রেতাকে দ্রব্যটি পাইতে কিছুদিন অপেক্ষ। করিতে হয় । 

বাজারের বিস্তৃতি কত দূর হইবে অর্থাৎ বাজার বড় হইবে কি ছোট হইবে 
তাহা অনেকগুলি অবস্থার উপর নির্ভর করে। দ্রব্যটির চাহিদ! যত ব্যাপক হয়: 
বাজারের প্রসার তত বড় হয়। সোন|, রূপা, পাট, তুল! প্রভৃতির চাহিদ| হইল 
সমগ্র পৃথিবীব্যাপী এবং সেইজন্য এই দ্রব্যগুলির বাজার হয় আন্তর্জাতিক । 
বাজারের বিস্তৃতি দ্রব্যটির স্টানাস্তরযোগ্যত| ও স্থায়িত্বের উপরও নির্ভর করে । 
ইহ! ছাড়া, দ্ৰথ্যটি নমুনাযোগ্য কিন| অর্থাৎ দুরের ক্রেত! দ্রব্যটির নমুন| দেখিয় 
যদি দ্রব্যটির গুণাগুণ বিচার করিতে পারে, তাহার উপরও বাজারের বিস্তৃতি নির্ভর 
করে। সোনা ও রূপার মধ্যে উপরি-উক্ত সব বেশিষ্টাই দেখিতে পাওয়া যায় । 
ইহারা স্থায়ী এবং ক্ষুদ্র আয়তনের মধ্যে অধিকতর মুল্য বহন করে। স্বৃতরাং 
ইহাদের বাজারকে আন্তর্জাতিক বাজার ধরা হয়। অপর পক্ষে ইটের আয়তনের 
তুলনায় ইহার মূল্য অনেক কম। সেইজন্য ইট স্থানাস্তরযোগ্য নহে বলিয়া ইহার 
বাজার সাধারণতঃ স্থানীয় বাজার হয়। 


প্রতিযোগিতা—Competition 

 ধনবিজ্ঞানে প্রতিযোগিতার অর্থ হইল যে, বাজারে একই দ্রব্য কিনিবার জন্য 
বছ ক্রেত| এবং বিক্রয় করিবার জন্য বহু বিক্রেতা আছে, এবং ক্রেত| ও বিক্রেতার 
ইচ্ছামত ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে কোন বাধা নাই। ক্রেত। ও বিক্রেতার 
প্রতিযোগিতার ফলে একই দ্রব্যের বিভিন্ন মূল্য থাকিতে পারে ন!। একরনপক্ষেত্রে 
কোন বিক্রেতাই অপর বিক্রেত| অপেক্ষা অধিক মূল্যে কোন দ্রব্য বিক্রয় করিতে. 
পারে ন|। কারণ, তাহা হইলে ক্রেতাগণ যে বিক্রেতার নিকট হইতে অল্পদরে 
দ্রব্যটি পাইবে তাহার নিকট হইতেই ক্রেয় করিবে। এইরূপে প্রতিযোগিতার 
বাজারের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল £ (১) বহু ক্রেত| ও বিক্রেতার উপস্থিতি, (২) 
বিক্রয়ার্থ আনীত দ্রব্যটি সমঞ্জাতীয় হইবে, (৩) ক্রেত| ও বিক্রেত| চল্তি বাজার- 
মূলা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত, সুতরাং প্রতিযোগিতার বাজারে ভেদমুলক দাম, 
থাকিতে পারে না, (৪) ক্রেতা ও বিক্রেতা স্বাধীনভাবে ইচ্ছামত ক্রয়-বিক্রয় করিতে 
পারে। এরূপ অবস্থাকে পূর্ণ প্রতিযোগিতা ( Perfect Competition ) বলা হয়। 

৮-(২য় খণ্ড) 


EE 


১১৪ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 
একচেটিয়া_Monopoly 


"/'" বান্ধারে যখন বহু ক্রেত| কিন্তু অল্পসংখ্যক বিক্রেতা ব| একজন মাত্র বিক্রেত। 
থাকে, এবং বিক্রেতার সংখ্য! কম বলিয়! বিক্রেতাগণের মধ্যে কম প্রতিযোগিত! 
তখন তাহাকে অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতা বল| হয় ( Imperfect Competition ) | 
অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে ক্রেতাগণের মধ্যে কম প্রতিযোগিত| থাকে এবং 
একজন মাত্র বিক্রেত৷ থাকিলে আদৌ কোন প্রতিযোগিতা থাকে ন|। বিক্রেত| 
তাহার মুনাফ! বৃদ্ধির জন্য দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি করিতে পারে। এরূপ অবস্থায় ক্রেতার 
ক্ৰয়-স্বাধীনত| থাকে না । প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রের মত ক্রেতা একজন বিক্রেতার 
নিকট হইতে দ্রব্যটি ক্ৰয় না করিয়| অন্তা বিক্রেতার নিকট হইতে ভ্রব্যটি ক্রয় 
করিতে পারে ন|। যখন বাজারে বহু ক্রেতা থাকে কিন্তু বিক্রেতা মাত্র একজন, 
তখন তাহাকে একচেটিয়| বাজার বলা হয়। কলিকাতায় বিহ্্যুৎ-সরবরাহ মাত্র 
একটি প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণাধীন । সুতরাং কলিকাতা বিদ্ুৎ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠান 
একটি একচেটিয়া কারবার ( Mon০p০l/ )। একচেটিয়| ব্যবসায় আবার নানা- 
প্রকারের হইতে পারে। যথা 

(ক) মূল্য-চুক্তি-P০০1. একই দ্রব্যের স্থানীয় বিক্রেতাগণ পরস্পরের সহিত 
প্রতিযোগিতা ন! করিয়| যাহাতে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করিতে পারে, সেইজন্য তাহার! 
অনেক সময় দ্রব্যমূল্য সম্পর্কে সাময়িক চুক্তি করে। এই চুক্তির ফলে ক্রেতাগণ 

"কোন বিক্রেতার নিকট হইতেই কমমূল্যে দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে না। 

(খ) উৎপাদক-সংঘ-_0॥৭16e]. অনেক সময় উৎপাদকগণ মিলিতভাবে একটি 
সংঘ,গঠন করিয়! সেই সংঘের মাধ্যমে প্রত্যেক শিল্পপ্রতিষ্ঠানের উৎপাদন-পরিমাণ, 
দ্রব্যমূল্য ও বিক্ৰয় বাজার স্থির করে। উৎপাদিত দ্রব্যগুলি বিক্রুয়-ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় 
সংঘের দ্বার পরিচালিত হয়। জার্মানীতে সর্বপ্রথম এই জাতীয় কারবার প্রতিষ্ঠিত 
হয়। আমাদের দেশের শর্করা, চা প্রভৃতি শিল্পগুলি পূর্বে উৎপাদক-সংঘ দ্বার| 
পরিচালিত হইত। কলিকাতার 'বাস্‌ কোম্পানীগুলিও এইরূপ একটি সংঘের 
{Bus Syndicate ) দ্বার! পরিচালিত হইত । 

(গ) যৌধ-ব্যবসায়_'৷৪6. একজাতীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানের বা ব্যবসায়ের বিভিন্ন 
প্রতিষ্ঠান যখন সম্মিলিত হইয়া একই ব্যবস্থাপনার অধীনে একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত 
হয়, তখন তাহাকে যৌথ-ব্যবসায় বল| হয়। যোৌখ-ব্যবসায় উৎপাদন-পরিমাণ ও 
দ্রব্যমূল্য উভয়ই নিয়ন্ত্রণ করে। 
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বিনিময় ও বাজার ১১৫ 


I k বিনিময়-মূল্য—V॥lue. mg < 


মুল্যতত্ব আলোচনার পুর্বে ধনবিজ্ঞানে ‘মূল্য’ শব্দটি কি অর্থে ব্যবহার করা 


হয় জান| দরকার । মূল্য শব্দটি সাধারণতঃ দুইটি অর্থে ব্যবহৃত হয়, যথা, ব্যবহারিক 


মুল্য ( Value-in-use) ও বিনিময়- মূল্য ( Value-in-exchange )! 


' ব্যবহ্থারিক মূল্যের অর্থ হইল দ্রব্যের উপযোগ । যখন বলা হয় যে, চা অপেক্ষা 


লবণ অধিকতর মূল্যবান অথব! স্বর্ণ অপেক্ষ। লৌহ অধিকতর মূল্যবান, তখন মূল্য 


 শৰ্বটি উপযোগ অৰ্থে ব্যবহার কর| হয়। কিন্তু ধনবিজ্ঞানে “মূল্য” শব্দটি 


কেবলমাত্র বিনিময়-মূল্য অর্থে ব্যবন্ৃত হইয়| থাকে। সাধারণ অর্থে লোহ স্বর্ণ 


॥ অপেক্ষ। অধিক মূল্যবান হইলেও অৰ্থ নৈতিক অৰ্থে লৌহ.অপেক্ষ| স্বরণ অধিকতর 


মূল্যবান । ধনবিজ্ঞানে মুল্যের অর্থ হইল বিনিময়-মুল্য অর্থাৎ একটি দ্রব্যের পরিবর্তে 
অন্ত দ্রব্যের যে পরিমাণ পাওয়| যায় তাহাই হইল সেই দ্রব্যের মুল্য । সুতরাং মুল্য 
বলিলে একটি দ্রব্যের ক্রয়-ক্ষমতা! বুঝায় । যদি একটি থোড়ার বিনিময়ে দুইটি 
গরু পাওয়া! যায়, তাহ! হইলে একটি ঘোড়ার ক্রয়-ক্ষমত! ব| বিনিময়-মুল্য হইল 
দুইটি গরু । একটি ঘোড়ার পরিবর্তে দুইটি গরু বিনিময়ের এই হারকে মূল্য 
(Value ) বলা হয়। স্বৃতরাং মুল্য বলিলে দুইটি দ্রব্যের পারস্পরিক বিনিময়ের 
অনুপাত ( Ratio of exchange ) বুঝায় । 


অৰ্থমূল্য ব! দাম—Price 


দ্রব্য মূল্য অর্থাৎ বিনিময়ের অঙ্ণুপাত যখন অর্থ্বারা পরিমাপ কর! হয়, তখন 
তাহাকে ‘অথমূল্য” বা ‘দাম! বলা হয়। দ্রব্যের দাম সকল সময়েই অর্থের দ্বার। 
প্রকাশ কর হয়, কিন্তু বিনিময়-মুল্য অর্থ ব্যতীতও অন্ত সমুদয় দ্রব্য দ্বারাই প্রকাশ 
কর! যাইতে পারে। বিনিময়-মূল্য দুইটি দ্রব্যের বিনিময়ের অনুপাত প্রকাশ করে। 
ঈতরাং সকল দ্রব্যের বিনিময়-মূল্য একসঙ্গে বাড়িতে পারে না, কারণ একটির 
বিনিময়ের অনুপাত বাড়িলেই অপরটির অনুপাত হাস পায়। কিন্তু সব জিনিসেরই 
অৰ্থমূল্য একসঙ্গে বাড়িতে পারে। দাম প্রত্যেকটি জিনিসের স্বত্ত অর্থমূল্য 
প্রকাশ করে এবং সেইজন্য দেশে অর্থপরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে সমস্ত জিনিসের 
অৰ্থমূল্য বৃদ্ধি পায় ও অর্থের পরিমাণ ত্রাস পাইলে সমস্ত জিনিসের দাম 
কমিয়া যায়। 


১১৬ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে মূল্য-নির্দারণ—Price determination under 
Competition 

কোন দ্রব্যের বাজারে যদি পূর্ণ প্রতিযোগিত! থাকে, তাহা হইলে ক্রেতা ও 
বিক্রেতার মধ্যে প্রতিযোগিতার দ্বার! অর্থাৎ চাহিদ৷ ও সরবরাহের পারস্পরিক 
প্রভাবের দ্বার| মূল্য নির্ধারিত হয়। ক্রেতার নিকট দ্রব্যটির উপযোগ আছে 
বলিয়া ক্রেতা দ্রবাটির জন্য একট! মুল্য দিতে রাজী থাকে এবং দ্রব্যটি ক্রয় 
করিবার পূর্বে সে মনে মনে দ্রব্যটির উপযোগের - ভিত্তিতে দ্রব্যটির একটি 
সর্বোচ্চ মূল্য ঠিক করে। এই সর্বোচ্চ মূল্যের উপর সে কখনও মুল্য দিবে না। 
কিন্তু দ্রব্য ক্রেযকালে সে সৰবোচ্চ অপেক্ষ। কমমূল্য দিবার জন্য বিক্রেতার সহিত 
দর কষাকষি করে। 

দ্বব্যের চাহিদা মিটাইবার জন্য দ্রব্যের সরবরাহ হয়। উৎপাদক বা 
বিক্রেতাগণ দ্রবা সরবরাহ করে। ক্রেতার ন্যায় বিক্রেতাগণও দ্রব্য বিক্রয় 
করিবার পূর্বে মনে মনে ভ্রব্যটর একটি সৰবনিয় মূল্য ঠিক. করে, যে মূল্যের কমে 
তাহার! দ্রব্যটি বিক্রয় করিবে ন|। অবশ্য বিক্রেতাগণও চেষ্টা করে যে, ক্রেতার 
সহিত দর কষাকষি করিয়| যাহাতে সবনিয় মূল্য অপেক্ষ। অধিক মূল্যে দ্রব্যটি 
বিক্ৰয় করিতে পারে। বিক্রেতার এই সর্বনিয় মূল্য নির্ধারিত হয় তাহার দ্রব্যটি 
উৎপাদন করিবার ব্যয়ের দ্বারা । 


তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, চাহিদার অর্থাৎ ক্রেতার দিক দিয়া প্রত্যেকটি 
দ্রব্যের সহিত সর্বোচ্চ ক্রয়মূল্য এবং সরবরাহ অর্থাৎ বিক্রেতার দিক দিয়া একটি 
সবনিয় বিক্রয়মুল্য থাকে । যে মূল্যে দ্রব্যটির ক্রয়-বিক্রয় চলে, তাহা এই সর্বোচ্চ 
ও সবনিয় মূল্যের মধ্যে থাকে এবং চাহিদা ও সরবরাহের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার 
দ্বার! স্থির হয়। বাজার দর অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয় মুল্য এই সর্বোচ্চ ও সর্বনিয় 
মূল্যের মধ্যে ওঠা-নামা করে, কিন্তু ইহার বাহিরে যাইতে পারে ন! । বিক্রেতাগণ 
বিক্রয় করিবার জন্য যতটা! উদ্্‌গ্রাব হয়, ক্রেতাগণ ক্রয় করিবার জন্য যদি তাহা 
অপেক্ষ| বেশী উদ্গ্রাব হয়, তাহা হইলে বাজার দর ক্রেতার সর্বোচ্চ চাহিদ!- 
মূল্যের সমান অথবা ইহার কাছাকাছি হয়। আবার, ক্রেতার ক্রয় করিবার 
ইচ্ছ| অপেক্ষা! বিক্রেতার বিক্রয় করিবার ইচ্ছ! যদি বেশী হয়, তাহা হইলে বাজার- 
দর বিক্রেতার সববনিয় মুল্যের সমান বা ইহার কাছাকাছি হয়। এইরূপে ক্রেতা 


বিনিময় ও বাজার ১১৭ 


বিক্রেতার দর কষাকষির মধ্য দিয়া অর্থাৎ চাহিদা ও সরবরাহের" পারস্পরিক 
প্রভাবে মুল্য স্থিরীকৃত হয়। 

সাধারণতঃ, মূল্য বৃদ্ধি পাইলে ক্রেতাগণ কম পরিমাণ ক্রয় করে ও বিক্রেতাগণ 
অধিক পরিমাণ বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক হয়। আবার, মূল্য কমিলে ক্রেতাগণ অধিক 
পরিমাণে ক্রয় করে ও বিক্রেতাগণ কম পরিমাণ বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক হয়। 
স্বৃতরাং চাহিদ! ও সরবরাহ উভয়েই মুল্যের সহিত সম্পর্কযুক্ত। চাহিদা! ও 
সরবরাহের পরিবর্তন ঘটিলে মূল্যের যেরূপ পরিবর্তন ঘটে, মূলোর পর্নিবর্তন 
খটিলেও তদ্রপ চাহিদা! ও সরবরাহের পরিবর্তন ঘটে । একটি উদাহরণ সাহায্যে 
মূল্য, চাহিদা! ও সরবরাহের এই পারস্পরিক সম্পর্ক বুঝান যাইতে পারে। 


চাহিদার পরিমাণ প্রতিটি কাপড়ের মুল্য সরবরাহের পরিমাণ 
৫০০ খানা ১০০ টাকা ১,০০০ খান 
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doo, er NOR 
TT ha boo 
১২১০৩৭) 6, 1 -ত Boo 


উপরে চাহিদা! ও সরবরাহের যে তালিকা দেওয়া হইল তাহাতে দেখ! যায় 
যে, প্রতিটি কাপড়ের মূল্য ১০২ টাক! হইতে ৪, ৮, ৭, ৬২ টাকায় যতই 
কমিতেছে, চাহিদার পরিমাণ ততই বাড়িতেছে, কিন্তু সরবরাহের পরিমাণ ১,০০০. 
হইতে কমিতেছে। আবার, ও উদ্নাহ্রণে যদি নীচুর দিক হইতে দেখা যায় তাহ! 
হইলে প্রতিটি কাপড়ের মূল্য যখন ৬২ টাকা হইতে ৭, ৮, ৯, ১০ টাকায় বাড়িয়া 
যাইতেছে তখন দাম বাড়িবার ফলে চাহিদার পরিমাণ কমিতেছে, কিন্তু সরবরাহের 
পরিমাণ বাড়িতেছে। 

উপরের উদাহরণে আরও দেখ! যাইতেছে যে, প্রতিটি কাপড়ের মূল্য যখন 
৮২ টাকা তখন বাজারের চাহিদ! ও সরবরাহের সমত! হয় অর্থাৎ ৮১ টাক! মূল্য 
হইলে ক্রেতাগণ যে পরিমাণ কাপড় ক্রয় করিতে ইচ্ছুক আর বিক্রেতাগণ যে 
পরিমাণ বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক তাহা সমান হয়। মূল্য ৮২ টাকার বেশী ব| কম 
হইলে ক্রয় ও বিক্রয়ের পরিমাণ সমান হয় ন|। সুতরাং কাপড়ের বাজার-মূল্য 
হইল ৮২ টাকা, কারণ ওঁ মূল্যে ক্রেতাগণ যে পরিমাণ কিনিতে চায় বিক্রেতাগণও 
সেই পরিমাণ বিক্রয় করিতে চায়। ক্রেতার দিক দিয়! ৮১ টাকা হইল তাহার 
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সবোচ্চ ক্রয়মূল্য এবং বিক্রেতার দিক দিয়! ৮২ টাকা হইল তাহার সবনিয় বিক্রয় 
মূল্য। এইজন্য এই মূল্যকে স্থিতাবস্থ| মূল্য (Equilibrium Price.) 
বলা হয়। 


ম্খ 


যূল্য-নির্ধারণতত্তে মনে রাখিতে হইবে যে, চাহিদ! ও সরবরাহের প্রতিক্রিয়ায় 
মূল্য স্থির হয়। কিন্তু চাহিদ! ও সরবরাহ মূল্যনিরপেক্ষ নহে। মূল্যের পরিবর্তন 
ঘটিলেও চাহিদ! ও সরবরাহের পরিবর্তন খটে। সুতরাং চাহিদা, সরবরাহ ও 
মূল্য পরস্পর সম্পর্ক-যুক্ত। 

উপরে য়ে রেখাচিত্র দেওয়া হইল তাহার কখ রেখা দ্বার! দ্রবামূল্য দেখান 
হইয়াছে ও কগা রেখ! দ্বার! দ্রব্যের পরিমাণ দেখান হইয়াছে। চচ“হইল চাহিদার 
রেখা এবং সম” হইল সরবরাহের রেখ! । চচ/ও অস’ রেখা দুইটি ও বিন্দুতে 
মিলিত হইয়াছে। ইহা হইতে দেখ! যায় যে, মুল্য যখন ডট, বিক্রেতাগণ তখন 
কট পরিমাণ বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক এবং ক্রেতাগণ ওঁ মূল্যে ও পরিমাণ ড্রব্য ক্রয় 
করিতে ইস্ছুক অর্থাৎ দ্রব্যমূল্য যখন ঙঁট তখন সরবরাহ ও চাহিদ| সমান হয় এবং 
যে মূল্যে চাহিদ! ও সরবরাহ সমান হয়, তাহাকে স্থিতাবস্থা মুল্য বলা হয়। 


বাজার দর ও দ্বাভভাবিক দর—Market price and Normal price 

বাজার দরের অর্থ হইল কোন নির্দিষ্ট সময়ে কোন দ্রব্য বাঞ্জারে যে মূলে। 
ক্রগ্ন-বিক্ৰয় হয়। একটি নির্দিঃ সময়ে ভ্রব্যটির সরবরাহ সাধারণতঃ হ্রাস-বৃদ্ধি 
করা যায় না। সুতরাং সরবরাহ অপরিবর্তিত থাকিলে বাজার-দর চাহিদার দ্বার! 
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বেশী প্রভাবিত হয়। ধর! যাউক, যদি কোন কারণে একদিন বাজারে মাছের 
চাহি! বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে মাছের দাম বৃদ্ধি পাইবে, কারণ সেইদিনের যত 
মাছের সরবরাহ আর বৃদ্ধি কর! সম্ভব নয়। আবার মাছের চাহিদ| কমিলে 
সেইদিন মাছের দাম কমিবে, কারণ, সেইদিন কমমূল্যে মাছ বিক্রয় ন! করিয়া 
' বিক্রেতাগণ ভবিষ্যতে অধিক মূল্যে বিক্ৰয় করিবার আশায় মাছ মজুত রাখিতে 
পারে না। মাছ ধরিবার ব্যয় যাহাই হউক না কেন, বিক্রেতাগণকে বাজারে 
চল্তি দামে সমগ্র পরিমাণ মাছ বিক্রয় করিতে হইবে । সেদিনকার মত চাহিদা ও 
সরবরাহের একটা স্থিতাবস্থায় সমস্ত সরবরাহ বিক্ৰীত হইবে । স্বৃতরাং স্বল্প-মেয়াদী 
বাজারে সরবরাহ অপেক্ষ! চাহিদাই মুল্য-নির্ধারণে বেশী প্রভাব বিস্তার করে। 

একটি দ্রব্যের মূল্য যদি দীর্ঘকাল যাবৎ স্থর হইয়| থাকে, তাহাকে স্বাভাবিক 
দর বলা হয়। যে মূল্যে চাহিদ! ও সরবরাহের দীর্ঘ-মেয়াদী সমন্বয় হয়, তাহাকে 
স্বাভাবিক দর বলে। বাজার-দর যেরূপ ক্রেতার উপযোগিতার দ্বারা স্থির 
হয়, স্বাভাবিক দর সেইরূপ বিক্রেতার উৎপাদন-বায়ের সমান হয়। দীর্ঘ-মেয়াদে 
সরবরাহের পরিমাণ পরিবর্তন দ্বার! চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্ত কর! সম্ভব বলিয়া 
স্বাভাবিক দর সাধারণতঃ উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হয় বাজার-দর চাহিদা ও 
সরবরাহের সাময়িক স্থিতাবস্থার দ্বারা স্থির হয়, আর স্বাভাবিক দর চাহিদা! ও 
সরবরাহের স্থায়ী স্থিতাবস্থা দ্বার! স্থির হয়। স্বৃতরাং বাজার দর হইল বাস্তব 
মূল্য আর স্বাভাবিক দর হইল অভিপ্রেত মূল্য অর্থাৎ যে মূল্য নির্দিষ্ট কালে 
চাহিদ৷ ও সরবরাহের স্থায়ী স্থিতাবস্থায় হওয়৷ উচিত। কিন্তু বাজার দর 
সাধারণতঃ এই অভিপ্রেত মূল্যের কাছাকাছি ওঠা-নাম| করে; কদাচিৎ এই 
অভিপ্রেত মুল্যের সমান হয় । 


একচেটিয়। মূল —_Monopoly Value 
পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বহু ক্রেতা ও বহ বিক্রেতার সমাবেশ হয় এবং 
ক্রেতা ও বিক্রেতা তাহাদের খুসীমত দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করিতে পারে। অবাধ 
প্রতিযোগিতার ফলে একই বাজারে একই দ্রব্যের'সাধারণতঃ বিভিন্ন মূল্য থাকিতে 
পারেনা। 
কিন্তু একচেটিয়া! ব্যবসায়ে একজন বিক্রেতা বা একটি বিক্রেতা-সংঘ বাজারে 
একটি দ্রব্যের সমগ্র সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করে। একচেটিয়া বাজারে প্রতিযোগিতার 
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কোন স্থান নাই । চাহিদার উপর একচেটিয়| ব্যবসায়ীর কোন নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমত! 
ন! থাকিলেও সমগ্র সরবরাহ তাহার দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হয়। একচেটিয়া ব্যবসায়ীর 
প্রধান উদ্দেশ্য হইল সর্বাধিক মুনাফ! অর্জন কর! । এই উদ্দেশ্যে সে এরূপভাবে 
সরবরাহের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে যে, সে সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করিতে পারে। 
একচেটিয়! ব্যবসায়ী অধিক পরিমাণ উৎপাদন করিতে পারে অথবা উৎপাদনের 
পরিমাণ হ্রাস করিতে পারে। যদি সে বাজারে অধিক পরিমাণ সরবরাহ করে, 
তাহ| হইলে মূল্য হ্রাস পাইয়| তাহার মুনাফাও হাস পায়। অপর পক্ষে, সে 
যদি বাজারে কম পরিমাণ সরবরাহ করে তাহা হইলে মূল্য বৃদ্ধি পাইয়| বিক্রয়ের 
পরিমাণ হ্রাস পাইতে পারে। ফলে তাহার মোট মুনাফা! হ্রাস পাইবার সম্ভাবন! 
খাকে। সুতরাং একচেটিয়া! ব্যবসায়ীর পক্ষে উপরি-উক্ত কোন পদ্ধতির আশ্রয় 
গ্রহণ কর! তাহার স্বার্থের অনুকুল নহে। সবাধিক মুনাফা অর্জন করিবার 
উদ্দেশ্যে একচেটিয়া ব্যবসায়ী এরূপভাবে তাহার উৎপাদনের পরিমাণ নিয়ল্পণ 
করিবে যে, নিয়ন্ত্রণের ফলে সে সর্বাধিক মুনাফ| লা'ভ করিতে পারে। একচেটিয়া 
ব্যবসায়ী ঠিক সেই পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিবে; যে পরিমাণ দ্রব্য উৎপাঁদন 
করিলে তাহার প্রান্তিক উৎপাদন-খরচা ও প্রান্তিক আয় ( Marginal revenue ) 
সমান হয়। 

উদাহরণস্বরূপ বল! যাইতে পারে যে, যদি কোন একচেটিয়| ব্যবসায়ী একটি 
দ্রব্যের প্রতিটি ২২ টাক! হিসাবে ১৫টি দ্রব্য বিক্রয় করে তাহ| হইলে তাঁহার 
মোট বিক্রয়লন্ধ আয় হইল ৩০ টাকা । যদি সে ১৬টি দ্রব্য প্রতিটি ১০০ 
হিসাবে বিক্রয় করিতে পারে তাহা হইলে তাহার মোট বিক্রয়লক্ধ আয় হইবে 
৩১২ টাক!। এস্থলে তাহার প্রান্তিক আয় হইল (৩১-৩০) বা ১২ টাকা। 
প্রান্তিক অর্থাৎ ষোড়শ দ্রব্যটির উৎপাদন-খরচ! যদি প্রান্তিক আয় অর্থাৎ 
টাক| হইতে কম হয়, তাহা হইলে তাহার পক্ষে এই ষোড়শ সংখ্যক দ্রব্যটি 
উৎপাদন কর! লাভজনক হয়। কিন্তু ষোড়শ সংখ্যক দ্রবাটির উৎপাদন-খরচা 
যদি প্রান্তিক আয় অপেক্ষ| অধিক হয়, তাহ| হইলে তাহার পক্ষে এই অতিরিক্ত 
মাত্ৰ৷ উৎপাদন লাভজনক নহে।" সেইজন্য সে ১৫টির অধিক ড্রবা উৎপাদন 
করিবে ন|। কারণ, ১৫টি উৎপাদন করিলেই তাহার সৰাধিক মুনাফ! 
হয়। সৃতরাং দেখ| যায় যতক্ষণ পর্যন্ত একচেটিয়া ব্যবসায়ীর প্রান্তিক আয় 
তাহার প্রান্তিক উৎপাদন-খরচা অপেক্ষা অধিক হয় ততক্ষণ পর্যন্ত সে উৎপাদন 
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বৃদ্ধি করিতে পারে, কারণ এই উৎপাদন-ববদ্ধি দ্বারা তাহার মোট মুনাফা! বৃদ্ধি 
পায়। যে পরিমাণ উৎপাদন করিলে তাহার প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক 
উৎপাদন-খরচা সমান থাকে, সে সেই পরিমাণের অধিক বা কম উৎপাদন 
করে ন! ; কারণ এই উভয় ক্ষেত্রেই তাহার মোট আয়ের পরিমাণ হাস পায়। 


ki 


চু পখ 
jh) . 
! প্‌ 
ঢ 
ৰা 
/ 3 জ্ঞ 
ৰঃ প EERE 


এই নকঝ্মায় চচ' রেখা দ্বার! বিক্রেত| কত মূল্যে কত পরিমাণ দ্রব্য সরবরাহ 
করিতে সক্ষম তাহ বুঝান হইয়াছে। আচ’ রেখাদ্বারা তাহার প্রান্তিক 
আয়ের পরিমাণ বুঝান হইয়াছে। পথ বক্ররেখা প্রান্তিক উৎপাদন-খরচা 
সুচিত করে। প্রান্তিক খরচ! রেখ! ও প্রান্তিক আয় রেখা অর্থাৎ পথ রেখা ও 
আচ” রেখ| ভ বিন্দুতে মিলিত হইয়াছে। সুতরাং ইহ! হইতে দেখ| যায় যে, 
যখন কপ পরিমাণ দ্রব্য সরবরাহ কর! হয় তখন প্রান্তিক উৎপাদন-খরচ! ও 
প্রান্তিক আয় সমান হয় এবং যখন কপ পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন কর! হয় তখন 
মূল্য হইতেছে পপ'। যখন সে কপ পরিমাণ দ্রব্য সরবরাহ করিবে, তখনই 
তাহার সৰাধিক মুনাফা হইবে । সৃতরাং একচেটিয়| ক্ষেত্রে মূল্য হইল প্প“। 

একচেটিয়| ব্যবসায়ী সবাধিক পরিমাণ মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে কি উপায়ে 
দ্রব্যমূল্য স্থির করে তাহ| আরও সরলভাবে প্রকাশ করা যায়। ধরা যাউক, 
একজন ব্যবসায়ী নৃতন একধরণের ফাউন্টেন কলম বাজারে বাহির করিল। 
প্রতিটি কলমের উৎপাদন “ব্যয় হইল ৫২ টাকা । এখন ব্যবসায়ী কোন্‌ মূল্য 
কলম বিক্রয় করিলে তাহার সর্বোচ্চ পরিমাণ লাভ হইবে দেখ| যাউক্‌। 
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প্রতি মোট মোট মোট নীট: 
কলমের বিক্রয় বিক্ৰয়লন্ধ ব্যয় মুনাফা 
মূল্য পরিমাণ আয় 
৮ টাকা ১০০ ৮০০ টাকা ৫০০ টাকা ৩০০ টাকা 
i RE ২০০ ১৪০০ ,, ১০০০ Fd 80০0 ,, 
a, ২৭৫ ১৬৫০ ,, 3৩৭% 3 ২৭৫ ;,, 


উপরের উদাহরণে দেখ! যায় যে, কলম ব্যবসায়ী যদি প্রতি কলমের দাম 
৮ টাক| ধাৰ্য করে তাহ! হইলে তাহার ১০০টি কলম বিক্রয় হইয়৷ খরচ বাদ 
দিলে ৩০০ টাকা নীট মুনাফ| থাকে। কলমের দাম ৭২ টাকা ধার্য করিলে 
৪০০ টাক! এবং ৬ টাকা! ধার্য করিলে ২৭৫ টাকা নীট মুনাফ| থাকে। স্বৃতরাং 
সে সবোচ্চ মূল্য অর্থাৎ ৮ টাকা অথবা সৰনিয় মূল্য অর্থাৎ ৬ টাকা ধার্ষ না 
করিয়| ৭ টাক! মূল্য ধার্য করিবে। কারণ, একমাত্র এই মূল্যে কলম বিক্রয় 
করিলে তাহার মুনাফার পরিমাণ সর্বাধিক হইবে। 

পূর্বেই বল! হইয়াছে যে, একচেটয়| ব্যবসায়ী সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করিতে 
পারে। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সরবরাহ-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা থাক! সত্বেও 
পে তাহার খুসীমত মুল্য ধার্ষ করিতে পারে ন! 


একচেটিয়া ব্যবসায়ে বৈষম্যমূলক মুল্য Price-diserimina tion 
under Monopoly. 
শমেক সময় একচেটিয়| ব্যবসায়ী অধিক মুনাফা! অর্জনের উদ্দেশ্যে তাহার 
ক্রেতাগণের নিকট হইতে বিভিন্ন মুল্য আদায় করে। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে 
টা সম্ভব নহে। বৈষম্যমূলক মূল্যের তিনটি প্রকার-ভেদ দেখিতে পাওয়া 
যায়। 
১। ব্যক্তিগত বৈষম্য_—Personal discrimination. 
এই ব্যবস্থার দ্বার একচেটিয়া ব্যবসায়ী তাহার খরিদ্দারগণকে সামর্থ্যানুসারে 
বা দ্রব্যটির চাহিদার তীত্রতান্নুসারে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করিয়া বিভিন্ন মূল্য 
আদায় করে। একই দ্রবোর জন্য বিভিন্ন মূল্য ধার্য করা দৃষ্টিকটু বলিয়া! অনেক: 
সময় একচেটিয়া বাবসায়ী পণ্যদ্রব্যটির বহিরাবরণে একটু পরিবর্তন সাধন করিয়| 
বিভিন্ন পর্যায়ের দ্রব্য হিসাবে বাজারে বাহির করে। রেল ও ট্রাম কোম্পানী 
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যাত্রীসাধারণকে ২৷৩ শ্রেণীতে ভাগ করিয়! ভ্রমণের স্বুবিধার কিছু তারতম্য 
করিয়! প্রথম শ্রেণীর যাত্রিগণের নিকট অধিক মাশুল আদায় করে। প্রথম 
শ্রেণীর ও তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী একই সময়ে তাঁহাদের গন্তব্য স্থলে পৌছিয়। 
থাকেন। কিন্তু প্রথম শ্রেণীর যাত্রিগণ ভ্রমণকালে যে অতিরিক্ত সুখ-মুবিবা 
পাইয়া থাকেন তাহার তুলনায় তাহাদের অনেক বেশী মাশুল দিতে হয়। 
পুস্তক-প্রকাশকগণও অনেক সময় পুস্তকের দামী ও সন্তা সংস্করণ প্রকাশ করিয়া 
বিভিন্ন শ্রেণীর ক্রেতার নিকট হইতে বৈষম্যমূলক মুল্য আদায় করিয়া সর্বাধিক 
মুনাফা অজন করেন। 

২। ব্যবসায়গত বা দ্ৰব্যাগত বৈষম্া_T'rade.or Use discrimination. 

অনেক সময় আবার একচেটিয়! ব্যবসায়ী দ্রব্যটির বিভিন্ন ব্যবহারের জন্য 
বিভিন্ন মুল্য ধার্য করিয়া থাকে। কলিকাতা বিহ্যুৎসরবরাহ প্রতিষ্ঠান বিদ্যুৎ 
প্রবাহের বিভিন্ন ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন মূল্য ধার্য করে। আলো ও পাখার 
জন্য যে হারে মুল্য দিতে হয়, বেতার যন্ত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে তদপেক্ষ। কম হারে 
মূলা দেওয়া চলে। 

৩ স্থানগত বৈষম্য—Place or Locality discrimination. 

একচেটিয়| ব্যবসায়ী একই দ্রব্য বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন মূল্য বিক্রয় করিতে 
পারে। স্থানগত বৈষম্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হইল অল্প দরে বিদেশে বিক্রয় 
কর! ( Dumচbin€ ) | অনেক সময় একই দ্রব্য একই সহরের অভিজাত অঞ্চলে 
অধিক মূল্যে ও অন্ত্ৰ অপেক্ষাকত কম মূল্যে বিক্ৰয় কর! হয়। j 


একচেটিয়। ব্যাবসারীর মূল্য ধার্য করিবার ক্ষমতার শীনা—Limits to 

the price-fixing power of a Monopolist od , 
তবে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, একচেটিয়| ব্যবসায়ীর বাজারে কোন 

প্রতিদ্বন্বী না থাকিলেও সে খুসীমত উচ্চমুলা ধার্য করিয়া অত্যধিক লাভ করিতে 

পারে ন|। তাহার উচ্চমুল্য ধার্য করিবার ক্ষমতারও কয়েকটি সীমা -আছে। 

প্রথমতঃ, সে যদি খুব বেশী মূলা ধার্য করে তাহ! হইলে বাজারে বিকল্প দ্রব্য 

( Substitutes ) আমদানী হইয়া তাহার বকিক্রয়-পরিমাণ হাস পাইতে পারে। 

ফলে, তাহার লাভের পরিমাণও কম হৃইবে। দ্বিতীয়তঃ, দেশের মধ্যে কোন 

প্রতিযোগিত| না থাকিলেও তাহাকে বিদেশী প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে 
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পারে। তৃতীয়তঃ, খুব বেশী উচ্চমুল্য ধার্য করিয়| অস্বাভাবিক মুনাফ! লাভ 
করিতে থাকিলে সরকার কর ধার্য -করিয়|.. অথৰা মূল্য নিয়ন্ত্ৰণ’ করিয়া মুনাফার 
পরিমাণ হ্রাস করিতে পারে। এই সমস্ত কারণে একচেটিয়া ব্যবসায়ী খুব বেশী 
মুল্য ধার্য করিয়া! অস্বাভাবিক মুনাফ। অর্জন করিতে ইতস্ততঃ করে। 


মূল্য-পরিব্তন ও আয়-পরিব্ত'ন—Price Changes and Income 
Variations 


মুল্যের পরিবর্তন ঘটিলে চাহিদারও পরিবর্তন ঘটে। মূল্য বৃদ্ধি পাইলে 
চাহিদার পরিমাণ কমিয়! যায়, কারণ যাহার পূর্বে কম মূল্যে বেশী পরিমাণ 
কিনিত তাহার| বর্তমানে বেশী মূল্যে কম পরিমাণ কিনিবে এবং যাহার! পূৰের 
মূলোই সামান্য কিনিত, বর্তমানে মুল্য বাড়িয়| যাওয়ায় তাহার! আদে) কিনিবে 
না। সুতরাং গড়ে চাহিদার পরিমাণ হ্রাস পায়। আবার মূল্য কমিলে চাহিদার 
পরিমাণ বাড়িয়| যায়, কারণ যাহারা পূর্বে মূল্য বেশী বলিয়৷ আদে কিনিত ন, 
বর্তমানে কম মূল্যে তাহার| কিছু পরিমাণ কিনিবে এবং পূর্বের মূল্যে যাহার! কম 
কিনিত বর্তমানে মূল্য কম হওয়ার জন্য তাহার! বেশী পরিমাণ কিনিবে। সুতরাং 
মুল্য হ্রাস পাইলে মোট চাহিদার পরিমাণ ব্রদ্ধি পায়। কমলা লেবুর দাম ১২ 
পয়দ| জোড়া হইতে ২৫ পয়সা হইলে পূৰ্বে যাহার! দুই জোড়া কিনিত এখন 
তাহারা একজোড়| মাত্র কিনিবে, যাহার! পূর্বে একজোড়| কিনিত তাহার। 
একটিমাত্র কিনিবে এবং যাহার| একটি কিনিত তাহারা মোটেই কিনিবে ন!। 
আবার, দাম ২৫ পয়দ! হইতে ১২ পয়সায় কমিলে যাহারা একজোড়া কিনিত 
তাহার দু’ জোড়| কিনিবে, যাহারা একট! কিনিত তাহার! একজোড়| কিনিবে 
এবং যাহার! মোটেই কিনিত না, তাহারাও কিছু কিছু কিনিবে। 

আয়-পরিবর্তনের ফলেও চাহিদার পরিবর্তন ঘটে। আয় বাড়িলে লোকের 
বায় করিবার শক্তি বাড়ে। ফলে চাহিদা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এই চাহিদ'-বৃদ্ধি 
সবক্ষেত্রে সমান হয় ন|। ধনিগণের আয় বাড়িলে' খাদ্য, বস্তু প্রভৃতি অতি 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাহিদ| খুর বেশী বাড়ে না, কারণ এই ভ্রবাগুলির উপর ব্যয় 
বৃদ্ধি করিয়াও তাহারা আর কোন নৃতন উপযোগ পায় ন|। ধনিগণের আয় বৃদ্ধি 
পাইলে তাহারা সাধারণতঃ বিলাস দ্রব্য ও আরামপ্রদ দ্রব্যের উপর বেশী ব্যয় 
করে এবং এই দ্রব্যগুলির চাহিদা বৃদ্ধি পায়। অবশিষ্টাংশ ধনিগণ সঞ্চয় করে। 


বিনিময় ও বাজার ১২৫ 


দরিদ্রের আয় বৃদ্ধি পাইলে খাদ্য, বস্তু প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উপর তাহার! 
বেশী বায় করে, কারণ এই দ্রব্যগুলির উপর ব্যয় করিয়া! তাহারা বাচিয়া থাকিবার 
মত জীবন-ধারণের মান বজায় রাখিতে পারে। স্বৃতরাং দরিদ্রের আয় বৃদ্ধি পাইলে 
পয়োজনীয় দ্রব্যের চাহিদ! বৃদ্ধি পায় এবং আয় কমিলে তাহার জীবনধাঁরণের 
জন্য ও কর্মক্ষমতা বজায় রাখিবার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাহিদা! হাস 
পায়। 


সরবরাহ ও সর্বরাহ-ব্যয় কিসের উপর নির্ভর করে—Factors- 
governing supply price 

একটি দ্রব্যের সরবরাহ এবং ইহার সরবরাহ-ব্যয় অনেকগুলি অবস্থার উপর' 
নির্ভর করে। প্রথমতঃ, একটি দ্রব্যের-সরবরাহ-পরিমাণ দ্রব্যটি উৎপাদন করিতে 
যে পরিমাণ খরচ হয়, তাহার উপর নির্ভর করে। উৎপাদনব-ব্যয়-যদি বেশী হয়, 
তাহা হইলে সরবরাহের পরিমাণ হ্রাস পায়, আবার উৎপাদন খরচ কম হইলে 
সরবরাহ বেশী হয়। কাঁচামাল, উৎপাদনের প্রয়োজনীয় অন্তান্ত দ্রব্যগুলির মুল্য, 
শ্রমিকের মজুরি প্রভৃতি যদি বাড়িয়! যায়, তাহা হইলে উৎপাদন-ব্যয়ও বৃদ্ধি হয়।' 
ফলে বাজারে যোগান-পরিমাণ হ্রাস পায়। দ্বিতীয়তঃ, নূতন আবিষ্কারের ফলে 
যদি উৎপাদন-পদ্ধতির উন্নতি হয়, তাহ! হইলে নানাদিক দিয়| উৎপাদনবব্যয়' 
কমিয়া যায়। উৎপাদন-ব্যয় কমিলে সরবরাহ বেশী হয়। তৃতীয়তঃ, একটি দ্রব্যের' 
সরবরাহ যোগাযোগ ও পরিবহন-ব্যবস্থার উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। 
যোগাযোগ ও পর্নিবহন-ব্যবস্থার উন্নতি হইলে দুর অঞ্চল হইতে অল্পব্যয়ে দ্রব্য- 
সামগ্রী আমদানী করা সহজ হয়। এই ব্যবস্থার দ্বার! বিদেশ হইতেও যথেষ্ট 
পরিমাণে দ্রব্য আমদানী করিয়া সরবরাহ বৃদ্ধি করা যায়। চতুর্থতঃ, সরবরাহের 
পরিমাণ এবং সরবরাহ-মুল্য ব্যবসায়িগণ সম্ঘবদ্ধভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। 
অনেক সময় দেখা যায় যে, ব্যবসায়িগণ মুল্য বৃদ্ধি করিয়া অধিক মুনাফ! লাভের 
উদ্দেশ্যে উৎপাদিত দ্রব্যের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে। এজন্য প্রয়োজন হইলে তাহারা 
উৎপাদিত দ্রব্যের এক অংশ নষ্ট করিতেও দ্বিধা করে না। এইরূপে কৃত্রিম উপায়ে 
সরবরাহ-পরিমাণ হাস করিয়! ব্যবসায়িগণ অধিক মুনাফ| অর্জন করে। পঞ্চমতঃ, 
সরকার নানাকারণে কোন দ্রব্যের উৎপাদন-পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। 
অনেক সময় উৎপন্ন দ্রব্যে উপর কর ধার্ঘষ করিবার ফলে সরবরাহ-পরিমাণ হাস 


~ 


3২৬ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


পায় এবং উৎপাদকগণ সরকার কর্তৃক ধার্য কর উৎপাদন-খরচার অঙ্গীভূত করিয়া 
ভব্যমূল্য বৃদ্ধি করে। এই উপায়ে সরকার বিদেশী দ্রব্যের সরবরাহও নিয়ন্ত্রণ 
করিয়া থাকে । পরিশেষে বল! যায় যে, দেশে যদি বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে আয়ের 
পার্থক্য হ্রাস পায়, তাহ! হইলে দরিদ্রের ক্রয়-ক্ষমত! বৃদ্ধি পাইয়া তাহাদের চাহিদ| 
বৃদ্ধি করে। চাহিদ| বাড়িলে স্বভাবতঃই যোগান বাড়ে। সুতরাং চাহিদ|' ও 
সরবরাহ দেশের ধনবণ্টন-ব্যবস্থার উপরও অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। 


প্রান্তিক উপযোগ্, প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় ও মুন্য_Marginal 
Utility, Marginal Cost and Price. 


মূল্যতত্তের প্রথম কথ হইল যে, চাহিদার দিক দিয়! প্রান্তিক উপযোগ 
ও সরবরাহের দিক দিয়| প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়__এই উভয়ের পারস্পরিক 
প্রভাবে মূল্য নির্ধারিত হয়। কিন্তু প্রশ্ন হইল যে, প্রান্তিক উপযোগ ও 
প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় কোন্‌ বিন্দুতে মূল্য নির্ধারিত হয়। ইহার উত্তরে 
বল! যাইতে পারে যে, যে-বিন্দুতে ক্রেতার চাহিদা-মূল্য ও বিক্রেতার বিক্রয় 
মূল্য সমান হয়, সেই বিন্দুতেই মূল্য নির্ধারিত হয় এবং ইহাকেই স্থিতাবস্থ| মূল্য 
{ Equilibrium price) বল| হয়। ক্ৰেতা একটি দ্রব্যের অধিক মাত্রা ক্রয় 
করিতে করিতে এমন একটি অবস্থায় উপনীত হয় যখন দ্রব্যটির শেষ মাত্র 
ক্রয় করিয়| যে অতিরিক্ত সন্তোষ লাভ করে তাহা তাহার প্রদ্ত-যুল্যের সমান 
হয়। ইহার পর সে যদি দ্রব্যটির অতিরিক্ত আর এক মাত্র ক্রয় করে, তাহা হইলে 
₹ সে উক্ত অতিরিক্ত মাত্রা হইতে মূল্যাতিরিক্ত সন্তোষ পায় না, সুতরাং সে আর 
সে মাত্ৰ৷ ক্রয় করিবে ন|। স্বৃতরাং যে মাত্র! ক্রয় কর| পর্যন্ত সে মূল্যাতিরিক্ত 
“সন্তোষ পায়, সেই মাত্রাকে প্রান্তিক মাত্রা ব৷ প্রান্তিক ক্রয় বলা হয়। 
কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, প্রান্তিক মাত্র হইতে যে সন্তোষ বা 
উপযোগ পাওয়| যায়, সেই উপযোগের দ্বারাই যে মূল্য নির্ধারিত হয় 
তাহ| নহে। প্রান্তিক উপযোগ প্রত্যক্ষভাবে শুধু ক্রেতার ক্ৰয়-ওৎস্নক্য 
সূচিত করিয়| পরোক্ষভাবে ক্রয়মূল্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে। তবে এ 
কথ| সত্য যে, ক্রেতার চাহি! মূল্যের পরিমাপক হইল প্রান্তিক উপযোগ_ 
মূল্যের উপর মোট উপযোগের কোন প্রভাব নাই । 
অপর পক্ষে বিক্রেতার বিক্রয়মূল্য তাহার প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় দ্বারা 


বিনিময় ও বাজার ১২৭ 


নির্ধারিত হয়। সরবরাহের যে অংশ পর্যন্ত বিক্ৰয় করিলে উৎপাদকের উৎপাদন- 
ব্যয় চলতি মুল্যের সমান হয়, সেই. পর্যস্ত উৎপাদক বিক্রয় করিবে এবং তদতিরিক্র 
বা তদপেক্ষ| কম পরিমাণ উৎপাদন করিবে না। যে পরিমাণ উৎপাদন করিলে 
বিক্ৰয়ল্ধ অর্থ দ্বারা তাহার বায় সংকুলান হয়, সেই পরিমাণ উৎংপাদনকে 
প্রান্তিক উৎপাদন বলা হয় এবং এই প্রান্তিক উৎপাদন করিবার ব্যয়কে প্রান্তিক 
উৎপাদন-ব্যয় বলা হয়। 

দরবামুল্য নির্ধারিত হয় সেই বিনতে, যে বিন্দুতে ক্রেতার প্রান্তিক 
উপযোগ ও বিক্রেতার প্রান্তিক উৎপাদন-্ব্যয় সমান হয়। ১২১ পৃষ্ঠার 
উদ্াহ্রণে দেখা যায় যে, মূল্য যখন ৮২ টাকা তখন ক্রেতার চাহিদার পরিমাণ 
ও বিক্রেতার সরবরাহের পরিমাণ সমান হয়। ৮ টাকা মুল্য হইল ক্রেতার 
ক্রয়ের .শেষ সীম| অর্থাৎ. ৮২ টাকা মুল্য হইলেই ৭০০টি দ্রব্য ব্রীত হইবে 
এবং অপর পক্ষে ৮ টাকা হইল বিক্রয়ের শেষ সীমা অর্থাৎ ৮ টাকা মুল্য 
হইলেই ৭০০টি দ্রবা বিক্তীত হইবে। ক্রেতার (চাহিদার) দিক দিয়া 
৮২ টাকা ক্রেতার প্রান্তিক উপযোগ সুচিত করে এবং বিক্রেতার 
(সরবরাহের) দিক "দিয়! ৮ টাকা বিক্রেতার প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় সূচিত ' 
করে। ভৃত্রাং ৮২ টাক! ক্রেত|া৷ ও বিক্রেতার ক্রয়-বিক্রয়ের শেষ প্রান্ত 
এবং এই প্রান্তে দ্রব্যমূল্য চাহিদা ও সরবরাহের পারস্পরিক প্রভাবে স্থিতাবস্থা 
পাপ্ত'হয়। মুল্যের এই স্থিতাবস্থ| প্রান্তিক উপযোগ ও প্রান্তিক উৎপাদন-খ্রচার 
প্রান্ত ব্যতীত অন্য কোখায়ও হইতে পারে ন|! সেইজন্ত বলা হয়ঘ়ে, প্রান্ত হইল 
সেই বিন্দু যে বিন্দুতে চাহিদা-মুল্য ও সরবরাহ-মূল্য সমান হইয়| স্থিতাবস্থা প্রাপ্ত 
হয়। এই প্রান্তেই মুল্য নির্ধারিত হয়--কিন্তু এই প্রান্তদ্বারা মুল্য নির্ধারিত হয় 
ন, কারণ, এই প্রান্তের অবস্থিতি পরিবর্তনগীল। চাহিদা ও সরবরাহের পরিবর্তনে 
এই প্রান্তের অবস্থিতিরিও পরিবর্তন ঘটিতে পারে। এইজন্ত মার্শাল বলিয়াছেন যে, 
“Marginal uses do not fovern value, but are governed together 
with value by the conditions of demand and supply.” 


মূল্যন্ধি{রণতত্ত্রের সময়-অন্মুযায়ী বিশ্লেষণের ©কHত—Importance 
of the element of time in the Theory of value. 


মূলযনির্ধারণে চাহিদ| ও যোগান-_এই দুইটির কোনটির প্রভাব অধিক সে 


১২৮ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধূনবিজ্ঞান 


পূর্ববর্তী ধনবিজ্ঞানিগণের মধোো বিশেষ মতভেদ ছিল। ধনবিজ্ঞানী 
জেভন্সের মতে মূল্যনির্ধারণে চাহিদাই ইল একমাত্র শক্তি, অপরপক্ষে রিকার্ডে 
যোগানের উপরই সমধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। অধ্যাপক মার্শালই 
সৰ্বপ্ৰথম এই দুইটি মতের অসম্পূর্ণত| প্রমাণ করিয়| বলেন যে, চাহিদা ও যোগান 
এই উভয়ের প্রভাবেই মূল্য নির্ধারিত হয়। মুল্যনির্ধারণে সময়ের গুরুত্ব বিশ্লেষণ 
করিয়! মার্শাল বলেন যে, চাহিদা ব| যোগান এককভাবে মুল্য নির্ধারণ করে না। 
মুল্য উভয়ের প্রভাবেই নির্ধারিত হয়। তবে মূল্যনির্ধারণে চাহিদ| ও যোগান-_ 
এই দুইটির আপেক্ষিক প্রভাৰ কোন্‌ কোন্‌ ক্ষেত্রে বেশী বা কম তাহ! একমাত্র 
সময়ের ভিত্তিতে স্থির কর! সম্ভব । স্বল্প-মেয়াদী বাজারে মূল্য-নিরূপণে চাহিদার 
প্রভাব বেশী, দীর্ঘ-মেয়াদী বাজারে যোগানের প্রভাব বেশী। মূল্যনিরূপণে চাহিদ! 
ও যোগান কাহার প্রভাব কখন অধিক, তাহ! একমাত্র সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে 
বিশ্লেষণ কর! সম্ভব । এইজন্ত মার্শাল চাহিদ! পরিবর্তিত হইলে যোগান পরিবর্তিত 
হইয়| পুনরায় স্থিতাবস্থা প্রাপ্ত হইবার সময়কে তিনভাগে ভাগ করিয়! প্রত্যেকটি 
কালে মূলানির্ধারণে চাহিদা ও যোগানের আপেক্ষিক প্রভাব বিশ্লেষণ করিয়াছেন। 
মার্শাল নিয়লিখিতভাবে সময়ের শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন £:_-১। অতি স্বল্পকাল 
( Very short period ), ২ | স্বল্লকাল (Short period ) ও ৩। দীৰ্শকাল 
( Long period ) | 

আসল কথ! হইল যে, চাহিদ! ও যোগানের পারস্পরিক প্রভাবে মুল্য নির্ধারিত 
হয় এবং নির্ধারিত মূল্যে চাহিদ! ও যোগান স্থিতাবস্থা প্রাপ্তি হয়। ইহার পর 
চাহিদা ব| যোগানের যদি কোন পরিবর্তন ঘটে তাহা হইলে মূল্যেরও পরিবর্তন 
বটে । একটির পরিবর্তন ঘটিলে অন্তটির উপর তাহার অবশ্যন্তাবী প্রতিক্রিয়া 
দেখা যায়। চাহিদার যদি পরিবর্তন ঘটে, তাহ! হইলে যোগানও পরিবর্তিত 
হয় এবং নূতনভাবে চাহিদ! ও যোগান স্থিতাবস্থা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু চাহিদ৷ ও 
যোগানের এই নূতন স্থিতাবস্থায় আসিতে মূল্যেরও বহু পরিবর্তন ঘটে । কারণ 
চাহিদা বৃদ্ধি পাইলেই সংগে সংগে যোগান বৃদ্ধি কর! সম্তব হয় ন! ।' বধিত 
চাহিদা পূরণের জন্য উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হয় এবং যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, শ্রমিক 
প্রভৃতি উৎপাদনের অপরিহার্ঘ উপাদানগুলি সংগ্রহ ন| করিয়া উৎপাদন-বৃদ্ধি 
সম্ভব নয়। এই কারণে উৎপাদন-বৃদ্ধি সময়সাপেক্ষ। এইজন্য চাহিদা বরদ্ধি 
পাইলে সংগে সংগে দাম বৃদ্ধি পায়। স্ৃতরাং স্বল্লকালে মূল্যনির্ধারণে চাহিদার 
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প্রভাব অধিক। দার্ঘ সময় পাইলে চাহিদা, অনুযায়ী যোগান পরিবর্তন করা 


সম্ভব হয়, কিন্তু স্বল্প সময় হইলে চাহিদা অনুযায়ী 'যোগান পরিবর্তন কর! সম্ভব 
হয়মনা। 


মুল্যের উপর উৎপাদন-বৃদ্ধির অনুপাতের প্রভাব_!nfluence of 
the Laws of Returns on value. 

উৎপাদনের পরিমাণ সর্বক্ষেত্রে সমান হয় না এবং এই কারণে উৎপাদন- 
ব্যয় কোথায়ও বৃদ্ধি পায়, কোথায়ও সমানুপাতিক হয়, আর কোথায়ও ব! 
উৎপাদনবব্যয় হ্রাস পায়। পূর্বেই বল! হইয়াছে যে, কৃষিকার্য প্রভৃতি কয়েকটি 
ক্ষেত্রে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে গেলে উৎপাদন-ব্যয় শেষ পর্যন্ত 
ক্ৰমবৰ্ধমান হারে ববদ্ধি পায়। ইহাকে ক্রমহ্নাসমান উৎপাদন-সূত্র ব| ক্রমবধমান 
উৎপাদন-ব্যয় বল| হয়। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে উৎপাদনের পরিমাণ 
বৃদ্ধি পাইলেও উৎপাদন-ব্যয় উৎপাদন পরিমাণের সমানুপাতিক হয়, অর্থাৎ 
প্রতি অতিরিক্ত উৎপাদন-মাত্রার জন্য ব্যয় হাস-বৃদ্ধি না পাইয়| সমান থাকে ॥ 
ইহাকে সমানুপাতিক উৎপাদনের সূত্ৰ ( Law of Constant Returns ) বল! 
হয়। শিল্প ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে শিল্পে সাধারণতঃ দেখ! যায় যে, অতিরিক্ত শ্রম ও 
মুলধন বিনিয়োগের ফলে শিল্পে মু-ব্যবস্থাপন! প্রবর্তিত হইয়| আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা- 
পনাসম্পঞ্ধিত ও বাহক কতকগুলি ব্যয়-দংকোচ ( Internal and externak 
ec0০a০mies ) হয়। এই ব্যয়-সংকোচ জন্য শিল্প-ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে উৎপাদনের , 
পরিমাণ-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন-ব্যয় হাস পায়। অর্থাৎ অতিরিক্ত মাত্রা 
উৎপাদনের খরচা ক্রমশঃ হাস পাইতে থাকে। এখন প্রশ্ন হইল যে, এই তিনটি 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্রব্যমূল্য কি নীতিতে নির্ধারিত হইবে । 


১। ক্ৰমব্ধ'মান উৎপাদন-ব্যয়ের ক্ষেত্রে মূল্যনিদারণ_Value 
under Increasing Cost. 

ক্ৰমবর্ধবান উৎপাদন-ব্যয়ের ক্ষেত্রে অর্থাৎ যে সমস্ত দ্রব্যের উৎপাদনে 
ক্রমহাসমান উৎপাদন সূত্র প্রযোজ্য, উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে অতিরিক্ত 
মাত্রা উৎপাদন করিবার ব্যয় ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পায় । প্রতি অতিরিক্ত মাত্র! 
উৎপাদনের জন্য অতিরিক্ত. ব্যয় করিতে হয় অর্থাৎ প্রান্তিক ব্যয় বৃদ্ধি পায়। 


=_(ংয় খণ্ড) 
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চাহিদ| বৃদ্ধি পাইলে সরবরাহ ' বৃদ্ধি কর! যায়, কিন্তু এই বর্ধিত সরবরাহের জন 
বৰ্ধিত হারে ব্যয় হয়। স্বৃতরাং এরূপ ক্ষেত্রে চাহিদার বৃদ্ধি হইলে মুল্য বৃদ্ধি 
পায়। সুতরাং ক্রমহ্বাসমান উৎপাদন-ব্যবস্থায় মূল্য প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় 
( অৰ্থাৎ শেষ মাত্রা উৎপাদনের জন্য যে বায় হয় ) দ্বারা নির্ধারিত হ্য়। 


২। সমানুপাতিক উৎপাদন-ব্যয়ের ক্ষেত্রে মূল্যনিদ' tরd—Value 


under Constant Costs. 


যখন কোন দ্রব্যের উৎপাদন সমানুপাতিক উৎপাদন-ব্যয় অনুসারে হয় 


অৰ্থাৎ উৎপাদনের পরিমাণ-নিরপেক্ষভাবে প্রতি অতিরিক্ত মাত্ৰা উৎপাদনের 
' বায় সমানুপাতিক হয়, তখন পান্তিক উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস-বৃদ্ধি ন! পাইয়। 


সমান থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে মূল্যনির্ধারণে চাহিদার প্রভাবই অধিক হয় এবং 
শেষ পর্যন্ত প্রান্তিক উৎপাদন-বায় ও গড় উৎপাদনবব্যয় সমান হয়। চাহিদার 
পরিবর্তন ঘটিলে সরবরাহের পরিমাণের হাস-বৃদ্ধি খটিতে পারে, কিন্তু মুল্যের 
কোন পরিবর্তন ঘটে ন! । 


৩। ক্রমহ্াসমান উৎপাদন-ব্যয়ের ক্ষেত্রে মূল্যনিধারণ Value 
under Increasing Returns or Diminishing Costs. 
+ ক্রম্কাসমান উৎপাদন-ব্যয়ের ক্ষেত্রে উৎপাদনের পরিমাণ যতই বৃদ্ধি পায়, 
উৎপাদন-ব্যয়ও ততই হাস পায় অর্থাৎ প্রতি অতিরিক্ত মাত্রা উৎপাদন করিবার 
ব্যয় কম হয়। সৃতরাং কোন স্ব-পরিচালিত শিল্পে উৎপাদনের মাত্রা বৃদ্ধি পাইলে 
উৎপাদনবব্যয় সবাধিক কম হইবে। এরূপ ক্ষেত্রে দ্ধ্যমূল্য কি নীতির দ্বার 
নির্ধারিত হইবে, ইহাই হইল সমন্তা ৷ দ্রব্যমূল্য যদি এই স্ব-পরিচালিত শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন-ব্যয়ের ( যাহা সবনিয় ব্যয় ) দ্বারা নির্ধারিত হয়, তাহা 
হইলে এই ব্যবসায়ের অপেক্ষাকৃত কমদক্ষ শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি প্রতিযোগিতায় 
টিকিতে পারে না। সুতরাং ক্রমবর্ধমান উৎপাদনজাত. দ্রব্যবিক্রয়ের শ্রেত্রে শর- 
পরিচালিত শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সর্বনিয় উৎপাদন-ব্যয়ের দ্বারা ভ্রব্যমূল্য নির্ধারিত 
হইতে পারে ন|। অপর পক্ষে, সর্বাপেক্ষা কমদক্ষ শিল্প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক 
উৎপাদন-ব্যয়ের দ্বারা ও মুল্য নির্ধায়িত হইতে পারে না, কারণ এরূপ শিল্পপ্রতিষ্ান 
হয়ত আদেৌঁ কোন মুনাফা অর্জন করিতৈ সক্ষম = ৭1 হইতে পারে। সৃতরাং প্রশ্ন 
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হইল যে, যে-সকল দ্রব্যের উৎপাদনক্ষেত্রে ক্রমহাসমান উৎপাদনব্ব্যয় নীতি 
প্রযোজ্য, সে-সকল ক্ষেত্রে দীর্ঘ-মেয়াদী স্বাভাবিক দর কি নীতি অনুসারে স্থিরীকৃত 
হইবে, এই সমস্তা সমাধানের জন্য অধ্যাপক মার্শাল প্রতিনিধিস্থানীয় প্রতিঠানের 
( Representative Firm ) কল্পনার সাহায্যে এই সমক্ত। সমাধানের প্রয়াস 
পাইয়াছিলেন। 


< 


সংক্ষিপ্তদাৱ Y€- 


বাজার 

বাজার বলিতে ধনবিজ্ঞানে কোন নির্দিষ্ট স্থান বুঝায় না| বাজার বলিলে- 
এক ব!| একাধিক দ্রব্য বুঝায় যাহার ক্রয়-বিক্রয়ে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে 
প্রতিযোগিত| চলে এবং এই প্রতিযোগিতার ফলে ড্রব্যটির মূল্য সমান হয়। 
প্রতিযোগিত| যদি স্থানীয় ক্রেত| ও বিক্রেতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তাহ| হইলৈ 
তাহাকে স্থানীয় বাজার বলা হয়। প্রতিযোগিতার ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাইলে 
তাহাকে জাতীয় বাজার ও প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র যদি পৃথিবীব্যাপী প্রসারিত হয় 
তাহাকে আন্তর্জাতিক বাজার বল৷ হয়। আবার প্রতিযোগিতার স্থায়িত্বের 
দিক দিয়া| অর্থাৎ সময়ের দিক দিয়| বাজারকে স্বন্প-মেয়াদী, দীর্ঘ-মেয়াদী বাজার 
বলা হয়। 
"বাজারের বিস্তৃতি দ্রব্যটির চাহিদার ব্যাপকতা, দ্রব্যটির নযুনা-যোগত্যা, 
স্থানাস্তর-যোগ্যত স্থায়িত্ব প্রভৃতির উপর নির্ভর করে। ' 


বিনিময়-মূল্য ও অর্থ-মুল্য ie 

ব্যবহারিক মূলা অর্থাৎ উপযোগ এবং বিনিময়-মূল্য এই দুইটি অর্থে ‘খুলা’ 
শব্দটি ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ধনবিজ্ঞানে মূল্য শব্দটি বিনিময়-মূল্য অর্থে ব্যবহৃত 
হয়। দুইট দ্রবোর বিনিময়ের অনুপাত যখন অৰ্থদ্বার! A কর! হয়, তখন 
তাহাকে অর্থ-মূল্য বা দাম বলা হয়। 


প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র মূল্য-নিধণরণ 
একটি দ্রবোর মূল্য দ্রবাটির চাহিদ| ও সরবরাহের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ায়. 
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তং বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


নির্ধারিত হয়। দ্রব্য-ক্রয়কালে প্রত্যেক ক্রেতার দ্রবাটির জন্য একটি সবোচ্চ 
মুল্য ঠিক থাকে এবং বিক্রেতারও বিক্রয়ের একটি সবনিয় মূল্য খাকে। ক্রেত৷- 
বিক্রেতার দর-কষাকষির মধ্য দিয়া যখন ক্রেতার সর্বোচ্চ ক্রয়- মূল্য ও বিক্রেতার 
সৰবনিয় বিক্রয়-মূল্য সমান হয়, তখন এই মূল্যকে স্থিতাবস্থ| মুল্য বল| হয়। তবে 
মনে রাখিতে হইবে যে, মুল্য-নির্ধারণে চাহিদ! ও সরবরাহের যেরূপ প্রভাব 
চাহিদ। ও সরবরাহের উপর মূলোের সেইরূপ প্রভাব। মূলা, চাহিদা! ও সরবরাহ 
পরস্পর সম্পর্কযুক্ত । 

সময় যদি কম হয়, তাহ| হইলে দ্রব্যমূল্য প্ৰধানতঃ চাহিদার দ্বার! ঠিক হয়। 
কারণ অল্প সময়ের মধ্যে সরবরাহের পরিমাণ পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। আর 
সময় যদি দীর্ঘ হয়, তাহা হইলে সরবরাহের পরিমাণ চাহিদ| অনুসারে পরিবর্তন 
করা সম্ভব হয় এবং এরূপক্ষেত্রে দ্রব্যমূল্য প্রধানতঃ সরবরাহ দ্বার! নির্ধারিত হয়। 


বাজার দর ও স্বাভাবিক দর 


স্বল্প-মেয়াদে চাহিদ! ও যোগানের সাময়িক সমত! হইয়| যে দাম ঠিক হয়, 
তাহাকে বাজার-দর বলে । দীর্ঘ-মেয়াদে চাহিদা ও যোগানের স্থায়ী সমতা হইয়া 


যে দাম ঠিক হয়, তাহাকে স্বাভাবিক দর বলে । 


একচেটিয়। মূল্য 


একচেটিয়| ব্যবসায়ে একজন বিক্রেতা বা কয়েকজন বিক্রেতা সমগ্র সরবরাহ 
নিয়ন্ত্রণ করে। চাহিদ| নিয়ন্ত্রণ করিতে না পারিলেও সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করিয়া 
একচেটিয়া ব্যবসায়ী সবাধিক মুনাফা লাভ করিবার জন্য চেষ্ট৷ করে। এরূপ ক্ষেত্রে 
সর্বাধিক মুনাফা লাভ করিবার উদ্দেশ্যে ব্যবসায়ী এরূপভাবে তাহার উৎপাদনের 
পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে যে, সে সবাধিক-মুনাফা লাভ করিতে পারে। সরবরাহ 
নিয়ন্ত্রণ করিয়। সে এরূপভাবে মূল্য ধার্য করে যাহাতে তাহার সবচেয়ে ৰেশী লাভ 
হয়। অনেক সময়ে সর্বাধিক লাভের উদ্দেশ্যে একচেটিয়| ব্যবসায়ী একই দ্রব্যের 
বিভিন্ন মূল্য ধার্ষ করে। j 


ল্য-পরিবত ন ও আয়-পরিব্ত'ন " 
মূল্য কমিলে চাহিদা! বাড়ে এবং মুল্য বাড়িলে চাহিদা কমে। আয় বাড়িলে 
+ ” e -{ 


বিনিময় ও বাজার 3৩৩ -- 


চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং আয় কমিলে চাহিদ| হাস পায়। আয়ের পরিবর্তনে ' 
চাহিদার যে পরিবর্তন ঘটে, তাহ| সবক্ষেত্রে চাহিদার পরিমাণকে. সমানভাবে 
প্রভাবিত করে ন|। 


সরবরাহ কিসের উপর নির্ভর করে 


সরবরাহ নিয়লিখিত বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে £ 
১। উৎপাদন-ব্যয়, ২। উৎপাদন-পদ্ধতির পরিবর্তন, ৩। যোগাযোগ 


ও পরিবহন-ব্যবস্থার সুবিধ! ও অসুবিধা । 


প্রশ্ন ও উত্তর 


1. Whatis meant by perfectly competitive market? Explain how the 


value of a commodity is determined in such a market. H. S. (Com.), 1960 


পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার কাহাকে বলে ? পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে মুল্য কিভাবে স্থির 
হয় তাহ! আলোচনা কর । 

উঠ£_পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে দ্রব্যমূল্য কিভাবে স্থির হয়--ইহাই হইল আলোচ্য বিষয়। 
পুর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার বলিতে আমরা বুঝি বাজারে বহু ক্রেত! ও বহু বিক্রেতা একই দ্রব্য 
ব্রয়-বিক্ৰয় করিতেছে এবং এই প্রতিযোগিতার ফলে বাজারে দ্রবাটির একই মূল্য বর্তমান রহিয়াছে 1 
বাজারে যদি পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকে তাহ। হইলে-চাহিদ৷ ও যোগানের দ্বার! মূল্য নির্ধারিত হয়_ 
পুধুমাত্র চাহিদ! বা শুধুমাত্ৰ যোগানের দ্বার! মূল্য স্থির হইতে পারে ন!। -ক্রেতার দিক দিয়| তাহার 
ঢাঁহিদা-মূল্য নির্ভর করে ক্রেতার নিকট দ্রব্যটির উপযোগের দ্বারা । ক্রেতার নিকট দ্রব্যটির 
উপযোগ যত বেশী হইবে, ক্রেত| তত বেশী পরিমাণ দ্রব্য কিনিতে উৎসুক হইবে। কিন্ত দ্রবাটির 
যোগান:যদি বৃদ্ধি ন! হয় তাহ| হইলে মূল্য বৃদ্ধি পাইবে--আবার যোগান যদি বৃদ্ধি পায় তাহ! হইলে 
মুল্য কমিবে এবং এইরূপে মূল্য দ্রবাটির প্রান্তিক উপযোগের সমান হইবে। অপর পক্ষে দ্রব্যটির 
যোগান দ্রবাটির উৎপাদন-ব্যয়ের উপর নির্ভর করে। চল্তি দর যদি উৎপাদন-ব্যয়ের অধিক হয় 
তাহ| হইলে উৎপাদক বেশী লাভের আশায় বেশী পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিবে। কিন্তু বেশী 
উৎপাদনের ফলে মূল্য কমিবে ও শেষ পধন্ত মূল্য উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হইবে । 

এইরূপে চাহিদ! ও যোগানের পারশ্পরিক প্রভাবে মূল্য নির্ধারিত হয়। যে মূল্যে বাজারের 
সম গ্ চাহিদা মিটিৰে ও সমগ্ৰ যোগান বিক্রীত হইবে, মেই মূল্যকে স্থিতাবস্থ| মূল্য ( Equilibrium 
Price ) বল! হয়। এই-মূলো ক্রেতার প্রান্তিক উপযোগ ও বিক্রেতার প্রান্তিক ষ্টংপাদন-বায় 


সমান হয়। 


১৩৪ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


দ্রব্যমূল্য চাহিদ। ও যোগাল--এই উভয়ের যুগ প্রভাবে নিণ|ত হয়। তবে মূল্যের উপর চাহিদ। 
ও যোগানের প্রভাব সব সময়ে সমান হয় ন! । যদি অল্প সময় ধরা যায়, অর্থাৎ যদি চাহিদ! অনুযায়ী 
সরবরাহ হ্রাস-বৃদ্ধি করা না যায় তবে মূল্য-নির্ধারণে চাহিদার প্রভাব বেশী হয়। কিন্তু সময় দাখ 
হইলে জিনিগের যোগান হবাস-বৃদ্ধি কর। সম্ভব হয় এবং জিনিসের দাম জিনিসের সরবরাহ-(উৎপাদন) 
বায়ের সমান হয়। সুতরাং দীর্ঘ সময়ে মূল্যের উপর সরবরাহের প্রভাব বেশী হয়। 
2 What is the distinction between market value and normal value ? 
Explain how normal value of a thing is determined in a competitive maiket. 
H. 5. (Com.), 1962 


বাজার-দর ও স্বাভাবিক দরের পার্থক্য কর । বাজার-দর কিভাবে স্বির হয় আলোচনা কর । 


উঃ-_বাজারে নির্দিষ্ট মময়ে কোন একটি স্রব্য যে মূল্যে বিক্রীত হয় তাহাকে বাজার দর বল৷ 
হয় । একটি নিদিষ্ট সময়ে যোগান সাধারণতঃ অপরিবর্তিত থাকে এবং যোগান অপরিবততিত 
থাকিলে চাহিদার প্রভাবে দব্যটির যে মূলা হয় তাহাই বাজার-দর। বাজার-দর দ্রব্যটির প্রান্তিক 
উপযোগের সমান হ্য়। 


যে মূল্যে চাহিদা ও যোগানের দীৰ্ঘকালীন সমগ্রয় হয়, তাহাকে স্বাভাবিক দর বলা তয় । 
স্বাভাবিক মূল্য সাধারণতঃ উৎপাদন-বায়ের সমান হয়। সুতরাং বাজার-দর হইল বাস্তব মূল্য, আর 
স্বাভাবিক দর হইল অভিপ্রেত মূল্য অর্থাৎ যে মূল্য নির্দিষ্টকালে চাহিদা ও সরবরাহের স্থামী মসগ্বয়ে 
নির্ধারিত হয়। বাজার-দর এই শ্বাভাবিক দরের কাছাকাছি ওঠা-নাম! করে, কদাচিৎ এই 
স্বাভাবিক মূল্যের সমান হয়। 


3: What is monopoly ? How is moropoly price determined ? 
H. S, (Hu.), Comp. 1961 
একচেটিয়। ব)বসায় কাহাকে বলে ? একচেটিয়ার ক্ষেত্রে মূল্য কিভাবে স্থির হয় ? 


$_ যখন একটি লোক বা একটি প্রতিষ্ঠান কোন একটি দ্রব্যের যোগান নিয়প্ণ করে, তথন 
তাহাকে একচেটিয়া কারবার বল! হয়। কলিকাতা বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান হইল একচেটিয়া) 
কার্বারের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ । একচেটিয়া কারবারী যে নূল্যে জ্রব্য বিক্রয় করে তাহাকে 
এক্‌চেটিয়| মূল্য বল! হয় । একচেটিয়া কারবারী যোগান পরিমাণ নিয়শ্বণ করিতে পারিলেও চাহিদ। 
নিয় করিতে পারে ন!। তাহার প্রধান উদ্দেগ্য হইল সর্বোচ্চ লাভ কর!। এইঞন্ড সে একসূপভাবে 
তাহার একচেটিয়া! দব্যটির মূল্য ধাধ করিবে যাহাতে তাহার সবচেয়ে বেশী লাভ হয়। 
একচেটিয়া! ব্যবমায়ী অধিক মূল্য ধাষ করিলে তাহার বিক্রয়ের পরিমাণ কমিয়া লাভের পরিম।ণ 
কমিতে পারে, আবার অল্পমূল; ধাষ করিলে বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়িলেও লাতের পরিমাণ নাও 
বাড়িতে পারে। স্থতরাং সে সর্বোচ্চ মূল্য ধার্য করিতে পারে না, আবার মর্বনিয় মুল্যও ধাৰ করিতে 
পারে না। মে এরূপ মূল্য ধার্য করিবে যাহাতে তাহার লাভের অঞ্গ স্বচের়ে বেশী হয়-_ক্রেত। 
সাধারণের দে দামে স্ুবিধ! হউক আর অয়বিধা হউক । 


বিনিময় ও বাজার ১৩৫ 


4. "Define a market. W hat are the conditions for a wide market for a 
commodity ? H. S. (Com.), 1962 Comp. 
বাজারের সংজ্ঞা নির্দেশ কর! বাজারের বিস্তৃতি কিসের উপর নির্ভর করে? 

উঃ-__-ধনবিজ্ঞানে বাজার বলিতে কোন নির্দিষ্ট স্থান বুঝায় না, কোন দ্রব্যের বাজার বুঝায়, 
যেমন পাটের বাজার, সোনা-রূপার বাজার। ধনবিজ্ঞানে বাজারের অর্থ হইল এক বা একাধিক 
দবা, যাহার বক্রয়-বিক্রয়ে বহু সংখ্যক ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে প্রতিযোগিতা! চলে এবং এই 
প্রতিযোগিতার ফলে বাজারে দ্রব্যুটি একটিমাত্র দামে বিত্রয় হয়। স্থৃতরাং বাজারের বৈশিষ্ট্য হইল_ 
১। একদল ক্রেত! ও বিক্ৰেতা থাকিবে, ২। ক্রেতা-বিক্রেতাগণের মধ্যে প্রতিযোগিত! থাকিবে, 
৩1 প্রতিযোগিতার ফলে বাজারের দরব্যটি একই দামে বিক্রয় হইবে, ৪। ্রব্যটি মমজাতীয় হুইবে ॥ 

কোন দ্রব্যের বাজারের আয়তন বড় ব| ছোট হইতে পারে। বাজারের বিস্তৃতি দ্রব্যটির 
নিম্নলিখিত বৈশ্ষ্টযগ্ুলির উপর নির্ভর করে। 

১। চাহিদার সংকীর্ণত| বা ব্যাপকতা--যদি দ্রব্যটির চাহিদা দেশব্যাপী ব! পৃথিবীব্যাগী হয়, 
তাহা হইলে দে সব দ্রব্যের, যেমন, পাট, নোনা-রূপার বাজার খুব বড় হয়, আবার তরি-তরকারির 
চাহিদ! সংকীৰ্ণ স্থানে শীমাবদ্ধ থাকে বলিয়| ইহার বাজার খুব ছোট ( স্থানীয় ) হয়। 

২। জব্যটি স্থায়ী ব| পচনশীল-দুধের বাজার ছোট কারণ ইহ! সহজেই নষ্ট হয়, কিন্তু মোনা- 
রূপার বাজার বড় কারণ এইগুলি সহজে নষ্ট হয় ন।। 

৩। স্থানাস্তরযো্যত--কেবল ব্যাপক চাহিদা! ও স্থায়িত্ব থাকিলেই দ্রব্যের বাজার বড় হয় 
ন|। ইট স্থানান্তর কর! বন্ধ ব্যয়সাধ্য বলিয়! ত্রবযটির ব্যাপক চাঁহিদ! ও স্থায়িত্ব থাক! সত্বেও ইহার 
বাজার নির্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ থাকে। y 

৪। নমুন! পাঠাইবার সন্তাবন!--জিনিধ কিনিবার পূর্বে ক্রেতা! যদি জিনিসটির নমুন! দেখিয়া : 
পছন্দ করিবার স্থযোগ পায় তাহা হইলে দূর দেশের দ্রব্য কেনা যায়। স্মতরাং যে মমস্ড দ্রব্যের 
নমুন! ক্রেতাকে দেখান সপ্তব, যে সমস্ত দ্রব্যের বাজার বড় হয়। পাট, তুলা, গম প্রভৃতির নমুন! 
দেখিয়া আন্তর্্াতিক ক্ৰয়-বিক্ৰয় চলে। 


অন্টান অন্য্যান্ভ 
আন্ত্ণতিক বাণিজ্য 


( International Trade) 


আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কাহাকে বলে_What is International Trade 


যখন বিভিন্ন দেশের মধ্যে দ্রব্যের বিনিময় হয়, তখন এই বিনিময়কে 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বল! হয়। আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ক্রেতা! ও বিক্রেতা 
একই দেশের অধিবাসী বলিয়া একই আইনের নিয়ন্ত্রণাধীন। ক্রেতা ও বিক্রেতা 
যে অর্থের মাধ্যমে বিনিময়কার্য নিষ্পন্ন করে তাহাও একই সরকার কর্তৃক প্রচলিত 
অর্থ । স্ববৃতরাং পরিবর্তন করিবার কোন প্রয়োজন হয় না। কিন্তু আন্তর্জাতিক 
বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ক্রেত! ও বিক্রেত! ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসী ও ভিন্ন ভিন্ন সরকারের 
নিয়ন্ত্রণাধীন । ইহা ছাড়া ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন মুদ্রা-ব্যবস্থ! প্রচলিত থাকিবার 
জন্য বিনিময়-কার্যে অস্বুবিধা হয়। 

আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দেখ| যায়, অরমবিভাগই হইল আভ্যন্তরীণ 
বিনিময়-কার্ধের প্রধান কারণ । বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন দ্রব্যের উৎপাদন-ক্ষমতার 
আপেক্ষিক পার্থক্যের জন্যই আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের প্রয়োজন হয়। মুচি যেরূপ 
দক্ষতার সহিত জুত| তৈয়ারী করিতে পারে, কৃষক সেরূপ দক্ষতার সহিত জুতা 
তৈয়ারী করিতে পারে না। অনুরূপভাবে মুচিও কৃষকের মত দক্ষতার সহিত 
ধান উৎপাদন করিতে পারে ন|। কাজেই মুচি জুতা তৈয়ারী করে ও কৃষক ধান 
উৎপাদন করে এবং পারস্পরিক বিনিময় দ্বারা উভয়ের চাহিদা! মিটায়। অনুরপ- 
ভাবে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন দ্রবোর উৎপাদন-ক্ষমতার পার্থক্যের জন্তই আত্ত- 
জাতিক বাণিজ্য ঘটিয়া থাকে। 


ভৌগোলিক শ্রমবিভাগ—Territorial Division of Labour 


সকল ব্যক্তিই যদি সমান দক্ষতার সহিত তাহাদের প্রয্োজনীয় সব দ্রব্য 
প্রস্তুত করিতে পারিত, তাহ| হইলে দ্রব্য-বিনিময়ের কোন প্রয়োজন হইত না। 
অনুরূপভাবে সকল দেশেই যদি সমান স্ববিধাজনক শর্তে সমস্ত দ্রব্য উৎপাদন কাঁরিতে 


' আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ১৩৭ 


পারিত, তাহ৷া হইলে আর দেশগুলির মধ্যে দ্রব্য-বিনিময়ের ( আন্তর্জাতিক 
বাণিজ্যের ) কোন প্রয়োজন হইত ন! । ব্যক্তির ল্যায় প্রত্যেক দেশই কতকগুলি 
দ্রব্য-উৎপাদনে বিশেষ স্ববব্ধার অধিকারী থাকে এবং এই বিশেষ স্ববিধাগুলির 
জন্যই একটি দেশ অপর দেশ হইতে কম খরচায় ওঁ দ্রব্াগুলি উৎপাদন করিতে 
পারে বলিয়| অন্যান্য দেশ উক্ত দ্রব্যগুলি ও দেশ হইতে ক্রয় করে। পাট-উৎপাদনে 
ভারতের অন্যান্য দেশ অপেক্ষ। কতকগুলি বিশেষ সুবিধা! আছে এবং এই বিশেষ 
স্থবিধাগুলির জন্য ভারতে পাট উৎপাদন-বায় অপেক্ষাকৃত কম। এই কারণে 
অন্যান্য দেশগুলি ভারত হইতে কাচ! পাট ও পাট-জাত দ্রব্য ক্রয় করে। 

ইংলণ্ডের যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করিবার বিশেষ সুবিধা আছে এবং এই স্ববিধা- 
গুলির জন্য ইংলণ্ডে যন্ত্রপাতি নির্মাণের ব্যয় অপেক্ষাকৃত কম। এই কারণে ভারত 
ও অন্তান্য দেশ ইংলণ্ড হইতে যন্ত্রপাতি ক্রয় করে। স্বৃতরাং মুচি যেরূপ জুতা 
তৈয়ারী এবং চাষী যেমন ধান উৎপাদন করে, ভারত সেইরূপ পাট উৎপাদন করে 
এবং ইংলণ্ড যন্ত্রপাতি তৈয়ারী করে। এইরূপ ভৌগোলিক শরমবিভাগের ফলে 
ইংলণ্ড কম খরচায় ভারত হইতে খাদ্বশস্ত ও কাঁচামাল পায় এবং ভারতও ইংলণ্ড 
হইতে কম দরে যন্ত্রপাতি ক্রয় করিতে পারে। এই নীতিকে আপেক্ষিক উৎপাদন 
বায়নীতি ( Law of Comparative Cost ) বল| হয়। ইহ| হইতে বুঝা! যায় 
যে, বিভিন্ন দেশগুলির মধ্যে যে বাণিজ্য চলে তাহা প্রধানতঃ ভৌগোলিক 
অরমবিভাগ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত । 


ভৌগোলিক শমবিভাগের কারণ ঃ 

ভৌগোলিক শ্রমবিভাগ নীতির ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশে যে উৎপাদন-ব্যবস্থা 
প্রবর্তিত হয়, তাহার প্রধান কারণ হইল শ্রম ও মূলধনের দেশান্তরে গতিশীলতার 
অভাব। শঅমিকগণ সাধারণতঃ বিদেশের নান! অনিশ্চয়তার জন্য বিদেশে যাইতে 
চায় ন|। মুলধনের মালিকও এ একই কারণে বিদেশে তাহার পুজি খাটাইতে 
ইচ্ছুক নহেন। শ্রম ও মূলধনের এই গতিগীলতার অভাবের জন্যই ভিন্ন ভিন্ন 
দেশে একই দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয়ের পার্থক্য হয়। এই কারণে কোন দেশ কোন 
একটি দ্রবোর উৎপাদনে অধিকতর স্বববিধার অধিকারী, আর কোন দেশের তত 


স্ববিধা নাই। 
শ্রম ও মূলধনের গতিশীলতার অভাব ব্যতীত নৈসগিক কারণেও দেশগুলির 


১৩৮ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


আপেক্ষিক উৎপাদন-দক্ষতার পার্থক্য হইতে পারে। কোন কোন দেশ আবহাওয়া, 
বৃষ্টিপাত ও ভূমির বৈশিষ্ট্যের জন্য বিশেষ বিশেষ কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদন 
করিতে পারে, আবার কোন কোন দেশ খনিজ পদার্থের প্রাচূর্ষের কারণে নান! 
শিল্পজাত দ্ৰব্য-উৎপাদনে বিশেষ স্ববিধার অধিকারী হইতে পারে। এই সমস্ত 
সুবিধা বা অঙ্কুৰিধ এক দেশ হইতে অগ্য দেশে স্থানান্তর কর! যায় ন! বলিয়া 
দেশগুলির আপেক্ষিক স্ববিধা ব| অস্তুব্ধাগুলি সমান থাকে এবং ভৌগোলিক 
ভিত্তিতে উৎপাদন-ব্যবস্থ। চলিতে থাকে। 


আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুব্ধিা—Advantages of International 
trade 


১| আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দ্বার। একটি দেশ ইহার প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্র 
বিদেশ হইতে সংগ্রহ করিতে পারে। একটি দেশ নিজে যাহ| উৎপাদন করিতে 
পারে না, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য দ্বারা সেই দ্রব্য বিদেশ হইতে ক্রয় করিয়| নিজের 
অভাব পূরণ করিতে পারে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে অন্যান্য দেশগুলি ভারত 
ও পাকিস্তান হইতে পাট সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয়। 

২। যেদেশে কোন দ্রবোর উৎপাদন-ব্যয় অধিক, সে দেশ দেশের মধ্যে 
উক্ত দ্রব্য উৎপাদন ন! করিয়| স্বল্প ব্যয়ে অন্ত দেশ হইতে উক্ত দ্রব্য সংগ্রহ 
করিতে পারে। 

৩। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য ভৌগোলিক শ্রমবিভাগের ভিত্তিতে যে 
উৎপাদন-কার্ষ পরিচালিত হয়, তাহার ফলে প্রত্যেক দেশ সেই সেই দ্রবোর 
উৎপাদনে তাহার শ্রম ও মূলধন বিনিয়োগ করে, যে যে দ্রব্যের উৎপাদনে তাহার 
সৰ্বাধিক সুবিধ| আছে। এইরূপ ভৌগোলিক অরমৰিভাগের ফলে প্রত্যেক দেশের 
শরম ও মূলধনের সবাধিক সব-বাবহার হয় এবং ইহার ফলে উৎপাদন-দক্ষত| বৃদ্ধি 
পাইয়৷ উৎপাদনের পরিমাণ ও উৎপাদনের উৎকর্ম বৃদ্ধি পায়। 

৪| আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে পৃথিবীব্যাপী 
প্রতিযোগিত| চলে। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার ফলে একই দ্রবোর মূল্য 
সর্বত্র. সমান হইবার প্রবণতা দেখা যায়। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার জন্য 


উৎপাদক সংঘ, যৌথ ব্যবসায় প্রভৃতি একচেটিয়া কারবার প্রতিষ্ঠিত হইয়া! মুল্য- 
ববদ্ধির সম্তাবন! রহিত হয়। 
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$1 দুৰ্ভিক্ষের সময় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দ্বার! যে দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণ 
বা্যাদ্রব্য সহজলভ্য, সেখান হইতে খাদ্যদ্র্য আনয়ন করিয়া! দুভিক্ষ-পীড়িত দেশের 
জনগণের জীবনরক্ষ| কর! সম্ভব হয়। 
৬। অর্থ নৈতিক সুবিধা! ছাড়াও আন্তৰ্জাতিক বাণিজ্যের আরও কতকণুলি৷ 
স্ববিধা দেখিতে পাওয়| যায়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে বিভিন্ন দেশগুলি 
পরস্পরের সংস্পর্শে আসে । এই পারস্পরিক সংস্পর্শের ফলে তাহাদের পারস্পরিক 
নির্ভরশীলত। বৃদ্ধি পায়। তাহাদের মধ্যে দ্রব্যের আদান-প্রদান ব্যতীতও ' 
ভাবেরও আদান-প্রদান হয়। ফলে আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্য বৃদ্ধি পাইয়| পারস্পরিক 
বিরোধের সম্ভাবন! দূর করে। 


[0 


অসুবিধা Disadvantage 

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কতকগুলি সুবিধা থাকিলেও ইহ! সম্পূর্ণরূপে দোষ- 
বিমুক্ত নহে। আন্তর্জাতিক বাণিজে)র কতকগুলি অস্কুবিধাও দেখিতে পাওয়া 
যায় o> yj 
১। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য একটি দেশের খ্রয়ংসম্পূর্ণত| বিনষ্ট করে। ইহার 
ফলে একটি দেশ অপর একটি দেশের উপর এরূপভাবে নির্ভরশীল হয় যে, যুদ্ধ 
বটিলে বা অন্য কোন কারণে ও দেশের সহিত সম্পর্ক ছেদ হইলে আমদানী-কৃত 
অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্াগুলির অভাবে প্রথম দেশটকে বিশেষ অসুবিধার সন্মুখীন 
হইতে হয়। 

২। আন্তৰ্জাতিক বাণিজ্যের দ্বার! বিদেশ হইতে দ্রব্য আমদানীর ফলে দেশীয় 
শিল্পগুলির প্রসার ঘটিতে "পারে ন! দেশীয় শিল্পগুলির প্রসার ন! হইলে স্থানীয় 
শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয় না । ফলে দেশে বেকার সমস্তা দেখা দেয়। 

৩। অনেক সময় আন্তর্জার্তিক বাণিজ্যের দ্বার৷ দেশে মন্য প্রভৃতি নানা 
জাতীয় অনিষ্টকর দ্রব্যের আমদানী হয়। এই অনিষ্টকর দ্রব্যগুলি ব্যবহারের 
জনা দেশের নৈতিক মানের অবনতি ঘটে। 

৪। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে যে দেশ বিদেশ হইতে আমদানী করে, 
সে দেশ যে শুধু ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহ! নহে, যে দেশ বিদেশে রপ্তানী করে সে দেশও 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মুনাফার আশায় অত্যধিক পরিমাণে রপ্তানী করিবার ফলে দেশের 
খনিজ, বনজ প্রভৃতি প্রকৃতিদত্ত সম্পদগুলি নিঃশেষিত হইয়া দেশের অর্থনৈতিক 


১৪০ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


ভিত্তি দুর্বল হইবার সম্ভাবন! থাকে। এতদ্ব্যতীত বিদেশের চাহিদার উপর নির্ভর 
করিয়াই উৎপাদন-কার্য প্রধানতঃ পরিচালিত হয়। কোন কারণে বিদেশী চাহিদা 
হ্রাস পাইলে অত্যুৎপাদন ( ০ver-production ) সমস্তার সন্মুখীন হইতে হয়। 

৫। অর্থ নৈতিক অস্ববৰিধা ব্যতীতও আন্তৰ্জাতিক বাণিজ্যের আরও কতিপয় 
অদুবিধ| পরিদৃষ্ট হয় । আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে বিভিন্ন দেশগুলির মধ্যে ক্রয় 
ও বিক্রয় ব্যাপারে তীব্র প্রতিযোগিত| চলে। কাঁচামাল ক্রয় করিবার ও শিল্পজাত 
দ্রব্য ক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশগুলি নূতন মূতন বাজার অন্বেষণ করিতে 
গিয়া বিভিন্ন দেশগুলির মধ্যে যে তীব্র প্রতিযোগিতা চলে তাহার ফলে অনেক 
সময় যুদ্ধ অনিবার্য হইয়| উঠে। 

বাণিজ্যের উদ্ব ত্ত Balance of Trade 


: একটি দেশ হইতে অপর দেশে যে সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী পাঠান হয় তাহাকে 
রপ্তানী ( .x৮০৮৪ ) বল! হয় এবং বিদেশ হইতে স্বদেশে যে সমস্ত দ্রব্য-সামগ্া 
আনা হয় তাহাকে আমদানী ( [০০৮৮ ) বল! হয়। বাণিজ্যের উদ্ব তত বলিতে 
এই আমদানী ও রপ্যানীর পার্থক্য বুঝায় । একটি দেশ যদি অধিক পরিমাণ 
₹ মূল্যের দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী করে ও কম পরিমাণ মূল্যের দ্রব্য বিদেশ হইতে 
আমদানী করে তাহ! হইলে সে দেশের আমদানীর মূল্য অপেক্ষা রপ্তানীর মুলা 
বেশী হইয়া সে দেশ পাওনাদার হয়। আমদানী মূল্য অপেক্ষা! রপ্তানী মূল্য বেশী 
হইলে তাহাকে অনুকুল বাণিজ্য উদ্বত্ত ( Favourable Balance of ‘Trade ) 
রলা হয়। আর রপ্তানী মুল্য অপেক্ষ আমদানী মূল্য বেশী হইলে তাহাকে 
প্রতিকুল বাণিজ্য উদ্ব ত্র ( Adverse Balance of 'I'rade) বলা| হয়। 
প্রতিকূল বাণিজ্য উদ্ধ ্ত হইলে সে দেশ দেনাদার দেশে পরিণত হয়। £ 
লেন-দেনের উদ্ব ত্ত_Balance of Payménts 


দুইট দেশের মধ্যে বাণিজ্য যখন পণ্যদ্রব্যের আমদানী ও রপ্তানীতে সীমাবদ্ধ 
থাকে, তখন আমদানী ও রপ্তানীর এই তালিকা দৃশ্য বা প্রত্যক্ষ বাণিজ্য 
তালিক| ( Visible Items of Trade) নামে অভিহিত হয়। কিন্তু দুইটি 
দেশের মধ্যে আদান-প্রদান শুধুমাত্র পণ্যদ্রব্যেই সীমারদ্ধ থাকে না। পণ্যদ্রব্য 
ব্যতীতও দুইটি দেশের মধ্যে নানা প্রকারের লেন-দেন চলে। এই নান| প্রকারের 
লেন-দেনগুলি হইল : 


আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ১৪১ 


১। বিদেশ হইতে গৃহীত মূলধনের আসল ও সনদ প্রদান, ২। বিদেশীয়গণকে 
দেশের কোন কার্যে নিযুক্ত করিলে তাহাদের বেতন ও পেল্সন প্রদান, ৩। বিদেশী 
জাহাজ ব্যবহার করিলে তাহার মাশুল প্রদান, ৪। বিদেশী ব্যাঙ্ক ও ইনসিওরেন্স 
কোম্পানীর কার্ষ বাবদ অর্থপ্রদান, ৫। ভ্রমণ ও শিক্ষার জন্য বিদেশে গিয়া যে 
পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়, ৬। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ অথবা অপর দেশকে সাহায্য 
বাবদ দেয় অর্থপরিমাণ। 

পণ্যদ্রব্যের আমদানী ও রপ্তানী ব্যতাতও দুইটি দেশের মধ্যে উপরি- ho 
নানা প্রকারের লেন-দেন হইয়া থাকে। পণ্যদ্রব্যের আমদানী ও রপ্তানীর তালিক৷৷ 
ছাড়াও দুইটি দেশের মধ্যে উপরি-উক্ত দেনা-পাওনার যে হিসাব, তাহাকে অদৃশ্য: 
বা পরোক্ষ বাণিজ্য তালিকা ( Invisible Items of Trade ) বলা হয়। মুতরাং 
দেখা যায় যে, পণ্যদ্রব্যের মুল্য ব্যতীতও নান! কারণে দুইটি দেশের মধ্যে দেনা-- 
পাওন!| থাকিতে পারে। দেনা-পাওনার এই সমগ্র হিসাবের পার্থক্যকেই লেন- 
দেনের উদ্ব ত্ত ( Balance of Dayments ) বল| হয়। আর দুইটি দেশের মধ্যে এই 
সমগ্র পরিমাণ লেন-দেন শেষ পর্যন্ত সমান হইতেই হইবে । রপ্তানী দ্রব্য আমদানী 
অপেক্ষ! যদি বেশী বা কম হয়, তাহা! হইলে অন্য বাবদ দেনা-পাওন| দিয়| তাহা 
মিটান হয়। 


আমদানা-রপ্তানীর সমতা—Equality of Exports and Imports 


আমদানী-রপ্তানীর সমতা বলিলে এ-কথা বুঝায় ন! যে, সমগ্র রপ্তানী দ্রব্যের' 
মূল্য সমগ্র আমদানী দ্রব্যের মূল্যের সমান হইবে। আমদানী-রপ্তানীর সমতা: 
বলিলে বুঝায় যে, একটি দেশের বিদেশে দেয় মোট টাক! ও বিদেশ হইতে প্রাপ্য 
মোট টাকার পরিমাণ শেষ পর্যন্ত সমান হইবে। কারণ একটি দেশ বিদেশের' 
সহিত শুধু মাল কেনা-বেচ! করে ন|। মাল কেনা-বেচ! ছাড়াও আরও অনেক- 
কারণে বিদেশের সহিত লেন-দেন চলে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ভারত. 
স্বাধীন হইবার পূর্বে ইংলণ্ডের সহিত ভারতের যে বাণিজ্য চলিত তাহা বিশ্লেষণ: 
করিলে লেন-দেনের উদ্ধ ত্ত সম্পর্কে স্পষ্টতর ধারণ! হইতে পারে। তখন ভারতে 
দৃশ্য আমদানী তালিকা হইতে দৃশ্য রপ্তানী তালিক| বেশী হইলেও ভারতে কোন- 
বাণিজ্য উদ্বত্ত থাকিত না৷ কারণ ভারত ইংলণ্ড হইতে বে পরিমাণ অদৃশ্য 
পণ্য আমদানী করিত তাহার মূল্য ভারত অনেক দৃশ্য রপ্তানীর.দ্বারা-শোধ করিত, 


১৪২ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


“সেই সময় ভারতের দৃশ্য রপ্তানীগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত তালিকাগুলি ছিল, যথা, 
১। ভারত হইতে ধান, পাট, তৈলবীজ, চামড়া প্রভৃতি কাঁচামাল । অদৃশ্য 
বপ্তানীর মধ্যে ছিল ইংরাজ ভ্রমণকারীদের ও ইংরাজ মিশনারীদের ভারতে ব্যয়িত 


"অর্থপরিমাণ। অন্যদিকে ভারত ইংলণ্ড হইতে নিয়লিখিত দৃশ্য ও অদৃশ্য পণ্য 


'আমদানী করিত। দৃশ্য পণ্য £ যন্ত্রপাতি, ওঁষধ প্রভৃতি শিল্পজাত দ্রব্য । অদৃশ্য 
পণ্য ঃ ইংলণ্ড হইতে ভারতের গৃহীত খ'ণ ও ধণের স্ন্দ, ভারতে নিযুক্ত ইংরাজ 
কর্মচারীদের বেতন, পেঙ্গন, বিলাতি কোম্পানীগুলির মুনাফা, ভারত-সচিবের 
ভারত-শাসন খাতে ব্যয়, বিলাতি জাহাজের মাশুল, বিলাতি ব্যাঞ্চের কমিশন, 
ভারতীয় ছাত্র ও অন্যান্য ভ্রমণকারীর বিলাতে ব্যয় । এইরূপে ভারত এত বেশী 
মূল্যের অদৃশ্য পণ্য বিলাত হইতে আমদানী করিত যে, প্রতি বৎসর ভারতকে 
বিপুল পরিমাণ মূল্যের দৃশ্য পণ্য দ্বারা বিলাত হইতে আমদানীকৃত অদৃশ্য পণ্যের 
মূল্য দিয় লেন-দেনের সমতা রক্ষ। করিতে হইত । বর্তমানে অবশ্য দেশ স্বাধীন 
হওয়ার ফলে অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। 
তবাধ বাণিজ্য ও সংরক্ষণ Free Trade and Protection 

বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দেশগুলি সাধারণতঃ দুইটি নীতি অনুসরণ করিয়| 
থাকে, যথা, (১) অবাধ বাণিজ্য নীতি ও (২) সংরক্ষণ নীতি । 

১। অবাধ ৰাণিজ্য নীতি 

অবাধ বাণিজ্যের মূলনীতি হইল, একদেশ হইতে অন্য দেশে পণ্যদ্রব্য 


"আমদানী-বরপ্তানীর বিশেষ করিয়|। আমদানীর কোন বাধ! সৃষ্টি করা হয় না। এই 


নীতি অনুসারে দেশী ও বিদেশী পণ্যদ্রব্যের মধ্যে কোনরূপ পার্থকা কর! যায় ন! 
স্তরাং দেশী দ্রব্যগুলিকে বিশেষ সুবিধা! দান বা বিদেশী দ্রব্যগুলির ক্ষেত্রে অস্তুবিধা 
সৃষ্টি করা হয় না। অবাধ বাণিজ্য নীতি অনুসরণ করিলেও রাজস্ব আদায়ের 
উদ্দেশ্যে দেশগুলি বিদেশী দ্রব্যের উপর সময় সময় যে শ্ুন্ধ ধার্য করে তাহা অবাধ 
বাণিজ্য নীতির বিরোধী বলিয়া ধরা হয় না। ইংলণ্ড অবাধ বাণিজ্য নীতির 
প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান সমর্থক হইলেও বর্তমানে কিছু পরিমাণে এই নীতি পরিত্যাগ 


করিয়াছে। 
{,২। সংরক্ষণ নীতি: 


দেশী শিল্প-গ্রতিষ্ঠানগুলিকে বিশেষ মুবিধা দান করিবার উদ্দেশ্যে যখন বিদেশ- 


আন্তর্জাতিক বাণিজ্য শ ১৪৩ 


জাত আমদানী পণ্যের উপর শুল্ক ধার্য কর! হয়, তখন এই নাঁতিকে সংরক্ষণ নীতি 
বলা হয়। জাতীয় শিল্পগুলির সংরক্ষণ ও উন্নয়নই হইল ‘সংরক্ষণ নীতির মুল 
উদ্দেশ্য । বিদেশী প্রতিযোগিতা হইল দেশীয় শিল্পের উন্নতির প্রধান অন্তরায় । 
শুতরাং একমাত্র সংরক্ষণ নীতি অবলম্বন করিয়া এই অন্তরায় দূর কর! সন্তব। 


সংরক্ষণ নীতি প্রয়োগের বিভিন্ন পদ্ধত Forms ০f Protection 


দেশী শিল্পগুলিকে বিদেশী প্রতিযোগিতার হস্ত হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে 
সংরক্ষণ-নীতি নানাভাবে প্রযুক্ত হয়। সংরক্ষণের প্রধান পদ্ধতিগুলি হইল : 

১। আমদানী ও রপ্তানী স্তন্ক ধার্য—Imposition of Customs Duties 

এই ব্যবস্থানুসারে বিদেশ হইতে (ক) আমদানীকৃত পণ্যদ্রব্যের উপর শুল্ক 
খার্ষ করা হয় (Inport duties )। বিদেশী দ্রব্যের উপর স্তন্ক ধার্য করিতে 
হইলে বিশেষ বিবেচনা কর! প্রয়োজন। স্তন্কের পরিমাণ যদি খুব বেশী হয়, 
তাহা হইলে আমদানী বাণিজ্য হ্রাস বা একেবারে অন্তহিত হইতে পারে। 
‘অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য হইলে এবং দেশে যদি ওর দ্রব্যের বিকল্প দ্রব্য না থাকে, তাহ! 
হইলে অধিক হারে শুন্ধধার্শের ফলে সরকারের আয় বাড়িলেও দেশীয় ক্রেতাগণ 
অধিক মূল্য দিতে বাধ্য হয়। দেশ হইতে যাহাতে দেশীয় শিল্পের প্রয়োজনীয় 
কীচামাল ব| শিল্পঙ্গাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী না হয় সে উদ্দেশ্যেও অনেক দয় 
(খে) রপ্তানী দ্রব্যের উপর শুল্ক ধার্য কর! হয় (Export Duties)। শকের পরিমার্ণ 
যখন পণ্যদ্রব্যের ওজনের পরিমাপে ধার্য হয় তখন তাহাকে ওজন অনুসারে পুলক 
( Specific duty ) বলা হয়। পণ্যদ্রব্যের মুল্য অন্নুসারে শুল্ক ধার্য কর! হইলে 
তাহাকে মূল্যাননসারে শুল্ক ( 4৮৫/০7৫ ॥/ ) বল| হয় ls 

২। সরকার কর্তৃক অর্থসাহাযঃ— Bounties and Subsidies 

অনেক সময় সরকার বিদেশী দ্রব্যের উপর কর স্থাপন ন! করিয়া দেশীয় শিল্প- 
গুলিকে এককালীন অথবা তাহাদের উৎপাদন-পরিমাণের ভিত্তিতে অৰ্থসাহায্য 
করে। বিদেশী দ্রব্য যদি অত্যাবশ্যকীয় হয় অথবা দেশের সমগ্র চাহিদ| পূরণের 
পক্ষে দেশে দ্রব্যটির উৎপাদন-পরিমাণ যথেষ্ট ন! হয়, তাহ! হইলে বিদেশী দ্রব্যের 
উপর কর ধার্য করিলে দ্রব্যটির মূল্য বৃদ্ধি পাইতে পারে। এইজন্ত বিদেশী 

ভবোর উপর কর ধার্য না: করিয়| দেশী শিল্পকে সাহায্য কর! হয়। ভারতে শর্করা- 

শিল্প সরকারী অর্থপাহায্যে প্রসারলাভ করিতে সমর্থ হয়। 


১৪৪ ng বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


৩। ইহ! ছাড়া, অনেক সময় বিদেশ হইতে আমদানাকৃত পণ্য-পরিমাণের 
একটা আনুপাতিক অংশকে বিন! শুকে দেশে আসিতে দেওয়| হয়। কিন্তু এই 
আনুপাতিক অংশের অতিরিক্র পরিমাণ আমদানীর উপর শুদ্ধ ধার্য কর! হয়। 

ধ্রক্ষণ-নীতি কার্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে যতগুলি পদ্ধতি অবলম্বন করা! হয়, 
তন্মধো আমদানী ও রপ্তানী শ্ুন্ধই।'হইল সর্বাধিক প্রচলিত ব্যবস্থা । 
তাবাদ বাণিজ্যের পক্ষে যুক্তি-Arguments in favour of Free Trade 

১। অবাধ বাণিজ্যের ফলে দেশগুলির মধ্যে পূর্ণ প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়। 
ইহার ফলে শরমবিভাগের ভিত্তিতে প্রত্যেক দেশ যেয়ে শিল্পে তাহার বিশেষ 
উৎপাদন-দক্ষত৷ আছে, সেই সেই শিল্পে মূলধন ও শ্রম বিনিয়োগ করে। ইহাতে 
উৎপাদন-পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। 

২। উৎপাদন-পরিমাপ বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন-ব্যয় হাস পায়। প্রত্যেক দেশ 
অপর দেশ হইতে সপ্তাদরে দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে। নিজ দেশে ও দ্রব্য উৎপাদন 
করিতে অধিক ব্যয় হইত । 

৩। সংরক্ষণের ফলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায় এবং ক্রেতার স্বার্থ ক্ষুণ্ন হয়। 
সংরক্ষণের স্বুবিধা গ্রহণ করিয়া দেশে একচেটিয়া কারবার স্থাপিত হইয়৷ মূল্য- 
বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে। অবাধ বাণিজ্য এই সমস্ত অস্ববিধা দূর করে। 


সংরক্ষণের পক্ষে যুক্তি Arguments in favour of Protection 


১। জাতীয় স্বয়ংসম্পূর্ণতার যুক্তি Arguments for national self- 
sufficiency 

একটি দেশের প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্য-সামগ্রী নিজের দেশে উৎপন্ন না 
লইলে পরমুখাপেক্ষী হইতে হয়। এই কারণে স্বাবলম্বী হইবার উদ্দেশ্যে সংরক্ষণ" 
নীতি অবলম্বন কর! অনেকে যুক্তিযুক্ত মনে করেন। 

২। বিভিন্ন প্রকারের শিল্পগঠনের যুক্তি Diversification of Industries 
argument j 

একটি দেশের স্বয়ংস'পূর্ণতার জন্ত দেশের মধ্যে সর্বাধিক শিল্প সংগঠন কর! 
প্রয়োজন কৃষি, শিল্প, বয্সায়-বাণিজ্য, খনি, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি অর্থ নৈতিক 
জীবনের অপরিহার্ষ বিষয়সমূহে প্রত্যেক দেশের স্বাবলম্বী হয়| উচিত। স্থতরাং 
নানাজাতীয় শিল্প গঠন করিবার জন্ত সংরক্ষণ নীতি অনুসরণ কর! সৃমর্ঘনযোগ্য.।। ॥! 
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৩। জাতীয় নিরাপন্তামূলক শিল্পের যুক্তি —Defence Industries argu- 
ment 

জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার জত যুদ্ধ করা অনেক সময় প্রয়োজন হয়। যু 
পরিচালন! করিবার জন্য লৌহ, ইস্পাত, বিদ্যুৎ, নানাজাতীয় য়্যাসিড প্রভৃতি শিল্প 
দেশের মধ্যে থাকা একান্ত প্রয়োজন । এই শিল্পগুলির প্রসারের জন্যও সংরক্ষণ- 
নীতি অবলম্বন কর! যাইতে পারে। 

৪1 শিশুশিল্প সংরক্ষণ যুক্তি—Infant Industries argument 

সংরক্ষণ-নীতির পক্ষে প্রধান যুক্তি হইল শিশুশিল্প সংরক্ষণ যুক্তি । 
শিল্পের প্রতিষ্ঠার সময় হইতেই যদি তাহাকে বিদেশের শক্তিশালী শিল্পগুলির অসম 
প্রতিযোগিতার সন্মুখান হইতে হয়, তাহ! হইলে শিশুশিল্পের প্রসারের সন্তাবনা 
থাকে ন!। ভারত, পাকিস্তান, চীন প্রভৃতি শিল্পক্ষেত্রে অনভিজ্ঞ ও অনগ্রসর 
দেশগুলিকে যদি আমেরিকা, ইংলণ্ড প্রভৃতি শিল্পোন্নত দেশগুলির সহিত শিল্পক্ষেত্রে 


"প্রতিযোগিতা করিতে হয়, তাহা হইলে প্রতিযোগিতার অসামর্থোে ভারত প্রভৃতি 


দেশে কোনদিনই শিল্পোন্নতি হইতে পারে না । এজন্য যে সমস্ত শিল্প স্বল্লকালের 
মধ্যে উন্নতি লাভ করিতে পারে সেই সমস্ত শিল্পকে অসম প্রতিযোগিতার হাত 
হইতে রক্ষ| করিবার উদ্দেশ্যে শিল্পপ্রতিষ্ঠার প্রথমাবস্থায় সংরক্ষণ-নীতি প্রয়োগ করা 
বিশেষ প্রয়োজন। শিল্তশিল্প সংরক্ষণের মূলনীতি হইল “নবজাত শিশুকে পরিচর্যা 
কর, কিশোরকে রক্ষা কর এবং বয়স্ককে মুক্ত কর” ( “Nurse the baby, protect 
the child and free the adult”) এই নীতির তাৎপর্য হইল যে, শিল্পের 


‘শৈশবাবস্থায় পূৰ্ণসংরক্ষণের প্রয়োজন, কারণ এই অবস্থায় শিল্পের প্রতিযোগিতা- 


সামর্থ্যের একান্ত অভাব থাকে৷ শিল্পটি যখন প্রতিষ্ঠিত হইয়া উৎপাদন-সম্পর্কে 
অভিজ্ঞত| সঞ্চয় করে তখন ইহাকে প্রতিযোগিতার কৌশল শিক্ষা দিবার জঙ্ত 
সংরক্ষণের মাত্রা হাস কর প্রয়োজন, নতুবা এই শিল্প কোনদিনই প্রতিযোগিতার 
সন্মুখীন হইতে পারিবে ন! । শেষ পর্যায়ে শিল্পট যখন অভিজ্ঞত| ও শিল্পকৌশন 


‘সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে সক্ষম হয়, তখন ইহাকে সংরক্ষণ-বিমুক্ত করিয়া প্রতি- 


যোগ্ৰিতার সন্মুখীন কর! হয়। 
এইক্ূপে সংরক্ষণ দ্বারা দেশীয় শিল্পগুলির উন্নতি সম্ভব হয়। 


1 উপরি-উক্ত যুজিগুলি ব্যতীতও' সংরক্ষণের পক্ষে নিয়লিখিত আরও কয়েকচি 
যুক্তি দেখান হয়, কিন্তু এই যুক্তিগুলি খুব জোরালো নহে। 


১০--(২য় খণ্ড) 


২৪৬ + বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


৫ মন্জুরি-বৃদ্ধির যুক্তি_W ages argument 

ংরক্ষণের সাহাষ্যে দেশে শিল্পের প্রসার ঘটিলে, শ্রমিকের চাহিদা বৃদ্ধি 
পাইবে । ফলে মজুরির হার বৃদ্ধি পাইবে । 

৬ বাণিজ্োর উদ্ব ত্তের যুক্তি _}alance of trade argument 

_/- সংরক্ষণের সাহায্যে আমদানী কমাইয়া রপ্তানী বৃদ্ধি করিতে পারিলে অনুকূল 
বাণিজ্যের উদ্ধ ত্ত পাওয়! যায় । ফলে দেশে অধিক ধনাগম হয়। 

৭। কর্মসংস্থান যুক্তি_Employment argument 

সংরক্ষণ দ্বার আমদানী হাস করিয়া রপ্তানী বৃদ্ধি করিতে পারিলে সংরক্ষিত 
শিল্পগুলির প্রসারলাভের ফলে দেশে শ্রমিকের চাহিদ! ৰবদ্ধি হয়। ইহাতে বেকার 
সমস্তার সমাধান হয়। 


সংরক্ষণের বিপক্ষে যুক্তি Arguments against Protection 


১। সংরক্ষণের প্রধান অস্বব্ধি। হইল যে, ইহার ফলে মুল্য বৃদ্ধি পায় এবং 
‘দেশী ক্রেতার স্বার্থ ক্ষুণ্ন হয়। 

২। সংরক্ষিত শিল্পগুলি একবার স্ববিধ৷ পাইলে তাহাদের উৎপাদন-দক্ষত| 
"বৃদ্ধি করিতে অবহেলা করে। ইহার ফলে শিল্পোন্নতি বাধা পায়। 

৩। সংরক্ষণের ফলে অনেক সময় বড় বড় একচেটিয়া-ব্যবসায়ের সৃষ্টি হয় 
এবং বিদেশী প্রতিষোগিত৷ ন| থাকার জন্য ইহার! সংঘবদ্ধ হইয়া দেশে মূল্যবৃদ্ধি 
'করে। আমেরিকায় এই দোষটি বিশেষভাবে দেখা যায়। 

৪1 সংরক্ষণের ফলে ধনী ব্যবসায়িগণ অধিকতর ধনবান হন। ইহার 
ফলে সমাজে ধনী ও দরিদ্রের পার্থক্য বৃদ্ধি পায়। 

॥ | সংরক্ষণের ফলে বিভিন্ন দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক তিক্ত 
হয় । ইহার ফলে বিরোধ ঘটে এবং কালক্রমে এই অর্থনৈতিক সম্পর্ক-জাত 
বিরোধ প্রলয়ঙ্কর যুদ্ধ ঘটায় । 

"ভারত সরকারের সংরক্ষণ-নীতি_Fiscal policy of the Govern- 
‘ment of India 

ইংরাজ শাসনকালে ভারত সরকারের কোনরূপ নির্দিষ্ট বাণিজ্য-নীতি ছিল 
না। বাণিজ্যের* ক্ষেত্রে ভারতের স্বার্থ অপেক্ষা ইংলণ্ডের স্থার্থসিদ্ধির জন্যই 
ভারতের বাণিজ্য-নীতি পরিচালিত হইত। ইংলণ্ডের স্বার্থের অনুকূল হইলেই 


আন্তর্জাতিক বাণিজ্য - fl t ১৪৭ 


অন্তান্ত দেশগুলি বিশেষ করিয়! ববটিশ সাধারণতন্ত্র-ভুক্ত দেশগুলি এদেশে সুবিধা. 
জনক: শর্তে বাণিজ্য করিতে পারিত। প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরে ভারত 
সরকার ভারতের একটি স্বতন্ত্র বাণিজ্য-নীতির গুরুত্ব প্রথম অননৃভব করিলেন। 
ভারতঁবাসী দেশের শিল্পোন্নতির জন্য সংরক্ষণেরই পক্ষপাতী ছিল। ১৯২২ সালে 
ঞ্সম্পর্কে একট! মতামত দিবার জন্য ভারত সরকার একটি শিল্প কমিশন 
(Fiseal Commission) নিযুক্ত করেন] এই কমিশন ভারত সরকারকে 
বহিৰাণিজ্যের ক্ষেত্রে সংরক্ষণ-নীতি অনুসরণ করিবার স্বপারিশ করিলেও সম্পূরণ- 
ভাবে সংরক্ষণ-নীতি গ্রহণ করিবার সুপারিশ করে নাই। এইজন্য এই নীতিকে 

বিচারমূলক সংরক্ষণ-নীতি (Discriminating protection ) বলা হয় । 


কমিশন ভারতে সংরক্ষণ-নীতি গ্রহণ করিবার যুক্তিযুক্তত| অস্বীকার করেন 
নাই। তাঁহার| বলেন ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। এদেশে শিল্পোর্য়নের জনত 
ও শিশুশিল্প সংরক্ষণের জন্য সংরক্ষণ একান্ত আবশ্যক। কিন্তু সম্পূর্ণভাবে 
সংরক্ষণ-নীতি প্রবর্তন করিলে মুল্য বৃদ্ধি পাইয়া দেশী ক্রেতাগণের উপর শুন্ধের ভার 
পড়িবে । এজন্য কমিশন সকল শিল্পকে নির্বিচারে সংরক্ষণের সুবিধা ন! দিয়া 
বিশেষ বিশেষ শিল্পে সংরক্ষণ দিবার স্বপারিশ করেন। কোন্‌ কোন্‌ শিল্পগুলি 
ংরক্ষণ পাইতে পারে তাহ স্থির করিবার ভার কমিশন সরকার কর্তৃক নিযুক্ত 
তিনজন সদস্ত লইয়| গঠিত একটি শুন্ত সমিতির ( Tarif Board ) হস্তে ্স্ত 
করিবার স্বৃপারিশ করেন। কমিশনের মতে, যে যে শিল্প নিয়লিখিত শর্তগুলি পূরণ 
করিতে সক্ষম একমাত্র সেই শিল্পগুলিই সংরক্ষণ দাবী করিতে পারিবে। 


প্রথম শর্ত হইল যে, সংরক্ষণের জন্য দাবীদার শিল্পটি এরপ হইবে যে, 
শিল্পোন্নতির জন্য ইহার যথেষ্ট প্রাকৃতিক স্নববিধা আছে, যথ৷, প্রচুর কাঁচামাল, 
কর্মদক্ষ শ্রমিক, সপ্তায় বৈদ্যুতিক শক্তি পাইবার সম্ভাবন!, শিল্পজ্গাত দ্রব্য বিক্রয়ের 
জন্য রিস্তৃত দেশী বাজার ইত্যাদি । দ্বিতীয়তঃ, দেশের স্বার্থের দিক দিয়া দেখিতে 
গেলে যে সমস্ত শিল্পের প্রসার কাম্য অথচ সংরক্ষণ ব্যতাত যাহার উন্নয়নের কোন 
সম্ভতবন| নাই। তৃতীয়তঃ, শিল্পটি এরূপ হইবে যে, ভবিষ্যতে সংরক্ষণমুক্ত হইলেও 
বিদেশী প্রতিযোগিতার সন্মুখান হইতে সমর্থ হইবে । 

কমিশনের স্বপারিশের ভিত্তিতে ভারত সরকার চিনি, লৌহ-ইস্পাত, কাগজ, 
গিমেন্ট, দেশলাই ও গুরু রাসায়নিক শিল্পগুলিকে সংরক্ষণের সুবিধা দিয়াছিলেন 


* ১৪৮ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


ইহার ফলে চিনি-শিল্পের অভাবনীয় উন্নতি হয় এবং 'ভারত শুধু দেশের চাহিদা 
মিটাইতে সমর্থ হয় নাই--বিদেশেও: ভারতের কিছু চিনি রপ্তানী হইত । "১৯৬০ 
সালে এই শিল্পটিকে সংরক্ষণমুক্ত কর! হয়। ইহা ছাড়|, লোৌহ-ইস্পাত, কাগজ ' ও 
দেশলাই-শিল্পও সংরক্ষণের সুবিধা পাইয়| বিশেষ প্রসারলাভ করিতে পারিয়া'ছে। 
১3৪৭ সাল হইতে লোৌহ-ইস্পাত ও কাগজ-শিল্প হইতে সংরক্ষণ" উঠাইয়া 
লওয়া হয়। 


নূতন সংরক্ষণ-নীতি_New Fiscal Policy 


বিচারমুলক সংরক্ষণ-নীতি গ্রহণ করিবার ফলে দেশে কিছু পরিমাণ শিল্পোন্নতি 
ঘটিলেও মূল শিল্পগুলির 'ও সহায়ক শিল্পগুলির সম্প্রসারণ হয় নাই। সামগ্রিকভাবে 
দেশের শিল্পোন্নতির উদ্দেশ্যে ভারতের জাতীয় সরকার ১৯৪৯-৫০ সালে আর একটি 
কমিশন ( কৃষ্ণসাচারী কমিশন ) নিযুক্ত করেন। এই কমিশনের মুপারিশমত 
বর্তমান বাণিজ্য-নীতি পরিচালিত হইতেছে ।, দেশের অর্থ নৈতিক উন্নয়নের 
উদ্দেশ্যে কমিশন শিল্পগুলিকে তিনভাগে ভাগ করিয়াছে, যথা, ১। প্রতিরক্ষামূলক 
শিল্প ( Defence industries ), 2 বুনিয়াদী ও মূল শিল্প ( Basic and key 
industries ) < ৩ অন্তান্য শিল্প ( Other industries )। 

‘অস্ত্র, গোলা-বারুদ প্রভৃতি যুদ্ধোপকরণ নির্মাণ-শিল্পগুলিকে কমিশন প্রথম 
পৰধায়ভুক্ত করিয়াছেন। এই প্রতিরক্ষামূলক শিল্পগুলি সম্পর্কে কমিশনের অভিমত 
হইল যে, ইহাদিগকে যথোপযুক্ত সংরক্ষণ দিতেই হইবে । লৌহ-ইস্পাত প্রভৃতি 
শিল্পগুলি হইল মূল শিল্প। এইগুলি জাতীয় পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। এই সমস্ত 
মুল শিল্পকেও প্রয়োজনমত সংরক্ষণ দিতে হইবে এবং সংরক্ষণের মাত্রা ও পদ্ধতি 
শুন্ধ সমিতি স্থির করিবে অন্তান্ত শিল্পগুলি তৃতীয় পর্যায়ভুক্ত। এই শিল্পগুলিও 
সংরক্ষণের দাবী করিতে পারে এবং এই শিল্পগুলিকে সংরক্ষণ দিতে হইলে স্তব্ধ 


সমিতির নিয়লিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করিতে হইবে। (ক) সংরক্ষণপ্রার্থী 


শিল্পটির পক্ষে প্রসারের স্বাভাবিক কি কি সুবিধা আছে, ইহার উৎপাদনবব্যয় কি 
পরিমাণ হইবে এবং একটি সম্ভাব্য সময়ের মধ্যে সংরক্ষণ বা অন্ত কোনপ্রকার 
সরকারী সাহায্য ব্যতীত স্বাবলম্বী হইতে পারে কিনা ?' (খ) কিংবা শিল্পটির 
উন্নতি জাতীয় স্থার্থবৃদ্ধির সহায়ক কিন! এবং সংরক্ষণের ব্যয়ভার জনসাধারণের 
উপর অত্যধিক বেশী হয় কি না? n! ts 


NNN NN UN TENN NEY SE NIT EE NUN TI OU IN TI PT TN CN IU OA 


আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ১৪৯ 


উপরি-উক্ত শর্তগুলি বিবেচনা করিয়া যুক্তিসঙ্গত মনে করিলে শিল্প সমিতি 
তৃতীয় পর্যায়ের যে-কোন শিল্পকে সংরক্ষণ দিতে পারেন। ইহাই ভারত সরকারের 
বর্তমান সংরক্ষণ-লীতি । 


সংক্ষিপ্তদাৱ 


আন্তর্জাতিক বাণিজ্য 

দুইটি দেশের মধ্যে যখন বাণিজ্য চলে তখন তাহাকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য 
বলে। এরূপ ক্ষেত্রে ক্রেত| ও বিক্রেত| বিভিন্ন দেশবাসী হয় এবং বিভিন্ন মুদ্রা- 
ব্যবস্থার জন্য আন্তর্জাতিক ক্রয়-বিক্রয়ের অর্থের বিনিময় প্রয়োজন হয়। 


ভৌগোলিক শ্রমবিজ্াগ : 

বিভিন্ন দেশের মধ্যে শ্রমিক ও মূলধনের গতিশীলতার অভাব এবং নৈসর্গিক 
সববিধা-অস্বুবিধার জন্য ভৌগোলিক শরমবিভাগের ভিত্তিতে উৎপাদন-কার্ 
পরিচালিত হয়। এইজন্য দেশগুলির মধ্যে উৎপাদন-ব্যয়ের আপেক্ষিক পার্থক্য 
হয় এবং ইহার ফলে বাণিজ্য চলে । 


বাণিজ্যের উদ্ব ত্র ও লেন-দেনের উদ্ব স্ত 

আমদানীকৃত ও রপ্তানীকৃত দ্রব্যসমূহের মূল্যের পার্থক্য বাণিজ্যের উদ্ধ তত 
বলিয়া অভিহিত হয়। আমদানী-মূল্য অপেক্ষা রপ্তানা-মূল্য বেশী হইলে তাহাকে 
অনুকুল বাণিজ্য উদ্ধত বলা হয়, আবার রপ্তানী-মূল্য অপেক্ষ| আমদানী-মুল্য বেশী 
হইলে তাহাকে প্রতিকুল বাণিজ্য উদ্ধ ত্তবল! হয়। দুইটি দেশের মধ্যে পণ্যন্রব্য 
ছাড়াও আরও অনেকপ্রকার আদান-প্রদান হয়, যথা, খণ-গ্রহণ ও প্রদান, সুদ- 
প্রদান, জাহাজের মাশুল, ব্যাঞ্ছের কমিশন, ক্ষতিপূরণ বা দান ইত্যাদি। দুইটি 
দেশের দেনা-পাওনাও এই সমগ্র হিসারকে লেন-দেনের হিসাব বলা হয়। 


অবাধ বাণিজ্য ও সংরক্ষণ-নীতি 

অবাধ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর কোনরূপ বাধা সৃষ্টি করা 
হয় ন৷। একমাত্ৰ রাজস্ব আদায়ের উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন কারণে আমদানী 
ও রপ্তানীর উপর কোনপ্রকার শুন্ক ধার্য করা হয় না। 


১৫০ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 

সংরক্ষণ-নীতির, ক্ষেত্রে রপ্তানী বিশেষ করিয়া আমদানীর উপর শুদ্ধ ধার্য করা 
হয়। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য হইল বিদেশী দ্রব্যের আমদানী নিয়ন্ত্রণ করিয়া! দেশীয় 
শিল্পের উন্নতি কর! । বিদেশী দ্রব্যের উপর শুল্ক ধার্য করিয়া অথবা দেশী শিল্পকে 
অৰ্থসাহায্য করিয়া সংরক্ষণ-নীতি বলবৎ করা হয়। 
অবাধ বাণিজ্যের পক্ষে যুক্তি 

১। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার ফলে ভৌগোলিক শ্রমবিভাগ সম্ভব হয় এবং 
প্রতোক দেশই এই শরমবিভাগের স্ববিধা পায়, ২। উৎপাদন-পরিমাণ বৃদ্ধি পায়. 
৩। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও একচেটিয়া কারবার প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। 


" সংরক্ষণের পক্ষে যুক্তি 
১। জাতীয় স্বয়ংসম্পূর্ণতার যুক্তি, ২। জাতীয় নিরাপত্তামূলক শিল্পের যুক্তি. 
৩. বিভিন্ন প্রকার শিল্প-গঠনেরর যুক্তি, ৪। শিশুশিল্প সংরক্ষণ যুক্তি । 


সংরক্ষণের বিপক্ষে যুক্তি 


১ মূল্য বৃদ্ধি পাইয়| ক্রেতার অস্তুবিধা হয়, ২। শিল্পোন্নতি বাধ! পায়, 
৩। একচেটিয়া কারবার সৃষ্টি হয়, ৪। আয়-বৈষম্য বৃদ্ধি পায়। 


ভারত সরকারের সংরক্ষণ-নীতি 


১৯২২ সালে পূর্বতন সরকার সংরক্ষণ-নীতি সম্পর্কে বিবেচন| করিবার জন্য 
একটি কমিশন নিযুক্ত করেন। এই কমিশন ভারতে বিচারমূলক সংরক্ষণ-নীতি 
গৃহণের জন্য স্থপারিশ করেন। এই নীতি অনুসারে সব শিল্পকে নিিচারে 
সংরক্ষণের স্বব্ধা না দিয়! চিনি, কাগজ, সিম্েণ্ট, লোৌহ-ইস্পাত প্রভৃতি কয়েকটি 
বিশেষ শিল্প সংরক্ষিত করা হয়। এই আংশিক সংর্ক্ষণ-নীতি গ্রহণের ফল 
সন্তোষজনক হয় নাই। বর্তমান ভারত সরকার ১৯৪৯-৬০ সালে আর একটি 
নৃতন কমিশন নিযুক্ত করেন। এই কমিশন, ভারতের জাতীয় স্বার্থের প্রতি লক্ষ 
রাখিয়া দেশে যাহাতে দ্রুত শিল্পোন্নতি হয়, সেজন্য বিশেষ করিয়া নিরাপত্তামূলক 
শিল্পগুলিকে এবং বুনিয়াদা ও মূল শিল্পগুলিকে সব রকম সাহায্য করিবার স্বপারিশ 
করিয়াছেন। অন্তান্য শিল্পের ক্ষেত্রেও প্রয়োজনমত সংরক্ষণ দিবার পক্ষে সরকার 
মত প্রকাশ করিয়াছেন । এই স্বপারিশের উপর ভিত্তি করিয়াই ভারত সরকারের 
বৰ্তমান সংরক্ষণ-নীতি গঠিত হইয়াছে। 


আন্তর্জাতিক বাণিজ্য 3৫১ 


প্রশ্ন ও উত্তর 
1, Explain the basis of international trade. What are the advantages and 
disadvantages of foreign trade, H. S. (Com.), Comp. 1961 


বৈদেশিক বাণিজ্যের ভিত্তি ব্যাখ্যা কর। 
বৈদেশিক বাণিজ্যের স্থবিধা ও অস্তুবিধাপগ্ুলি আলোচনা কর। 


উঃ-_দকল দেশই যদি সমান স্ববিধাজনক শর্তে সমস্ত দবা উৎপাদন করিতে পারিত, তাহা 
হইলে আর আন্তর্জাতিক বাণিজোর কোন প্রয়োজন হইত ন! । ব্যক্তির স্যায় প্রত্যেক দেশই কতক- 
গুলি দ্রব্য উৎপাদনে বিশেষ সুবিধার অধিকারী থাকে এবং এই বিশেষ সুবিধাগুলির জন্য একটি দেশ 
অপেক্ষা! কম খরচায় ও ভ্রব্যগুলি উৎপাদন করিতে পারে বলিয়! অন্যান্য দেশগুলি ও দেশ অপর দেশ 
হইতে ক্রয় করে। ভারতে কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদনের অনুকূল অবস্থ। আছে বলিয়া ভারতে ধ্বান, 
পাট, চা প্রভৃতি উৎপাদনের বায় কম। কিন্তু যন্ত্রপাতি প্রভৃতি তৈয়ারী কর! সম্ভব হইলেও দক্ষ 
শ্রমিক ও যন্তরবিশেয়জ্কের অভাবে এইগ্ুলির উৎপাদন বায় বেশী পড়ে । এইজন্য ভারত কুষিজাত দব্য 
বিদেশে রপ্তানী কৃরিয়। মেই দেশৃগুলি হইতে যন্ত্রপাতি আমদানী করে। ফলে উভয় দেশই লাভবান 
ভয়! সুতরাং শ্রম-বিভাগ ও বিশেষজ্ঞতা! হইল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি । 3 

স্থুবিধা-১। দেশে যাহা উৎপাদন কর! যায় না, বিদেশ হইতে তাহ! আমদানী করা যায়। 
এইরূপে ইংলণ্ড ভারত হইতে পাট পায়, ভারত ইংলও হইতে ওষধ, যন্ত্রপাতি পায়। 

২। বৈদেশিক বাণিজ্যের শাহাযো ভিন্ন দেশ হইতে অপেক্ষাকৃত কম যূলো দ্রবা ক্রয় কর! 
বায় । ভারতে যন্ত্রপাতি নির্মাণে বায় বেশী বলিয়| ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ হইতে যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়। 

"৩ আন্তৰ্জাতিক বাণিজ্যের ফলে প্রতোক দেশ সেই সেই দ্রব্য উৎপাদন করে যে যে বোর 

ডখপাদনে তাহার মবচেয়ে বেশী স্ববিধা আছে। এই শ্রয-বিভাগ নীতির ভিত্তিতে উৎপাদন কাষ 
পরিচালিত হয় বলিয়া প্রত্যক দেশের উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। 

৪ বৈদেশিক বাণিজ্যের ফলে বিভিন্ন দেশের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পায় 
সতার ফলে আন্তর্জাতিক সোঁহার্দ্য বৃদ্ধি পায়। 

অসক্ুব্ধা-১। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য একটি দেশের স্ব্ংসম্পর্ণত। বিনষ্ট করিয়। দেশকে 
পরম্খাপেক্ষী করে এবং যুদ্ধের শময় সম্পর্কছেদের ফলে দেশটির অসুবিধা! ভয়। 

২। বিদেশ হইতে দ্রবা আমদানীর ফলে দেশীয় শিলের প্রগার হয় ন! । ফলে দেশে বেকার- 
সমস্ত! দেখ! যায়। . 

৩। বিদেশ হইতে মদ প্রভৃতি অনেক অনিষ্টকর দ্রবাও আমদানী হয়। 

৪1 বিদেশে রপ্তানী করিয়া অধিক লাভের আশায় অনেক মময় দেশের খনিজ, বনজ প্রভৃতি 
সম্পদগুলির অপচয় হয়। ফলে দেশের অর্থ নৈতিক ভিত্তি দুবল হয়। 


£। বৈদেশিক বাণিজোর ফলে অনেক সময় দেশগুলির মধ্যে তীত্র প্রতিযোগিতা চলে। এই 
প্রতিযোগিতা শেষ প্নস্ত বিধ্বংসী যুদ্ধে পরিণত হয়। 


* 
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2. What is meant by balance of trade. Distinguish between balance ot 
trade and balance of payments. 

বাণিজ্যের উদ্ধ ত্ত বলিতে কি বুঝ ? বাণিজ্যের উদ্ধত ও লেন-দেনের উদ্ধ ত্তের ত কি? 

উঃ_ শ্বদেশ হইতে বিদেশে যত মূল্যের ত্রব্য পাঠান হয় ( রপ্তানী-মূল্য ) তাহা হইতে বিদেশ 
হইতে আনীত দ্রব্যের মূল্য ( আমদানী মূল্য ) বাদ দিয়া যে উদ্ধ ত্র থাকে তাহাকে বাণিজ্যের উদ্ধত 
বলা হয়। ভারত যদি কোন বৎসরে >* কোটি টাকা মূল্যের দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করে, আর 
9 কোটি টাক! মুল্যের দ্রব্য বিদেশ হইতে ভারতে আমদানী করে তাহা হইলে (১০-৭)=৩ কোটি 
টাকা ভারতের বাণিজ্যের উদ্ধ ত্র হইবে। রপ্তানী মূল্য অপেক্ষা আমদানী মূল্য কম হইলে তাহাকে 
অনুকূল বাণিজ্য উদ্ব,ত্ত বলা হয়, আর আমদানী মূল্য রপ্তানী মূল্য অপেক্ষ! বেশী হইলে তাহাকে 
প্রতিকূল বাণিজ্য উদ্ধ ত্ত বলা হয়। 

দুইটি দেশের মধ্যে যে সমস্ত দ্রব্য আমদানী ও রপ্তানী হয় মেই সমস্ত দ্রব্যের তালিকাকে 

বাণিজ্য তালিকা বল! হয় কিন্তু ছুই দেশের মধ্যে এই প্রত্যক্ষ বাণিজ্য তালিকাভুক্ত দ্রব্যের 

ক্রয়-বিক্রয় ছাড়াও আরও অনেক বাবদ লেন-দেন হয়। যেমন, বাণিজ্যের জন্য বিদেশী জাহাজ 
ব্যবহারের মূল্য, বিদেশী ব্যাঙ্ক ব! বীম! কোম্পানীর লভ্যাংশ, বিদেশী বণের আসল ও স্থদ পরিশোধ, 
ইত্যাদি বাবদও দুইটি দেশের মধ্যে লেন-দেন হয়। পণা-দ্রব্যের আদান-প্রদান ছাড়াও এই কারণে 
দুইটি দেশের মধ্যে যে লেনদেনের হিমাব রাখ! হয় তাহাকে অদৃগ্য বা পরোক্ষ বাণিজ্য তালিকা 
বলা হয়। দুই দেশের মধ্যে দেনা-পাওনার এই সমগ্র হিসাবের পার্থক্যবেই দৃশ্য ও অদৃশ্য লেন- 
দেনের উদ্ব,.ত্ত বল! হয় । আর দুইটি দেশের মধ্যে এই লেন-দেনের উদ্ধত্ত শেষ পর্যন্ত, সমান 
ব্ইতেই হইবে৷ + 


3. On what grounds would you justify the present policy of protection of 
industries of the Government of India ? H. S. (Com.) 1960 


কি কি কারণে ভারত সরকার কর্তৃক অনুস্থত সংরক্ষণ-নীতি তুমি মমর্থন কর ? 

উঃ--ববটশ শামনকালে ভারত সরকারের কোন নির্দিষ্ট সংরক্ষণ নীতি ছিল না। শাসক জাতির 
স্বার্থের জন্যই ভারতের শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিচালিত হইত । ইহার ফলে প্রথম মহাযুদ্ধ কাল 
পৰ্যন্ত ভারতে শিল্পের কোন উন্নতি হয় নাই। প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী কালে মংরক্ষণ-নীতির 
সাহায্যে ভারতে শিল্পোন্নয়নের পক্ষে শক্তিশালী জনমত গঠন হওয়ার ফলে ভারত'শরকার এ বিষয়ে 
অবহিত হন এবং শিল্পের উন্নতির জন্য উপায় স্থির করিবার উদ্দেশ্যে একটি কমিশন গঠন করেন। 
এই কমিশনের স্থপারিশ অনুসারে ভারতে প্রথম বিচারমূলক স্ংবক্ষণ-নীতি ( Discriminating 
Protection ) হণ করা হয় । ইহার ফলে লোঁহ-ইম্পাত, চিনি, কাগজ প্রভৃতি কয়েকটি শিল্পকে 
সংরক্ষণের আওতায় আন! হয়। বিস্ত এই নাতি এরূপ সংকীর্ণ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল যে, ইহার 
সাহায্যে ব্যাপকভাবে দেশে শিল্পের উন্নতি সন্তব হয় নাই । 

দেশ স্বাধীন হইবার পর ১৯৪৮ মালে জাতীয় সরকার ম্বপ্রথম তাহাদের শিল্পনীতি ঘোষণা 
করেন। দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রাক্কালে নূতন শিল্পনীতি ঘোষিত হয়। এই উদ্দেশ্যে ১৯৪৯ মালে 
জাতীয় সরকার একটি নূতন কমিশন ( কঞ্চমাচারী কমিশন ) নিয়োগ করেন। এই কমিশন কর্তৃক 


আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ১৫৩ 


নির্ধারিত নী:তই হইল ভারত সরকারের বর্তমান সংরক্ষণ নীতি। ইহার উদ্দেশ্য হইল উন্নয়নমূলক ৷ 
প্রথমতঃ, প্রতিরক্ষামূলক ও যুদ্ধান্ত্র নির্মাণ শিল্পগুলিকে সংরক্ষণ দেওয়া হইয়াছে। এই সংরক্ষণ নীতি 
সমর্থনযোগা, কারণ এই নীতির সাহায্যে ভারত তাহার নিরাপত্বা ও স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ 
হৃইবে। দ্বিতীয়তঃ, মূল ও ভারী শিল্পগুলিকে, যথা, লৌহ-ইম্পাত, বিদ্যুৎ প্রভৃতি শিল্পগুলিকে যথা- 
সন্তুব সংরক্ষণ দেওয়া হইয়াছে। এই সংরক্ষণ নীতিও সমর্থনযোগ্য, কারণ মূল ও ভারী শিল্পগুলির 
উন্নতি না হইলে দেশের অর্থ নৈতিক উন্নতি তথা বেকার সমস্তার সমাধান হইতে পারে ন! । অন্যান্য * 
শিল্পগুলিকে নান! বিষয় বিবেচনা করিয়া প্রয়োজন অনুসারে সংরক্ষণ দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। 
স্তরাং দেখ| যায় যে, ভারত সরকার কর্তৃক গৃহীত সংরক্ষণ নীতির মূল উদেশ্য হইল জাতীয় উন্নতি 
=স্বতরাং সমর্থনযোগ্য ৷ 
4. Explain the chief arguments in favour of protection. Describe briefly 
the policy of protection adopted by the Government of India at 
present, H. 5S. (Com.) 1962 Comp. 
Or 


What do you understand by Protection ? Mention some of the argu- 
ments in favour of the policy of protection. 
সংরক্ষণ নীতির পক্ষে প্রধান যুক্তি গলির অবতারণ! কর। ভারত সরকার কর্তৃক 
অন্ুষ্থত বৰ্তমান সংরক্ষণ নীতি সংক্ষেপে আলোচনা কর। 
উঃ-_দেশী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিশেষ স্থবিধা! দান করিবার উদ্দেশ্যে যখন বিদেশজাত 
আমদানী-পণ্যের উপর শ্ুন্ক ধার্য ক্র! হয় অথব! বিদেশী দ্রব্যের উপর প্ুল্ধ ধার্য ন! করিয়া দেশী 
শিল্পগুলিকে অর্থ সাহায্য কর! হয়, তখন এই নীতিকে সংরক্ষণ নীতি বল! হয়। জাতীয় শিল্লগুলির 
সংরক্ষণ ও উন্নয়নই হইল এই নীতির মূল উদ্দেশ্য। 
সংরক্ষণের পক্ষে অনেকগ্ডলি যুক্তি দেখান হয়। তন্মধ্যে নিয়লিথিত যুক্তিগুলি প্রধান ও 
সমর্থনযোগ্য £ 
১। জাতীয় স্বয়ংসম্পূৰ্ণতার যুক্তি £ 
ভিন্নদেশের উপর নির্ভরশীল ন! হুইয়| স্বাবলম্বী হইবার উদ্দেশ্যে সংরক্ষণ নীতি অবলম্বন কর! 
সঙ্গত বলিয়! অনেকে মনে করেন । 
॥ ২ প্ৰতিরক্ষামূলক শিল্প সংরক্ষণের যুক্তি £ 
দেশের নিরাপত্তা রক্ষ! করিবার জন্য যুদ্ধান্র প্রভৃতি নির্মাণ শিল্পগুলির জন্য গংরক্ষণ প্রয়োজন । 
৩। বিভিন্ন প্রকারের শিল্প গঠনের যুক্তি 
ক্রষি,শিল্প, ব্যবগায়-বাণিজ্য, খনি, ব্যাংক প্রভৃতি অর্থ নৈতিক জীবনের অপরিহার্য বিষয়সমূহে 
প্রত্যেক দেশের স্বাবলম্বী হওয়া উচিত । স্থতরাং এই উদ্দেষ্যে নানাজাতীয় শিল্প গঠনের জন্য সংরক্ষণ 
নীতি মমর্থনযোগ্য ৷ ঙ 
৪1 শিগু-শিল্প সংরক্ষণ যুক্তি £ 
শিল্পে অনুন্নত দেশগুলির পক্ষে শিল্পোন্নত দেশগুলির সহিত প্রতিযোগিতা করা! সম্ভব নয় । 


১৫৪ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


স্ৃতরাং অনুন্নত দেশৃগ্ুলির শিল্পের শৈশবাবস্থায় তাহাদিগকে সংরক্ষণের সাহায্যে লালন-পালন 
করিতে হইবে এবং এইকরূপে শিশু-শিল্পছি প্রতযোগিতা সক্ষম হইলে ক্রমশঃ সংরক্ষণের মাত্রা ড্াস 
+ করিয়া শেষ পায়ে শিল্পটিকে সংরক্ষণ-মুক্ত করিতে হইবে । ভারতের ক্ষেত্রে এই যুক্তি বিশেষভাবে 
প্রযোজ্য ' 
ভারত সরকারের বর্তমান সংরক্ষণ নীতি ১৯৪৯-৫০ সালে নিযুক্ত কুষ্ণমাচারী কমিশন কর্তৃক 
নিধারিত হয়। এই কমিশন ভারতের জাতীয় স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া দেশে যাহাতে দ্রুত 
শিল্োন্নতি হয়, সে জন্য বিশেষ করিয়া নিরাপত্তামূলক শিল্পগুলিকে এবং মূল ও ভারী শিল্পগুলিকে 
শৱ রকম সাহায্য করিবার স্কূপারিশ করিয়াছেন। অন্যান্য শিজের ক্ষেত্রেও প্রয়োজনমত সংরক্ষণ 
দিবার পক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছেন। এই সুপারিশের্‌ উপর ভিত্তি করিয়াই ভারত সরকারের 
বর্তমান মংরক্ষণ নীতি গঠিত হইয়াছে। 
3. Define Free Trade. State briefly the arguments for Free Trade. 

H. S. (Com.), 1963. 
অবাধ বাণিজোর সংজ্ঞ| নির্দেশ কর। অবাধ বাণিজ্যের পক্ষে যুক্তিগুলি সংক্ষেপে 
বিবৃত কর । 

উ£__অবাধ বাণিজ্য বলিতে বিভিন্ন দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক যে বাণিজ্য চলে তাহার 
মধে] কোন রূপ বাধা ন! থাক।। এই ব্যর্থায় এক দেশ হইতে অন্য দেশে দ্রব্য বিনিময়ের উপর 
কোন রূপ শুস্ক ধায কর! হয় ন!। এই নীতি অনুদারে দেশী ও রিদেশী পণোর মধেয কোনরূপ 
পার্থক্য কর! হয় না। সুতরাং দেশী দ্রব্যগুলিকে বিশেষ সুবিধ! দান বা বিদেণী দ্রবাপ্ুলির ক্ষেত্রে 
অস্গুব্ধি| স্বষ্ট কর! হয় ন! । অবাধ বাণিজ্য নাতি অনুনরণ করিলেও দেশগুলি বিদেশী দ্রব্যের 
উপর সময় মময় যে শুক্ধ ধায় করে তাহ! অবাধ বাণিজ্য-নীতির বিরোধী বলিয়া ধর! হয় না। 

অবাধ বাণিজ্যের কতকগুলি সুবিধা আছে। সুবিধাগুলি নিয়ে দেওয়া হইল :- 

প্রথমতঃ, অবাধ বাণিজোর ফলে দেশগুলির মধ্যে পূর্ণ প্রতিযোগিতার স্বষ্টি হয়। ইহার ফলে 
শ্রম বিভাগ নীতির ভিত্তিতে প্রত্যেক দেশ যে যে শিল্পে তাহার উৎপাদন দক্ষতা আছে, সেই মেই 
শিল্পে মূলধন ও শ্রম বিনিয়োগ করে। ইহাতে উৎপাদন পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। 

দ্বিতীয়তঃ, উৎপাদন পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন বায় হাস পায়। প্রতোক দেশ অপর দেশ 
হইতে গপ্টাদরে দবা ক্রয় করিতে পারে'। নিজ দেশে ওঁ দ্রবা উৎপাদন করিতে অধিক বায হয়। 

তৃতীয়তঃ, কোন দেশ অবাধ বাণিজ্য নীতি অনুসরণ করিলে যেই দেশে সংরক্ষণের সুবিধা গ্রহণ 
করিয়া একচেটিয়া স্থাপিত হইয়। মূল্যবৃদ্ধির সপ্তাবনা থাকে না। ইহাতে ক্রেতার স্বার্থ 
সংরক্ষিত হয়। 

পরিশেষে বল৷ যায় যে, অপরাধ বাণিজ্যের ফলে পূর্ণ প্রতিযোগিতা স্থষ্ট হয়। উহার ফলে 
উৎপাদন দক্ষতা বৃক্ধি পাইয়। উপাদানগুলির সর্বাধিক স্ু-ব্যবহার হয়। শেষ পযস্ত দ্রব্যমূল্য হ্রাস পায় 
এবং ক্রেতা সাধারণ স্বলমূলো উৎকৃষ্ট সামগ্রী পাইতে পারে। 

4. Define International Trade and point out its advantages 


H. S. (Com.), 1963 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সংজ্ঞা নির্দেশ কর এবং ইহার সুবিধা ্তলি দেখাও । 


আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ১৫৫ 


উ£__বধন বিভিন্ন দেশের মধ্যে বোর বিনিময় হয়, তখন এই বিনিময়কে আন্তর্জাতিক 
বাণিজ্য বলা হয়। আভান্তরীণ বাণিজোর ক্ষেত্রে ক্রেতা ও বিক্রেত৷ একই দেশের অধিবাসী 
সলিয়| একই আইনের নিয়ন্ত্রণাধীন | ক্রেতা ও বিক্রেতা যে অর্থের মাধামে বিনিময়কাষ নিষ্পন্ন করে 
তাহাও একই সরকার কর্তৃক প্রচলিত অর্থ । স্বৃতরাং পরিবর্তন করিবার কোন প্রয়োজন হয় না। 
ক্ৰিন্ত আস্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ক্রেত! ও বিক্রেত! ভিন্ন ভিন্ন দেশবামী ও ভিন্ন ভিন্ন সরকারের 
নিয়ন্ত্রণাধীন । ইহা ছাড়া ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন নুদ্রা-ব্যবস্থা প্রচলিত থাকিবার জন্য বিনিময়- 
কাষে অসুবিধা হয়। 

আভ্যন্তরীণ বাণিজোর ক্ষেত্রে দেখা যায়, শ্রমবিভাগই হইল আভান্তরীণ বিনিময়" কা্যের প্রধান 

কারণ । বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন দ্রবোর উৎপাঁদন-ক্ষণমতার আপেক্ষিক পার্থকোর জন্যই আভ্যন্তরীণ 
সাণিজোর প্রয়োজন হয়। মুচি যেরূপ দক্ষতার সহিত জুতা! তৈয়ারী করিতে পারে, কুষক সেরূপ 
দক্ষতার সহিত জুতা তৈয়ারী করিতেপাবে না। অমুরূপভাবে মুচিও কৃষকের মত দক্ষতার সন্নিত 
ধান উৎপাদন করিতে পারে ন!। কাজে মুচি জুতা তৈয়ারী করে ও কুষক ধান উৎপাদন করে 
এবং পারম্পরিক বিনিময় দ্বার। টভয়ের চাহিদ! মিটায়। অক্করূপভাবে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন 
অডবোর উৎপাদন-ক্ষমতার পার্থক্যের জন্যই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ঘটিয়| থাকে। 


স্মুব্ধা! 

১। আন্তর্জাতিক বাণিজোর দ্বারা একটি দেশ ইহার প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্য বিদেশ হইতে 
সংগ্রহ করিতে পারে। একটি দেশ নিজে যাহা উৎপাদন করিতে পারে না, আন্তর্জাতিক বাণিজা 
দ্বার! মেই দ্রব্য বিদেশ হইতে ক্রয় করিয়া নিজের অভাব পূরণ করিতে পারে। আন্তর্জাতিক 
সাণিজো্যের ফলে অশ্যান্য দেশগুলি ভারত ও পাকিস্তান হইতে পাট সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয় । 

২। যে দেশে কোন দ্রব্যের উৎপাদন-খরচ!| অধিক সে দেশ দেশের মধ্য উক্ত দ্রব্য উৎপাদন 
না করিয়া স্বল্প ব্যয়ে অন্য দেশ হইতে উক্ত দ্রবা মংগ্রহ করিতে পারে। 

৩। আন্তর্জাতিক বাণিজোর জন্য ভৌগোলিক শ্রমবিভাগের ভিত্তিতে যে উৎপাদন-কার্ষ 
পরিচালিত হয়, তাহার ফলে প্রত্যেক দেশ সেই সেই দ্রব্যের উৎপাদনে তাহার শ্রম ও মূলধন 
প্লনিয়োগ করে, যে যে দ্রবোর উৎপাদনে তাহার সর্বাধিক স্কুবিধা আছে। এইকর্লপ ভৌগোলিক 
শমবিভাগের ফলে প্রত্যেক দেশের শ্রম ও মূলধনের সর্বাধিক স্ম-বযবহার হয় এবং ইহার ফলে 
উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়| উৎপাদনের পরিমাণ ও উৎপাদনের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায়। 

৪। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে পৃথিবীব্যাপী প্রতিষোগিত! চলে। 
আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার ফলে একই দ্রবোর মূল্য সর্বত্র সমান হইবার প্রবণতা দেখা যায়। 
আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার জন্য উৎপাদক সংঘ, ঘোঁথ ব্যবসায় প্রভৃতি একচেটিয়| কারবার 
প্রতিষ্ঠিত হইয়া! মূলয-বৃদ্ধির সস্তাবন! রহিত চয়। 

£। দুিক্ষের ময় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দ্বার! খে দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণ খান্ধদ্রৰা মহজলভা, 
গেখান হইতে খান্তর্রব্য আনয়ন করিয়া! দুণিক্ষ গীড়িত দেশের জনগণের জীবনরক্ষ| কর! সন্ত হয়। 

৬1 অর্থ নৈতিক সুবিধা! ছাড়াও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের আরও কতকগুলি সুবিধা দেখিতে 


১৫৬ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


পাওয়। যায়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে বিভিন্ন দেশগুলি পরস্পরের সংস্পর্শে আসে । এই 
পারম্পরিক সংস্পর্শের ফলে তাহাদের পারম্পরিক নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পায়। তাহাদের মধ্যে ভ্রবোর 
আদান-প্রদান ব্যতীতও ভাবের আদান-প্রদান হয়। ফলে আন্তর্জাতিক সোঁহার্দ্য বৃদ্ধি পাইয়া 
পারশ্পরিক বিরোধের সস্তাবন! দূর করে। 


নব্ৰম অন্যান 
অৰ্থ 
( Money ) 


অর্থের উৎপত্তি_Origin of Money 


আদিম যুগে মানুষ অর্থের ব্যবহার জানিত ন|। এখনও বনে-জঙ্গলে ও 
মরুপ্রদেশে অনেক জাতি আছে যাহার! অর্থ ব্যবহার করে ন|। তাহা হইতে 
স্বভাবতঃই মনে প্রশ্ন জাগে তাহারা কি করিয়া কেনা-বেচ| করে। মানুষ যখন 
অর্থের ব্যবহার জানিত না, তখন তাহার! প্রত্যক্ষভাবে দ্রব্য-বিনিময় 
(Barter ) করিয়া অভাব মিটাইত। ক্রষক ধানের বিনিময়ে তাঁতির নিকট 
হইতে কাপড় সংগ্রহ করিত এবং এইরূপে পারস্পরিক পরিশ্রমলক্ধ ভ্বব্যের আদান- 
প্রদানের সাহায্যে তাহার! প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করিত । 


দ্রব্য-বিনিময়ের অস্তুব্ধিা—Difficulties of Barter 


দ্রব্য-বিনিময়ের কতকগুলি অসুবিধা ছিল : 

১। পারস্পরিক অভাবের সামঞ্জস্তের অভাব 

২। মুল্য নির্ধারণের মানের অভাব 

৩। ভাগ করিবার মানের অভাব 

১। প্ৰথমতঃ, পারস্পরিক অভাবের সামন্রস্ত ন! হইলে দ্রব্য বিনিময় করা 
যাইত না। কৃষকের কাপড়ের প্রয়োজন হইলেও তাতির ধানের প্রয়োজন ন! 
হইলে সে ধানের পরিবর্তে কাপড় বিনিময় করিতে রাজী হইত না। 


অর্থ ১৫৭ 


২। দ্বিতীয়তঃ, এরূপ ক্ষেত্রে কত ধানের পরিবর্তে একখানা কাপড় পাওয়া 
যাইতে পারে তাহারও কোন নির্দিষ্ট বিনিময় হার ছিল 'না। 

৩। তৃতীয়তঃ, অনেক দ্ৰব্যই ভাগ না করিয়া বিনিময় করা যাইত না, অথচ. 
ভাগ করিলে দ্রব্যটির উপযোগ নষ্ট হইত । 


ভাল অর্থের গুণাবলী—Qualities of good money 

প্রত্যক্ষ দ্রব্য-বিনিময় ব্যবস্থার এই অনুবিধাগুলি দূর করিবার.জন্য অর্থের সৃষ্টি 
হয় এবং স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি মূল্যবান ধাতুগুলি তাহাদের স্থায়িত্ব, সহজবহন- 
যোগ্যতা, নমনীয়তা ও বিভাজ্যত| গুণগুলির জন্য বিনিময়ের বাহন হিসাবে 
ব্যবহৃত হইতে লাগিল। স্বর্ণ ও রৌপ্য-_-গুধু দীর্ঘস্থায়ী নয়, ইহাদিগকে সহজেই 
একস্থান হইতে অন্তস্থানে লইয়া! যাওয়| যায়। স্থণ ও রৌপ্য গলান যায় এবং 
ইহার ফলে ইহাদিগকে নান! মূল্যের মুদ্রায় পরিবর্তিত কর! যায়। সব গম বা 
সব হীরা একরকম নহে, কিন্তু সব খাঁটি সোনা ও.রূপ! একই ধরণের । স্বৃতরাং" 
অন্তান্ত দ্রব্য অপেক্ষা সোন! ও রূপার মুদ্রাগুলিকে লোকে সহজে চিনিতে পারে"। 
একমাত্র সোন| ও রূপা ব্যতীত অন্তান্ত দ্রব্য বা ধাতৃগুলিতে উপরি-উক্ত গুণগুলি৷ 
নাই । তাই এই দুইটি ধাতুই অৰ্থ হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে । 


অর্থের সংজ্ঞ!—Definition of Money 

এখন প্রশ্ন হইল অর্থ কাহাকে বলে? সাধারণতঃ অর্থ বলিতে লোকে ধাতু- 
নিম্মিত টাকা-পয়সা ও কাগজী নোট বুঝে। কিন্তু সব টাকা-পয়সা বা কাগজী” 
নোটকে অর্থ বলা যায় না। পাকিস্তানের একটা আনি বা! দয়ানি ভারতে চলে৷ 
ন; ইহা দ্বারা কোন দ্রব্যই ক্রয় করা চলে না। আবার, দেশী'মুদ্রাও যদি খুব। 
পুরাতন হয় তাহাও কেহ না লইতে পারে। অর্থ বলিতে আমরা সেই সমস্ত 
বিনিময়ের বাহনকে বুঝি যাহ! সকলেই গ্রহণ করে এবং যাহার সাহায্যে ক্রয়- 
বিক্ৰয় ও দেনা-পাওন! শোধ হয়। অর্থের এই সংজ্ঞান্নুসারে একখানি চেক্‌ ব!' 
ভণ্ডি অর্থ বলিয়| পরিগণিত হইতে পারে না, কারণ লোকে চেক্ক লইতে অস্বীকার 
করিতে পারে এবং তাহাকে চেক্‌ লইতে আইনতঃ বাধ্যও করা যায় না'। কিন্তু 
পাচটি টাকা ব! পাঁচ টাকার একখানি নোট লইতে কেহ্‌ অস্বীকার করিতে. 


পারেনা 


3৮ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


তার্থের কাজ_—Functions of Money 

১। বিনিময়ের বাহন-—Medium of exchange 

প্রত্যক্ষভাবে ড্রব্য-বিনিময়ের অস্বুব্ধাগুলি দূর করিবার উদ্দেশ্যেই অর্থের 
ব্যবহার আরম্ভ হয়। অর্থ সব সময়েই লোকে গ্রহণ করিতে রাজি থাকে, সেইজনা 
অর্থসাহায্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করিতে কোন অসুবিধা হয় ন|। তাতি 
খানের পরিবর্তে কাপড় দিতে অস্বীকার করিলেও অর্থের পরিবর্তে কাপড় দিতে 
অস্বীকার করে না.। কারণ অর্থ দ্বারা সে তাহার প্রয়োজনীয় অন্তান্ত দ্রবা 
সংগ্রহ করিতে পারে। . স্বৃতরাং অর্থের সাহায্যে একে অপরের দ্রব্য পাইতে 
পারে। 

২। মূল্যের পরিমাপক—Measure of value 

অর্থ দ্বারাই দ্রব্য ও কাজের মূল্য পরিমাপ কর! হয় এবং প্রকাশ কর! হয়৷ 
দুইটি দ্রব্যের বিনিময়ের হার একমাত্র অর্থমুল্যের মাধ্যমেই নির্ধারিত হয়। চাউল, 
কাপড়, গরু, মোটর গাড়ী প্রভৃতির বিনিময়-মূল্য অর্থ দ্বার পরিমাপ ও প্রকাশ 
কর! হয়। 

৩| সঞ্চয়ের বাহন Store of value 

জিনিসপত্রের দাম সচরাচর বাড়ে-কমে কিন্তু অর্থের মূল্য মোটামুটি অপরিবর্তিত 


থাকে। এইজন্য লোকে সঞ্চয় করিতে হইলে দ্রব্য সঞ্চয় ন! করিয়! অর্থ সঞ্চয় 


করে, কারণ সে জানে যে প্রয়োজন হইলে যে-কোন সময়ে অর্থের বিনিময়ে সে 
সকল দ্রব্যই পাইতে পারে। দ্রব্যগুলি ভবিষ্যতে নষ্ট হইতে পারে কিন্তু অর্থ দ্বার! 
সে সবই পাইতে পারে। 

৪। স্থগিত আদান-প্রদানের বাহন Standard of deferred payment 

অর্থের আর একটি কাজ হইল, দেনা-পাওনার হিসাব-নিকাশ কর|। লোকে 
বর্তমানে যে মুল্য ধার দেয় ভবিষ্যতে সেই মূল্য ফিরিয়| পাইবে এই আশা করে। 
অর্থের মূল্য অপেক্ষাকৃত স্থায়ী বলিয়| বর্তমান মূল্যের সহিত অর্থ ভৰিষ্যাৎ মূল্যের 
সংযোগ সাধন করে। এইজন্য বর্তমানে অর্থ খার করিয়া ব| ধারে দ্রব্য ক্রয় 
করিয়! ভবিষ্যতে অর্থের মাপকাঠিতে ধার শোধ ব| দ্রব্যমূল্য শোধ কর! সহজ হয়। 
__ অর্থের কাজ ইংরেজীতে নিয়লিখিত দুইটি পংক্তির সাহায্যে বুঝান হইয়াছে । 

Money is a matter of functions four, 


A medium, a measure, n standard, a store. 


dE, 


অর্থ ১৫৯ 
মুদ্রা! মান —_Monetary Standard 


বিভিন্ন দেশে যে সমস্ত মুদ্রামান প্রচলিত আছে সে সম্পর্কে ধারণ! করিতে 
হইলে দেশে যে বিভিন্ন ধরণের মুদ্র। প্রচলিত থাকে সে সম্পর্কে সঠিক ধারণ| কর! 
প্রয়োজন । একট! দেশে প্রাম্বণিক ব! মান মুদ্রা ও প্রতীক মুদ্রা থাকিতে পারে। 
“এই মুড! বিহিত অৰ্থ বলিয়া পরিগণিত হইতেও পারে আবার নাও পারে। 


প্রামাণিক মুদ্ৰ!_Standard Money 


একটি দেশে বিনিময়ের মান হিসাবে যে মুদ্রা ব্যবহৃত হয়, তাহাকে মান মুদ্ৰা 
ৰা প্রামাণিক মুদ্র। বল! হয়। এই মুদ্রায় সব হিসাৰপত্ৰ রাখা হয়। প্রামাণিক 
মুদ্রার অর্থমূল্য এই মুদ্রাস্থিত ধাতব মূল্যের সমান হয়। স্রৃতরাং প্রামাণিক মুদ্রা 
গলাইয়| ধাতু হিসাবে বিক্রয় করিলে কোন লাভ হয় না। প্রামাণিক মুদ্রার আর 
একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহ! অসীম বিহিত মুদ্র। হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং এজন 
পাওনাদার তাহার প্রাপ্য পাওন! এই মুদ্রায় গ্রহণ করিতে বাধ্য। প্রামাণিক 
মুদ্রার প্রচলন সাধারণতঃ অবাধ মুদ্রাঙ্চন-ব্যবস্থার দ্বার! পরিচালিত হয়। জন- 
সাধারণ-তাহাদের সোন! ব! রূপা টাকশালে লইয়া গেলে সরকার আনীত ধাতু 
উপযুক্ত পরিমাণ মুদ্রায় পরিবর্তিত করিয়! দেয়। প্রামাণিক মুদ্রা সাধারণতঃ স্বর্ণ 
ও রৌপ্য উভয় ধাতু দ্বার! নিমিত হইতে পারে। ভারতের টাকা, ইংলণ্ডের পাউণ্ড 
স্টালিং, আমেরিকার ডলার প্রভৃতি প্রযাণিক মুদ্রার প্রকন্ট উদাহরণ ৷ 


প্রতীক মুদ্ৰ_Token Money 


প্রতীক মুদ্রার সাহায্যে সাধারণতঃ ছোট-খাট আথিক আদান-প্রদান চলে। 
ইহ নিকেল, তাম, দন্ত! প্রভৃতি কম মূল্যবান ধাতু দ্বারা নিমিত হয়। এই মুদ্রার 
প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহার মুদ্র'-মূল্য ধাতব মূল্য অপেক্ষ! বেশী। ইহ! সসীম 
বিহিত মুদ্রা হিসাবে ধরা হয় অর্থাৎ পাওনাদার এই মুদ্রার একট! নির্দিষ্ট পরিমাণের 
অধিক তাহার পাওন! অর্থপরিশোধ বাবদ গ্রহণ করিতে আইনতঃ বাধ্য নতে । 
প্রতীক মুদ্রার অবাধ মুদ্রাঙ্কন-ব্যবস্থা থাকে ন|। ভারতে ২৫ পয়স|, ১০ পয়সা, 
* পয়স। প্রভৃতি ও ইংলণ্ডের শিলিং, পেন্স প্রভৃতি হইল প্রতীক মুদ্রা 


বিহিত অর্থ—],০gal tender Money f 
বিহিত অর্থ বলিতে সেই সমস্ত অর্থ বুঝায় যাহা সরকার কর্তৃক বিহিত বলিয়া 


১৬০ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


ঘোষিত হইবার ফলে পাওনাদারগণ এই অর্থে তাহাদের পাওনা লইতে আইনতঃ 
বাধ্য । বিহিত অর্থে পাওনা মুল্য গ্রহণ করিতে অস্বীকার কর! দণ্ডনীয় অপরাধ । 
কিন্তু একটি দেশে প্রচলিত সব অর্থই বিহিত অর্থ নহে । চেক্‌ বিহিত অর্থ নহে, 
কাজেই লোকে ইহ্‌ লইতে অস্বীকার করিতে পারে। বিহিত অর্থ আবার : অসীম 
বিহিত অর্থ ( Unlimited legal tender money ) ও সসীম বিহিত অর্থ 
( Limited legal tender money ) হইতে পারে | যে অর্থ পাওনাদার যে কোন 
পরিমাণ লইতে বাধ্য তাহাকে অসীম বিহিত অর্থ বল! হয়, যথা, ভারতের 
টাকা, ইংলণ্ডের পাউণ্ড স্টালিং, মা্কিণ দেশের ডলার । যে অর্থে পাওনাদার 
একট! নির্দিষ্ট পরিমাণের অধিক লইতে বাধ্য নহে তাহাকে সসীম বিহিত মুদ্রা বলা 
হয়। ভারতের ২৫ পয়সা, ১০ পয়স! প্রভৃতি হইল সসীম বিহিত অর্থ, কারণ এই 
অর্থে কোন পাওনাদার এক টাকা পরিমাণের অধিক গ্রহণ না করিতেও পারে। 


ভারতের টাক1!—T'he Indian Rupee 


ভারতের টাকা দেশের মধ্যে প্রামাণিক মুদ্রা হিসাবে চলে। কিন্তু ইহা 
প্রামাণিক অর্থ নহে, ইহ| প্রতীক মুদ্রা । কারণ প্রামাণিক মুদ্রার সব বৈশিষ্ট্য 
ভারতের টাকায় নাই। প্রামাণিক মুদ্রার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল ইহার মুদ্রা-মুলয 
ও ধাতব মূল্য সমান । কিন্তু ভারতের টাকায় এক টাকা মূলের রৌপ্য ত নাই-ই, 
অধিকন্তু বর্তমানে প্রচলিত টাকায় আদে৷ কোন রোপ্য আছে কিনা সন্দেহ । 
দ্বিতীয়তঃ, ভারতের টাকায় অবাধ মুদ্রাঙ্ছন-ব্যবস্থা নাই। এই মুদ্ৰাঙ্চন-ব্যবস্থ! 
একমাত্র সরকার কর্তৃক পরিচালিত হয়। বিদেশী পাওনাদারগণের খণ এই 
মুদ্রায় পরিশোধ করা যায় না। ভারতের টাকা ভারতে বিনিময়ের মান হিসাবে 
ও অসীম বিহিত মুদ্ৰ| হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং ইহাই হইল ইহার প্রামাণিক মুদ্রার 
একমাত্র নিদর্শন । স্বৃতরাং ভারতের টাকায় প্রামাণিক ও প্রতীক উভয় মুদ্রার 
লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। 


কাগজী টাকার প্রকারে Different forms of Paper money 

সকল দেশেই বর্তমানে কাগজী টাকা-পয়সার প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায় । 
কাগজী টাকা-পয়সাকে সাধারণতঃ তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যধা, 

(ক) প্রতিনিধিত্বমূলক কাগজী টাকা_Representative Paper Money 


/ 
ww 
b) 


' অর্থ £ ১৬১ 


প্রবর্তিত কাগজী টাকার সমপরিমাণ মুল্যের ধাতু যখন গচ্ছিত রাখ| হয় তখন 
এই কাগজী টাকাকে' প্রতিনিধিত্বমুলক কাগজী টাকা বলা হয়। যঢি ৫০ লক্ষ 
মুল্যের কাগজী টাকা বাজারে চালু কর! হয় এবং ও পরিমাণ মুল্যের স্বর্ণ ও রৌপ্য 
তহবিলে রাখা হয়, তাহ! হইলে এই ৫০ লক্ষ কাগজী টাকাকে প্রতিনিধিত্বমূলক' 
কাগজী টাকা বল! যাইতে পারে। 

(খ). পরিবর্তণীয় কাগজী টাকা Convertible Paper Money. : 

যখন কাগজী অর্থ ধাতব মুদ্রায় পরিবর্তনযোগ্য হয়, তখন তাহাকে পরিবর্তনীয় 
কাগজী টাকা বলা হয়। এই ব্যবস্থায় কাগজী টাকার অধিকারিগণ তাহাদের 
ইচ্ছামত কাগজী টাকা ধাতব মুদ্রায় পরিবর্তন করিতে পারে এবং যে কর্তৃপক্ষ 
এই কাগজী টাকা প্রবর্তন করেন তাঁহারা কাগজী টাকা মুদ্রায় পরিবর্তিত 
- করিতে অংগীকারাবন্ধ থাকেন-। ভারতে প্রচলিত ১০, €, ২ টাকা প্রভৃতি মুল্যের 
কাগজী টাকা পরিবর্তনীয় কাগজী.টাকার উদাহরণ । y 

(গ) অপরিবর্তনীয় কাগজী টাকা_I[nconvertible Paper Money. 

যখন কাগজী টাকার পরিবর্তে ধাতব টাকা পাওয়া যায় না, তখন এই কাজী 
টাকা অপরিবর্তনীয় কাগজী টাকা বলিয়া অভিহিত হয়। অপরিবর্তনীয় কাগজী 
টাকা প্রবর্তিত হুইবার সময় হইতেই অপরিবর্তণীয় বলিয়া ঘোষিত হইতে পারে 
অর্থাৎ সরকার বা কেন্দ্রীয় ব্যাংক যাহারা এই জাতীয় 'টাক| চালু করে তাহারা 
ইহার পরিবর্তে ধাতব মুদ্রা দিতে প্রথম হইতেই কোন প্রতিশ্রুতি দেয়' ন!। 
ভারত সরকার কর্তৃক৷ প্রবর্তিত ১২ টাকার নোট, বিলাতের পাউণ্ড, স্টালিং এ 
জাতীয় কাগঙ্জী টাকা । ডু 

অনেক সময় আবার পরিবর্তনীয় কাগজী টাকা কর্তৃপক্ষের ধাতব মুদ্রা দিবার: 
অক্ষমতাহেতু ক্রমশঃ অপরিবর্তনীয় হইতে পারে। ৰ 


কাগজী টাকার সুবিধা! Advantages of Paper Money. 

১৭" সহজ বহনফোগ্যতা, বিভাজ্যত|, সহজে চিনিবার স্বুবিধ৷ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট - 
টাকার.প্রাম্ন সব রৈশিষ্ট্যই'কাগজী টাকায় দেখিতে পাওয়া যায়। ধাতব ব্রি 
অপেক্ষা কাগঙ্জী চারুর এআদান-প্রদান কর! অধিক সুবিধাজনক বলিয়া বর্তমানে 
কাগলীটাকার ব্যরহার প্রসার লাভ করিয়াছে। EO TG FETA BUF NT 

‘30. ৰাগলী,টাকাতৈযারী কলৱিবান্ত; ব্যয়ও অনেক কম।'' শ্বঁদি হইতে. 
১১-(২য় খণ্ড) j 


১৬২ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


ধাতু উত্তোলন করিয়| সেই ধাতুকে পরিক্রুত করিয়| নির্দিষ্ট ওজনের ও বিশুদ্ধতার 
ভিত্তিতে নানাজাতীয় মুদ্রায় রূপাস্তরিত করা বহুল ব্যয়সাপেক্ষ। সে তুলনায় 
কাগজী টাকা অর্থাৎ নোট ছাপাইবার খরচ অতি নগণ্য ।' সুতরাং নোট 
ব্যবহারের ফলে যে অনেক ব্যয়সঙ্কোচ হয় ইহ! অনস্বীকার্য । E 

৩। টাকা-পয়স! প্রতিনিয়তই হস্তান্তরিত হইতেছে। , এই হস্তান্তরের 
ফলে বহুপরিমাণ ধাতু ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া জাতীয় অপচয় ঘটে। কাগজী টাকা ব্যবহার 
করিলে এই সকল মুল্যবান ধাতব মুদ্রার ব্যবহার-জনিত ক্ষয্ন-ক্ষৃতি নিবারিত হয়। 

৪। কাগজী মুদ্ৰা ব্যবহারের ফলে যে পরিমাণ মূল্যের ধাঁতব মুদ্রা সঞ্চয় 
হয় তাহা বিদেশে ধার দিলে দুদ পাওয়! যায় বা অন্য নান! উৎপাদন-কার্ঘে 
ব্যবহার করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায় ।' } 

৫1 নবপ্ৰতিষ্ঠিত রাষ্ট্রগুলি ধাতব মুদ্রার অভাবে কাগজ্জী টাক! চালু করিয় 
তাহাদের ব্যয় সংকুলান করিতে পারে। 

৬। কাগজী মুদ্র। প্রচলনের ফলে দেশের অর্থপরিমাণকে চাহিদ! অনুপাতে 
পরিবর্তন কর! সম্ভবপর হইয়াছে। দেশের অর্থপরিমাণ যদি শুধুমাত্র ধাতব 
যুদায় পরিচালিত হইত তাহ| হইলে ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রসারের ফলে দেশে 
অর্থের চাহিদ| বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেও প্রয়োজনীয় ধাতুর অভাবে অর্থপরিমাণ রৃদ্ধি 
কর! সম্ভব হইত ন! । কাগজী মুদ্র। প্রচলনের ফলে অর্থের চাহিদা ও যোগানের 
সামঞ্জন্ত বিধান করা সহজসাধ্য হইয়াছে। যদিও কাগজ্জী অর্থের পরিবর্তে ধাত 
গচ্ছিত রাবিতে হয় তথাপি এই গচ্ছিত ধাতুর পরিমাণ প্রবর্তিত কাগজী অর্থমূল্য 
পরিমাণ অপেক্ষা কম হয়। 


অসুব্ধি—Disadvantages 

১। কাগজী টাকার একটি অস্তবৃবিধা হইল যে, ব্যবহারের ফলে ইহার 
ক্ষয়-ক্ষতির সম্ভাবন! অত্যধিক । 
_.২।॥ কাগজ্জী টাকার প্রধান অস্বৃব্ধা হইল যে, এই ব্যবস্থায় মুদ্রাস্ফীতির 
সম্ভাবন| থাকে । অল্প খরচে ও অল্প আয়াসে নোট ছাপান যায় বলিয়া আপৎ- 
কালে শাসনকর্তৃপক্ষ ব্যয় সংকুলান করিবার জন্য এই পদ্ধতি অবলপশ্বন করেন। 
দেশে যদি ধাতৰ মুদ্ৰা প্ৰচলিত থাকে তাহ৷ হইলে উপযুক্ত পরিমাণ ধাতু না 
থাকিলে সুরকার তাহার খুসীমত মুদ্রা চালু করিতে,পারে ন!॥ কিন্তু কাগজী 


অৰ্থ ১৬৩ 


টাকার ক্ষেত্রে সরকার উপযুক্ত পরিমাণ ধাতু গচ্ছিত না রাখিয়াও নোট প্রবর্তন 
করিতে পারে। অতিরিক্ত পরিমাণ নোট প্রবর্তনের ফলে সরকারের, পক্ষে 
' নোটগুলি ধাতব মুদ্রায় পরিবর্তন কর! সম্ভব হয় ন!। নোটের জন্ত যে পরিমাণ 
ধাতু জমা থাকে তাহ নিঃশেষিত হইলে অবশিষ্ট নোটগুলি অপরিবর্তনীয় হইয়া 
পড়ে । নোটগুলিকে ধাতব মুদ্রায় রূপান্তরিত করিবার দায়িত্ব না থাকিলে সরকার 
খুসীমত নোটের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারে। অত্যধিক পরিমাণ নোট চালু 
হওয়ার ফলে মুদ্রাস্মীতি অবশ্যস্তাবীরূপে দেখ| যায়। আর মুদ্রাস্কীতির চরম 
পরিণতি হইল মূল্যবৃদ্ধি । 

॥৩। কাগজী টাকার আর একটি অসুবিধ। হইল যে, ইহ| একমাত্র দেশের 
মধ্যেই চালু হইতে পারে, বিদেশে এই টাকার দ্বারা লেন-দেন সম্ভব নয়। 
বিদেশীগণ দ্রব্যমূল্য বা খণশোধ বাবদ স্বর্ণ লইতে আপত্তি করে না, কিন্তু কাগজী 
টাক! তাহার! গ্রহণ করে না। সুতরাং কাগজী টাব! প্রচলিত হইলে দেশের 
বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যাহত হয়। 


এঁচ্ছিক অর্থ—Optional Money y 


. ঞী্চ্ছক অৰ্থ বলিতে বিনিময়ের সেই সমুদয় মাধ্যমকে বুঝায় যাহা বিহিত অর্থ 
বলিয়] পরিগণিত না হইলেও সাধারণতঃ খণ-পরিশোধ ও অন্তান্ত লেন-দেন 
ব্যাপারে গৃহীত হয়। এচ্ছিক অৰ্থ দ্বার! ব্যাঙ্ক নোট, চেক্‌, হণ্ডি প্রভৃতি নান|- 
জাতীয় খণপত্র ( credit money ) বুঝায় । 


আদিষ্ট অর্থ Fiat Money 

যে অর্থ সরকারী আদেশের জন্য লোকে গ্রহণ করে তাহাকে আদিষ্ট অর্থ বলা 
হয়। কাগজী টাকা আদিষ্ট অর্থের প্রকৃষ্ট উদাহরণ । কাগজী টাকার নিজস্ব 
“কোন মুল্য নাই, কিন্তু সরকারী আদেশের জুই লোকে এইগুলি অর্থরূপে ব্যবহার 
করিতে বাধা হয়। প্রতীক মুদ্রাকেও আদিষ্ট অর্থ বল! যাইতে পারে, কা» 
ইহার মুদ্রামূলয অপেক্ষ। ধাতব মূল্য কম হওয়| সত্বেও লোকে সরকারী আদেশের 
জন্য এইগুলি গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। 


অর্থের প্রকারন্ডেদ— Different Kinds of Money 
অর্থ ব! ক্রয়ক্ষমতাকে নিয়লিখিত ভাবে ভাগ করা যাইতে পারে ঃ 
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ক্ৰয় ক্ষমত৷ 
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প্রামাণিক মুদ্রা প্রতাক মদ্রা 

অসীম বিহিত সসীম বিহিত 
মুদ্ৰা মুদ্ৰা 
একধাতুমান—Monometalism - 

দেশের প্রামাণিক অর্থ খখন স্বর্ণ অথবা রৌপ্য একটি ধাতুর দ্বার! নির্মিত হয় 


এবং এই প্রামাণিক মুদ্রার মূল্য সাধারণতঃ ইহার ধাতব মূল্যের দ্বার! নির্ধারিত ' 


হয়, তখন ইহাকে এক ধাতুমান মুদ্রা-ব্যবস্থা বলা হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে 
ভারতে বহুদিন পর্যন্ত রোপ্যমান চালু ছিল এবং ইংলণ্ডে প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যন্ত 
সূর্ণমান চালু ছিল । 


স্বর্ণমান—Go০ld Standard 


স্বণমান বলিতে এরূপ একটি মুদ্রা-ব্যবস্থ। বুঝায়, যে ব্যবস্থায় একটি নিদিষ্ট 
হারে বিহিত মুদ্রা সবর্ণে পরিবর্তিত কর! যায়।_ এই ব্যবস্থায় অর্থূল্য সব্ণমূল্য দ্বারা 
নির্ধারিত হয় এবং স্বর্ণের মূল্য পরিবর্তনের সহিত অর্থের মুল্য পরিবর্তিত হয়। 
প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে ইংলও, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে সবর্ণমান চালু ছিল, ॥ 
স্বর্ণমান মুন্রা-ব্যবস্থায় স্বর্ণমুদ্রা চালু থাকে বলিয়| ইহাকে স্র্ণমুদ্রামান ( Gold 
Currency Standard ) বলা হইত | AY Yd saa As dat 

প্রথম মহাযুদ্ধের পরে স্বর্গমান-ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটে৷। এই সময়ে যে স্বর্ণমান 
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চালু হয় তাহাতে . বাজারে কোন ্ব্ণমুদ্রা চালু ছিল ন!। কাগজী নোট ও প্রতীক 
মুদ্রা বিহিত অর্থ হিসাবে বাজারে চালু থাকিত এবং এই নোট ও প্রতীক মুদ্রাগুলি 
একটি নির্দিষ্ট হারে স্বর্ণপিণ্ডে ( ধাতুতে ) পরিবর্তিত হইত । এইজন্য এই মুদ্রা- 
ব্যবস্থাকে স্বর্ণধাতুমান (Gold Bullion Standard ) বল! হইত। স্বৰ্ণমানের 
আর. একটি পরিবর্তিত রূপ হইল স্বর্ণ বিনিময়মান—( Gold Exchange 
Standard )। স্বৰ্ণ ধাতুমানে দেশের বিহিত মুদ্রা, নোট ও প্রতীক মুদ্রায় গঠিত 
হইলেও কর্তৃপক্ষ এক নির্দিষ্ট হারে স্বর্ণ ্রয়-বিক্রয় করিত, কিন্তু স্বর্ণ বিনিময়মানে 
দেশের বিহিত অর্থ স্বর্ণধাতুতে পরিবর্তিত না করিয়া পূর্বনির্ধারিত হারে বিভিন্ন 
দেশের স্বর্ণভিত্তিক মুদ্রায় পরিবর্তিত করা হইত । স্বৃতরাং স্বর্ণ মুদ্রামানে স্বর্ণমুদ্রা 
চালু থাকিত, স্বর্ণধাতুমানে স্বর্ণমুদ্রা চালু ন| থাকিলেও স্বর্ণ ধাতুহিসাবে পাওয়া 
যাইত, কিন্তু স্বরণ বিনিময়মানে আথিক লেনদেনে মুদ্রা বা ধাতুহিসাবেও স্বর্ণের 
ব্যবহার হয় ন! । 

স্বর্ণমানের প্রধান স্ুবিধ! হইল যে, দেশে স্বর্ণপরিমাণ না বাড়িলে অন্য কোন 
কারণে মুদ্রাস্কীতি হইয়া মুল্যবৃদ্ধি হইতে পারে ন! । বিভিন্ন দেশের স্বরণমুদ্রা স্থিত 
খাতুর মুল্যের অনুপাতে বৈদেশিক বিনিময়ের হার স্থির হয় বলিয়া এই ব্যবস্থায় 
বিনিময়-হারের বিশেষ পরিবর্তন হইতে পারে না। 

কিন্তু এই বাবস্থার অসুবিধা হইল যে, ইহ চালু রাখা ব্যয়সাধ্য ব্যাপার । 
এই ব্যবস্থায় বৈদেশিক বিনিময়-হারের উপর বেশী জোর দেওয়া হয় বলিয়' 
আভ্যন্তরীণ মুল্যস্তরের স্থায়িত্ব নষ্ট হয়। 


দ্বি-পাতুমান_Bi-Metallism 

দ্বি-ধাতুমান মুদ্রা-ব্যবস্থার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমতঃ, স্বর্ণ ও 
রোপ্য উভয় মুদ্রাই বাজারে প্রামাণিক মুদ্রারপে চালু থাকে। দ্বিতীয়তঃ, উভয় 
মুদ্ৰাই বাজারে অসীম বিহিত মুদ্রা! বলিয়| পরিগণিত হয় ও উভয়ের দ্রব্যমূল্য ধাতৰ 
মুল্যের সমান হয়। তৃতীয়তঃ, স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিনিময়ের একটি নির্দিষ্ট হার স্থির 
করিয়! দেওয়া হয় ও ইহাদের অবাধ মুদ্রাঞ্চন থাকে। 

দ্বি-ধাতুমানের আর একটি প্রকার-ভেদকে অসম্পূর্ণ দ্বি-ধাতুমান ( Limping 
Bi-metallism ) বল| হয়। এই ব্যবস্থায় প্ৰামাণিক মুদ্ৰা স্বৰ্ণ ও রৌপ্য উভয় 
খাঁতুর তৈয়ারী হয় এবং উভয় মুদ্রাই অসীম বিহিত মুদ্রা হিসাবে চালু থাকে, কিন্তু 
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সৃর্ণের অবাধ মুদ্রাঙ্কন থাকিলেও রোপ্যের মুদ্রাঞ্চন সরকার ইচ্ছামত পরিচালিত 
করেন অর্থাৎ রৌপ্যের অবাধ মুদ্রাঙ্কন-ব্যবস্থ৷ থাকে না। 

দ্বি-ধাতুমানের স্ববিধ! হইল যে, প্রামাণিক মুদ্রা হিসাবে দুইটি ধাতুর ব্যবহার 
হয় বলিয়৷ একটি ধাতু দৃল্রাপ্য হইলেও অপর ধাতুনিমিত মুদ্রার পরিমাণ-সবদি 
দার সমগ্র মুদ্র/-পরিমাণ অপরিবর্তিত রাখিয়া মূল্যস্তর অপরিবর্তিত রাখা সম্ভব 
হয়। দ্বিতীয়তঃ, যে দেশে দ্বি-ধাতুমান প্রচলিত থাকে সে দেশ স্বর্ণমান ও 
রোৌপ্যমান উভয় দেশের সহিত অনায়াসে বাণিজ্য করিতে পারে। আর্থিক 
আদান-প্রদানের সুবিধার ফলে বহিবাণিজ্যের প্রসার ঘটে । 

দ্বি-ধাতুয়ানের প্রধান অঙ্বববিধা হইল যে, এই ব্যবস্থায় স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয় 
মুদ্রা বাজারে চালু থাকে বলিয়| লোকে অধিক মূল্যবান অর্থ সঞ্চয় করে। ফলে, 
বাজারে শুধু নিকৃষ্ট অর্থ চালু থাকে। 


গ্রেসামের নিয়ম—Gresham’s Law 


ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথের সমসাময়িক টমাস্‌ গ্রেসাম্‌ নামক এক ব্যক্তি 
টাকা-পয়স|. সম্পর্কে এই নিয়মটির ব্যাখ্যা করেন বলিয়া ইহাকে গ্রেসামের নিয়ম 
বলা হয়। এই নিয়ম অনুসারে বলা হয় যে, বাজারে যদি একই সঙ্লে ভাল টাকা- 
পয়দা ও খারাপ টাকা-পয়স! চালু থাকে, তাহ! হইলে খারাপ টাকা-পয়স| ভাল 
টাকা-পয়সাকে বাজার হইতে বিতাড়িত করিবে ( 36 money tends to drive 
good money out of cirenlation ), অর্থাৎ বাজারে শুধু খারাপ টাকা-পয়সাই' 
চলিতে থাকিবে--ভাল টাকা-পয়সা আর বাজারে চালু থাকিবে না। 
এখন প্রশ্ন হইল যে, এই ভাল-খারাপ টাক|-পয়সা কাহাকে বলে? একটা 
দেশে ধাতব মুদ্র, পুয়াতন ও নূতন মুদ্রা এবং কাগজী টাক! চালু থাকে । যখন 
বহুদিন পূৰ্বে নিমিত ক্ষয়প্ৰাপ্ত মুদ্রা ও নূতন মুদ্ৰা পাশাপাশি বাজারে চলিতে থাকে, 
তখন নৃতন মুদ্রাকে ভাল বল৷ হয়, কারণ এই মুদ্রার কোন ক্ষয় হয় নাই। ইহাতে 
পূর্ণ ওজনের ধাতু থাকে। আর পুরাতন ' মুদ্রাকে খারাপ মুদ্রা বলা হয় তাহার 
কারণ হইল বহু ব্যবহারের 'ফলে ইহ। ক্ষয় পাইয়া ইহার ধাতুপরিমাণ কমিয়। 
গিয়াছে। স্বৃতরাং নূতন মুদ্রার তুলনায় পুরাতন মুদ্রাকে খারাপ বলা হয় এবং 
গ্রেসায়ের নিয়ম অনুসারে পুরাতন মুদ্রার দ্বারাই লোকে আদান-প্রদান করে ও 
নুতন মুদ্রা অস্তহিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, বাজারে একসঙ্গে স্বর্ণ ও রৌপ্যসুদ্রা চালু 


অর্থ ১৬৭ 


থাকিলে স্বর্ণের উচ্চতর মুল্যের জত স্বরণুদ্র। ভাল মুদ্রা ও রোপ্যমুদ্রাকে খারাপ 
মুদ্রা বলা হয় ও গ্রেসামের নিয়ম অনুসারে বাজারে শুধু রোপ্যমুদ্র। চালু থাকে। 
তৃতীয়তঃ, ধাতবমুদ্রা ও কাগজী টাক| একসঙ্গে চলিতে থাকিলে ধাতব মুদ্রার 
তুলনায় কাগজী নোট খারাপ টাকা বলিয়া গণ্য হইবে এবং বাজারে শুধু ইহাই 
প্রচলিত থাকিবে। ' 


- ভাল টাকার প্রচলন তিনটি কারণে বাধা পায়। প্রথম কারণ হইল জমানো 
অভ্যাস ( ম০৷i॥৪ )। আমর! প্রত্যেকেই ভাল টাকা কাছে রাখিয়া খারাপ 
টাকার দ্বার৷ আদান-প্রদান করি। ট্রামে, বাসে উঠয়! আমর! পুরাতন ঘস! 
দশ পয়সা, পঁচিশ পয়স! প্রভৃতি চালাইতে চেষ্টা করি। ইহার ফলে খারাপ টাকা 
একজনের হাত হইতে অপরের হাতে যায় অর্থাৎ বাজারে চালু থাকে, আর ভাল 
টাকার ব্যবহার বন্ধ হয়। 


দ্বিতীয়তঃ, গলানর জন্য (Mlti৷॥৪) অনেক ভাল টাকা বাজার হইতে 
অস্তহিত হয়। নুতন টাকার ওজন বেনী। ইহ্‌! গলালেই পুরাতন টাকা অপেক্ষা 
বেশী মুল্যের ধাতু পাওয়া যায় বলিয়া স্যাক্রাগণ নূতন সমুদ্র গলাইয়| অলংকার. 
প্রস্তুত করে। 

তৃতীয়তঃ, বিদেশী পাওন! শোধ করিতেও ( Foreign payment ) অনেক . 
ভাল মুদ্রা“দেশ হইতে বাহিরে যায়। বিদেশীগণ দেশী মুদ্রায় মূল্য এহণ করে না, 
কারণ এক দেশের টাক! অন্ত দেশে চলে না। এইজন্য ভাল মুর গলাইয়া যে 
সোনা-রূপা পাওয়| যায় তাহা দ্বারা বিদেশী খণ শোধ করিতে হয়। এই তিনটি 
কারণে ভাল মুদ্রার প্রচলন ক্রমশঃ বন্ধ হয়। - 


কিন্তু মনে' রাখিতে হইবে যে, সব অবস্থায় এই নিয়মটি কার্যকরী হয় না 
প্রথমতঃ, যদি দেশের লোকে খারাপ টাকা লইতে অস্বীকার করে তাহা হইলে 
খারাপ টাকার প্রচলন বন্ধ হইয়! শুধু ভাল টাকাই চালু থাকিবে। দ্বিতীয়তঃ, 
যদি একটি দেশের ভাল এবং খারাপ মুদ্রা-সমেত সমগ্র অর্থপরিমাণ সে দেশের 
আর্থিক প্রয়োজনের তুলনায় কম বা ঠিক সমান হয়, তাহা হইলেও ভাল এবং 
খারাপ মুদ্রা উভয়েই চালু থাকিবে অর্থাৎ খারাপ মুত্র ভাল মুদ্রাকে হটাইতে 
পারিবেনা। 


১৬৮ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


পরিচালিত মুদ্রা-ব্যবস্থ! ব| কাগ্জীমান—Managed Money.or Paper 
Standard S 

এই ব্যবস্থায় দেশের অর্থ-সম্পর্কত কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ কেন্দ্রীয় ব্যা্চ একটি 
নির্ধারিত পরিকল্পনান্নযায়ী দেশের অর্থব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে।: দেশের বিহিত অর্থ 
প্রতীক. মুদ্রা ও কাগজী নোট লইয়া গঠিত হয়। স্বরণমূল্যের সহিত এই অর্থের 
একটি সম্পর্ক সরকার কর্তৃক স্বীকৃত হইলেও এই বিহিত অর্থের মুল্য স্বর্ণমূল্যের 
উপর নির্ভরশীল নহে; বিহিত অর্থের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিয়| কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক 
আভ্যন্তরীণ মূল্য ঠিক রাখে, ইহার জন্য কোন স্বর্ণ তহবিল রাধিবার প্রয়োজন হয় 
ন! বিদেশী খণপত্ৰ ক্ৰয়-বিক্ৰয় করিয়া বা বিনিময় সমতা রক্ষা করিবার জন্য তহবিল 

সৃষ্টি করিয়| এই ব্যবস্থায় বৈদেশিক বিনিময়-হার স্থির রাখিবার চেষ্ট! করা হয় । 
__ এই বাৰস্থার সুবিধা হইল যে, প্রত্যেক দেশ স্বাধীনভাবে তাহার মুদ্রা-ব্যবস্থ। 
নিজ স্ববিধামত পরিচালিত করিতে পারে। ইহা পরিচালন! করিবার জন্তা 
কোনরূপ বায়-বহুল স্বর্ণতহবিল রাখিবারও প্রয়োজন হয় ন! । 


ভারতের বর্তমান মুদ্রা-ব্যবপ্থ ! Present Monetary System of 
India 


ভারতে বর্তমানে পরিচালিত মুদ্রা-ব্যবস্থা চালু আছে !. ভারতে চালু বিহিত 
অর্থকে একটি নির্দিষ্ট হারে বৈদেশিক মুদ্রার সহিত বিনিময় করা চলে। ইংলণ্ডের 
স্টালিং মুদ্রার সহিত ভারতের টাকার বিনিময়ের হার হইল ১ টাকা = ১শি. ৬পে. । 

ভারতের টাকা ভারতে প্রামাণিক মুদ্রা হিসাবে বাবনৃত হয়। বর্তমানে 
ইহাতে প্রায় কোন রৌপ্য নাই। ইহা ছাড়া, ভারত সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত এক 
টাকার নোটও অসীম বিহিত মুদ্রা হিসাবে বাজারে চালু আছে। ছোটখাট 
ক্রয়-বিক্রয় ও লেন-দেনের জন্য ৫০, ২৫, ১৪, ৫ ও এক পয়সা" ব্যবহৃত 
হয়। এইগুলি হইল প্রতীক মুদ্রা । ভারতে এক টাকার কাগজী নোট 
ভারত সরকার প্রবর্তন করেন। ইহ! অপরিবর্তনীয়. অর্থ ( Inconvertible 
Money )| এক টাকার উপরে ২২, ৫২, ১০২, ১৮০২ টাকার নোট রিসার্ড 
ব্যাঞ্চ চালু করে। ১৪৫৬ সালের 'রিযার্ড ব্যাঞ্চ সংশোধন আইন'-এর বলে রিসার্ড 
ব্যাঙ্কের প্রচলন বিভাগ ( [sane Department ). S১৫ কোটি টাক! মূল্যের 
সোন! ও ৮৫ কোটি টাক! মূল্যের বৈদেশিক মুদ্রা ও গ্রণ-পত্র জুমা রাখিয়! 


অর্থ ১৬৯ 


যে কোন মূল্য পরিমাণ, কাগজী নোট প্রচলন করিতে পারে। আন্তর্জাতিক 
অর্থভাণ্ডারের ( International Monetary Fund) সহিত ভারতের বিনিময়কার্ষ 
চলে। 


মূল্যস্তর 
( The General Price level ) 

অর্থের মূলI— Value of Money 

অর্থের মূল্য বলিলে সাধারণতঃ অর্থের ক্রয়-ক্ষমত| বুঝায় অর্থাৎ একটা 
নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে যে পরিমাণ দ্রব্য বা কাজ পাওয়া যায়। এক 
একক অর্থ যে পরিমাণ দ্রব্য বা কাজ কিনিতে পারে, তাহা দ্রব্যটির মুল্যের 
উপর নির্ভর করে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইলে একট! নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দ্বারা 
কম পরিমাণ দ্রব্য বা কাজ কেনা যায়, আবার দ্রব্যমূল্য হাস পাইলে, একট! 
নির্দি পরিমাণ অর্থ দ্বারা বেশী পরিমাণ দ্রব্য কেন! যায়। স্থৃতরাং দেখা 
যাইতেছে যে, অর্থের ক্রয়-ক্ষমত! ব! অর্থমূলোর এবং দ্রবামুল্যের সম্পর্ক বিপরীত- 


মুখী । অৰ্থমূল্য বৃদ্ধি পাইলে দ্রব্যমূলা হ্রাস পায়, দ্রব্যমূল্য হাস পাইলে অর্থমূল্য 


বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন দ্রব্যের মূল্য বিভিন্ন হয় এবং বিভিন্নভাবে দ্রব্যমূল্যের পরিবর্তন 
খটে। এখন প্রশ্ন হইল যে, অৰ্থমূল্য কেন পরিবর্তিত হয়! 


অর্থের পরিমাণতত্তব— Quantity Theory of Money 

অর্থের মূল্য উহার পরিমাণ বা সরবরাহের উপর নির্ভর করে। অন্তান্ত দ্রব্যের 
মূলোর শ্ায় অর্থের মূল্যও ইহার চাহিদা! ও সরবরাহের উপর নির্ভর করে। অর্থের 
পরিমাণততব অনুসারে বলা! হয় যে, অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকিলে অর্থের 
সরবরাহ বৃদ্ধি পাইলেই মূল্যস্তর বৃদ্ধি পাইবে এবং অর্থের সরবরাহ হ্রাস পাইলেই 
মূল্যস্তর ত্রাস পাইবে। অর্থের চাহিদা! বলিলে অর্থের বিনিময়ে যে পরিমাণ দ্রব্য 
ও কাজ পাওয়া যায় তাহার সমষ্টিকে বুঝায়। অর্থের নিজস্ব কোন উপযোগ 
নাই। অর্থের সরবরাহ বলিলে বুঝ! যায় কোন নির্দিষ্ট সময়ে দেশে যে-পরিমাণ 
ক্রয়-ক্ষমতা ব| বিনিময়ের বাহন ক্রয়-বিক্রয়ে ও নানারকম লেন-দেনে ব্যবহৃত 
হয়। অর্থের পরিমাণ শুধুমাত্র বিহিত অর্থপরিমাণকে বুঝায় না। অর্থের সরবরাহ 


১৭০ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


আবার অর্থের প্রচলন-ক্ষিপ্রতার ( Velocity of circulation of money ) 
উপর নির্ভর করে। এক একক অর্থ যদি পাঁচটি আদান-প্রদান করে তাহা হইলে 
তাহাকে পাঁচটি অর্থের সমান ধরিতে হইবে । বিহিত অর্থ ব্যতীতও ঝ্রণগত অর্থ 
( credit money ) অৰ্থাৎ চেক প্রভৃতির দ্বারাও ক্রয়-বিক্রয় ও অন্ত আথিক আদান- 
প্রদান হয়। এই খণগত অৰ্থও সমগ্ৰ অৰ্থ-পরিমাণের একটি অংশ। এই খণগত 
অর্থেরও আবার প্রচলন-ক্ষিপ্রতা (Velocity of circulation of credit ) আছে | 
স্ৃতরাং একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি সমাজের সমগ্র: অর্থপরিমাণ নির্ভর করে 
বিহিত অর্থপরিয়াণ * বিহিত অর্থের প্রচলন-ক্ষিপ্রতা +“ ধণগত অর্থ * খণগত অর্থের 
প্রচলন-ক্ষিপ্রতা । 

অর্থের পরিমাণতত্্ব অন্নুসারে বলা হয় যে, স্বল্প-মেয়াদে বিহিত অর্থের প্রচলন- 
ক্ষিপ্রত|, খণগত অৰ্থ ও ইহার প্রচলন-ক্ষিপ্রত| এবং দ্রব্যাদির পরিমাণ সাধারণতঃ 
পরিবর্তিত হয় না। সুতরাং বিহিত অর্থপরিমাণের উপরই অৰ্থমূল্য নির্ভর করে। 

ধনবিজ্ঞানী ফিসার এই তত্তটিকে একটি সমীকরণ দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন _' 

মল সপ ৰল - YAM 
স ll 

উপরি-উক্ত সমীকরণে ব্যবন্ৃত অক্ষরগুলির তাৎপর্থ হইল ঃ 

মলমুল্যস্তর ( Price level =P ) 

অ= বিহিত অৰ্থ ( Legal tender money = M ) 

প্র= অর্থের প্রচলন-ক্ষিপ্রতা ( Velocity of circulation of money = V ) 

ধ= খ্ণগত অৰ্থ ( Credit money = M’ ) 

প্র=্ধণগত অর্থের প্রচলন-ক্ষিপ্রতা ( Velocity of circulation of credit 
=“) 

স=মোট সামগ্রীর পরিমাণ ( Volume of trade="T ) 


মূল্যস্তর পরিমাপ করিবার উপায়_সৃচক সংখ্য Measurement of 
changes in the general price level—Simple index numbers 

অর্থের মূল্যের পরিবর্তন অর্থাৎ হাস-বৃদ্ধি পরিমাপ করিবার জন্য সূচক 
সংখ্যা বাবহার করা হয়। বিভিন্ন দ্রব্যের গড়পড়তা দামের শতকরা কত' 
পরিবর্তন হইয়াছে তাহা স্থির করাকেই সূচক সংখ্য! বলা হয়। সৃচক সংখ্যা! প্রস্তুত 


অর্থ L ১৭৯ 


করিবার জন্ত (১) প্রথমতঃ, একটি বিশেষ বৎসর অথবা নির্দিষ্ট কালকে ভিত্তি 
বৎসর (৪ ১০৭৮) হিসাবে ধরিতে হয়। (২) দ্বিতীয়তঃ কতকগুলি 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যের তালিক! প্রস্তুত করিতে হয় এবং (৩) এই নির্বাচিত দ্রব্যগুলির 
চল্তি দর সংগ্রহ করিতে হয়'। (৪) পরবর্তী কালে অর্থাৎ যে সময়ের অর্থ- 
মূল্যের পরিবর্তন জানিতে চাওয়া হয় তখন ওঁ দ্রব্যের দামের ভিত্তি-বৎসরের 
দামের সহিত শতকরা কত পরিবর্তন হইয়াছে তাহার তুলনা করা হয়। (0) সর্ব 
শেষে এই পরবর্তী কালের দ্রব্যমুল্যের সমষ্টিকে দ্রব্য-সংখ্য! দ্বারা ভাগ করিলে ও 
সময়ের গড়পড়ত! দাম পাওয়! যায়। এই সংখ্যাই হইল সূচক সংখ্য৷। ভিত্তি 
কালের সূচক সংখ্যা হইতে যদি এই সংখ্যা বেশী হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে 
যে, অৰ্থমূল্য হ্রাস পাইয়াছে অর্থাৎ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। আবার পরবর্তী 
কালের সূচক 'সংখ্যা যদি কম হয়, তাহ! হইলে বুঝিতে হইবে যে, অর্থমূল্য বৃদ্ধি 
পাইয়াছে অর্থাৎ দ্রবামূলয হাস পাইয়াছে। নিয়লিখিত দৃষ্টাস্তুটির দ্বারা i 
সংখ্যার ধারণা স্পষ্টতর করা যাইতে পারে। 


দ্রব্য ৷ ভিত্তি বৎসর (১৯৩৮) | পরবর্তী কাল (১৯৪৫) 
মুলা মুল্য i 
দ্র প্রতি মণ [ ১০০ SOS ৩০০ 
ডাইল, 3 BCE OE 
লবণ ” ১l০ ১০০ ৩/০ ২৬০ 
কাপড় প্রতি জোড় | ৪২ ১০০ A SCA 
Se SA LPT RE TT | sus #8 
মোট দর nL 800-8 RN 
গড় দর ১০০ So 


উপরের দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখান হইয়াছে যে, ১৯৩৮ সালে দ্রব্যগুলির গড়পড়তা 
দর ছিল ১০০, ১৯৪৬ সালের গড়পড়তা দর হইল ২৩৭'৫। ইহ! হইতে বুঝ 
যায় যে, ভিত্তি-বৎসর অর্থাৎ ১৯৩৮ সাল হইতে ১৯৪৫ সালে দ্রব্যমূল্যের গড়- 
পড়ত! দর (২৩৭৬-১০০) ব| ১৩৭৫ বৃদ্ধি পাইয়াছে অর্থাৎ অর্থের মূল্য ও 
পরিমাণে হাস পাইয়াছে। 


সৃঢ়ক সংখ্যার সুব্ধি!—Utility of Index numbers 
সূচক সংখ্যার সাহায্যে একাধিক উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে। প্রথমতঃ, 


১৭২ বাণিজ্যিক পোৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


ইহার সাহায্যে দ্রব্যমুল্যের পরিবর্তন পরিমাপ কর! যায়। জীবনযাত্রার ব্যয়ের 
ভ্রাস'ববদ্ধিও সূচক সংখ্যার সাহায্যে স্থির করা যায়। ইহ! ছাড়া, সূচক সংখ্যার 
সাহায্যে শ্রমিকের মজুরি, আমদানী-রপ্তানী, কর্মসংস্থান প্রভৃতির পরিবর্তনের" 
পরিমাপ কর! যায়। সূচক সংখ্যার সাহায্যে নিধকরিত মূল্য-পরিবর্তনের ভিত্তিতে 
"শ্রমিকের মজুরির পরিমাণ হাস-বৃদ্ধি কর! যায়। বিভিন্ন সময়ে একই শ্রেণীর 
‘লোকের অর্থ নৈতিক অবস্থার তারতম্য এবং খণ-দাত] ও থণ-গ্রহীতার সনদ 
সূচক সংখ্যার সাহায্যে নির্ণয় কর! যায়। 


সুদ্রাস্ফীতি —lntftlation 


দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইলেই সাধারণতঃ তাহাকে মুদ্রাস্কীতি বলা হয়। কিন্তু 
ইহ| সব'সময়ে সত্য নহে। মুদ্রাক্ষীতি ব্যতীতও অন্যান্ত নান! কারণে মুল্য বৃদ্ধি 
পাইতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বল! যাইতে পারে যে, উৎপাদন-ব্যয় বাড়িয়া গেলে 
ব! মজুরির হার বৃদ্ধি পাইলে দ্রব্যমূল্য বাড়িতে পারে, কিন্তু এই জাতীয় মুল্য- 
বৃদ্ধকে মুদ্রাস্ীতি-জনিত মূল্যবৃদ্ধি বলা সমীচীন নহে। সরকার যদ্দি বাজারে 
"অধিক পরিমাণে অর্থ চালু করে তাহ| হইলে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে। লোকের কর্ম- 
সংস্থানের উদ্দেশ্যে উৎপাদন-বৃদ্ধির জন্য সরকার যখন বেশী পরিমাণে অর্থ দৃষ্টি 
করে তখন মুদ্রাক্ষীতি ঘটিতে পারে ন!। কারণ, মুদ্রাক্মীতির ফলে বেকারের 
সংখ্য! কমিয়া যায় এবং উৎপাদন-পরিমাণ ৰ্বদ্ধি পাইয়৷ অর্থপরিমাণের সহিত : 
সমতা আনয়ন করে। কিন্তু এই পূর্ণ কর্মসংস্থানের পরও যদি সরকার বাজারে 
আরও অধিক নূতন অর্থ চালু করে, তাহ! হইলে প্রকৃত মুদ্রান্ফীতি ঘটে এবং 
বব্যমুল্য ব্রমশঃই বাড়িতে থাকে। ,এই অবস্থায় মূল্যবৃদ্ধির কারণ হইল যে, 
মুদ্রাস্মাতির ফলে আর নুতন কর্মসংস্থান দ্বারা উৎপাদন-পরিমাণ বৃদ্ধি পায় না। 
মুদ্রাস্মীতির ফলে লোকের আথিক আয় বাড়ে । আথিক আয় বাড়িলেই ব্যয়ও 
বাড়ে। কিন্তু উৎপাদন-পরিমাণ বৃদ্ধি না পাইলে দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ বাড়িতে 
পারে ন|। কাজেই দ্রব্যসামগ্রার মূল্য বাড়িয়াই যায়। 

আবার যখন মুদ্রার পরিমাণ হাস পায় অথচ দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ সমান 
থাকে তখন লোকের আখিক আয় কমিবার ফলে ব্যয়পপরিমাণও হাস পায়। 


ফলে মূল্য হাস পায়। এই অবস্থাকে মূল্যহ্কাস (মুদ্রা-কুঞ্চন—Deflation ) 
বলে । 


মূল্যস্তর ১৭৬ 
মুদ্রাস্ফীতির কারণ—Canses of Inflation 


নানা কারণে মুল্যের হ্রাসববদ্ধি ঘটিতে পারে। অর্থের পরিমাণতত্ব আলোচনা- 
কালে দেখা গিয়াছে যে, অর্থের মুল্য অর্থের চাহিদা ও যোগানের উপর নির্ভ 
করে। অর্থের চাহিদা মোট বিক্রয়ের জন্য মজুত দ্রব্যসামগ্রীর উপর নির্ভর করে এবং 
এই অর্থের পরিমাণ মোট বিহিত অর্থ ও বণগত অর্থের পরিমাণ ও এই উভয়ের 
প্রচলন-ক্ষিপ্রতার উপর নির্ভর করে। সৃতরাং অর্থের বিনিময়ে বিক্রয়ার্থ মোট 
সামগ্রী-পরিমাণ, মোট অর্থপরিমাণ ও উহার প্রচলন-ক্ষিপ্রতার পরিবর্তন ঘটিলেই 
মুল্যের পরিবর্তন থটিবে। বিক্রুয়ার্থে মভুত দ্রব্যপরিমাণ অপরিবর্তিত ধাকিয়া' 
যদি অর্থপরিমাণ ব| ইহার প্রচলন-ক্ষিপ্রত| অধবা খণগত অর্থণরিমাণ বা ইহার 
প্রচলন-ক্ষিপ্রত৷ ব্বদ্ধি পায়, তাহা হইলে মুল্য বৃদ্ধি পাইবে, আবার এইগুলি হাস 
পাইলে মূল্য কমিবে। অপর পক্ষে, অর্থপরিমাণ ও অন্তান্ত অবস্থা অপরিবিতিত 
থাকিলে যদি বিক্রুয়ার্থ দ্রব্যপরিমাণ বৃদ্ধি পায়, তাহ! হইলে মূল্য হাস পাইবে এবং 
দ্রব্যপরিমাণ হ্রাস পাইলে মুল্য বৃদ্ধি পাইবে। 


মূল্য-পরিবর্ত নের প্রতিক্রিয়া—Efects of Price changes 


মুদ্রাস্ষীতির ফলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায় এবং ইহার ফলে বিভিন্ন লোকের অবস্থা 
বিভিন্নভাবে পরিবর্তিত হয়।, দাম বাড়িলে কাহারও হয়ত লাভ হয়, আবার 
কাহারও হয়ত লোকসান হয়। মুদ্রাস্ফীতির ফলে সমাজের বিভিন্ন লোকের 
অবস্থা কি হয় তাহার আলোচন! হওয়া আবশ্যক । j : 

১। দেনাদার ও পাওনাদার ( Debtor and Creditor)—মুদ্ঞাস্ষীতিক্র ফলে 
মূল্য বৃদ্ধি পাইলে দেনাদারের লাভ হয় এবং পাওনাদার ক্ষতিগ্রস্ত হয় " কারণ 
দেনাদার সমান পরিমাণ অর্থ প্রদান করিলেও মুল্য-বৃবদ্ধির ফলে পাওনাদার ৫ 
টাকায় পূর্বাপেক্ষ৷ কম জিনিস কিনিতে পারে। মুল্য যখন কমে তখন পাওনাদারের 
লাভ হয়, কারণ সে একই পরিমাণ অর্থ দ্বার! বেশী পরিমাণ দ্রব্য কিনিতে পারে।। ডট 

২ মুর ( Wage-carner )-যুল্য বৃদ্ধি পাইলে মজুর শ্রেণীর সবচেয়ে বেশী 
কষ্ট হয়। কারণ মুল্য-বৃদ্ধির সহিত. তাহাদের মজুরি বৃদ্ধি পায় না সুতরাং 
একই পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিয়| তাহারা' কম পরিমাণ'দ্রব্য পায়। । তবে মুল্য-বৃদ্ধির 
সময় সাধারণতঃ শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রসারলাভ করে। ফলে অ্রমিকের! 
রেশী কাজ পায়--বেকার- হইবার। ভয় থাকে না। মূল্য হাস পাইলে এমিকলের, 
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স্থবিধা হয়। তাহার! একই পরিমাণ অর্থে বেশী পরিমাণ দ্রব্য কিনিতে পারে। 
‘তবে মুল্য হাসের ফলে ব্যবসায়-বাণিজ্য কমিয়া যায়, ফলে বেকার হইবার সম্ভাবন। 
থাকে । 

৩1। নির্দিষ্ট আয়ের লোক ( Persons with fixed income )--শিক্ষক, 
কেরাণী, সরকারী কর্মচারী প্রভৃতি যাহারা মাসে নির্দিষ্ট হারে বেতন পায়, মূল্য- 
বৃদ্ধির সময় তাহাদের বিশেষ অঙ্ৰিধা হয়। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইলেও তাহাদের 
বেতন বৃদ্ধি হয় ন । মুল্য হ্ৰাস হইলে এই সকল শ্রেণীর সুবিধা হয়। 

8৪। শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী (Industrialists and Businessmen )— ল্য 
বৃদ্ধি পাইলে ব্যবসায়ী সম্প্রদায় সাধারণতঃ লাভবান হয়। কারণ জমি বা! বাড়ীর 
খাজন|, শ্রমিকের মজুরি, যন্ত্রপাতির মূল্য প্রভৃতি উৎপাদনের ব্যয় বৃদ্ধি পায় না, 
‘অথচ উৎপাদিত দ্ৰব্য বেশী দামে তাহারা বিক্রয় করিতে পারে। স্বৃতরাং তাহাদের 
মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। মূল্য হ্রাস পাইলে এই শ্রেণী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 

| ৬1 করদাতা ( Tax-payer )_মূল্য বৃদ্ধি পাইলে করদাতার করভার লাঘব 
হয়। কারণ মুল্য-ববদ্ধিকালে অর্থের বিনিময়ে কম জিনিসপত্র পাওয়া যায়। 
স্ৃতরাং করদাত! যে পরিমাণ কর দেয় তাহাতে তাহার কম ত্যাগস্থীকার করিতে 
হয়। যখন ৫২ টাকা চাউলের মণ, তখন ৪২ টাক! কর দিতে হইলে লোকে ভাবে 
যে,এই ৫২ টাকায় একমণ চাউল কেনা যাইত। কিন্তু চাউলের মণ যখন ২০২ 
টাকা, তখন ৫২ টাকা কর: দেওয়ার সময় সে ভাবে যে, এই টাকায় ১০ সের 
চাউল পাওয়| যাইত। আবার মূল্য হাস পাইলে করভার বেশী হয়। 
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পূৰ্বেই বল| হইয়াছে যে, বিক্রয়ার্থ মজুত দ্রব্যের পরিমাণ যদি অপরিবর্তিত 
থাকে এবং অর্থের সরবরাহ যদি বৃদ্ধি পায় তাহ! হইলে মূল্য বাড়ে । স্বৃতরাং 
মুদ্রাস্ষীতি নিরোধ করিতে হইলে অর্থের সরবরাহ যাহাতে ন! বাড়ে তাহা করা 
. দরকার ; এই উদ্দেশ্যে নিয়লিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করা হয়। উপায়গুলিকে 
তিনটি ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে, যথা, 
১ আখিক ব্যবস্থা Monetary measures 
আধিক ব্যবস্থার উদেশ্য হইল অর্থের পরিমাণ হ্রাস করিয়| দ্রব্যমূল্য 'কমানো। 
--অর্থপরিমাণ কমিলে লোকের আয়-পরিষাণ কমিবে। ইহার ফলে ব্যয়ের পরিমাণ 
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কমিয়! মুলাৰবদ্ধি হইতে পারিবে ন|। একটি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকই হইল সেই 
দেশের অর্থ-ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণকর্তা। মুদ্রাস্কীতি ঘটিলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যাংকের 
বাষ্রার হার বৃদ্ধি করিয়া ব| খোলা-বাজারী কারবার করিয়| ব্যাংকশ্ৃষ্ট অর্থপরিমাণ 
কমাইয়| মুদ্ৰাস্কীতিজনিত মূল্যবৃদ্ধি নিরোধ করিতে পারে। 

২। রাজস্ব সম্বন্ধীয় ব্যবস্থ| Fiscal measures 

রাজস্ব সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা বালতে সরকারী আয়-ব্যয় সংক্রান্ত ব্যবস্থা বুঝায়। এ 
সম্পর্কে সরকার নিয়লিখিত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করিতে পারেন। 

(ক) সরকারী ব্যয়-সংকোচ—Reduction in Public expenditure 

যুদ্ধজনিত ব্যয় ব্যতীত সরকার অন্ত সময়ে ইহার ব্যয় হাস করিয়া অর্থপরিমাণ 
কমাইতে পারেন। ইহার ফলে মূল্য হাস পায়। . 

(খ) কর স্থাপন—Increased Taxation 

সরকার উচ্চহথারে করস্থাপন করিয়া জনসাধারণের উদ্ধ তত অর্থ গ্রহণ করিয়া 
প্রচলিত অর্থপরিমাণ কমাইতে পারেন। - 

(গে) জনসাধারণের নিকট হইতে খণ গ্রহণ_Public Borrowing 

সরকার জনসাধারণের নিকট হইতে খণ করিয়া অর্থপরিমাণ হ্রাস করিতে 
পারেন। 

(ঘ) বাধ্যতামুলক সঞ্চয় ও স্বল্প সঞ্চয়_Compulsory Savings and Small 
Savings 

' মুদ্রাস্ফীতিজনিত মূলাৰৃদ্ধি নিরোধ উদ্দেশ্যে সরকার উচ্চ আয়ের লোকদের ' 

সঞ্চয় করিতে বাধ্য করিয়া ব্যাক্তগত আয়ের ব্যয়যেোগ্য পরিমাণ কমাইতে পারেন। 
আবার স্বল্প আয়ের লোকদের নানাভাবে সঞ্চয়ে প্রলুন্ধ করিয়া তাহাদের ব্যয়যোগ্য 
আয়-পরিমাণ কমাইয়! মূল্যবৃদ্ধি নিরোধ করিতে পারেন। 

৩! অন্যান্য ব্যবস্থা Other Measures 

(ক) উৎপাদন-বৃদ্ধিIncrease in production 

উৎপাদন বিশেষ করিয়। ভোগ্যবস্তর উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়! সরকার মুদ্রাস্কীতি- 
জনিত মূল্যবৃদ্ধি নিরোধ করিতে পারেন। 

(খ) মজুরি-নিয়ন্তরণ— Control of Wages 

মজুরি-বৃদ্ধির ফলে মুদ্রাস্ষীতি ঘটিলে মুল্যস্তরের সহিত সামঞ্জস্ত রাখিয়! মজুরি- 
বদ্ধ নিরোধ করিতে পারিলে মূল্যবৃদ্ধি রদ কর! যায়। 
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(গ) মুদ্রা অবৈধকরণ—Demonitisation 

প্রচলিত কাগজী টাকার কিয়দংশ নষ্ট করিয়া! বা নূতন মুদ্রা-ব্যবস্থা চালু করিয়া 
মুদ্রাক্ষীতি নিরোধ কর! যায় । 

(ঘ্‌) মূল্য-নিয়ন্ত্রণ ও বরাদ্দ ব্যবস্থ=Price Control and Rationing 

মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিয়! এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির পরিমাণ বরাদ্দ করিয়া লোকের 

Jয়-পরিমাণ কমান যায়। ফলে মুলাবৃদ্ধি বাধা পায়। 

(ঙ) নগদ জমা আটক রাখ!—Blocking or Freezing Liquid Assests ~ 

অর্থের মালিকগণ যাহাতে দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া ব্যয় বৃদ্ধি করিতে না পারেন 
শেই উদ্দেশ্যে সরকার অনেক সময় ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ আটক রাখেন । 
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দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রারম্ভ হইতেই ভারতে মুদ্রাস্মীতি ঘটিতে থাকে এবং এখনও 
পর্যন্ত এই মুদ্ৰাস্ফীতি বৰ্তমান রহিয়াছে। ১৯৩৮-৩৯ সাল হইতে বর্তমানে ক্রি 
পরিমাণ মুদ্রাস্মীতি ঘটিয়াছে তাহ! আমাদের অত্যাবশ্যকায় খাদ্বদ্রব্য চাউলের 
মূল্যবৃদ্ধির পরিমাণ হইতে কিছু ধারণা কর! যায়। ১৯৩৮-৩৯ সালে এক মণ উৎকৃষ্ট 
চাউলের মূল্য ৪০ হইতে «২ টাক! ছিল। এখন সেই চাউলের মূল্য ২৮ হইত্ডে 
৩২২ টাক|। এক জোড়! ডিমের দাম তখন কলিকাত! সহরেই ৩ পয়স! ( বর্তমান 
€ পয়স|) ছিল। এখন তাহার দাম অন্ততপক্ষে ৫০ পয়স।। এক সের সরিমার' 
* তৈলের মূল্য ছিল ॥/০ আনা|, আর এখন ২'৫০ পয়সা । এক মণ কয়লা যাহা ও 
সময়ে ৷/° আনায় পাওয়া যাইত এখন তাহার দাম ২৫০ পয়সা । হতরাং 
মূল্যবৃদ্ধির পরিমাণ সহজেই অনুমান করা! যায়। 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জার্মানী 'ও জাপানের সহিতখুদ্ধ পরিচালন৷ করিরাযর 
জন্য ভারতকে একটি প্রধান খাটি কর! হয়। ইংলণ্ড, আমেরিক| ও 'অগ্তান্য - 
মিত্রশক্তির জন্য ভারতে অতিরিক্ত অর্থ সৃষ্টি কর! হয়।  সমিত্রশক্তিবর্গের। যুদ্ধ 
পরিচালনা-সংক্রান্ত ব্যয়নিবাহের জন্যই এই মুদ্রাস্কীতি ঘটে । 'যুদ্ধের সময়ে যে 
হারে মুদ্রাপরিমাণ বৃদ্ধি পায়, সে হারে উৎপাদন-পরিমাণ বৃদ্ধি পায় ন! ৷ অনেরু 
ক্ষেত্রে যুদ্ধের জন্য লোকাভাব ঘটে, বহু জমি চাষের অযোগ্য হৃয়:॥. ইহা কলে 
উৎপাদন হ্রাস পায়। ফলে মুদ্রাক্ফীতি গুর্লতর আকার ধারণ করে।।) যুদ্ধের 
সময়ে কালোবাজারী ব্যবসায়, বৃদ্ধি পাইয়া অনেকক্ষেত্রে চোরাকারবারিগ্ 
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প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করিয়া কৃত্রিমভাবে মূল্য বৃদ্ধি করে ॥ 
ভারতে মুড্রাস্ষীতির আর একটি কারণ হইল ১৯৪৯ সালে ভারত সরকার কর্তৃক 
মুদ্রামুল্য হাস ( Devaluation )| হহার ফলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইতে থাকে 
পরিশেষে বলা খায় যে, যুদ্ধের পর ভারতের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য-সরকারগুলির আয় 
অপেক্ষা ব্যয়াধিক্য ঘটিতে থাকে। দেশের অর্থ নৈতিক উন্নতির উদ্দেশ্যে সরকার যে 
পঞ্চবাখিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন তাহার ব্যয়নিবাহের জন্য ঘাট্‌তি অর্থসংস্থান নীতি 
অনুসরণ কর! হয়। ইহার ফলে অবশ্বন্তাবীরূপে ভারতে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়াছে । 
গৃহীত প্রতিকার-ব্যবন্থা—Anti-inflationary measures 


মুদ্রাক্মীতি নিরোধ করিবার জন্য ভারত সরকার নান! উপায় অবলম্বন 
করিয়াছেন। বাজারে চালু অর্থপরিমাণ কমাইবার জন্য সরকার আয়কর, 
অতিরিক্ত মুনাফাকর, ও উর্ধব আয়করের হার বৃদ্ধি করিয়াছেন। সরকার 
অনেক রপ্তানী দ্রব্যের উপর শ্ুন্ক বসাইয়| সেই দ্রব্যগুলিকে দেশী বাজারে বিক্রয়: 
করিতে বাধ্য করিয়| জিনিসের সরবরাহ-বৃদ্ধি দ্বারাও মুড্রাস্ফীতি হাসের প্রয়াস 
পাইয়াছেন। জনসাধারণের ব্যয় করিবার ক্ষমতা যাহাতে হ্রাস পায় এই উদ্দেশ্যে 
সরকার জনসাধারণকে সঞ্চয়ে উৎসাহিত করেন। পোস্টাল সেভিংস ব্যাঙ্ক ও 
ডিফেন্স সার্টফিকেটে অর্থ-বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার জন্য সরকার 
জনসাধারণকে নানাভাবে প্রলুন্ধ করেন। মুদ্রাস্মীতি নিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে 
রিসার্ড ব্যাঙ্কের সুদের হারও বৃদ্ধি করা হয় এবং ১৯৫৬ সালের রিসার্ড ব্যাঙ্ক 
সংশোধনী আইন অনুযায়ী তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলিকে রিসার্ড ব্যাঞ্চে আমানত=- 
পরিমাণ চারগুণ বেশী রাখিতে বাধ্য করিবার ক্ষমতা রিসার্ড ব্যাঙ্ককে দেওয়া হয়। 
ইহা ছাড়া দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও চাউল, চিনি, সরিষার তৈল প্রভৃতি খাদ্যসামগ্রী ও 
বস্তু প্রভৃতির বরাদ্দ ঠিক করিয়াও সরকার মুদ্রাক্ষীতিজনিত মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ 
করিবার চেষ্টা করেন। ইদানীং সরকার বাধ্যতামূলক সঞ্চয়েরও ব্যবস্থা 
করিয়াছেন। এই ব্যবস্থাগ্ডলি অবলম্বিত হওয়ার ফলে মূল্যস্তর কিছু হ্রাস পায় ॥ 
কিন্তু এখনও পর্যন্ত মূল্যস্তর হাস পায় নাই, বরঞ্চ বৃদ্ধি পাইতেছে। 


সংক্ষিপ্তসাৱ 
অর্থ 
বু পূর্বে মানুষ অর্থের ব্যবহার জানিত ন|। তথখন দ্রব্যের পরিবর্তে দ্রব্য- 
১২-(২য় খণ্ড) 


১৭৮ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


বিনিময় হইত | ড্রব্যবিনিময়-ব্যবস্থার কতকগুলি বিশেষ অসুবিধা ছিল। এই 
অদুবিধাগুলি দূর করিবার উদ্দেশ্যে অর্থের আবিদ্ধার হয় এবং সোনা, রূপা প্রভৃতি 
মূল্যবান ধাতৃগুলি অর্থহিসাবে ব্যবহৃত হইতে থাকে। 


অর্থের সংদ্ঞ! ও কাজ 
“ধনবিজ্ঞানে অর্থ বলিতে আমরা বিনিময়ের সেই সমস্ত মাধ্যমকে বুঝি যাহ! 
‘সকলে বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করে এবং যাহার দ্বারা দেনা-পাওন| শোধ হয়। অর্থ 
(3) বিনিময়ের বাহন, (২) মূল্যের পরিমাপক,; (৩) সঞ্চয়ের -বাহন, (৪) স্থগিত 
আদান-প্রদানের মান হিসাবে কাজ করে। 


চুদলো 


মুদ্র-ব্যবস্থা এক-ধাতুমান ব| দ্বি-ধাতুমান হইতে পারে। দেশের 'প্রামাণিক 
অর্থ যদি এক ধাতুতে তৈয়ারী হয় তাহ! এক-ধাতুমান এবং দুই ধাতু দ্বারা তৈয়ারী 
হইলে তাহাকে দ্বি-ধাতুমান বলা হয়। দ্বি-ধাতুমানে স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয় মুদ্রার 
অবাধ মুদ্ৰাঞ্চন থাকে এবং উভয় মুদ্ৰাই অসীম বিহিত মুদ্র। বলিয়া পরিগণিত হয় 


প্রামাণিক ও প্রতীক মুদ্র। 
= বিনিময়ের মান হিসাবে যে মুদ্রা ব্যবহৃত হয়, তাহাকে প্রামাণিক মুদ্রা বলা 
হয়। ইহার মুদ্রামূল্য ধাতব মূল্যের সমান হয়- ও ইহার অবাধ মুদ্রাঙ্চন থাকে। 
প্রতীক মুদ্রার মুদ্রামূল্য ইহার ধাতব-মূল্য অপেক্ষ। অধিক হয়। ইহা সসীম বিহিত 
মুদ্র৷ হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং ইহার অবাধ মুদ্রা}্চন থাকে না। 
যে অর্থে পাওনাদারগণ তাহাদের পাওন| লইতে বাধ্য, তাহাকে বিহিত মুদ্রা 
বলা হয়। 


ভারতের টাকা 

ভারতের টাকা ভারতের মধ্যে প্রামাণিক মুদ্র! হিসাবে চালু থাকিলেও প্রকৃত- 
পক্ষে ইহা প্রামাণিক মুদ্রা নহে। ধাতব yt অপেক্ষ! ইহার মুদ্রামুল্য বেশী এবং 
ইহার অবাধ মুদ্রাঙ্ছন নাই৷ 


স্বর্ণ মান 
স্বর্ণমান হইল এক-ধাতুমান ৷ স্বর্ণমানের বৈশিষ্টা হইল যে, স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন 


অর্থ ১৭৯ 


থাকে এবং স্বরণমুদ্রাই দেশের প্রামাণিক মুদ্রা বলিয়া পরিগণিত হয়। পরবর্তা 
কালে যে স্বর্ণমানের প্রচলন হয় তাহাতে দেশের প্রামাণিক মুদ্রার মুলা স্বর্ণমূল্যের 
সহিত সম্পৰ্কিত থাকিলেও দেশের মধ্যে স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন ছিল না। 


কাগজীমান দ 

আধুনিক কালে দেশের বিহিত অর্থ প্রতীক মুদ্রা ও কাগজী নোট লইয়া 
গঠিত হয়। এই অর্থের মুল্য স্বর্ণের উপর নির্ভর করে না এবং ইহার জন্য কোন 
স্বর্ণ তহবিল রাখিতে হয় ন|। এইজন্ত ইহাকে কাগজীমান বলে। ভারতে 
বর্তমানে কাগজীমান প্রচলিত আছে। 


অর্থের মূল্য 

অৰ্থমূল্য বলিলে সাধারণতঃ অর্থের ক্রয়-ক্ষমত! বুঝায় অর্থাৎ একটি নিদি 
সময়ে অর্থ যে পরিমাণ দ্রব্য ব| কাজ কিনিতে পারে। অর্থযূল্য ও দ্রব্যমূল্য " 
বিপরীতমুখী । অর্থমূল্য বৃদ্ধি পাইলে দ্রব্যমূল্য হ্রাস পায় এবং অর্থমূল্য হাস হইলে 
দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। 


অর্থের পরিমাণতন্ত 

অর্থের পরিমাণতত্ব অনুসারে অর্থের মূল্য প্রচলিত অর্থপরিমাণের উপর নির্ভর 
করে। অন্তাগ্ত অবস্থা অপরিবততিত থাকিলে অর্থের পরিমাণ অনুসারে অর্থের 
মুল্য বিপরীত মুখে পরিবর্তিত হয় অর্থাৎ অর্থের পরিমাণ যদি দ্বিগুণ হয় তাহ 
হইলে অর্থের মূল্য অর্ধেক হয় এবং দ্রব্যমূল্য দ্বিগুণ হয়, আবার অর্থের পরিমাণ 
যদি অর্ধেক হয় তাহ| হইলে অর্থের মুল্য দ্বিগুণ হয় এবং দ্রব্যমূল্য অর্ধেক্‌ হয়। 


সূচক সংখ্য! 

অর্থের মূল্যের হাস-বৃদ্ধি সুচক সংখ্যার দ্বারা নির্ণয় কর! যায়। অর্থের মূল্য 
স্থির করিবার জগ্য বিভিন্ন দ্রব্যের যে গড়পড়ত| দাম ঠিক করা হয়, তাহাকে সূচক 
সংখ্য৷ বলে। সুচক সংখ্যার সাহায্যে দ্রব্যমূল্য পরিবর্তনের পরিমাণ, জীবনযাত্রার 
ব্যয়ের পরিবর্তন ও মঙ্ুরির পরিবর্তন-পরিমাণ পরিমাপ করা যায়। 


মুদ্রাস্ষীতি ও ইহার কুফল 
যখন বিক্রয়ার্থ মজুত দ্রব্যের অর্থাৎ বিনিময়ের মাধ্যমের পরিমাণের চাহিদার 


HY 


১৮০ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


তুলনায় অর্থপরিমাণ এরূপভাবে বৃদ্ধি পায়, যাহার ফলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়, তখন 
তাহাকে মুদ্রাস্কীতি বলা হয়। 

মুদ্রাস্ফীতির ফলে মূল্যবৃদ্ধি হয় এবং আয়ের তুলনায় ব্যয়বৃদ্ধিতে দরিদ্র 
লোকের অঙ্কৃবিধা হয়। নির্দিষ্ট আয়ের লোক ও মজুর শ্রেণীর স্থার্থ ক্ষুণ্ণ হয়, কিন্তু 
ব্যবসায়া, দেনাদার ও করদাতার স্ববিধা হয়। ফলে সমাজে অসম ধন-বণ্টন 
ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়। 


মুদ্াস্ষীতি নিরোধের উপায় 


(১) সরকার কর্তৃক উচ্চহারে কর-স্থাপন, (২) খ্ণ-গ্রহণ, (৩) ব্যাঙ্কে গচ্ছিত 
অর্থ আটক রাখা, (৪) মূল্য-নিয়ন্তরণ, (€) উৎপাদন-বৃবদ্ধি ইত্যাদি । 


ভারতে মুদ্রাস্ফীতির কারণ 


১। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মিত্রশক্তিবর্গের যুদ্ধের ব্যয়ের জন্য অর্থপরিমাণ 
বৃদ্ধি পাওয়া, ২। চোরাবাজারী কারবারের প্রসার, ৩। মুদ্রামুল্য হাস, ৪। অর্থ- 
নৈতিক পরিকল্পনা সার্থক করিবার জন্য ঘাট্‌তি ব্যয় । 


প্রশ্ন ও উত্তর 


1. What are the difficulties of barter-exchange? Explain how they 
can be removed by the introduction of money ? 


H. S. (Com.) 1962, Comp. 
দ্রব্য-বিনিময়ের অঙ্গুব্ধাপ্ডলি কি কি ? এই অস্গুবিধাগুলি অর্থ প্রবর্তনের সাহায্যে, কি- 
ভাবে দূর করা যায় ? 

উঃ__মান্ুষ যখন অর্থের ব্যবহার জানিত না, তখন তাহার! প্রত্যক্ষভাবে দ্রব্য-রিনিময় 
করিত। কৃষক ধানের পরিবর্তে ঠাতির নিকট হইতে কাপড় সংগ্রহ করিত এবং তাতি কাপড়ের 
পরিবর্তে ধান লইত। এইরূপে পারস্পরিক পরিশ্রমলন্ধ দ্রবোের আদান-প্রদানের সাহাযেয তাহার! 
প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করিত । 

কিন্তু দ্রব্য-বিনিময়ের কতকগুলি অসুবিধা ছিল। 

প্রথম অস্গুবিধ!| হইল পারস্পরিক অভাবের অসামঞ্জস্ত। কৃষকের কাপড়ের প্রয়োজন হইলেও 
তাতির ধানের প্রয়োজন ন! হইলে মে ধানের পরিবর্তে কাপড় বিনিময় করিতে রাজী হইতে পারে 
না। সুতরাং পারস্পরিক অভাবের সামনঞ্চস্ত না হইলে দ্রব্য-বিনিময় করা যায় না। 

দ্বিতীয় অসগবিধ! ছিল মূল্য-নির্ধারণের নির্দিষ্ট মানের অভাব। অভাবের সামঞ্রন্ত হইলেও 


অর্থ $৮১ 


কত ধানের পরিবর্তে একখানি কাপড় পাওয়| যাইতে পারে তাহারও কোন নির্দিষ্ট বিনিময়-হার 
ছিল না। 

তৃতীয়তঃ, ভাগ করিবার মানের অভাবের ছশ্যও ডরবা-বিনিময় অনেক সময়. সম্ভব হইত ন! । 
অনেক দ্রবা ভাগ না করিয়া বিনিময় কর! যাইত না, অথচ ভাগ করিলে ডব্যটির উপযোগ 
নষ্ট হইত। Jj 

এই অস্ববিধাগুলি দূর করিবার উদ্দেশ্যে অর্থের প্রবর্তন হয়। অর্থ বিনিময়ের বাহন, স্ৃতরাং 
অর্থের সাহায্যে সকল প্রকার প্রয়োজনীয় জ্রব্য পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, অর্থ দ্বারা ডরব্য ও 
কাজের মূল] পরিমাপ কর! যায়। স্ৃতরাং অর্থ ডব্যমূলা স্থির করিয়া বিনিময়ের সাহায্য করে। 
তৃতীয়তঃ, অর্থ ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়ের সাহায্য করে ও ধার শোধ করিতে সাহায্য করে। 

2. Define money. What are its functions ? H. S. (Com.) 1961, Comp. 

অর্থ কাহাকে বলে ? অর্থের কাযাবলী আলোচনা কর । 

উ£-_মর্থখের কাজ দিয়| অর্থের সংজ্ঞা স্থির হয়। যে বস্তুই অর্থের কাজ করে তাহাকে অর্থ 
বল! হয় ( Money is what money does) | অর্থ বলিতে আমরা সেই সমস্ত জিনিস বুঝি 
যাহা সকলে সব সময়ে গ্রহণ করে ও যাহার সাহায্য ক্রয়-বিক্রয় ও দেনা-পাওনা শোধ হয়। অর্থের 
এই সংজ্ঞানুসারে একটি পাকিস্তানী মুদ্রা বা একখানি দেশী চেক্‌ অর্থ নয়, কারণ লোকে এই উভয় 
অর্থ লইতে অস্বীকার করিতে পারে এবং তাহাকে এই অর্থ গ্রহণ করিতে বাধ্য করা যায় না। 
স্ণুতরাং অর্থের বৈশিষ্ট্য হইল ইহার (১) স্বজনগ্রাহৃতা, (২) আইন-সিদ্ধ মধাদা ও (৩) দেনা- 
পাওন! মিটাইবার ক্ষমতা ৷ 

অর্থ কি, তাহ! অর্থের কার্যাবলী আলোচনা করিলে বুঝা যায়। অর্থের প্রথম কাজ হইল 
ইহ! বিনিময়ের বাহন হিসাবে ব্যবহৃত হয়। অর্থের সাহায্যে এক জ্রব্য বা এক কাজের পরিবর্তে 
অপর দ্রব্য বা অপর কাজ পাওয়! যায় ৷ দ্বিতীয়তঃ, অর্থের সাহায্যেই দ্রব্য ও কাজের মূল্য পরিমাপ 
ও প্রকাশ কর! হয়। চাউল, কাপড়, গরু, মোটরগাড়ী প্রভৃতির বিনিময়-মূল্য অর্থ দ্বারা পরিমাপ ও 
প্রকাশ কর! হয়। তৃতীয়তঃ, অর্থ সঞ্চয়ের বাহন হিসাবে কাজ করে । দ্রব্যমূল্য সাধারণতঃ বাড়ে- 
কমে, কিন্তু অর্থের মূল্য মোটামুটি অপরিবর্তিত থাকে। তাই লোকে দঞ্চয় করিতে হইলে দ্রব্য 
সঞ্চয় ন! করিয়! অর্থ সঞ্চয় করে, কারণ লোকে জানে অর্থ অন্যান্য দ্রব্যের মত নষ্ট হ্য় ন| এবং যে 
কোন সময়ে অর্থের পরিবর্তে অন্য দ্রব্য পাওয়!| যায়। চতুর্থতঃ, অর্থ স্থগিত আদান-প্রদানের মান 
হিনাবে কাজ করে। বর্তমানে অর্থ ধার করিয়া বা ধারে দ্রব্য ক্রয় করিয়! ভবিষ্যতে অর্থের মাধ্যমেই 
ধার শোধ ব!' দ্রব্যমূল্য শোধ করে। 

3. Describe the advantages of money, H. 5. (Hu ), Comp. 1961 

ভার্থের সুবিধ! বৰ্ণন! কর । 
উ£_ অর্থের প্রবর্তনে দ্রব্য-বিনিময় বাবস্থার (B৪r৫£ 555₹e%) যে অস্থব্ধাগুলি ছিল তাহ! 


দূর হইয়াছে । বর্তমানে অর্থের সাহাযো সকল প্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য পাওয়৷ যায়। অর্থ দ্রব্যমূল্য 
স্থির করিয়! বিনিময়ের শাহায। করে। অর্থ ভবিশ্বতের জন্য সঞ্চয়ে সাহায্য করে এবং ধার শোধ 


করিতে সাহাযা করে। 
প্রথম প্রশ্নের দ্বিতীয় ভাগের উত্তর দ্রষ্টব্য । 


১৮২ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 
4. Explain the Quantity Theory of value of money. 
H. S. (Com.) 1960, Comp. 
অর্থের পরিমাণতত্তব বিশদভাবে বুঝাইয়া দাও । 
Or j 
State briefly the Quantity theory of money. H. 5. (Com.) 1965 
অর্থের পরিমাণতত্ব সংক্ষেপে বর্ণনা কর । 


উঃ__অৰ্থপরিমাণ পরিবর্তনের ফলে মূল্যস্তরের পরিবর্তন ঘটে । দেশের সরকার যদি কোন 
কারণে অর্থপরিমাণ বৃদ্ধি করেন তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে দ্রব্য-পরিমাণ বাড়ে ন! । অর্থপরিমাণ 
বাড়বার ফলে লোকের হাতে বেনী টাকা আনে এবং ডব্য-পরিমাণ বৃদ্ধি না পাইলে লোকে একই 
পরিমাণ জিনিসের জন্য বেশী পরিমাণ টাকা ব্যয় করিবে । ফলে, টাকার পরিমাণ বাড়িলেই দ্রব্যমূল্য 
বাড়িবে। অপর পক্ষে যখন টাকার পরিমাণ কমে, কিন্তু জিনিসের পরিমাণ যদি ঠিক থাকে বা বৃদ্ধি 
পায় তাহা! হইলে একই পরিমাণ জিনিসের জন্য ব! বেশী পরিমাণ জিনিসের জন্য কম পরিমাণ ট।ক' 
বায় হইবে। স্থতরাং টাকার পরিমাণ কমিলে দ্রব্যমূল্যও কমিবে। 

অর্থের পরিমাণের দহিত মূল্যস্তরের সম্পর্ক বুঝাইবার জন্য অর্থের পরিমাণতত্বের অব্তারণা 
কর! হয়। এই তত্ত্বে বল! হয় যে, অন্যান্য দ্রবোর মূল্যের স্যায় অর্থের মূল্যও ইহার চাহিদা ও 
সরবরাহের দ্বার! নির্ধারিত হয়। বিনিময়ের উদ্দেশ্যে দ্রব্যের পরিমাণ বাড়িলেই অর্থের চাহিদা 
বাড়ে। দ্রব্যের পরিমাণ আবার সমগ্র উৎপাদনের উপর নির্ভর করে এবং এই সমগ্র উৎপাদন 
সহসা পরিবর্তিত হয় ন! । অর্থের চাহিদ! অর্থাৎ অর্থের বিনিময়ে দ্রব্যের চাহিদা অর্থের পরিমাণ 
বৃদ্ধি পাইলেও অপরিবতিত থাকিতে পারে। সুতরাং অর্থের চাহিদা যদি অপরিবতিত থাকে তাহা 
হইলে অৰ্থমূল্য অর্থের পরিমাণ অর্থাৎ অর্থের সরবরাহের দ্বার! নিণীত হুইবে । অর্থের পরিমাণ 
যদি দ্বিগুণ হয়, তাহ! হইলে অৰ্থমূল্য অর্ধেক হইবে ও দ্রব্যমূল্য দ্বিগুণ হইবে ; অপর পক্ষে অর্থের 
পরিমাণ অর্ধেক হইলে অর্থমূল্য দ্বিগুণ হইবে ও দ্রব্যমূল্য অর্ধেক হইবে। ধর! যাউক, যদি ৩টি দ্রব্য 
বিত্রয়াথ থাকে আর ৩০টি মুদ্র! থাকে তাহ! হইলে প্রত্যেকটি দ্রব্য এক একক অর্থে বিক্রীত হইবে । 
দ্রব্যের পরিমাণ যদি অপরিবর্তিত থাকে, আর অর্থ পরিমাণ যদি দ্বিগুণ অর্থাৎ ৬০ হয় তাহা হইলে 
একটি জিনিস কিনিতে এক একক অর্থের পরিবর্তে দুই একক অর্থ বায় হইবে, অর্থাৎ অর্থের 
মূলা কমিবে, কিন্তু জিনিমটির দাম বাড়িবে। অপর পক্ষে জিনিসের পরিমাণ ঠিক থাকিয়া যদি 
অর্থের পরিমাণ কমে অর্থাৎ ৩০এর স্থলে. ১৫টি মুড! হয়, তাহ! হইলে মুদ্রার মূল্য বাড়িবে, কিন্ত 
জিনিসের মূল্য কমিবে। 

ফিদার নিম্নলিখিত সমীকরণ দ্বার! অর্থের পরিমাণ ও মূল্যন্তরের সম্পর্ক বুঝাইবার চেষ্টা} 
করিয়াছেন। 


MV+MV" 
P= 


এখানে P= মূল্যস্তর, /{ = বিহিত অর্থপরিমাণ 
V= বিহিত অর্থের প্রচলন-ক্ষিপ্রতা, ॥ =ধণগত অর্থ 


তথ ১৮৩ 


ঘV=ধণগত অর্থের গতিবেগ, [ = বিনিময় দ্রব্য পরিমাণ । স্বল্প মেয়াদে ,M,Vও T 
পরিবতিত হ্য় ন!। এইপগুলি পরিব্তিত ন! হইলে অর্থপরিমাণ যেভাবে পরিবতিত হইবে মূলান্তরও 
সেইভাবে পরিবতিত হইবে । 

5. Whatisinflation? What areits evils? H. S, (Com .) 1961 

মুদ্রাক্কীতি কাহাকে বলে? হহার দোষগুলি আলোচন { কর । 

6. How will aperiod ot rising prices affect the following groups in the 
population :— 

(a) Farmers: (b) Wage-earners and (c) Teachers. 

H. S. (Hu.) Comp. 1960 
মুল্যৰৃদ্ধিকালে নিশ্নলিখিত শ্রেণীর লোকের অবস্থ! কিরূপ হয় £_ 

(ক) কৃষক ; (খ) শ্রমিক ও (গে) শিক্ষক । 

উ£__ অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে মুদ্রান্কীতি ঘটে। অর্থপরিমাণ বৃদ্ধির মঙ্গে সঙ্গে যদি 
উৎপাদন-পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে মুত্রাক্মীতি ঘটিতে পারে না। কিন্তু যে হারে উৎপাদন- 
পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তদপেক্ষ! বেশী হারে যদি অর্থপরিমাণ বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে প্রকৃত নুদ্রাক্মীতি 
ঘটে। নুদ্রান্মীতির ফলে মূল্যস্তর বৃদ্ধি পায়। সরকার যদি উৎপাদন পরিমাণের তুলনায় ক্রমাগত 
বেগী পরিমাণ অর্থ স্ুষ্টি করিতে থাকেন তাহা হইলে মূল্যস্তর ক্রমাগত বাড়িবে ও ইহার ফলে 
উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টন ও ভোগ-ব্যবস্থায় জটিলতা স্বষ্টি হইয়! অর্থ নৈতিক জীবন ক্ষতিগ্ৰস্ত হইবে । 

মূল্যবৃদ্ধির ফল £_ 

৯। দেনাদার লাভবান হয়, পাওনাদার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 

২। মজুরশ্রেণীর অবস্থা খারাপ হয়, কেনন। দ্রব্যমূল্য যে হারে বাড়ে মজুরি দে হারে বাড়ে 
না। কিন্তু এই সময়ে মুলবৃদ্ধির ফলে শিল্প-বাণিজ্যের প্রনার হয় ও শ্রমিকের চাহিদ! বাড়ে । ফলে 
শরমিকেরা কাজ পায়। 

৩। ব্যবগায়ী লাভবান হয়। সপ্তায় উৎপাদনের উপকরণ যংগ্রহ করিয়া সে বেশী দামে 
বিক্ৰয় করে। 

৪। স্থির আয়ের লোকের ক্ষতি হয়, যেমন শিক্ষক শ্রেণী । মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে তাহাদের বেতন 
বৃদ্ধি ন| পাইলে ডাহার! ক্ষতিগ্রস্ত হন । 

৫।| করদাতার করভার লাঘব হয়। 

৬। কৃষক-মূল)বৃদ্ধি পাইলে কৃষিজাত্দ্রব্যেরও মূল্যবৃদ্ধি পায়। ইহার ফলে কৃষকদের 
লাভ পায়। 

7. Whatis paper money? What are the advantages and disadvantages 
of paper money ? H. S. (Com.) 1962, Comp. 
কাগজী টাকা কাহাকে বলে? ইহার সুবিধা! ও অস্বিধাগুলি কি কি? 

উ£__দেশের সরকার ব! কেন্দ্রীয় ব্যাংক যখন নির্ধারিত পরিমাণ ধাতু গচ্ছিত রাখিয়া নোট 
প্রচলন করেন তখন এই নোটকে কাগজী টাক! বলা হয়। কাগজী টাকা সরকারী আদেশে চালু 


৮৪ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


খাকে। কাগজী টাক! ধাতব মুদ্রায় পরিবর্তন কর! যাইতে পারে, আবার অপরিবর্তনীয়ও হইতে 
পারে। ভারতে ২২ ৫ ১০২ টাকার নোট পরিবর্তনীয়, কিন্তু ১২ টাকার নোট অপরিবর্তনীয়। 

স্সুবিধ| £_ 

১। সহজ বহনযোগ্যতা, বিভাজ্যত| ও সহজে চিনিবার সুবিধা হইল কাগজী টাকার প্রধান 
পগুণ। K 

২। তৈয়ারী করিবার ব্যয় ও ধাতব মুদ্রা তৈয়ারীর ব্যয় অপেক্ষা কম । 

৩। কাগজী টাক! ব্যবহার করিলে ধাঁতব মুদ্রার ব্যবহার-জনিত ক্ষয়-ক্ষতি নিবারিত হয়। 

৪। কাগজী মুদ্ৰ। ব্যবহার করিলে ধাতব মুদ্র। অন্য উৎপাদন কাযে বিনিয়োগ করা যায়। 

৫।. নব প্রতিষ্ঠিত রাষ্টরগুলি কাগজী টাকার সাহায্যে তাহাদের ব্যয় নির্বাহ করিতে পারে। 

৬। কাগজী মুদ্ৰা প্রচলনের ফলে দেশের অর্থ পরিমাণকে চাহিদ! অনুপাতে হরাস-বৃদ্ধি কর। 
যায়। 

অস্গুবিধি! £_ 

১। কাগজী টাকার অস্থবিধা হইল যে, ব্যবহারের ফলে ইহার! অত্যধিক ক্ষয়-ক্ষতি হয়। 

২। এই ব্যবস্থার প্রধান ক্রটি হইল যে, সহজে নোট ছাপান যায় বলিয়! মুত্রাস্মীতি 
ঘটিতে পারে। } 

৩। দেশের বাহিরে কাগজী টাকায় লেন-দেন স্তব নয় । 


8. Summarise the functions of Money. What are the different kinds of 
money in India today ? C. U, (Com,) 1964 


অর্থের কাষকারিতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও । ভারতে বর্তমানে কয় প্রকারের অর্থ প্রচলিত 
আছে? 

2 | অর্থের প্রথম কাজ হইল ইহ| বিনিময়ের বাহন হিাবে ব্যবহৃত হয়। প্রত্যক্ষভাবে 
জব্য বিনিময়ের অস্গুব্ধাগুলি দূর করিবার উদ্দেশ্যেই অর্থের ব্যবহার আরস্ত হয়। 'অর্ণ সব সময়ে 
লোকে গ্রহণ করিতে রাজী থাকে, সেইজন্য অর্থ মাহাযেযে প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও কাজ সংগ্রহ 
ক্র! যায়। 

অর্থের দ্বিতীয় কাজ হইল মূল্যের পরিমাপক হিসাবে কাজ করা । অর্থের দ্বারাই জবা ও 
কাজের মূল্য পরিমাপ ও প্রকাশ কর! হয়। দুইটি দ্রব্যের বিনিময়ের হার একমাত্র অর্থমূলোর 
মাধ্যমেই নির্ধারিত হয়। 

তৃতীয়তঃ, অৰ্থ সঞ্চয়ের বাহন হিসাবে কাজ করে। জিনিগপত্রের দাম সচরাচর বাড়ে-কমে 
কিন্তু অর্থের মূল্য মোটামুটি 'অপরিবতিত থাকে। এইজন্য সঞ্চয় করিতে হইলে লোকে জব্য সঞ্চয় 
না করিয়! অর্থ সঞ্চয় করে, কারণ সেজানে যে, প্রয়োজন হইলে যে-কোন সময়ে গে অর্থের 
বিনিময়ে সকল ভ্রব্য পাইতে পারে। 

চতুর্থতঃ, অৰ্থ স্থগিত আদান-প্রদানের বাহন হিসাবে কাজ করে। অর্থের একটি কাজ হইল 
দেনা-পাওনার হিসাব-নিকাশ কর! । লোকে বর্তৃমানে যে মূলো ধার দেয় ভবিষ্যতে সেই মূলা ফিরিয়। 
পাইবে এই আশা করে। অর্থের মূল্য অপেক্ষাকৃত স্থায়ী বলিয়! বর্তমান ধূলোর সহিত 'অর্ণ তকবিশ্কৎ 


খণ ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা ১b 


মূল্যের সংযোগ সাধন করে । অর্থের কাজ ইংরেজীতে নিন্ললিখিত দুইটি পংক্তির সাহায্যে বুঝান 
হইয়াছে। 

“Money is a matter of functions four 

A medium, a measure, a standard, a store” 

ভারতে বর্তমানে পরিচালিত মুদ্রা ব্যবস্থ প্রচলিত আছে। ভারতে চালু বিহিত অর্থকে একটি 

নির্দিষ্ট হারে বৈদেশিক মুদ্রার সহিত বিনিময় কর! চলে। ভারতের টাক! ভারতে প্রামাণিক 
মুদ্রা বলিয়া ব্যবহৃত হয়। বৰ্তমানে এই টাক! ১৪০ পয়সার সমান। ইহা ছাড়া, ৫০, ২৫, ১০, 
৫,৩, ২৩ ১ পয়দার ধাতব মুদ্র! প্রচলিত আছে। ভারতে কাগজী অর্থও প্রচলিত আছে । ১০০০১ 
১০০১, ১৪২। ৫২ ও ২২ টাকার নোট রিসার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক চালু হয়। ভারত সরকার স্বয়ং ১২ টাকার 
নোট প্রবর্তন করেন। এই নোট অপরিবর্তনীয় কিন্তু রিসার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক চালু নোট পরিবর্তনীয়। 


দশন অন্যাস 
খণ ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা 
( Credit and Banking ) 


খণের প্রকৃতি ও বৈশিষ্্য—Nature and characteristics of credit 
ক্রেডিট (০৮০0৪) শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইল বিশ্বাস । ধনবিজ্ঞানে এই 
শব্দটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। খণদাতার যদি খণগ্রহীতার সতত| ও 
খণপরিশোধ করিবার ক্ষমতার উপর আস্থা থাকে, তাহা হইলে এই সতত ও 3 
খণপরিশোধ ক্রমতাকেই খণগ্রহীতার ক্রেডিট বলা যাইতে পারে এবং ক্রেডিটের 
বলেই খণগ্রহীত| ভবিষ্যতে প্রত্যর্পণ করিবার প্রতিশ্রুতিতে বর্তমানে অপরের 
মূল্যবান দ্রব্য অথবা অর্থ ব্যবহার করিতে পারে। ধারে দুই প্রকারের কারবার 
হইতে পারে। প্রথমতঃ, ভবিষ্যতে মুল্য প্রদান করিবার প্রতিশ্রুতিতে বর্তমানে 
দ্রবোর বিক্রয় হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, ভবিষ্যতে পরিশোধ করিবার অংগীকারে 
বর্তমানে টাকা ধার করা যায়। নগদ কারবারের সহিত ধারের কারবারের প্রধান 
পার্থক্য হইল যে, নগদ কারবারে নগদ মুল্য দিয়া তৎক্ষণাৎ দ্রব্য ক্রয় কর! যায় 
এবং মুল্য প্রদান ও দ্রব্যপ্রান্তির সংগে সংগেই কারবারটি সমাপ্ত হয়। কিন্তু 
ধারের কারবারের দ্রব্যটি নগদ মুলে বিক্রীত হয় ন! । বিক্রয়-সময়ের পরে 
ভবিষ্যতে দ্রব্যমূল্য প্রদান করা হয়, সৃতরাং বিক্রয়-কার্য ও মূল্য প্রদানের মধ্যে 


১৮৬ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান. ও ধনবিজ্ঞান 


কিছু সময় অতিবাহিত হয়। এইরূপ কারবার ক্রেতা ও বিক্রেতার, দেনাদার ও 
পাওনাদারের পারস্পরিক সততা ও বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে। সুতরাং খণের 
বৈশিষ্্য হইল (১) বিশ্বাস ও (২) সময় । 


খণপত্—Credit Instruments 


যখন ধারে অর্থাৎ ভবিষ্যতে ক্রৌতদ্রব্যের মূল্য দিবার প্রতিশ্রুতিতে ক্রয়-বিক্রয় 
কার্খ পরিচালিত হয় তখন ক্রেত! ও বিক্রেতার মধ্যে ক্রয়-বিক্রয়ের শর্ত সম্পর্কে 
" একটা চুক্তি হয়। এই লিখিত চুক্তিপত্ৰই খণপত্ৰ নামে অভিহিত হয়। এই খণ- 
পত্রগুলির বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহারা হস্তান্তরযোগ্য ( transferable ) এবং একই 
ধরণপত্র একাধিকবার কারবারে ব্যবহৃত হইতে পারে। চেক, ড্রাফট, হুণ্ডি 
প্রভৃতি খণপত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ক দ্রবা বিক্রয় করিয়! খ-এর নিকট হইতে 
যে হুণ্ডির বলে বিক্রীত দ্রব্যের মূল্য আদায় করিতে পারে, সেই হণ্ডির দ্বারা ক 
এা-এর নিকট তাহার খণ পরিশোধ করিতে পারে। 


খণপত্রের প্রকার-ভ্ডেদ— Different types of Credit Instruments 


খণপত্রের নান! প্রকার-ভেদ দেখিতে পাওয়| যায় :_ 

১। প্রতিশ্রতি-পত্ৰ—Promissory Note. 

প্রতিশ্রুতি-পত্র হইল একটি অংগীকার-পত্র । কোন ব্যক্তি বিন! শর্তে চাহিবামাত্র 
অথবা একট! নির্ধারিত সময়ে ধার পরিশোধ করিবার জন্য যে লিখিত অংগীকার 

" করে, তাহাকে প্রতিক্রুতি-পত্র বলা হয়। যদি প্রতিশ্রুতি-পত্র সম্পাদনকারীর 

সততা ও খণপরিশোধ করিবার ক্ষমত| সন্দেহাতীত হয়, তাহ| হইলে এইরূপ 
প্রতিশ্রুতি-পত্র হস্তান্তরযোগ্য বলিয়! বিবেচিত হয়। 

২| —Bill of Exchange. 

হুণ্ডি হইল একটি আজ্ঞাপত্ৰ। বিক্রেত| দ্ৰব্য বিক্ৰয় করিয়া একটি নির্ধারিত 
সময়ে বিক্রীত দ্রবোর মুল্য প্রদান করিবার জন্য ক্রেতার উপর যে লিখিত আদেশ 
প্রদান করে, তাহাকে হুণ্ডি বল! হয়। যে ব্যক্তি মুল্য প্রদানের জন্য আদেশপত্রে 
স্বাক্ষর করে অর্থাৎ বিক্রেতা, তাহাকে হুণ্ডিদাত! ( Drawer) বলা হয়। যাহার 
নামে হণ্ডি কাট! হয় তাহাকে দেনাদার ()৮৭৮০০ ) বল! হয়। হুণ্ডিতে লিখিত 
নির্দেশ অনুযায়ী যে ব্যক্তিকে বিক্রীত দ্রব্যের মূল্য প্রদান করিতে হয়, তাহাকে 
পাওনাদার ( Pay ) বল! হয়। 


ঝরল ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা ১৮৭ 


পরিশোধ করিবার সময়ের ব্যাপকতার দিক দিয়! হণ্ডিকে তিনভাগে ভাগ কর! 
হয় ; যথা, (ক) অবিলস্বে-দেয় হুণ্ডি (58৫ ৷ ), (ব) স্বল্প-মেয়াদী হুঞ্ডি 
( Short bill) ও (গ) দীর্খ-মেয়াদী হণ্ডি ( Time bill ) 

যে হুণ্ডি দেনাদারের নিকট উপস্থিত করিবামাত্র দেন! পরিশোধ করিতে হয়, 
তাহাকে অবিলম্বে-দেয় হণ্ডি বল! হয়। ছুণ্ডিতে লিখিত মুল্য যখন বিক্রয়ের 
৭ দিন, বা ১৫ দিন পরে আদায় করা হয়, তথন তাহাকে স্বল্প-মেয়াদী হণ্ডি বলা 
হয়। আর, বিক্রয়ের ১ মাস, ২ মাস ব! ৩ মাস পরে মূল্য দেয় হইলে, তাহাকে 
দীর্ঘ-মেয়াদী হুণ্ডি বলা হয়। হুণ্ডিকে আবার দেশীয় ( [॥6e৮৷৷॥! ) অথবা বিদেশীয় 
(F০r০i৪n) হুণ্ডি বলা হয়। দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে 
যে আদেশপত্র ব্যবহৃত হয় তাহাই হইল দেশীয় হণ্ডি, কিন্ত ক্রেতা ও বিক্ৰেত! 
যদি ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসী হয় তাহ! হইলে এই আজ্ঞাপত্র বিদেশী আজ্ঞাপত্র বলিয়। 
অভিহিত হয়। বিদেশী আজ্ঞাপত্র সাধারণতঃ দীর্ঘ-মেয়াদী হয় অর্থাৎ ধ্ণ পরিশোধ 
করিবার জন্য ২৷৩ মাস সময় দেওয়া হয়। 

প্রতিশ্রৃতি-পত্র ও হুণ্ডির মধ্যে কয়েকটি পার্থকা পরিদৃষ্ট হয়। প্রথমতঃ, 
প্রতিশ্রুতি-পত্র হইল পরিশোধ করিবার একটি লিখিত অংগীকার, আর হুৃণ্ডি হইল 
বিক্রেতা কর্তৃক ঝণ পরিশোধ করিবার জন্তু ক্রেতার উপর একটি আদেশ 
দ্বিতীয়তঃ, প্রতিশ্রুতি-পত্র শুধুমাত্র দেনাদার ও পাওনাদারের সম্পর্ক নির্ধারণ 
করে। দেনাদার হইল অংগীকারাবদ্ধ ব্যক্তি এবং পাওনাদার অংগীকার পূরণের 
দাবীদার । অপরপক্ষে হুণ্ডির ক্ষেত্রে বিক্রেতা অর্থাৎ যে হুণ্ডি কাটে এবং ক্রেতা 
অর্থাৎ যাহার উপর হুণ্ডি কাটা হয় ব্যতীতও একজন তৃতীয় পক্ষ থাকিতে 
পারে। এই তৃতীয় পক্ষ হইল পাওনাদার অর্থাৎ যাহাকে দ্রব্যমূলা প্রদান 
করিতে হয়। 

৩| (Eক=— Cheque. 

চেক হুণ্ডির মতই একটি লিখিত আছড্ঞাপত্র। ব্যাঙ্কের আমানতকারী চেকে 
উল্লিখিত ব্যক্তি অথব| চেক-বহনকারী ব্যক্তিকে একটি নিদি পরিমাণ অর্থ 
চাহিবামাত্র দিবার নির্দেশ দিয়! যে আজ্ঞাপত্র দেয়, তাহাকে চেক বল| হয়। চেক 
_ আজ্ঞাপত্ৰ হইলেও ইহার বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহ বাযক্তি কর্তৃক অর্থাৎ আমানতকারী 
. কর্তৃক ব্যাঙ্কের উপর প্রদত্ত হয় এবং চেক ব্যাঙ্কে উপস্থিত করিলেই চেকে 

“উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ ব্যাঙ্ককে দিতে হয়। কিন্তু চেক সর্বজনগ্রাহ অর্থ নহে। 


১৮৮ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


ইহ বিহিত অর্থ বলিয়া পরিগণিত হয় না এবং চেক দ্বার মূল্য প্রদান সম্পূর্ণ 
আদান-প্রদান নহে। সুতরাং চেক বিহিত অর্থ নহে। 

৪। ডাফট_ Draft. 

একটি ব্যাঙ্ক অপর ব্যাঙ্কের উপর নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থপ্রদান করিবার জন্য যে 
আজ্ঞাপত্র দেয়, তাহকে ড্রাফট বলা হয়। 

৫। ব্যাঙ্ক পরিচালিত নোট_—Bank Notes. 

চাহিবামাত্র বিহিত মুদ্রায় নিৰ্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করিবার প্রতিশ্রুতিতে 
ব্যাঙ্ক যে কাগজী অর্থ চালু করে, তাহাকে ব্যাঙ্ক নোট বলা! হয়। বর্তমানে একমাত্র 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ব্যতীত অন্য কোন ব্যাঙ্ক এই ক্ষমতার অধিকারী নহে। 

৬| সরকারী নোট—Government Notes. : 

সরকারও অনেক সময় নোট প্রবর্তন করে, কিন্তু এই নোটগুলি সত্ৰ বিহিত 
মুদ্রা হিসাবে প্রচলিত থাকে । 

৭। খাতায় লিখিত দেনা-পাওনার হিসাব Book Credit. 

ব্যবদায়িগণ যখন ধারে বিক্রয় করে অথবা ব্যাঙ্ক অগ্রিম খণ দান করে তখন 
এই বিক্রয় ও খণের হিসাব খাতায় লিখিত হয়। এই লিখিত হিসাব দেনাদার 
কৰ্তৃক স্বাক্ষরিত না হইলেও আইনসিদ্ধ বলিয়| বিবেচিত হয় । 

এতদ্ব্যতীত বড় বড় কোম্পানীর শেয়ারগুলিও ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য বলিয়া খণ- 
পত্রের পর্ধায়ভুক্ত হয়। 


ব্যাঙ্ক কতৃক চালু খণপত্ৰ ও ব্যবমায়ী সম্প্রদায় কতৃক চালু খণপত্ৰ_ 


Bank Credit and Commercial Credit 


চেক, ড্রাফট প্রভৃতি হইল ব্যাঙ্ক কর্তৃক চালু খণপত্র। এই খণপত্র দ্বার! 
চাহিবামাত্র ব্যাঙ্ক কৰ্তৃক একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের বাধ্যবাধকতা সুচিত 
হয়। চেক ৰা ড্রাফট সব সময়েই ব্যাঞ্চের উপর প্রদত্ত হয়। চেক বা ড্রাফ্‌টে 
উল্লিখিত অর্থপরিমাণ আমানতকারী ব্যাঙ্কে গচ্ছিত অর্থপরিমাণের সমান যে-কোন 
পরিমাণ অর্থ হইতে পারে। চেক বা ড্রাফট ব্যাঞ্চে উপস্থিত করিবামাত্রই দেয়। 

অপরপক্ষে ব্যবসায়িগণ যে খণপত্র চালু করে তাহার ব্যবহার সাধারণতঃ 
ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এইগুলি প্রতিশ্রুতি-পত্র, হুণ্ডি ব| 
দেনা-পাওনার হিসাব-খাতা বলিয়| পরিচিত। যখন কোন শিল্পজাত দ্রব্যের 


খণ ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা ১৮৯ 


উৎপাদক পাইকার ক্রেতাকে ধারে বিক্রয় করে অধবা পাইকার খুচর) 
বিক্রেতাকে ধারে বিক্রয় করে, ব! কোন ব্যবসায়ী সাধারণ ক্রেতাকে 
ধারে বিক্রয় করে, তখন এই খণপত্রগুলি ব্যবহৃত হয়। এই খঝরণপত্রগুলি: 
সাধারণতঃ চেক বা ড্রফ্‌টের মত উপস্থিত কর! মাত্রই দিতে হয় না। এই 
খণপত্রগুলি আদান-প্রদানের মধ্যে একমাস হইতে তিন মাসের মত সময় 
অতিবাহিত হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত বিক্রীত দ্রব্যের মূল্য অতিরিক্ত বা 
ধার কর! টাকার পরিমাণের অতিরিক্ত পরিমাণ অর্থ এই জাতীয় খণপত্রে 
* উল্লিখিত হইতে পারে না। 

স্বৃতরাং উভয় জাতীয় খ্রণপত্রের মধ্যে পার্থক্যগুলি নিয়লিখিতভাবে প্রকাশ 
করা যাইতে পারে ঃ 

১। চেক ব্যাঙ্কের উপর প্রদত্ত হয় কিন্তু হুণ্ডি এক ব্যক্তি ( বিক্রেতা } 
কর্তৃক অপর ব্যক্তির (ক্রেতার ) উপর প্রদত্ত হয়। 

২। চাহিৰামাত্ৰ চেকের টাকা দেয় কিত্ত হুণ্ডির টাক! হয় দর্শনমাত্র ( 2. 
5&1 ) অথব| নির্দিষ্ট মেয়াদ অস্তে দিতে হয়। 

৩। চেকের দ্বার আদান-প্রদান সাধারণতঃ দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে 
অপর পক্ষে হুণ্ডির দ্বারা দেশী ও বিদেশী উভয়বিধ আদান-প্রদান সম্ভব! 

৪।| চেকের দ্বার| দেশী মুদ্রায় আদান-প্রদান হয় কিন্তু হুণ্ডির মারফৎ দেশী” 
ও বিদেশী উভয় মুদ্রারই আদান-প্রদান চলিতে পারে। 

৫। চেক দ্বারা দেয় অর্থ ব্যাঙ্কের হিসাবে দেওয়| চলে ( crossed cheque )- 
কিন্তু হুণ্ডি এভাবে ব্যবহার করা চলে না। 

৬। চেকের টাকা সময়মত আদায় না করিলেও চেকদাত৷! অর্থ দিবার দায়. 
হইতে নিক্কৃতি পায় ন] অর্থাৎ যত সময় ন! পর্যন্ত চেকগ্রহীত| চেক ভাঙ্গাইয়া 
অর্থ সংগ্রহ করে তত সময় পর্যন্ত চেকদাতার খণ পরিশোধিত হয় না, অপর- 
পক্ষে হুণ্ডিদাতা যদি সময়মত অর্থাৎ হুণ্ডিতে উল্লিখিত মেয়াদ অন্তে হণ্ডি গ্রহীতার 
নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ ন! করে তাহা হইলে হুণ্ডিগ্রহীত| ও তাহার জামিনদার 


দায় হইতে মুক্তি পায়। 


খাণের সুবিধা—Advantages of Credit 
১। ধার মূলধনের উপযোগ বৃদ্ধি করিয়া উৎপাদন-ব্যবস্থার সহায়তা 


$৯০ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


করে। ধার-কর| মুলধন দক্ষ ও উদ্বমণীল ব্যবসায়িগণকে ঝুঁকিপূর্ণ নূতন ব্যবসায়ে 
অনুপ্রাণিত করে। 

২। ধারদ্বার৷ মূলধন উদ্যমহীন মূলধনের মালিকের নিকট হইতে উদ্যমশীল 
ও দক্ষ ব্যবসায়ীর নিকট হস্তান্তরিত হয়। এই শেষোক্ত ব্যক্তিগণ ধারের সম্যক 
সদ্ব্যবহার দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে পারে। 

৩| চেক, হুণ্ডি প্রভৃতি খণপত্রগুলি ধাতব মুদ্রার ব্যবহারজনিত অপচয় 
নিবারণ করিয়| বিনিময়ের একটি সুবিধাজনক মাধ্যম হিসাবে কাজ করে। 

. 81 মুলধন-সঞ্চয় ও মূলধন-বিনিয়োগের উপর ধারের অসীম প্রভাব দেখিতে 
পাওয়া যায়। ব্যাঙ্ক প্রভৃতি খণ লেন-দেনের' প্রতিষ্ঠানগুলি জনসাধারণকে 
সূলধন-সঞ্চয়ে ও মুলধন-বিনিয়োগে উৎসাহিত করে। 

£। দূর দেশের সহিত আদান-প্রদানের ও বৃহৎ পরিমাণে আদান-প্রদানের 
ক্ষেত্রে যে অস্বুবিধ। ও অনিশ্চয়তার সন্মুখীন হইতে হয় তাহ| অতি সহজেই 
অন্তু সময়ে এবং অধিকতর নিরাপত্তার সহিত খণপত্র দ্বার! সম্পন্ন কর! যায়। 
খাণের অঙস্ুুব্ধি' Disadvantages of Credit 


১। লোকে যখন ভোগ ব। অপচয় উদ্দেশ্যে ধার করে, তখন তাহার! ক্রমশই 
‘অগিতব্যয়ী হয় এবং জ্মমিতব্যয়িতা| অর্থ নৈতিক দুর্গতির একটি প্রধান কারণ । 

২। উৎপাদন-ক্ষেত্রে সহজে ধার পাইবার ক্ষমত| উৎপাদককে নানারূপ 
অনিশ্চয়তাপূর্ণ উদ্যমে প্ররোচিত করে। ফলে ডউৎপাদন-ব্যবস্থায় বিশৃ্খলা 
উপস্থিত হয়। 

৩। ধারের প্রধান অসঙ্কুবিধ৷ হইল যে, যদি কর্তৃপক্ষ অধিক পরিমাণে 
খণপত্র চালু করে বা ব্যাঙ্গগুলি সহজেই ধার দেয় তাহ! হইলে মুদ্রা স্ফীতি 
অবশ্যন্তাবী এবং ইহার ফলে মূল্যবৃদ্ধি ঘটে ও অন্তান্য আনুষংগিক প্রতিক্রিয়! 
“দেখা দেয়। 

৪| অনেক ধনবিজ্ঞানী বলেন যে, ব্যাঙ্ক কর্তৃক অতিরিক্ত পরিমাণ ধার 
দিবার ফলেই ব্যবসায় চক্র (11৭6 ০)৫l]e ) উপস্থিত হয়। 
খণ ও মূলধন—Credit and Capital 


মূলধন বলিতে সাধারণতঃ যন্ত্রপাতি, কল-কারখান| ও উৎপাদনের 
অন্তান্য সহায়ক সামগ্রী বুঝায়। এই অর্থে ধার মূলধন বলিয়া পরিগণিত 


খণ ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা ১৯১ 


হইতে পারে না। ধারদ্বার| মূলধনের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ধারের 

প্রধান কার্যকারিত| হইল যে, যাহার! মুলধনের যথোপযুক্ত সদ্বাবহার করিতে 
‘পারে না ধারদ্বার! হস্তান্তরিত হইয়| তাহাদের সেই মূলধন যোগ্য ব্যক্তির অধীনে 
আসে এবং যথোপযুক্তভাবে প্রযুক্ত হইয়/ উৎপাদন-বৃদ্ধিতে সহায়ত| করে। 
কিন্তু এ স্থলে একটি কথ| স্মরণ রযখিতে হইবে যে, ধার যদি শুধ্মাত্র ভোগের 
জন্ত ব্যয় কর| হয় তাহ! হইলে এই ধার উৎপাদন ব্দ্ধি করিতে পারে না'। 
ধার একজনের মুলধন অপরের নিকট হস্তান্তরিত করে, সুতরাং হহার দ্বারা 
মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি হয় ন!, কে মূলধন ব্যবহার করিবে ধারদ্বারা শুধুমাত্র 
তাহাই নির্ধারিত হয়। চেক, ড্রাফট, হুণ্ডি প্রভৃতি খণপত্রগুলি মূলধনের 
প্রতিনিধিমাত্র, তাহার! নিজস্বভাবে মূলধন বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না । 
এই খণপত্রগুলি প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদনে সাহায্য করিতে পারে না, কিন্তু এইগুলির 
দ্বার উৎপাদনের যে সমস্ত সহায়ক সামগ্রী সংগ্রহ করা.যায় তাহারই উৎপাদনে 
“প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করে। স্বৃতরাং শেষ বিশ্লেষণে দেখ! যায় যে, ধার কখনও 
“মূলধন হিসাবে পরিগণিত হইতে পারে না, কিন্তু ধার অতিরিক্ত পরিমাণ মূলধন 


সৃষ্টি করিতে সাহায্য করে। . 


মূল্যের উপর খণের প্রভ্ভাব—_ Influence of Credit on Price 

মুল্যের উপর ধারের প্রভাব - সম্পর্কে নানা মত দেখিতে পাওয় যায়। 
‘মিল্‌ বলেন যে,' ধারদ্বার৷ ক্রয়ক্ষমতার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, স্বৃতরাং বিহিত 
অর্থের ন্যায় ধারের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে মূল্যও বৃদ্ধি পায়। বিহিত অর্থ দ্বারা 
“যেরূপ ক্রয় কর! যায়, ধারদ্বারাও তদ্রপ ক্রয় কর! যায় ; ' স্বতরাং বিহিত অর্থের 
পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে যেরূপ মূল্য ববদ্ধি পায়, ধারের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেও 
"অনুরূপভাবে মুল্য বৃদ্ধি পায়। ৰ 

অপরপক্ষে ওয়াকার বলেন যে, মূলোর উপর ধারের আদৌ কোন প্রভাব 
'নাই। কারণ এই বাকী লেন-দেনগুলি শেষ পর্যন্ত শোধ হুইয়া যায়। স্বত্রাং 
শেষ পর্যন্ত এই ধারের জন্তা কোন নূতন জ্রয়ক্ষমতার সৃষ্টি হয় ন|। ধার শুধু অর্থ- 
মূল্য প্রদানের সময় স্থগিত রাখে। 

মূলোর উপর ধারের প্রভাব সম্পর্কে মিল্‌ ও ওয়াকার যে মত প্রকাশ 
করিয়াছেন, তাহা আংশিক সত্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য নহে। অর্থ শুধু ক্রয়- 


১৯২ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


ক্ষমতা নহে, ইহার দ্বারা খঝণ পরিশোধও করা যায়। কিন্তু ধারদ্বার! শুধু ক্রয় 
করা যায়, ঞ্চণ পরিশোধ করা যায় না। ধার পরিশোধ করিবার নিমিত্ত একটি 
নির্দিষ্ট পরিমাণ বিহিত অর্থ জম! রাবিতে হয় এবং এই গচ্ছিত অর্থ ক্রয়কার্ষের জন্ত 
বায় করা যায় না। ধারের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে ক্রয়ক্ষমতার পরিমাণ বৃদ্ধি 
পাইয়া একদিকে যেরূপ মূল্যবৃদ্ধির প্রবণতা দেখ যায়, অপর দিকে সেইরূপ ধার 
শোধ করিবার জন্য গচ্ছিত অর্থ ক্রয়কার্ধের জন্তু না পাওয়ার ফলে ক্রয়ক্ষমতার 
পরিমাণ হ্রাস পায় ও মূল্যহাসের প্রবণত! দেখা! যায় । কিন্তু ধারে যে পরিমাণ 
লেন-দেন হয়, ধার পরিশোধ করিবার জন্য গচ্ছিত অর্থ-পরিমাণ তদপেক্ষ! কম, 
কারণ ধারের দ্বারা যে পরিমাণ লেন-দেন হয় তাহার সবটাই অর্থ দ্বারা পরিশোধ 
করা হয় ন!। এই লেন-দেনের একট! অংশ সব সময়ই অপরিশোধিত থাকিয়া 
যায়। এই অপরিশোধিত ধারের পরিমাণে মুল্য বৃদ্ধি পায়।': স্থৃতরাং দেখা 
যাইতেছে যে, ধারে যে পরিমাণ লেন-দেন হয়, সে পরিমাণে মূল্যবৃদ্ধি হয় না, 
শুধুমাত্র অপরিশোধিত ধারের পরিমাণে মূল্যবৃদ্ধি পায়। অর্থ-পরিমাণ বৃদ্ধি 
"পাইলে মুল্যের উপর তাহার যেরূপ সমানুপাতিক প্রতিক্রিয়| দেখা যায়, ধার- 
পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে মূলোর উপর তাহার প্রভাব তদপেক্ষা কম । 


ব্যাস্ক—Banks 


আধুনিক যুগে মানুষের অর্থ নৈতিক জীবনে ব্যাঙ্কের গুরুত্ব অত্যধিক পরিমাণে 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। টাকা-পয়দার আদান-প্রদানে, ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে ব্যাঙ্কের 
কার্মকারিত| সকলেই অনুভব করে। প্রাচীনকালে সঞ্চিত অর্থের নিরাপত্তা রক্ষা 
করা ব্যতীত এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের অশ্য কোন উপযোগ লোকে অনুভব করিতে 
পারে নাই। ব্যাঙ্ক কি এবং জাতীয় জীবনে ইহার কতখানি গুরুত্ব তাহ! ইহার 
কার্ধের তালিকা দেখিলেই বুঝিতে পার! যায়। সাধারণভাবে বলিতে গেলে 
ব্যাঙ্ক হইল এক জাতীয় প্রতিষ্ঠান, যাহ! টাকা-পয়সার লেন-দেন লইয়া কাষ 
করে। এ কথাটি একটু পরিষ্কার করিয়| বুঝা দরকার । যাহার বেশী টাকা-পয়সা 
আছে সে উদ্বত্ত অৰ্থ নিরাপদে রাখিবার উদ্দেশ্যে ও সুদ পাইবার আশায় ব্যাঙ্কে 
গচ্ছিত রাখে। ইহার কারণ হইল অর্থের মালিকের বিশ্বাস আছে যে, সে 
চাহিবামাত্রই ব্যাঙ্ক তাহার গচ্ছিত অর্থ ফেরত দিবে। ব্যাঙ্ক আবার অপরের 
এই গচ্ছিত অর্থ চাষী, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী প্রভৃতিকে ধার দেয়, কারণ, ব্যাঙ্কের 


যণ ও ব্যাঙ্ক ব/বস্থ| ১৯৩ 


বিশ্বাস আছে যে, এই দেনাদারগণ ঠিক সময়মত ধার শোধ দিবে। স্বৃতরাং দেখ) 
যাইতেছে যে, ব্যাঙ্কের সমগ্র কারবার বিশ্বাসের (০redit ) উপর প্রতিষ্ঠিত । 


ব্যাঙ্কের কাজ—Functions of Banks 


আধুনিক ব্যাঙ্কের প্রধান কাজ হইল ১। জনসাধারণের টাকা জমা রাখা । 
যাহাদের উদ্ব ত্র অর্থ আছে তাহার! ব্যাঙ্কে জম| রাখে। ব্যাঙ্ক টাকা জম! রাখিয়া 
তাহাদের একখানি পাস বই ও টাকা তুলিবার জন্য চেক বই বা অনুরূপ কিছু 
দেয়, যাহার সাহ৷যো আমানতকারী তাহার প্রয়োজনমত টাকা তুলিতে পারে। 
ব্যাঞ্চের আমানতগুলিকে (৪০০১৫৪) তিন ভাগে ভাগ কর! হয়। প্রথম 
হইল স্থায়ী আমানত ( Fixed deposits ) | আমানতকারিগণ ১, ২ বা & 
বৎসরের মত একট! নির্দিষ্ট কালের জন্ত ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখিবার প্রতিশ্রুতি, 
দেন। এই টাকা নির্দিষ্ট সময় অন্তে তোল! যায় এবং ইহার জনত আমানতকারী৷ 
একট! নির্ধারিত হারে স্ব্দ পান। দ্বিতীয়তঃ, ব্যাঙ্ক সঞ্চয়ী আমানত ( Savings. 
dep০sits ) রাখিতে পারে। এই আমানতের বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহার একটি: 
নির্দিষ্ট অংশ আমানতকারী প্রতি সপ্তাহে তুলিতে পারে। কিন্তু অবশিষ্টাংশ 
তুলিতে হইলে পূৰ্বে ব্যাঙ্কে জানাইতে হয়। সঞ্চয়ী আমানতের ভঁত্তও ব্যাঙ্ক 
হইতে অল্প হারে সুদ পাওয়া যায়। তৃতীয়তঃ, ব্যাঙ্ক চলতি আমানতও (Current 
dep০sits) রাখে। চলতি আমানতের টাকা যে-কোন সময়ে তোলা যায় এবং: 
এজগ আমানতকারী ব্যাঙ্ক হইতে কোন সনদ পায় ন|। অনেক সময় কোন কোন 
ব্যাঞ্চ ইহার পরিচিত বিশিষ্ট যক্কেলগণকে ধার দিয়া সেই ধারের টাকায় আমানত, 
( Credit deposit ) সৃষ্টি করে। 

২। ধার দেওয়া হইল ব্যাঙ্কের দ্বিতীয় কার্য । আমানতকারিগণের নিকট: 
হইতে ব্যাঙ্ক যে টাকা জম| রাখে এবং ব্যাঞ্চের শেয়ার বিক্রয় দ্বার! লঙ্ধ অর্থের 
একট। প্রধান অংশ ব্যাঙ্ক উপযুক্ত বন্ধক রাখিয়| ধার দেয়। স্বর্ণ প্রভৃতি মূল্যবান 
দ্রব্য বন্ধক রাখিয়৷ ব্যাঞ্চ টাক! ধার দিতে পারে, অথব! ভাল ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের 
শেয়ার বন্ধক রাখিয়| ধার দিতে পারে। কিংব!| বিশ্বাসী মকেলগণকে উপযুক্ত. 
ব্যক্তিগত জামিনে অগ্রিম ধার দিতে পারে। জমা রাবিবার জন্য আমানতকারি- 
গণকে যে হারে ব্যাঙ্ককে সুদ দিতে হয়, ব্যাঙ্ক অপর লোককে ধার দিবার সময় 
তাহা অপেক্ষ। অধিক হারে সুদ ধার্য করে। ইহাতে ব্যাঞ্চের লাভ হয়। 

১৩-(২য় খণ্ড) 


১৯৪ x বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


৩। বাাঙ্ক কাগজী নোট বা চেক সৃষ্টি করিয়া অর্থপরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারে। 
বর্ঠমানে-একমাত্র বেন্দ্রীয় ব্যাঞ্চচ নোট সৃষ্টি করিয়া থাকে। অন্তান্ত ব্যাস্কণ্ুলি 
চেক প্রবর্তন করিয়| আমানতকারিগণকে দেয় এবং চেকের সাহায্যে তাহার! দেন!- 
পাওনা মিটাইতে পারে। 

“8 বৈদেশিক বিনিময়ের ক্ষেত্রেও ব্যাঙ্ক বিভিন্ন দেশের মধ্যে দেনা- 
পাওন! মিটাইয়! দেয়। একদেশের অর্থ ব্যাঙ্ক কর্তৃক অন্যদেশের অর্থে পরি- 
ব্তিত হয়। k 

৫। ইহ! ছাড়া, ব্যাঙ্ক অন্য নান৷ কাজ করে। মক্েলগণের. প্রতিনিধি 
হিমাবে ব্যাঞ্চ তাহাদের জীবন-বীমার টাকা কিন্তিমত দেয়, শেয়ার প্রভৃতি ক্রয়- 
বিক্রয় করে এবং মকন্ধেলের অন্তাত্র পাওনা টাক! আদায় করে। ব্যাঙ্ক উইল ব| 
দানপত্রের অছি হিসাবে কাজ করে এবং মক্কেলগণের অলঙ্কার, দলিলপত্র প্রভৃতি 
“সুল্যৰান দ্রব্য গচ্ছিত রাখে। ৰ 


ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার উপযোগ্—Utility of Banks 


"'' ব্যাঞ্চের উপরি-প্রদত্ত কার্য-তালিকা আলোচন! করিলে জাতীয় জীবনে এই 
প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব বুঝা যায়। ব্যাঙ্ছ নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়! ও সদ প্রদান 
ক্করিয়। জনসাধারণের নিকট হইতে আমানত গ্রহণ করে। স্বৃতরাং পরে'ক্ষভাবে 
ব্যাঞ্চ জনসাধারণকে সঞ্চয় করিতে উৎসাহিত করে। যে দেশে ব্যাঞ্ধের অভাব 
েখানে সঞ্চয়ের পরিমাণও কম। ব্যাঙ্ক কর্তৃক সংগৃহীত অর্থ কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়- 
বাণিজ্যে প্রযুক্ত হইয়া! দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে সাহায্য করে। এইরূপে 
ব্যাঙ্ক মূলধনের মালিক ও শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ীর মধ্যে যোগসূত্ৰ স্থাপন করিয়া 
সঞ্চিত অর্থের কার্যকারিত| বৃদ্ধি করে। ব্যাঙ্ক না থাকিলে মূলধনের মালিক 
তাহার মূলধন উপযুক্তভাবে বিনিয়োগ করিতে পারিত না, অন্যদিকে শিল্পপতি 
'ও ব্যবসায়ী মূলধনের অভাবে তাহাদের কর্মদক্ষতার সু-ব্যবহার করিতে পারিত 
না৷ - ইহা ছাড়, ব্যাঙ্ক নোট, চেক প্রভৃতি খণপত্র সৃ্টি দ্বার! দেশের অর্থ-পরিমাণ 
সন্ধি করিয়া উৎপাদনে সাহায্য করে। উৎপাদন-কার্ষে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন 
হয়।একমাত্র বিহিত অর্থদ্বার| সে প্রয়োজন সংকুলান হইত না। হৃতরাং ব্যাঙ্কসৃষ্ট 
অর্থের অভাবে উৎপাদন-কার্ষ প্রসার লাভ করিতে পারিত না। ব্যাঙ্ক চাষী, 
শিল্পপতি, ব্যবসায়ী প্রভৃতি উৎপাদকগণকে যে পরিমাণে অর্থ সাহায্য করিতে 


খ৷ণ ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা! - ১৯৫ 


পারে, সরকারের পক্ষে তাহ! সম্ভব নহে। স্বৃতরাং সুপরিচালিত ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থাকে 
দেশের অর্থ নৈতিক উন্নতির প্রধান সহায়ক বলা যাইতে পারে। 


বিন্তিন্ ধরণের ব্যাঙ্থ_Different Kinds of Banks 


" বর্তমান যুগে ব্যাঞ্চের কাজ এত প্রসারলাভ করিয়াছে যে, কোন একটি 
ব্যাঙ্কের. পক্ষে সব রকম কাজ করা সম্ভব নয়। এইজন্তু বিশেষ বিশেষ কাজের ' 
উদ্দেশ্যে বিশেষ বিশেষ ব্যাঞ্চের সৃষ্টি হইয়াছে। এই ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্ক, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, শিল্প-সহায়ক ব্যাঙ্ক, সমবায় ব্যাঙ্ক, বিনিময় ব্যাঙ্ক প্রভৃতি 
উল্লেখযোগ্য । 


বাণিজ্যিক ব্যাস্থ—Commercial Banks 


বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি যৌথমূলধনী কারবারের' ভিত্তিতে সাধারণতঃ গঠিত হয়। 
এই ব্যাঙ্কগুলি জনসাধারণের উদ্ব,্ত অর্থ জম| রাখিয়| আমানত সৃষ্টি করে এবং 
শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের চল্তি কারবারের জন্তু স্বল্প-মেয়াদে ধার দেয়। এই 
ব্যাঞ্চগুলি নগদ অর্থ জমা! রাখিয়াও আমানত সৃষ্টি করিতে পারে অথব!| অন্যের 
জমা টাকা শিল্পপতি বা ব্যবসায়ীকে ধার দিয়া সেই ধারের টাকা দিয়াও আমানত 
সৃষ্টি করিতে পারে। ইহার! হুণ্ডির বিনিময়ে অথবা দ্রব্যের বিনিময়ে কিংব! 
ব্যক্তিগত জামিনে ধার দিয়| থাকে।- তবে ২৩ মাসের অধিক দিনের জন্তু টাক! j 
ধার দেয় না। ইহার! এরূপভাবে টাকা ধার দেয় যে, চাহিবামাত্র বা এক সপ্তাহ 
ব| পনের দিন অস্তে টাক! ফেরৎ পাওয়া যায়। ব্যাঙ্ক ইহার অভিজ্ঞত| হইতে 
বুঝিতে পারে ঘে, দৈনন্দিন লেন-দেনে ইহার কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন । এই 
প্রয়োজন পরিমাণ অর্থ রাখিয়া বাকী টাকা ব্যাঙ্ক স্বর্ণ প্রভৃতি মূল্যবান দ্রব্য বা 
হুণ্ডি ব| ভাল ভাল কোম্পানীর শেয়ার বন্ধক রাখিয়! ধার দেয়, যাহাতে প্রয়োজন 
হইলে ব্যাঞ্চ ধার-দেওয়! অর্থ যে-কোন সময়ে ফেরত পাইতে পারে।. বাণিজ্যিক 
ব্যাঙ্কগুলি কখনই দীর্ঘমেয়াদের জন্য ধার দেয় না অথবা একই ব্যক্তি বা. একই 
প্রতিষ্ঠানকে এককালীন অধিক ধার দেয় না। বাড়ীঘর ব! খনি প্রভৃতি স্থাবর 
সম্পত্তি যাহ! সহজে বিক্ৰয়যোগ্য নহে তাহা বন্ধক রাখিয়াও টাকা ধার দেয় না। 


কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক—Central Bank 
আধুনিককালে সকল দেশেই কেন্দ্রীয় ব্যা}্ধ সৃষ্টি হইয়াছে। omeDy ব্যাঙ্কই 


১৯৬ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


হইল সমগ্ৰ দেশের ব্যান্ধ-ব্যবস্থার কেন্দ্রস্থল এবং অর্থসম্পর্কিত ব্যাপারের কর্তা । 
কেন্দ্রীয় ব্যাঞ্চ অংশীদারী কারবারের ভিত্তিতে গঠিত হইতে পারে বা বাণিজ্যিক 
ব্যাঙ্কসমূহের সমবায়ে গঠিত হইতে পারে। আজকাল প্রায় সব দেশেই বেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্ক রাষ্টায়ন্ত কর! হইয়াছে। 


কার্ষ— Functions 

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রধান কার্ষ হুইল বিহিত অর্থপরিমাণ ও বাজারে চালু 
বিনিময়ের অন্তান্তা মাধ্যম নিয়ন্ত্রিত করিয়| দেশের আভ্যন্তরীণ মূল্যস্তর ও বৈদেশিক 
বিনিময়ের হার স্থির রাখ! । এই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে কতকগুলি বিশেষ 
ক্ষমত! দেওয়| হইয়াছে এবং এই ক্ষমতাগুলি হইল : 

১ নোট-প্রচলন ক্ষমত! (N০৫ 55॥০)--পূৰ্বে নোট-প্রচলন ক্ষমতা প্ৰায় সকল 
ব্যাঙ্কের ছিল। এই অবস্থায় নোটের পরিয়াণ বৃদ্ধি পাইয়া! মুদ্রাস্মীতি ঘটিত। 
বর্তমানে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কই হইল একমাত্র নোট-প্রচলন ক্ষমতার অধিকারী এবং 
এইজন্য সমস্ত দেশে এক জাতীয় নোট চালু থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রবর্তিত 
নোট জনসাধারণের মনে আস্থা আনিতে পারে। 


4_"২। বেন্তৰীয় ব্যাঙ্ক সাধারণতঃ জনসাধারণ-সম্পর্্চিত কোন কাজ করে না। 
এই ব্যাঙ্ক অন্যান্ত ব্যাঙ্কণ্ডলির ব্যাঙ্ক হিসাবে কাজ করে ( Acts as Banker’s 
Bank )। অন্তান্ত ব্যাঙ্ণগুলির আমানতী অর্থের একটি নির্দিষ্ট অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে 
জমা রাখিতে হৃয় এবং দরকার হইলে অন্যান ব্যাঙ্কগুলি বেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হইতে টাকা 
ধার করিতে পারে! দেশের অন্তান্ত ব্যাঙ্কগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতাও বর্তমানে 
কেন্দ্রীয় ব্যাঞ্চের হস্তে পস্ত হইয়াছে। বেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অন্ান্ত ব্যাঞ্চগডলির শেষ 
পর্যায়ের ধণদাত| হিসাবে কাজ করে। 


৩! কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সরকার-প্রবর্তিত অন্যান্য প্রতীক মুদ্রাগুলিকে নিয়ন্ত্রণ 
করিয়া চালু রাখে ( Controls the issue of Coins J: 


৪। বেন্দীয় বঙ্ক সরকারের ব্যাঙ্ক হিসাবে কাজ করে (Acts a8 & Banker 
to the Goverument) | সরকারী সমস্ত আদান-প্রদান এই ব্যাঙ্ধের মাধ্যমেই 
হয় এবং সরকারের সমস্ত অর্থ এখানে জম! থাকে। এই ব্যাঙ্ক সরকারী হিসাবপত্র 
রাখে এবং সরকারী খণ-গ্রহণ ও ধণ-পরিশোধ করে। 


ধরণ ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা ১৯৭ 


€। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দেশীয় মুদ্রার বিনিময়ে নির্দিষ্ট হারে বিদেশী মুর! ক্রয়-বিক্রয় 
করে ( Controls exchange rate ) | 

৬। খণ-নিয়ন্ত্রণ কর! (Credit Control ) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের একটি প্রধান 
কার্য । দেশের সমগ্র অর্থপরিমাণ-নিয়ন্ত্রণের অধিকারী হইল কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক । 
তঅন্তান্য ব্যা্বগুলি ধার দিয়া অতিরিক্ত অর্থসৃষ্টি দ্বার! যাহাতে দেশে মুড্রাস্ষীতি 
ঘটাইতে ন! পারে, তজ্জন্ত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্গ খোলাবাজার কারবার, নগদ জমার 
অনুপাতের পরিবর্তন, বাছাই করিয়া ধার নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি উপায়গুলি অবলম্বন করে। 

৭। ইহ| ছাড়া, কেন্দ্ৰীয় ব্যাঙ্ক নিকাশী ঘরের ( Clearing House ) কার্ষ 
করিয়| অন্যান্ ব্যাঙ্কগুলির পারস্পরিক দেনা-পাওন!| সহজেই পরিশোধ করিবার 
ব্যবস্থা করে। 

ভারতের ব্যাঙ্ক ব্যবস্থ!_— Banking System in India 


ভারতে দেশীয় পদ্ধতিতে ব্যাঙ্কের কার্ষ বহুদিন পূর্ব হইতেই প্রচলিত ছিল। 
ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে এ সম্পর্কে শ্রেিগণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্যাঙ্কের কার্ষ সম্পর্কে বাংলার জগৎ শেঠের নাম ভারত-বিখ্যাত 
হইয়াছিল। ইংরেজ শাসনকালে উনবিংশ শতাব্দী হইতেই আধুনিক পদ্ধতিতে 
ভারতে প্রথম ব্যাঞ্চের কার্য আরম্ভ হয়, কিন্তু এখনও পর্যন্ত ভারত ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে 
অনুন্নত । বৰ্তমানে ভারতে নিয়লিখিত ব্যাঙ্কগুলি দেখিতে পাওয়া! যায়। 


১। রিসার্ভ ব্যাঙ্ক অব্‌ ইণ্ডিয়—Reserve Bank of India 


রিদার্ড ব্যাঙ্ক হইল ভারতের বেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক । ১৯৩৪ সালের রিসার্ড ব্যাঙ্ক 
আইনান্ুসারে ১৯৩৫ সালে এই ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। ব্যাঞ্চের মুলধন হইল ৫ কোটি 
টাক| এবং যোধ-মূলধনী কারবারের ভিত্তিতে ১০০ টাকা মূলোর প্রত্যেকটি 
শেয়ার বাজারে বিক্রয় করিয়| এই মূলধন সংগ্রহ করা হয়। ১৪৪৮ সালে এই 
ব্যাঙ্ককে জাতীয়করণ কর! হয়। এখন ভারত সরকারই হইল সব শেয়ারের মালিক। 
রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত একজন গভর্ণর, দুইজন ডেপুটি গভর্ণর, দশজন সাধারণ 
সদস্য ও একজন সরকারী কর্মচারী লইয়া এই ব্যাঙ্কের একটি পরিচালক সমিতি 
গঠিত হইয়াছে। কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও দিল্লীতে চারিটি শাখা সমিতি 
আছে। গভর্ণর ব্যাঞ্চের প্রধান কর্মসচিব হইলেও চারিটি স্থানীয় সমিতির হস্তে 
কিছু কিছু কার্ঘভার দেওয়া হইয়াছে । 


১৯৮ বাণিজ্যিক পৌরবিঞ্জান ও ধনবিজ্ঞান 


রিসার্ড ব্যাঙ্ক ভারতীয় ব্যাহ্ব-ব্যবস্থার শীর্ষস্থানীয় এবং দেশের সমগ্র ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা! 
ও মুদ্রানীতি পরিচালিত করে। রিসার্ড ব্যাঙ্ক যাহাতে ইহার কাজ দক্ষতার সহিত 
নিষ্পন্ন করিতে পারে সেজন্য ইহাকে কতকগুলি ব্যাপক ক্ষমত| দেওয়া হইয়াছে । 


কার্ষ—Punctions - ‘ 


প্রথমতঃ, একমাত্র রিসাৰ্ভ ব্যাঙ্গই ভারতে কাগজী নোট প্রবর্তন করিতে পারে। 
১৯৬৬ সালের আইন পাস হইবার পূর্বে মোট চালু নোটের শতক্র| অস্ততঃ ৪০ 
ভাগ স্বর্ণ এবং বাকী অংশ স্টালিংএ ও সরকারী খণপত্র, রৌপ্যমুদ্রা প্রভৃতিতে 
রাখিতে হইত । ১৯৬৭ সালের সংশোধনী আইনের বলে বর্তমানে ১১৫ কোটি 
টাকা মূল্যের স্বর্ণ ও ৮৫ কোটি টাকা মুল্যের বৈদেশিক মুদ্রা বা খণপত্র জমা 
রাখিয়া উহ| যে-কোন পরিমাণ কাগজী নোট প্রচলন করিতে পারে। 
দ্বিতীয়তঃ, এই ব্যাঙ্ক অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলির ব্যাঙ্ক হিসাবে কাজ করে। যে সমস্ত 
ব্যাঙ্কের আদায়ীকৃত মূলধন ও সংরক্ষিত তহবিলে মোট পাঁচলক্ষ টাক আছে 
তাহারা এই ব্যাঙ্কের সন্ত হইতে পারে এবং এই ব্যান্কগুলিকে তালিকাড়ুক্ত ব্যাঙ্ক 
( Scheduled Banks ) বল| হয়। প্ৰত্যেক তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক ইহার স্থায়ী 
আমানতের ২ ভাগ ও চল্তি আমানতের ৫ ভাগ রিদার্ড ব্যাঙ্কে গচ্ছিত 
রাখিতে বাধ্য। প্রয়োজন হইলে রিসার্ড ব্যাঙ্ক তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির 
আমানতের পরিমাণ ৫ হইতে ২০ ও ২ হইতে ৮ ভাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি করিতে পারে। 
তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্গগুলি তাঁহাদের প্রয়োজনের সময় রিসার্ড ব্যাঙ্কের ' 
নিকট হইতে ধার করিতে পারে। তৃতীয়তঃ, ব্যাঙ্ক বেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য 
সরকারগুলির ব্যাঙ্কার হিসাবে কাজ করে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি 
তাহাদের উদ্ব ত্ত অর্থ এই ব্যাঙ্কে জমা রাখে এবং সরকারী প্রতিনিধি হিসাবে 
রিদার্ভ ব্যাঙ্কই সমস্ত সরকারী আদান-প্রদান করে। রিসার্ড ব্যাঙ্ক সরকারের জন্ত 
খণ তোলে ও খণ পরিশোধের ব্যবস্থা করে। চতুর্থতঃ, এই ব্যাঙ্ক বিদেশী বিনিযয়- 
হারও নিয়ধ্তিত করে। টাক! প্রতি ১ শি.৬ পে. হিসাবে বিলাতি অর্থ স্টালিং 
ক্রয়-বিক্রয় করে। ডলার ও অন্যান্য দেশের মুদ্রাও নির্দিষ্ট হারে বিনিময় করে। 
পঞ্চমতঃ, কলিকাত|, বোস্বাই, মাদ্ৰাজ ও দিল্লী এই চারিটি কেন্দ্রের মধ্যে ইহা 
চেক বিনিময় করে। ষষ্টতঃ, এই ব্যাঙ্কের একটি কৃষিধখণ বিভাগ ( Agricultural 
Credit Department ) আছে। কৃষকদিগকে খণ দেওয়া সম্পর্কে এই বিভাগ 


খণ ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা ১৯৯ 


নীতি নির্ধারণ করে। ইহ! ছাড়া রিসার্ড ব্যাঙ্ক আমানত রাখিতে পারে, কিন্তু 

কোন স্বুদ দেয় না । কতকগুলি বিশেষ শর্তে ইহা টাক! ধারও দিতে পারে। 
রিসার্ভ ব্যান্কের কাজ দুইটি বিভাগ দ্বার! সম্পাদিত হয়, যথা, নোট-প্রচলন 

বিভাগ ( Issue Department ) ও ব্যাঙ্কিং বিভাগ (Banking Department) f 


২। ভাৱতের রাষ্ট্রায় ব্যাস্ক_State Bank of India 

প্রথম মহাযুদ্ধের পর ভারতের বোম্বাই, মান্দ্রাজ ও কলিকাতার তিনটি 
প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্ক একত্রিত করিয়! ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া নামে একটি বৃহৎ 
বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক গঠিত হয় ; ইহ! ভারতীয় ব্যাঙ্কসমূহের শীর্ষস্থানীয় ছিল । এই 
ব্যাঞ্চের আমানত পরিমাণ ছিল ২০০ কোটি টাকারও বেশী। ইহার বিদেশে 
অনেকগুলি শাখা ছিল এবং যে সমস্ত জায়গায় রিসার্ভ ব্যাঙ্কের শাখা ছিল না, সে 
সমস্ত জায়গায় এই ব্যাঙ্ক সরকারী ব্যাঙ্ক হিসাবে কাজ করিত । 

১৯৫৪ সালে ভারত সরকার সর্বভারতীয় গ্রাম-ধণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার 
জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত করেন। এই কমিটির সুপারিশক্তুমে ১৯৫৫ সালে একটি 
আইন পাস করিয়! ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ককে রাষ্ট্রায়ত্ত করা! হয়; ইহার নূতন নাম 
হইল স্টেট্‌ ব্যাঙ্ক অব্‌ ইণ্ডিয়া । 

ব্যাঙ্কের মুলধন-পরিমাণ হইল ২০ কোটি টাক! । সরকার পূর্বের অং লীদারগণের 
শেয়ারের মূল্য পরিশোধ করিয়া দিয়া বর্তমানে সমস্ত শেয়ারের মালিক হইয়াছেন । 
২ জন সদস্ত লইয়| গঠিত একটি কেন্দ্রীয় সমিতির উপর ইহার পরিচালনার ভার 
ন্স্ত আছে; গ্রাম-ধণদান করিবার সু-ব্যবস্থার উদ্দেশ্যেই এই ব্যাঙ্ককে রাষ্ট্রায়ত্ত 
কর হইয়াছে। টাক! আমানত রাখা, ধার দেওয়| প্রভৃতি সাধারণ ব্যাঙ্ক-সম্পর্কিভ- 
কাজ ছাড়াও এই ব্যাঙ্কের প্রধান কার্ধ হইল কুষিঝণব্যবস্থার উন্নতি কর! । এই 
উদ্দেশ্যে আগামী পাঁচ বৎসরে এই ব্যাঙ্কের গ্রামাঞ্চলে ৪০০ শাখা স্থাপন করিতে 
হইবে। ১৯৬০ সালের মধ্যে ৪২৯ শাখা! স্থাপিত হইয়াছে । 


৩। ভারতীয় যৌধ-মূলধনী ব্যাঙ্ক_Joint Stock Banks of India 

এই ব্যাঙ্কগুলি পাশ্চাত্তা পদ্ধতিতে উনবিংশ শতাব্দী হইতে ভারতে গঠিত 
হইতে থাকে। বর্তমানে ভারতে এই ব্যাঙ্কের সংখ্যা চারিশতের অধিক। এই 
ব্যাঙ্কণগুলি যৌথ মুলধনের ভিত্তিতে শেয়ার বিক্ৰয় করিয়| গঠিত হইয়াছে। যে 
সমস্ত যৌথ-মূলধনী ব্যাঙ্কের আদায়ীকৃত মূলধন ও সংরক্ষিত তহবিল পরিমাণ ৫ লক্ষ 


২০০ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


টাকার অধিক তাহারা রিসার্ভ ব্যাধের তালিকাভুক্ত হইয়াছে। কিন্তু এই 
তালিকাভুক্ত ব্যাঞ্চের সংখ্যা মাত্র ৯০টি। 

এই ব্যাদ্ণগুলি সাধারণতঃ আমানত লয় ও ধার দেয়। ইহা ছাড়া, ইহার! 
ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় সম্পর্কিত অন্য নানাবিধ কার্য করিয়! থাকে। 


৪। বৈদেশিক বিনিময় ব্যাস্ক—Foreign Exchange Banks 


এই ব্যাঙ্কণ্ডলি বিদেশী মূলধনে গঠিত এবং ইহাদের কাজ বিদেশীয়গণ কৰ্তৃক 
পরিচালিত হয়। আসমদানী-রপ্তানী বাণিজ্যে অর্থ লেন-দেন করাই হইল ইহাদের 
প্রধান কাজ। ইহ! ছাড়াও, এই ব্যাঙ্কগ্ডলি ভারতীয়গণের আমানত রাখে ও 
বৈদেশিক বাণিচ্যরত বাবসায়িগণকে ধার দেয় এবং ব্যাঙ্ক-সংক্রান্ত অন্য নানাবিধ 
কাজ করে। ইহাদের বিপুল মুলধন ও ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়-সংক্তান্ত উচ্চতর অভিজ্ঞতার 
সহিত ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলি প্রতিযোগিত| করিতে পারে না। এই বিদেশী ব্যাঙ্ক- 
গুলির প্রতিযোগিত| ভারতের ব্যাঙ্কগুলির প্রসারে বাধা সৃষ্টি করিতেছে । শ্রাশনাল্‌ 
গ্রীণলেস্‌ ব্যাংক, টমাস্‌ কুক, হংকং য়্যাণ্ড সাংহাই ব্যাঙ্ক প্রভৃতি হইল এই জাতীয় 
বিদেশ ব্যাঙ্চ। ভারতে এইরূপে প্রায় ১৫৷১৬টি বিদেশী ব্যাঙ্ক কাজ করিতেছে। এই 
ব্যাঞ্ণগ্ুলির মোট আমানত-পরিমাণ হইল ১৮৫ কোটি টাকারও অধিক । এই ব্যাঙ্ক- 
গুলি ভারতের বৈদেশিক বিনিময়-সংক্রান্ত সমস্ত মুনাফাই পাইয়া থাকে। 


&৫। শিল্প-সহায়ক ব্যাঙ্ক —Industrial Banks 


ভারত শিল্পে অনগ্রসর দেশ। ইহার প্রধান কারণ হইল শিল্পপ্রতিষ্ঠান-গঠন 
_ও পরিচালনা-কার্ষে দীর্ঘকালের জন্য যে পরিমাণ মূলধন বিনিয়োগ করিতে হয় সে 
পরিমাণ দীর্ঘ-মেয়াদী ধার ভারতে পাওয়া যায় ন|। শেয়ার বিক্রয় করিয়া যৌধ- 
মূলধনী কারবারের ভিত্তিতে এত অধিক মূলধন সংগ্রহ করা যায় না। আবার 
দেশে যে সমন্ত ব্যাঙ্ক ব| অন্যান্য আথিক প্রতিষ্ঠান আছে তাহার! দীর্ঘ মেয়াদী খণ 
দিতে চায় ন|। শিল্পের জন্য মূলধন সরবরাহ করিবার উদ্দেশ্য ভারত সরকার 
১৯৪৮ সালে একটি আইন পাস করিয়|। শিল্প খণ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান 
(Industrial Finance Corporation ) স্থাপন করিয়াছেন। এই প্রতিষ্ঠান 
ভারত সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন । এই প্রতিষ্ঠানের অশ্ুমোদিত মূলধন হইল ১০ 
কোটি টাকা। ভারত সরকার রিসার্ড ব্যাঙ্ক, তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ণগুলি, বীমা- 
কোম্পানী, সমবায় ব্যাঙ্ণগুলি, বিনিয়োগ ট্রাস্ট প্রভৃতি ইহার শেয়ার ক্রয় 


ঝবণ ও ব্যাঙ্ক বাবস্থা ২০১ 


করিয়াছে। এই প্রতিষ্ঠান নূতন বড় বড় শিল্পগঠনের জন্য বা পুরাতন শিল্পগুলির 
সম্প্রসারণের জন্য দীর্ঘ-মেয়াদে (২০ বৎসর পর্যন্ত) ঝ্রণদান করিতে পারে। 
১৯৬১ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠান বস্তু, চিনি, কাগজ, সিমেন্ট, মোটর- 
যান প্রভৃতি শিল্পে প্রায় ১০৫৮২ কোটি টাক। ধার দিয়াছে। 

ছোট ও কুটিরশিল্পগুলিকে অর্থ সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে ১৯৪২ সালে রাজ্য 
ঝণ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান আইন পাস হয়। এই আইনের ভিত্তিতে পাঞ্জাব, বোস্বাই, 
পশ্চিমবঙ্গ, প্রভৃতি রাজ্যে রাজ; খঝণ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠান (State Finance 
Corporation ) গঠিত হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনা রাজ্য সরকার- 
গুলির নিয়ন্ত্রণাধীন । এই! ছাড়া, শিল্পখণ ও বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান (Indus- 
trial Credit and Investment Corporation) এবং জাতীয় 
শিল্পোম্নয়ন প্রতিষ্ঠান ( National Industrial Development 
‘Corporation ) নামে আরও ভৃইটি খণ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে। 
প্রথম প্রতিষ্ঠানের অনেক শেয়ার ইংলণ্ড ও আমেরিকায় বিক্রয় হইয়াছে। ভারত 
সরকার ও বিশ্বব্যাঙ্কের নিকট হইতেও এই প্রতিষ্ঠান অনেক ধার পাইয়াছে। 
বে-সরকারী ক্ষেত্রে মাঝারি ধরণের শিল্পগুলিকে ধার দিবার জন্য ১২৪ কোটি টাকা 
মূলধন লইয়া গাঁত এইটি পুনঃ খ'ণ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠান ( Re-finance 
Corporation ) স্থাপন কর! হইয়াছে। ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে অর্থ ও তাহাদের 
উন্নতির জন্য অন্য নানাবিধ সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে ১৯৫৫ সালে ১০ লক্ষ টাকা 
মূলধন লইয়|৷ গঠিত জাতীয় ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান (National Small 
Industries Corporation ) স্থাপিত হইয়াছে । এই প্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে 
প্রায় ৫০ লক্ষ টাক! মুল্যের যন্ত্রপাতি ক্রয় করিতে সাহায্য করিয়াছে। 


৬। সমবায় ব্যাঙ্থ—C০-০perative Credit Banks 
ভারতের চাষী ও কুটিরশিল্পিগণকে স্বল্প-মেয়াদী খণ সরবরাহ করিবার উদ্দেশ্যে 
সমবায় ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। সমবায় ব্যাঞ্চগুলি খণদান ও অ-খণদান উভয় 


প্রকারের হইতে পারে। 


৭। জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক—land Mortgage Banks 


কুষিকার্ঘে লাঙ্গল, বলদ, সার প্রভৃতি ক্রয় করিবার জন্য যেরূপ চল্তি খরচের 
প্রয়োজন হয়, সেচব্যবস্থা প্রভৃতি জমির স্থায়ী উন্নতিকর কার্ঘের জন্য তদ্রপ দীর্ঘ- 


২০২ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


মেয়াদী খণের প্রয়োজন হয়। সমবায় ব্যাঙ্চগুলি স্বল্প-মেয়াদে স্বল্প পরিষাণ ধার 
দিতে পারে। কৃষিকার্ষের স্থায়ী উন্নতির জনা দীর্ঘ-মেয়াদী ধাপ সরবরাহের উদ্দেশ্যে 
জয়ি বন্ধকী ব্যাঙ্কের প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভূত হয়। 


এই বাযাঙ্গগ্ুলি জমি বন্ধক রাখিয়া কৃষকগণকে দীর্ঘদিনের জন্য ধরণ প্রদান 
করে। পুরাতন ঝণ পরিশোধ, জমির স্থায়ী উন্নতি এবং নৃতন জমি কিনিবার জনা 
এই ব্যান্ধ বন্ধকী জমির মূল্যের অর্ধেক ধার দিয়! থাকে। প্রাথমিক জমিবন্ধকী 
ব্যাঙ্কণ্ডলি সমবায় ভিত্তিতে গঠিত হইতে পারে আবার যৌধ-মূলধনী ভিত্তিতে 
গঠিত হইতে পারে অথবা এই উভয় পদ্ধতির সহযোগেও গঠিত হইতে পারে। 
ভারতের প্রাথমিক জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কগুলি সমবায় ভিত্তিতে গঠিত হইলেও কেন্দ্রীয় 
জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্গণ্ডলি এই উভয় পদ্ধতির সংমিশ্রণে গঠিত হইয়াছে । 


ভারতের প্রায় সব রাজোই জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক গঠিত হইলেও বোশ্বাই ও 
মাদ্রাজ বাতীত অন্য কোন রাজো ইহা উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করিতে পারে 
নাই । এদেশের ব্যাঙ্কগুলি সাধারণতঃ পুরাতন ঝণ পরিশোধ করিবার জন্ত অধিক 
পরিমাণ ধার দেয়। জমির স্থায়ী উন্নতিকল্পে এখনও পর্যন্ত এই ব্যাঙ্কগুলি বিশেষ 
কিছু করিতে পারে নাই । 


৮।| ঢদশীয় ব্যাস্থ—Indigenous Banks 


ভারতের দেশীয় ব্যাঙ্চগুলি পুরাতন ভারতীয় পদ্ধতিতেই আজ পর্যন্ত তাহাদের 
লেন-দেনের কারবার পরিচালিত করিতেছে। বিভিন্ন স্থানে এই ব্যাঙ্কগুলি বিভিন্ন 
নামে পরিচিত, যথা, মহাজন, শেঠ, সাহুকর, চেটি প্রভৃতি। এই ব্যাঙ্কগুলি 
বাক্তিগত বা পাঁরিবারিক মালিকান! ও পরিচালনাধীন হইয়া থাকে এবং অনেক 
সময় বংশপরষ্পরাক্রমে চলিতে থাকে। ইহার! নিজেদের টাক| ধার দেয় এবং 
অনেক সময় আমানত রাখে, কিন্তু ব্যাঙ্কের মত আমানতকারীকে চেক দেয় না। 
এই ব্যাঙ্কগুলি হুণ্ডি কাটে এবং দেশীয় ব্যাঞ্ধের হুণ্ডী সর্বত্র গৃহীত হয়। ইহার! 
শহরে ও মফঃস্বলে বাবসায়-প্রতিষ্ঠান ও ছোট ছোট শিল্পগুলিকে টাকা ধার দেয়। 
ভারতের আভ্যন্তরীণ ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই দেশীয় ব্যাঙ্কগ্ডুলি একটি অতি 
গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করিয়!। আছে, কারণ ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রয়োজনীয় সমগ্র 
অর্থপরিমাণের প্রায় ৮৭ ভাগই ইহার! সরবরাহ করিয়! থাকে। 
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৯। ভারত সরকারের ব্যাস্কিং কার্ষ—Government of India as a 
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ভারত সরকার নিজেও ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত অনেক কাজ করে। ইহার মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য হইল ‘পোস্ট আফিস সঞ্চয় ব্যাঙ্ক' পরিচালন! কর! । ইহা ছাড়া, কৃষক- 
গণকে তাকাবি খণদান, ক্ষুদ্রশিল্প সংরক্ষণের জন্য অগ্রিম ঝণদান প্রভৃতি ব্যাঙ্ক ' 
সম্পৰ্কিত কাৰ্যও করিয়া থাকে। টু 


ভারতে ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের ক্রট—Defects of Indian Banking 


আমাদের দেশে ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় অতি ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ । মফস্বলের 
কথা ছাড়িয়া দিলেও ছোট ছোট এমন অনেক শহর আছে যেখানে আদৌ কোন 
ব্যাঙ্ক নাই। ইহা হইতে সহজেই অনুমান কর! যায় যে, আমাদের দেশের লোকের 
এখনও পর্যন্ত ব্যাঞ্-ব্যবসায়ের প্রতি কোন আগ্রহ জন্মে নাই । ইংলণ্ডে মাথাপিছু 
আমানতি জমার পরিমাণ হইল ৯৭৩ টাকা, আর ভারতে মাথাপিছু আমানতি 
জমার পরিমাণ হইল মাত্র ২৩১ টাকা । অবশ্য এজন্য ভারতের লোকের চির- 
দারিদ্র্য কিছু পরিমাণে দায়ী । ইংলণ্ডে প্রতি দশ লক্ষ লোকের জন্য ২২৪টি ব্যাঙ্ক 
আর ভারতে প্রতি দশ লক্ষে মাত্র ১৫৫টি করিয়| ব্যাঙ্ক আছে। আর এই 
ব্যাঙ্কগুলিও শুধু বড় বড় শহরগুলিতে অবস্থিত । ভারতের ব্যাঙ্ক-বাবসায়ের 
আর একটি ক্রটি হইল যে, অন্তান্ত দেশে যেরূপ নানা জাতীয় ব্যাঙ্ক, যথা, শিল্প- 
সহায়ক ব্যাঙ্ক, জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক প্রভৃতি আছে, ভারতে তাহা নাই। ভারতে: 
বাঞ্চের সংখ্যাও নিতান্ত নগণ্য এবং ইহাদের মুলধন-পরিমাণ ও সংরক্ষিত 
তহবিল-পরিমাণও খুব স্বল্প । ব্যাঙ্কণ্ডলির আয়তন ক্ষুদ্র ও নানাস্থানে শাখা- 
প্রশাখ! বিস্তারের প্রথা আমাদের দেশে প্রায়ই দেখা যায় ন! । ব্যাঙ্কের পরিচালক- 
গণের অনভিজ্ঞতাও ভারতের ব্যাঙ্চ-ব্যবসায়ের প্রসারের আর একটি অন্তরায় । 
বর্তমানে রিসার্ড ব্যাঙ্কের মাধ্যমে সরকার ব্যাঙ্-প্রতিষ্ঠা ও ব্যাঙ্ক-পরিচালনা 
সম্পর্কে এত কঠোর বিধিনিষিধ প্রবর্তন করিয়াছেন যে, তাহার দ্বারা ভারতে 
ব্যাঙ্ধ-ব্যবসায়ের প্রসার অনেক পরিমাণে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে। তবে স্বখের 
বিষয় সম্প্রতি মফঃস্বল অঞ্চলে রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের শাখা বিস্তার করিবার ব্যবস্থা করিয়া 
সরকার এদেশে ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের উন্নতির কিছু চেষ্ট। করিতেছেন । 
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২০৪ বাণিজ্যিক পৌরব্জ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


নিকাশী খর্—Clearing House 

নিকাশী ঘরকে প্রকৃতপক্ষে ব্যাঙ্ক বলিয়া অভিহিত করা যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ, 
জনসাধারণের সহিত নিকাশী ঘরের কোন সম্পর্ক নাই-_ইহ| জনসাধারণের টাকা 
আমানত রাখে না বা জনসাধারণকে টাকা ধার দেয় না। 

নিকাশী ঘর হইল স্থানীয় ব্যাঙ্কগুলির একটি কেন্দ্রীয় কার্ধালয়। এই কেন্দ্রীয় 
কার্ধালয়ে বিভিন্ন ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিগণ প্রতিদিন সমবেত হইয়| তাহাদের চেক- 
বিনিময় ও হিসাব স্থির করিয়| পারস্পরিক দেনা-পাওনা আদান-প্রদান করেন। 
“tA clearing house is a general organization of the banks of a 
given place, having for its main purpose the offsetting of cross- 
Obligations in the form of cheques.” প্রত্যেক ব্যাঙ্কই প্রতিদিন অন্য 
বাাঙ্ক হইতে অর্থ আদায় করিবার জন্য মন্কেলের নিকট হইতে কিছু সংখ্যক চেক 
পাইয়া থাকে। এইরূপে প্রত্যেক ব্যাঙ্ক অন্ত ব্যাঙ্ক হইতে আদায় করিবার জন্য 
কিছু সংখ্যক চেক পায় এবং এই প্রত্যেক ব্যাঙ্ক হইতে আদায় করিবার জন্য 
অপরাপর ব্যাঙ্কগুলিও কিছু সংখ্যক চেক পাইয়া থাকে। সুতরাং সকল ব্যাঙ্ক 
একদিকে যেরূপ পাওনাদার অপরদিকে সেইরূপ দেনাদার। এখন এই সমস্ত 
ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিগণ তাহাদের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সমবেত হইয়া চেকের মারফতে 
তাহাদের দেন|-পাওনার হিসাব করেন। ধর! যাউক যে, নিকাশী ঘরের হিসাবে 
'দেখ| গেল সেণ্টাল ব্যাঙ্ক অব্‌ ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড, ব্যাঙ্ক অব্‌ ইণ্ডিয়ার নিকট 
হইতে টাকা আদায় করিবার জন্য যে-সমস্ত চেক পাইয়াছে তাহার অর্থপরিমাণ 
হইল ৬,০০০ টাক|, আবার ইউনাইটেড, ব্যাঙ্ক অব্‌ ইণ্ডিয়া সেণ্টাল ব্যাঙ্ক অব্‌ 
ইণ্ডিয়ার নিকট হইতে টাকা আদাঁয় করিবার জন্য যে-সমস্ত চেক পাইয়াছে তাহার 
অর্থ-পরিমাণ হইল ৫,২০০ টাকা । নিকাগী ঘরে এই উভয় ব্যাঙ্কের দেন|-পাওনার 
হিসাৰ হইয়| দেখ! গেল যে, ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক সেণ্টাল ব্যাঙ্কের নিকট মাত্র 
২০০ টাকা বেশী পাইবে। এরপক্ষেত্রে উভয় ব্যাঙ্কের মধ্যে কার্ষতঃ কোন 
আথিক আদান-প্রদান ন! হইয়া সেণ্ট্াল ব্যাঙ্ক ইউনাইটেড, ব্যাঙ্ককে মাত্র 
অতিরিক্ত পাওনা! দুই শত টাকা প্রদান করে। উভয় ব্যাফ্ণের দেনা ও পাওনার 
সমতার জন্য খণের বেশীর ভাগ অর্থাৎ ৫,০০০ টাকার আদান-প্রদানের কোন 
প্রয়োজন হয় ন|। উপরি-উক্ত উদাহ্রণে মাত্র দুইটি ব্যাঙ্ধের দেনা-পাওন| 
উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখ| যায় যে, নিকাী ঘরে স্থানীয় সমুদয় 


ধবণ ও ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থ| ২০৬ 


বাঞ্কেরই পারস্পরিক দেনা-পাওনার হিসাব-নিকাশ কর! হয় এবং শেষ পর্যন্ত 
পারস্পরিক দেনা-পাওনার ভিত্তিতে হিসাব-নিকাশ করিলে দেখা যায় যে, অধিকাংশ 
পরিমাণ দেনা-পাওনাই শোধ হইয়া যায়। অতি অল্পপরিমাণ দেনা-পাওনাই অর্থ 
দ্বার| পরিশোধ করিবার প্রয়োজন হয়। যে অল্পপরিযাণ দেনা-পাওন| অপরিশোধিত 
থাকে তাহাও অর্থে প্রদান না করিয়| চেক দ্বার! প্রদান কর! হয় এবং সমস্ত 
ব্যাঙ্কেরই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে একটা আমানত থাকে বলিয়া চেক দ্বারা অন্ত ব্যাঙ্নগুলির 
এই আদান-প্রদান কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মারফতেই করা হয়। দিনের শেষে যে ব্যাঙ্ক 
দেনাদার হয় সেই ব্যাঞ্চের কেন্ড্রীয় ব্যাঙ্কের আমানত হইতে ওঁ দেনার পরিমাণ 
অর্থ বাদ দিয়া পাওনাদার ব্যাঙ্কের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে যে আমানত থাকে তাহাতে 
জমা কর! হয়। স্বৃতরাং দেখ| যায় যে, নিকাশী ঘর প্রবর্তনের ফলে টাকা-পয়স! 
বহন করিবার ব! স্থানান্তর করিবার আর প্রয়োজন হয় না। শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্কের মারফতে হিসাবপত্রের পরিবর্তন সাধন করিয়! কোটা কোটা টাকার দৈনিক 
আদান-প্রদান সম্ভব হইয়াছে । দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঞ্চই সাধারণতঃ নিকাশী বরের" 
কার্ধ পরিচালন! করে। 


সংক্ষিপ্তদাৱ 
ধার শোধ করিবার সততা ও ক্ষমতাকে ক্রেডিট্‌ বলা হয়। স্বৃতরাং সমস্ত: 
বাকী কারবার খ্ণদাত| ও খণগ্রহীতার পারস্পরিক বিশ্বাসের মনোভাবের উপর 
নির্ভর করে। এই বিশ্বাসের বলেই ভৰিষ্যতে মুল্য দিবার প্রতিশ্রুতিতে একজনে" 
অপরের মূল্যবান দ্রব্য ব্যবহার করিতে পারে। fl 


খণপত্রের প্রকারভেদ 

ঝণের আদান-প্রদান কতকগুলি নিদর্শনপত্রের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। 
এইগুলিকে থণপত্র বলা হয়। ব্যাঙ্ক ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায় সাধারণতঃ এই খ'ণপত্র- 

. গুলি সৃষ্টি করে। 

প্রতিশ্রুতি পত্র, হুণ্ডি, চেক, ড্রাফট প্রভৃতি হইল এই খধণপত্র । খ্রণের সুবিধ! 
হইল যে, ইহ| (১) মূলধনের উপযোগ বৃদ্ধি করে, (২) মূলধন যোগ্য ব্যবসায়ীর। 
নিকট হন্তান্তরিত করে, (৩) ধাতব মুদ্রার ক্ষয়-ক্ষতি নিবারণ করে ও (৪) মূলধন-- 
সঞ্চয়ে অনৃপ্রেরণ! সৃষ্টি করে। 
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ধরণের অস্ববব্ধি হইল যে, ইহ! (১) ভোগে প্রযুক্ত হইলে মূলধনের অপচয় 
খটে, (২) সহজে ধার পাইবার সুবিধ!' উৎপাদনে অনিশ্চয়তা বৃদ্ধি করে, (৩) 
ধারদ্বার! মুদ্রাস্ফীতির সম্তাবন! সৃষ্টি হয় এবং (৪) ব্যবসায়-চক্র উপস্থিত হয়। 


খ'ণ ও মূলপন__ 

বণ ও মুলধন একার্থবোধক নহে। ধারদ্বারা মূলধনের উপর কর্তৃত্ব সৃষ্টি হয় 
« “এবং উৎপাদনের সহায়ক উপাদানগুলি সংগ্রহ কর| যায়, কিন্তু মূলধন বৃদ্ধি পায় 
ন! । ধারদ্বারা মূলধন হস্তস্তুরিত হইয়! উপযুক্ত ব্যবসায়ী দ্বার উৎপাদনে প্রযুক্ত 
হইয়া অতিরিক্ত মূলধন সৃষ্টি করে। 


মূল্যের উপর খণের প্রস্তাব - 

অর্থ ক্রয় করিতে পারে এবং খ্চণ পরিশোধ করিতে পারে-ইহ| উভয় 
স্ষমতারই অধিকারী ৷. কিন্তু ধার শুধূ ক্রয় করিতে পারে, খণ পরিশোধ -করিতে 
পারে ন|। খ্রণ পরিশোধ করিবার জন্তু অর্থের প্রয়োজন হয়। ধার দ্বারা-ক্রয়কার্য 
হইলে ক্রয়ক্ষমত!| বৃদ্ধি পাইয়! মূল্য বৃদ্ধির সন্তাবন! হয়, কিন্তু ধার পরিশোধ 
করিবার জন্য যে অর্থ প্রয়োজন তাহ ক্রয়কার্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে ন। বলিয়া 
ক্রয়ক্ষমতার পরিমাণ হাস হণয়ার ফলে মূল্য হাস হয়। কিন্তু যে পরিমাণ ধার 
করা হয় সে পরিমাণ পরিশোধ হয় না। সব সময়েই একট| অপরিশোধিত পরিমাণ 
ধার থাকিয়! যায় এবং এই অপরিশোধিত ধারের পরিমাণে মূল্য বৃদ্ধি পায়। 


"ব্যাঙ্ক ও ইহার কাজ 
"_ ব্যাঙ্ক এমন এঁকটি প্রতিষ্ঠান, যাহার প্রধান কার্ষ হইল জনসাধারণের অর্থ 


জমা রাখ! এবং ধার দেওয়া । ইহ ছাড়া, ব্যাঙ্ক কাগজী অর্থ সৃষ্টি করে, বিদেশের 
সহিত টাকার বিনিময় করে এবং মঞ্কেলের স্বববিধার জন্য অন্য কার্য করিয়| থাকে । 
ব্যাঙ্কের প্রকারভেদ 
১। সেভিং ব্যাঙ্কণ্ডলি সাধারণতঃ টাকা আমানত রাখে কিন্তু ধার দেয় 
‘ন!| ২ কেন্দ্ৰীয় ব্যাঙ্ক, দেশের সমগ্র ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার উপর কর্তৃত্ব করে এবং 
সমগ্র অর্থপরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিয়। আভ্যন্তরীণ মূল্য ও বৈদেশিক বিনিময়ের হার 
‘অপরিবর্তিত রাখিতে চেষ্টা করে। ৩! কৃষিব্যাঙ্ক দুই জাতীয় হইতে পারে, যথা, 
সমবায় ব্যাঙ্ক ও জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক । ইহারা যথাক্রমে স্বল্প-মেয়াদী ও দীর্ঘখ-মেয়াদী 
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খণ দান করে। ৪। বিনিময় ব্যান্বগুলি প্রধানতঃ এক দেশের অর্থ অন্ত দেশের অর্থে 
পরিবতিত করিয়! বৈদেশিক. বাণিজ্যের লেন-দেনে সাহায্য করে। ৬। শিল্প- 
সহায়ক ব্যাঙ্কগুলি শিল্প-প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার জন্য দীর্ঘ-মেয়াদী খণ দান করে। 
৬। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কপণ্ডলি চন্‌তি বাবসায়-বাণিজ্যে স্বল্প-মেয়াদী খণ দান করে। 
নিকাশী ঘর 

ব্যাঙ্কগ্ডলির পারস্পরিক দেনা-পাওনা আর্থিক আদান-প্রদান ন] করিয়াও 
নিকাশী বরের মাধামে পরিশোধিত হয়। ব্যাঙ্ণগুলির প্রতিনিধিগণ একত্র 
মিলিত হইয়! তাহাদের সমগ্র দেন! ও পাওনার হিসাব করেন। দেনা ও পাওনার 
পরিমাণ সমান হইলে কোনপ্রকার আথিক আদান-প্রদান করিতে হয় না। 
‘দেনা-পাৎনার পার্থক্য হইলে চেক দ্বার! ও পার্থক্য-পরিমাশের আদান প্রদান হয়। 
নিকাশী ঘরের কার্য বেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কর্তৃক পরিচালিত হয়। প্রত্যেক ব্যাঙ্বেরই 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে একট! জম| থাকে। চেকদ্বারা ব্যাঙ্কগুলির পারস্পরিক আদান- 
প্রদান হয়, তাহাও অন্তান্ত ব্যাঙ্ণুলির কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের জয়ার সহিত শুধু যোগ 
ব| বিয়োগ কর! হয়। এইজন্ত নিকানী ঘরের সাহাযো অর্থের আদান-প্রদান 
ন| করিয়া পারস্পরিক দেনা-পাওনা শোধ হয়। 


প্রশ্ন ও উত্তর 
ig ্ 3 Lu 
lJ. Explain the term ‘credit’, Mention some important credit Instruments 
and discuss their utility. E [H. S. (Com.), 1961] 


ক্রেডিট্‌ শব্দটির ব্যাখা! কর। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ খণপত্রের উল্লেবপূর্বক উহাদের 
উপযোগ আলোচনা কর। yA 

উঃ__ব্তমান যুগে ব্যবসায়-বাণিজ্য ক্ষেত্রে আধিক আদান-প্রদানের একটা-প্রধান অংশ ধরণের 
সাহায্যে পরিচালিত হয়। “ক্রেডিট্‌' শব্দটির অর্থ হইল বিশ্বাস এবং ঝণের মাধ্যমে যে আদান- 
প্রদান চলে তাহাকে বিশ্বাসের কারবার বল! চলে। খ্রণদ৷তার যদি খণ এহীতার সততা ও খণ- 
পরিশোধ করিবার ক্ষমতার উপর আস্থা থাকে, তাহ! হইলে এই সততা ও খণপরিশোধ করিবার 
_ক্ষমতাকেই খণগ্রহীতার “ক্রেডিট? বল! যাইতে পারে। এই বিশ্বাসের ভিত্তিতেই খণগ্রহীত| ভবিশ্বতে 
প্রত্যপণ করিবার অঙ্গীকারে বর্তমানে অপরের মূল্যবান দ্রব্য অথবা অর্থ ব্যবহার করিতে পারে। 
ইহ! ছাড়|, খণের কারবারে সময়ের (বর্তমানে গ্রহণ ও ভবিশ্যতে প্রদান) প্রশ্ন জড়িত আছে। সুতরাং 

‘(১) বিশ্বাস ও (২) সময়-হইল খণের কারবারের দুইটি বৈশিষ্ট্য । 
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খ্রণের আদান-প্রদান মোঁখিক প্রতিশ্রুতি ব! লিখিত প্রচ্িশ্কৃতির সাহায্যে- পরিচালিত হইতে 
পারে। লিখিত প্রতিশ্রুতিগুলিকে গ্রণপত্রে (Credit Instrument ) বল! হয়। এইওুলি ব্যাঙ্ক ও 
ব্যবসায়ী সম্প্রদায় সাধারণতঃ স্ষ্টি করে। প্রতিশ্রুতি পত্র ( Promisory Note ), হৃণ্ডি ( Bill of 
Exchange ), খাতায় লিখিত দেনা-পাওনার হিসাব ( Book-credi£ ) প্রভৃতি ব্যবমায়িগণ চালু 
করে। চেক (U৫) ও ডাফট_(Dr৭৪+) ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রবর্তিত হয়। শণের আদান-প্রদান 
এই সমুদয় নিদর্শন পত্রের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। 


ধারের প্রধান সুবিধা হইল যে, ্রণপত্রের মাধ্যমে মূলধন উত্যমহীন মূলধনের মালিকের নিকট 
হইতে দক্ষ ব্যবসায়ীর নিকট হস্তাস্তরিত হইয়! মূলধনের উপযোগ বৃদ্ধি করে। দ্বিতীয়তঃ, খথণপত্রগুলি 
ধাতব মুদ্রার ব্যবহার জনিত ক্ষয়-ক্ষতি নিবারণ করে। তৃতীয়তঃ, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি খণ লেন-দেনের 
প্রতিষ্ঠানগুলি জনমাধারণকে মূলধন সঞ্চয়ে ও মূলধন বিনিয়োগে উৎদাহিত করে। চতুর্থতঃ, থণ- 
পত্রের সাহায্যে দূর দেশের সহিত আদান-প্রদান ও বৃহৎ পরিমাণের আদান-প্রদান অল্প সময়ে 
সহজে ও নিরাপত্তার সহিত সম্পাদন করা! যায়। 


2. State and explain the functions of a Central Bank in a modern 
banking organisation. [ H. 5. (Com.), 1960 Comp } 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কার্যাবলী আলোচনা কর । 


উ£__একটি দেশে সমগ্র ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা নিয়ন্ণ করিবার উদ্দেশ্যে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে ব্যাঙ্ক 
মকল ব্যাঙ্কের শীর্ঘদেশে অবস্থান কুরে তাহাকে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বলা হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক শাধারণ 
ব্যাঙ্কের গ্যায় কাজ কর! ব্যতীতও বিশেষ কতকগুলি কাজ করে যাহা! অন্যান্য ব্যাঙ্ক করিতে. পারে 
ন!। এইজন্যই দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রাধান্য ও গুরুত্ব দেখ! যায়। 

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রধান কার্য হইল মূল্যস্তর ঠিক রাখা । কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যাহাতে ইহার কাজ 
সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করিতে পারে তজ্ঞন্য ইহাকে নিম্নলিখিত কাজগুলির ভার দেওয়া' হইয়াছে £_ 

১। একমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কই কাগজী নোট চালু করিতে পারে। 

২। দেশের মধ্যে নান! জাতীয় মুদ্রা চালু করে। 

৩। সরকারী ব্যাঙ্ক হিসাবে কাজ করে--দরকারের টাকা জম! রাখা, সরকারকে ধার 
দেওয়া, সরকারী ঝ্চণ তোল! ও শোধ দেওয়।। 

৪1 অন্যান্য ব্যাঞ্কের বন্ধু, পরামর্শদাত| ও নিয়স্ত্রণকর্ত| হিদাবে কাজ করে। 
বৈদেশিক মুদ্ৰ-বিনিময়ের কাজ করে। 
অনেক সময় অন্যান্য ব্যাঙ্কের নিকাশীঘর (Clearin৪ ০5০) হিসাবে কাজ করে। 


৬ 


3. What are the functions ofa Bank. How are these functions beni- 
ficial to the people in a country ? [H. 5. (Com.) 1962 ] 
ব্যাঙ্কের কার্য কি কি? এই কাজগুলি জনসাধারণের পক্ষে কিভাবে হিতকর হয় ? 


উঁঃ-_ব্যাঙ*্চ হইল এমন একটি প্রতিষ্ঠান যাহা ধার দিবার উদ্দেগ্যে ধার করে (borrows t৩ 
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lend ) | ব্যাঙ্ক জননাধারণের নিকট হইতে উদ্ধ ত্র অর্থ সংগ্রহ করিয়া ( ধার লইয়! ) অন্য লোককে 
ধার দেয়। ব্যাঞ্চের প্রধান কাজ হইল :_ 

১। আমানত রাখ!--আমানত দুই প্রকারের-চল্তি ও মেয়াদী । 

২। ধার দেওয়া--সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়| ব! শেয়ার, হণ্ডি প্রভৃতি জামিন রাখিয়!। i 

৩। কাগজী নোট চালু কর!--ইহা একমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাজ। অন্যান্য ব্যাঙ্ক চেক 
প্রব্তন করিয়| আমানতকারিগণকে দেয় ও চেকের সাহায্যে তাহার! দেনা-পাওন! মিটাইতে 


পারে। 


৪ লিভিন্ন দেশের মধ্যে দেনা-পাওন' মিটাইয়! দেয়। . 
*। বিবিধ কা্--মক্কেলগণের প্রতিনিধি হিমাবে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করে, পাওন! টাকা 
আদায় করে, মূল্যবান দ্রব্য গচ্ছিত রাখে । J} 

দেশের অর্থ নৈতিক উন্নতিতে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা প্রভূত সাহায্য করে । ভাল ব্যাঙ্ক থাকিলে লোকের 
সদ্ধায়ের প্রবৃত্তি বাড়ে-ইঙ্কাতে দেশে মূলধন বৃদ্ধি পায়। ব্যাঙ্ক কর্তৃক সংগৃহীত ক্ষুদ্র পরিমাণ অর্থ 
একত্রিত হইয়া বহু পরিমাণ মূলধন হয় যাহা ব্যাঙ্ক কৃষক, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী প্রভৃতিকে ধার দিয়া 
অর্থ নৈতিক উন্নতিতে সাহায্য করে। সুতরাং ব্যান্ক মূলধনের মালিক ও শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ীর 
মধ্যে যে।গস্ুত্র স্থাপন করিয়া! সঞ্চিত মূলধনের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে। ব্যাঙ্ক নোট, চেক প্রভৃতি 
স্ষ্টি করিয়। চাষা, ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিগণকে উৎপাদন কার্ষের জন্য যে পরিমাণ অর্থ মাহায্য করিতে 
পারে, সরকারের পক্ষে তাহ! সন্তব নহে। এই কারণে স্ন-পরিচালিত ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা ন! থাকিলে 
দেশের অর্থ নৈতিক উন্নতি হইতে পারে না। 


4. Describe the different types of banks which exist in nai a 


ভারতে'অব্থিত বিভিন্ন জাতীয় ব্যাঙ্কগুলির বিবরণী দাও । 

উঃ_যারতে মাধারণতঃ দুই জাতীয় ব্যাঞ্ছ দেধিতে পাওয়া! যায়। মহাজন, সাহকর,,চেটি 
প্রভৃতি দেশী। প্রধাযন লগ্নী কারবার করেন এবং দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যবসায়-বাণিজ্য ক্ষেত্রে 
ই'হার৷ বিশেষ একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেন। হুণডির সাহায্যে বাধারধতচ ইহারা যে লেন- 
দেন পরিচালন! করেম। 

বর্তমানে ভারতীয় ব্যাঙ্ক বযবস্থ। বলিতে পাশ্চাত্তা পদ্ধতিতে পৰিচালিত ব্যারাক ৰমা "| R 
এই ব্যাঙ্কগুলির সং রিচয় নিশ্লে দেওয়া হইল। 

১ oe ol “ ইণ্ডিয়া—Reserve Band 0f [India-রিসার্ভ ব্যাংক হইল ভারতের 
কেন্দ্রীয় ব্যাঞ্চ। ১৯৩৪ সালের আইনানুমারে ১৯:৫ সালের যৌথ মূলধনী কারবারের ভিত্তিতে 
এই ব্যাঙ্চ স্থাপিত হয়। ১৯৪৯ সালে সরকার ইহাকে রাষ্ট্রায়ত্ত করিয়া ইহার মকল শেয়ায় রয় 
করেন এবং ইহার পরিচালনা ভারও গ্রহণ করেন। রিদার্ড ব্যাঙ্ক ভারতীয় ব্যাঞ্চ ব্যবস্থার 
শীধ্বানায় এবং দেশের সমগ্র ব্যাঞ্চ বাবস্থা ও মুত্রানীতি পরিচালিত করে। এই ব্যাঞ্চ নোট 
প্রচলন করিবার একমাত্র অধিকারী। ইহ| খন্তান্ত ব্যাঞ্চগুলির ব্যাক্কার হিসাবে কাজ করে, 
সরকারের ব্যাস্কার্রে কাজ কবৰে। বিদেশী বিনিময় হার নিয়স্রণ করে.ও কৃষি গণ দান সম্পর্কে- 
নীতি নির্ধারণ করে। 


১৪--(২য় খণ্ড) 


২১০ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


২। ভাৱতের রাষ্ট্রীয় ব্যাঞ্চ State Bank of India-১৯৫৫ সালে সর্বভারতীয় গ্রাম খণ 
অনুসন্ধান কমিটির সুপারিশ ক্রমে ইন্পিরিয়াল ব্যাঙ্ককে রাষ্ট্রায়ত্ত কর! হয়? ইহার নূতন নাম হয, 
সেট, ব্যাঙ্ক অব, ইণ্ডিয়া । সরকারই হইলেন ইহার বর্তমান মালিক । ইহার পরিচালনা ভার 
২. জন সদস্ত লইয়! গঠিত একটি কেন্দ্রীয় সমিতির হস্তে ম্যন্ড । আমানত রাখা, ধার দেওয়! প্রভৃতি 
সাধারণ ৰ্যান্কিং কাজ্গ ছাড়াও কৃষিঞ্ণ ব্যবস্থার উন্নতি করা ইহার অন্যতম প্রধান কাষ । 

৩। ভারতীয় যো মূলধনী ব্যাঙ্থJoint Stock Banks of India. এই ব্যাঙ্বগুলি 
যোঁথ-মুলধনের ভিত্তিতে শেয়ার বিক্রয় করিয়! গঠিত হইয়াছে। এই ব্যাঙ্কগুলি সাধারণতঃ আমানত 
লয়, ধার দেয় ও ব্যাঙ্চ ব্যবসায় সংক্রান্ত অন্যান্ত কাজ করে। 

৪। বৈদেশিক বিনিময় ব্যান্থ_Foreign Exchange Banks. এই ব্যাঙ্কগ্তলি বিদেশী 
মূলধনে গঠিত ।' আমদানা-রপ্তানী বাণিজ্যে অর্থ লেন-দেন কর! ইহাদের প্রধান কাজ। ইহ! 
ছাড়াও, এই ব্যান্কগুলি ভারতীয়গণের আমানত রাখে ও বৈদেশিক বাণিজ্যরত ব্যুবসায়িগণকে 
ধার দেয় এবং ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত অন্য কাজ করে। 

৫। সমবায় ব্যাঙ্ক-Co-০perative Banks. ভারতে কৃষক ও কুটির শিলগুলিকে স্বল্প 
গেয়াদী খণ সরবরাহ করিবার উদ্দেশ্যে সমবায় ব্যাঙ্ক কাজ করে। 

৬। জমি বন্ধকী ব্যাস্থLand Mortgage Banks. কৃষিকাধের হ্থায়ী উন্নতির জন্য দার্ঘ- 
মেয়াদা ধণ মরবরাহের উদ্দেশ্যে জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক কাল করে। 

৭1 ভারত সরকারও পোষ্ট অফিম স্ধশ্ম ব্যাঞ্চ পরিচালন! করেন। ইহা ছাড়াও কৃষকগণকে 
খণ দান, সুত্র শিল্প সংরক্ষণের জন্য অগ্রিম গ্রণদান প্রভৃতি ব্যাঙ্কিং কাজ করেন। বর্তমানে শিল্প 
উন্নয়নের জন্য শিল্প খণ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠান (Industrial Finance Corporation), শিল্র-্ণ-ও 
বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান ([ndustrial Credit and Investment Corporation), জাতীয় শিল্লোন্নয়ন 


/প্রতিঠান ( National Industrial Development Corporation ) প্রভৃতি গঠন করিয়াছেন। 


2 

লী একাদশ অন্যাস 
A) 
ন: : বণ্টন 
he + ee 
Re y ( Distribution ) 


বণ্টন ব! জাতীয় আয় বিভ!গ—Distribution 

ভূমি, শ্রম, মূলধন ও ব্যবস্থাপন| এই চারিটি উৎপাদনের উপাদানের সাহায্যে 
জাতীয় আয়ের সৃষ্টি হয়। উপাদানগুলির প্রত্যেকটি উৎপাদন-কার্ষে সাহায্য 
করে' এবং এইজন্য ইহাদের প্রত্যেকটির চাহিদ| হয়। উৎপাদনের উপাদানগুলির 
বিক্ৰেত! হইল স্বয়ংই সেই উপাদানট অধব| উপাদানটির মালিক। ভূমি ও মূলধনের 


fA Land SE 
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মালিক এই দুইট উপাদানের বিক্রেতা । শ্রমিক নিজেই তাহার শ্রম বিক্রয় 
করে। এই উপাদ্রানগুলির ক্রেত| হইল ব্যবস্থাপক-_যিনি এই তিনটি উপাদান 
একত্রিত করিয়| ইহাদের সহযোগে উৎপাদন-কার্ষ পরিচালন! করেন। উৎপাদনের 
উপাদানগুলির জন্য ব্যবস্থাপকের যে চাহিদা, তাহা নিছক তাহার নিজের জন্য 
চাহিদা নহে। সমাজের বিভিন্ন অভাব পূরণের জন্য ব্যবস্থাপক উৎপাদনের 
উপাদানগুলি ক্রয় করেন। সুতরাং দেখা যায় সামাজিক প্রয়োজনের তাগিদেই 
বাবস্থপনা-সমেত সমস্ত উপাদানের চাহিদার সৃষ্টি হয় এবং সমাজের প্রতিনিধি 
হিসাবে ব্যবস্থাপকই অন্যান্য উপাদানগুলি সংগ্রহ করেন এবং উৎপাদিত ধন 
উপাদানগুলির মধ্যে ভাগ করিয়! দেন। জমির মালিক খাজন! পায়, শ্রমিক 
মজুরি পায়, মুলধনের মালিক স্বুদ পায় এবং ব্যবস্থাপক স্বয়ং মুনাফা পাইয়া 
থাকেন। 

এখন প্রশ্ন হইল কি নীতিতে উৎপাদিত ধন অর্থাৎ জাতীয় আয় উপাদানগুলির 
মধ্যে ভাগ কর! হয়। খাজনা, মজুরি, সদ প্রভৃতি হইল জাতীয় আয়ের অংশ । 
জাতীয় আয় সৃষ্টি করিতে সাহায্য করে বলিয়! ভুমি, মূলধন ও অরমের 'চাহিদ! 
হয়। উৎপাদনে সাহায্য করিবার জন্য একদিকে যেরূপ এই উপাদানগুলির চাহিদ! _ 
হয়, অপর দিকে তেমনি চাহিদ! মিটাইবার জন্য এই উপাদানগুলির সরবরাহ 
থাক! চাই-নতুবা চাহিদা! ও যোগানের সামঞ্জসন্ত হইতে পারে না| স্নুতরাং 
ভূমি, শরম, মূলধন প্রভৃতি জাতীয় আয়ের কি অংশ তাহাদের কার্ষের মূল্য হিসাবে 
পাইবে, তাহা প্রত্যেকটি উপাদানের চাহিদ! ও সরবরাহের দ্বার! নির্ধারিত হইবে৷ 
যদি কোন একটি উপাদানের অধিকতর উপযোগের জন্য ইহার চাহিদা বৃদ্ধি: 
পায় ও সেই অনুপাতে সরবরাহ অপ্রচুর হয়, তাহ! হইলে সেই উপাদানটির 
কার্যকারিত! বৃদ্ধি পাইয়। উপাদানটি জাতীয় আয়ের বেশী পরিমাণ পাইবে bi 
শিল্প-ব্যবসায়ের উন্নতির ফলে শ্রমিকের চাহি! বৃদ্ধি পাইলে মজুরি বৃদ্ধি পাণ x 
আবার, শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে মজুরি কমিয়| যায়। শ্রমিক নিযুক্ত করিবার 
সময় প্রত্যেক ব্যবস্থাপকই বিচার করেন থে, নিযুক্ত. শ্রমিক কর্তৃক উৎপাদিত 
ভ্রব্যমূল্য ও শ্রমিককে দেয় মজুরি সমান কি ন|। ব্যবস্থাপক তত সময় পর্যন্তই 
যতন শমিক নিযুক্ত করেন, যত সময় পর্যন্ত প্রত্যেক অমিক মজুরির সমান মূল্যোর 
ভ্রব্য উৎপাদন করিতে পারে। দ্রব্য উৎপাদন করিবার অন্তান্ত খরচ বাদ দিয়। 
দ্রবাটি হইতে প্রাপ্ত মূল্য যদি মজুরি অপেক্ষ| বেশী হয়, তাহা হইলে ব্যবস্থাপক 
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নূতন শ্রমিক নিযুক্ত করিবেন । ইহাতে তাহার মুনাফা বেশী হইবে। কিন্ত অধিক 
শ্রমিক নিয়োগের ফলে অরমিবের প্রান্তিক উৎপাদন হাস পায়। ব্যবস্থাপক ঠিক 
তত সময় পর্যন্ত নূতন শ্রমিক নিযুক্ত করেন, যত সময় পর্যন্ত প্রান্তিক উৎপাদন 
প্রত্যেক শ্রমিকের মজুরির সমান ন! হয়। বেশী শ্রমিক নিযুক্ত হইবার ফলে শ্রমিকের 
প্রান্তিক উৎপাদন হাস পাইতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত তাহা মজুরির সমান হয়। 

খাজন!, সুদ প্রভৃতিও জাতীয় আয়ের অন্যান্য অংশ। ইহাদের, ক্ষেত্রেও এ 
একই নীতিতে খাজনা ও স্বৃদ নির্ধারিত হয়। সঞ্চয় বেশী হইলে মূলধনের 
সরবরাহ বৃদ্ধি পায়, ফলে সনদ কমিয়! যায়। আবার, সঞ্চয় হাস পাইলে মূলধনের 
সরবরাহ কমিয়| যায়, ফলে সুদ বাড়ে। এইভাবে জাতীয় আয় উৎপাদনের 
উপাদানগুলির মধ্যে বণ্টিত হয়। 


উপাদানের আায়_—Factor-income 


ভূমি, শ্রম, মুলধন ও ব্যবস্থাপন| এই চারিটি হইল উৎপাদনের প্রধান উপাদান । 
এই চারিটি উপাদানের সাহায্যে একটি দেশের সমগ্র ধন উৎপাদিত হয় এবং 
উৎপাদিত ধন পারিশ্রমিক হিসাবে এই চারিটি উপাদানের মধ্যে বণ্টিত হয়। 
ভুমির আয়কে খাজন!| বলা হয়, শ্রমিক মজুরি পায়, মূলধনের মালিক স্থুদ পায় এবং 
ব্যবস্থাপক স্বয়ংই মুনাফ! গ্রহণ করেন। স্বৃতরাং খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফ! হইল 
এই উপাদানগুলির আয়। প্রত্যেকটি উপাদান উৎপাদন-কার্ধে সাহায্য করে বলিয়া 
একটি পারিশ্রমিক পায়। এই পারিশ্রমিক হইল উপাদানটির আয় । খাজনা, 
মজুরি, স্ন্দ ও মুনাফা হইল এই আয় । উৎপাদনে সাহায্য করিবার পারিশমিক 
হইলেও প্রত্যেক আয়ের কতকগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে এবং এই বৈশিষ্ট্যগুলির 
জন্য প্রত্যেকটি আয় অপর আয় হইতে পৃথক এবং সেই কারণে প্রত্যেকটি আয়ের 
পৃথক্‌ আলোচনা হওয়| দরকার । 


মঢু'র— Wages 


উৎপাদনের উপাদান হিসাবে শ্রমিককে তাহার কাজের জন্য যে পারিশ্রমিক 
দেওয়া হয়, তাহাকে মজুরি বলা হয়। ধনবিজ্ঞানে ‘জুরি’ শব্দটি একটি ব্যাপক 
অর্থে ব্যবহৃত হয়। যে সমস্ত শ্রমিক তাহাদের শারীরিক বা মানসিক শক্তি 


< 
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প্রয়োগ করিয়া উৎপাদনকার্ষে সাহায্য করে, তাহারই সমগ্র জাতীয় আয়ের 
একটা অংশ মজুরি হিসাবে পাইয়া থাকে। মজুরি জাতীয় আয়ের একটা অংশ। 
জাতীয় আয়ের একটা অংশ হইলেও খাজনা, সনদ প্রভৃতি জাতীয় আঁয়ের 
অন্যান্য অংশগুলির সহিত মজুরির কিছু পার্থক্য দেখ! যায়। বিভিন্ন জমির 
খাজনার মধ্যে যেরূপ পার্থক্য দেখা যায়, সাধারণতঃ বিভিন্ন শ্রেণীর মজুরির মধ্যে 
সে পরিমাণ পার্থক্য দেখ! যায় ন|। দ্বিতীয়তঃ, খাজনার পরিমাণ হ্রাস পাইয়া 
অতি সামান্য হইতে পারে, কিন্তু মজুরির পরিমাণ ভ্রাস পাইলেও শ্রমিকের জীবন- 
ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ অপেক্ষা কম হইতে পারে না। সুদের সহিত 
তুলন] করিলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, স্বদের একটি স্বাভাবিক হার আছে 
এবং প্রতিযোগিত| থাকিলে একই বাজারে সাধারণতঃ স্থদের হার সমান হয়, 
কিন্তু একই বাজারে মজুরির হারের পার্থক্য দেখা যায়। ব্যবস্থাপকের মুনাফ! 
অনিশ্চিত কিন্তু মজুরি ছাস পাইলেও ইহ! নিশ্চিত আয় । 


কাজ হিসাবে মজুরি ও সময় হিসাবে মজুর—Piece-Wage and 
Time-Wage 

দুইটি হিসাবে সাধারণতঃ মজুরি দেওয়| হয়। যখন কাজের মাত্রা ঠিক 
করিয়! প্রত্যেক মাত্রার জন্য কি পরিমাণ মজুরি দেওয়া হইবে তাহা স্থির হয়, 
তখন ইহাকে কাজের হিপাবে মজুরি বল| হয়। আমাদের দেশে সাধারণতঃ 
দঞ্জির মজুরি কাজের মাপে স্থির হয়। প্রত্যেকটি জামা কাটা ও সেলাইয়ের 
জন্য দ্জির একট! মজুরি নির্ধারিত হয় এবং এই নির্ধারিত মজুরির ভিত্তিতে 
সে যতগুলি জাম! তৈয়ারী করে সে সেইমত মজুরি পায়। অনেক সময় কয়লার 
খনি ও চ!-বাগানের কাজে ও এই হিসাবে মজুরি দেওয়া হয়। 

সময়ের মাপে মজুরি দেওয়ার অর্থ হইল একটি নির্দিষ্ট সময়ের ভিন্তিতে 
(প্রতিদিন বা প্রতি সপ্তাহ অথবা প্রতি মাস কাজ করিয়| ) মজুরি দেওয়া! হয়। 
দৈহিক শ্রমের জন্য সাধারণ শ্রমিকগণ সময়ের মাপে অর্থাৎ রোজ প্রতি বা হপ্তা 
প্রতি মজুরি পায়। উচ্চস্তরের সবদক্ষ কিগণ মাস প্রতি বেতন পায়। শ্রমিকের! 
সাধারণতঃ সময়ের হিসাবে মজুরি পাইতে চায়, অপরপক্ষে মালিকগণ কাজের 
হিসাবে মজুরি দিতে পছন্দ করে। 
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আখিক মজুরি ও প্রকৃত বা সামঞ্ডিক মজুর্ি_Nominal or Money 
Wage and Real Wage 
শ্রমিকগণ তাহাদের কাডের প্রতিদান হিসাবে যে পরিমাণ অর্থ পায়, তাহাকে 
আথিক মজুরি বল! হয়। আথিক মজুরি, শ্রমিককে যে পরিমাণ অর্থ দেওয়| হয়, 
তাহ দ্বারা মাপ কর! হয়। যদি কোন শ্রমিক দৈনিক ছয় ঘণ্টা কাজ করিয়া 
তাহার কাজের মুল্য হিসাবে দুই টাকা পায়, তাহা হইলে এই দুই টাকা হইল 
₹ তাঁহার আথিক মজুরি । কিন্তু অর্থের দ্বারা শ্রমিকের প্রক্কৃত অবস্থা বুঝা যায় না । 
সেইজন্য প্রকৃত ব| সামগ্রিক মজুরির কল্পনা করা হয়। শ্রমিক তাহার আয়ের 
বিনিময়ে যে সমস্ত দ্রব্য কিনিতে পারে এবং কাজ করিয়া আন্নুষঙ্গিক অন্যান্য 
যে সমস্ত সুখ-স্ববিধা পাইয়! থাকে, তাহাদের সমষ্টিকেই প্রকৃত ব! সামগ্রিক 
মজুৱি বলা হয়। শঅ্রমিকগণের আসল অবস্থা জানিতে হইলে তাহাদের সামগ্রিক 
মজুরির পরিমাণ জানিতে হইবে । শ্রমিকগণও শুধুমাত্র আথিক মজুরির পরিমাণ 
দ্বার! কাজে আকৃষ্ট হয় না৷. কাজে নিযুক্ত হইবার পূর্বে তাহার! কাজের অন্যান 
সুবিধ৷ ও অঙ্ুৰিধার বিষয় বিবেচনা করে। ২ 
শ্রমিকের প্রকৃত অবস্থা তাহার প্রকৃত মজুরির পরিমাণের উপর নির্ভর করে। 
_ শ্রমিকের প্রকৃত মজুরি-পরিমাণ অনেকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। প্রথমতঃ, 
শ্রমিকের প্রকৃত মজুরি কত তাহা জানিতে হইলে তাহাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় 
দ্রব্যাদির মূল্য কত তাহ| জানিতে হইবে । শ্রমিকের আথিক মজুরি বেশী হইলেও 
চাউল, ডাইল, লবণ, কাপড় প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য যদি বৃদ্ধি 
পায়, তাহ! হইলে তাহার! তাহাদের আঁখথিক মজুরি দ্বারা কম পরিমাণ দ্রব 
কিনিতে পারে। জিনিসের দাম কমিলে তাহার! বেশী পরিমাণ দ্রব্য কিনিতে 
পারে। বর্তমানে নিত্যপ্রয়োজনীয় ভ্রব্যাদির মূল্য এত বৃদ্ধি পাইয়াছে ষে, 
' শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি পাইলেও দ্রব্যমূল্যের ব্বদ্ধির তুলনায় মদ্ুরি-ববদ্ধি অতি 
সামান্তই হইয়াছে। স্বৃতরাং আথিক মজুরি বাড়িলেও সে হিসাবে তাহাদের 
প্রকৃত মজুরি বাড়ে ত’ নাই বরঞ্চ কমিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, প্রকৃত মজুরির পরিমাণ 
কাজের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। কাঙ্জটি যদি কাঁঠিন হয় যাহাতে জীবনীশক্তি 
নষ্ট হয় অথবা কাজটি যদি অরুচিকর হয় বা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে নিষ্পন্ন করিতে 
হয়, তাহ| হইলে আথিক মজুরির পরিমাণ বেশী হইলেও প্রকৃত মজুরির পরিমাণ 
কম হয়। রেলের ইঞ্জিনচালকের বেতন সমজাতীয় শ্রমিকের বেতন আঅপেক্ষ। 
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অনেক বেশী হইলেও তাহার কাজ বেশী কউ্টসাধ্য এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর । 
ইঞ্জিনচালক একাদিক্ৰমে ১০১৫ বৎসরের অধিক কাজ করিতে পারে না, তাহার 
স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। কিন্তু সাধারণ মোটরগাড়ীর চালক ইঞ্জিনচালক অপেক্ষা" কম 
বেতন পাইলেও তাহার কাজ অপেক্ষাকৃত কম কষ্টসাধ্য এবং কম গীড়াদায়ক। 
সে ইঞ্জিনচালক অপেক্ষা বেশী দীর্ঘজীবী হয় এবং তাহার বেতন কম হইলেও সে 
বেশীদিন যাবৎ কাজ করিয়! গড়ে বেশী আয় করিতে পারে। তৃতীয়তঃ, কাজের 
স্থায়িস্ব ও ধারাবাহিকতার উপরও প্রকৃত মজুরির পরিমাণ নির্ভর করে। সাময়িক 
কালের জন্তু যে সব কাজ পাওয়া যায় তাহার বেতন বেশী হইলেও দীর্ঘদিন বেকার 
থাকিতে হয়। স্বৃতরাং আথিক মজুরির পরিমাণ অধিক হইলেও প্রকৃত মজুরির 
পরিমাণ কম। চতুর্থতঃ, অতিরিক্ত আয়ের সম্ভাবন| থাকিলে, সে কাজের আথিক 
মজুরি কম হইলেও প্রকৃত মজুরি বেশী। কাজের সময়ের দীর্ঘত! যদি কম হয়, 
তাহা হইলে শ্রমিকগণ প্রচুর অবসর পায় এবং এই অবসর সময়ে তাহারা অন্য নান! 
উপায়ে আয় ৰৃবদ্ধি করিতে পারে । সাধারণতঃ স্কুল-কলেজের শিক্ষকগণের কাজের 
সময়ের দীর্ঘত| অপেক্ষাকৃত অনেক কম বলিয়| তাহার! গৃহ-শিক্ষক্ত| করিয়া, 
পুস্তক-প্রণয়ন প্রভৃতি কার্য করিয়! তাহাদের পারিশ্রমিকের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে 
পারেন। সনতরাং আথিক মজুরির পরিমাণ সম-পর্থায়ের অন্যান্য বৃত্তি হইতে কম 
হইলেও তাহাদের প্রকৃত মজুরির পরিমাণ বেগী । 

ইহ! ছাড়!, কাজ শিথ্বার খরচ, কাজের ঝুঁকি ও দায়িত্ব, কাজের 
সামাজিক মর্ধাদ! প্রভৃতির দ্বারাও প্রকৃত মজুরি নির্ধারিত হয়। ব্যারিষ্টার 
হইতে গেলে শিক্ষার ব্যয় অনেক বেশী পড়ে। স্বৃতরাং সাধারণ উকিল অপেক্ষা 
ব্যারিস্টারের আয় বেশী হইলেও তাহার প্রকৃত মজুরি বেশী বলা চলে না। 
ব্যারিস্টারি পেশ! চালাইবার আনুষঙ্গিক ব্যয়ও উকিলের বায় অপেক্ষ। অধিক । 
মোটর গাড়ীর চালক অপেক্ষা এরোপ্জেন-চালকের আথিক মজুরি বেশী হইলেও 
এরোপ্লেন-চালকের ঝুঁকির তুলনায় তাহার সামগ্রিক মঞ্জুরি বেশী বলা যায় না । 
পরিশেষে কাজের আনুষঙ্গিক স্বুখ-মুবিধার ভিত্তিতেই প্রকৃত মজুরির পরিমাপ 
হয়। রেলের কাজে বিনা! ভাড়ায় বাসগৃহ, বিনামূল্যে পোশাক, বিনাখরচায় 
রেলল্রমণ প্রভৃতি স্ববিধাগুলি পাওয়। যায়, যাহ! অন্ত কাজে পাওয়া! যায় ন!। 
সুতরাং রেলকর্মীদের আর্থিক মঙ্ুরির পরিমাণ কম হইলেও প্রকৃত মদুরিরু 
পরিমাণ বেশী । : 


২১৬ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


সুতরাং শ্রমিকগণের অর্থ নৈতিক অবস্থ। সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করিতে হইলে 
অথব| বিভিন্ন দেশের বা! বিভিন্ন কালের শ্রমিকগণের জীবনযাত্রার মানের তুলন! 
করিতে হইলে, তাহ! আথিক মজুরির পরিমাণ দ্বারা সম্ভব হয় ন|। একমাত্র 
প্রকৃত মদুরির ভিত্তিতে শ্রমিকগণের আসল অবস্থ। জান! সম্ভব হয়। 


মজুরি-নির্ধারণ নীত—Principles determining Wages 


শ্রমিকের মজুরি কি নীতিতে স্থির হয় এ সম্পর্কে পূর্বে মতভেদ ছিল। অনেক 
ধনবিজ্ঞানী মনে করিতেন যে, শ্রমিকের খাইয়| পরিয়৷ বাচিয়| থাকিবার জন্য যে 
খরচ হয় তাহ! দ্বারাই মজুরির পরিমাণ স্থির হয়। এই নীতি অনুসারে মজুরি 
নির্ধারিত হইলে, তাহাকে জীবন-ধারণোপযোগী মজুরি বলা হয়। 


জীবন-ধারণোপযোগী মজুরি—Subsistence Theory of Wages 


এই নীতি অনুসারে শ্রমিকের শ্রমকে একটি স্রাধারণ দ্রব্যের সহিত তুলন! 
করিয়| বল! হয় যে, একটি দ্রব্যের মুল্য যেরূপ দ্রব্যটির প্রান্তিক উৎপাদন খরচার 
দ্বার! নির্ধারিত হয়, শ্রমের মুল্যও অর্থাৎ মজুরিও সেইরূপ ইহার প্রান্তিক উৎপাদন- 
খরচার দ্বার! স্থির হয়। শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় হইল পরিবারসহ শরমিকের 
জীবনযাত্র| নিৰ্বাহ করিবার ন্যুনতম ব্যয় । মজুরি যদি জীবনযাত্রা নির্বাহ করিবার 
খরচ অপেক্ষ| বেশী হয়, তাহা হইলে শরমিকগণ বিবাহ করিয়া সন্তান-সংখ্যা বৃদ্ধি 
করিবে। ফলে, শ্রমিক-সংখ্য| বেণী হইবে এবং ইহার ফলে মজুরির পরিমাণ 
কমিবে। মজুরির পরিমাণ কমিলে অরমিকের অবস্থা খারাপ হইবে। অনেক শ্রমিক 
খাদ্যাভাবে মারা যাইবে এবং বিবাহ না করিবার ফলে অরমিক-সংখ্যা হ্রাস পাইবে। 
শ্রমিক-সংখ্যা হ্রাস পাইলে পুনরায় মজুরি বৃদ্ধি পাইবে । এইরপে মজুরির পরিমাণ, 
জীবনের সবনিয় মান বজায় রাখিবার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তাহা অপেক্ষা কম 
হইতে পারে ন|। 

বর্তমানে'এই মতটি অসার বলিয়| প্রমাণিত হইয়াছে, কারণ শ্রমিকগণ এখন 
আর জীবনধারণের সর্বনিয় মানের জন্য প্রয়োজনীয় মজুরি পাইলে সত্তষ্ট হয় ন|। 
পাশ্চাত্তা দেশগুলিতে শরমিকগণের জীবনযাত্রার মানের অনেক উন্নতি হওয়ার 
ফলে মজুরির হারও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহ! ছাড়া বল! যায়, মজুরি রবদ্ধি পাইলে 
যে শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তাহার কোন নিশ্চয়ত| নাই। জীবনযাত্রার মান 
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be) 


উচ্চ রাখিবার জন্য অনেক সময় শ্রমিকগণ মজুরি বৃদ্ধি হওয়! সত্বেও পোষ্য-সংখ্য! 
বৃদ্ধি করে না। 
জীবনযাত্রার মান ও মজুরি Standard of Living and Wages 
অনেকে বলেন যে, শ্রমিকের মজুরি তাহার জীবনযাত্রার মান বজায় রাখিবার 
জন্য যে পরিমাণ মজুরির প্রয়োজন, তাহ! দ্বারা স্থির হয়। জীবনযাত্রার মান 
বলিতে শুধু বাচিয়া থাকার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাহিদা বুঝায় না। খাদ্য, 
জবস্ত ও বাসগৃহ ব্যতীত কর্মক্ষমত| বজায় রাখিবার জন্তা পুষ্টিকর খাদ্য, উত্তম বস্তু ও 
বাসগৃহ, শিক্ষালাভের স্বববিধা!, চিত্তবিনোদনের জন্ত অবসর ও আমোদ-প্রমোদের 
ব্যবস্থা থাকা একান্ত আবশ্যক । শমিকগণ এই জীবনযাত্রার মান বজায় রাখিবার 
জন্য উপযুক্ত পরিমাণ পারিশ্রমিক না পাইলে কাজে নিযুক্ত হইতে পারে না। 
কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, জীবনযাত্রার মান শুধু উচ্চ হইলেই মজুরি বেশী 
হইতে পারে না। জীবনযাত্রার মান উচ্চ হওয়ার ফলে শঅরমিকের কর্মক্ষমত! 
যদি বৃদ্ধি হয়, তাহ! হইলে কৰ্মক্ষমতা-বৃদ্ধির ফলে তাহার উৎপাদন ক্ষমতাও 
বাড়ে। একমাত্র কর্মধক্ষত| বৃদ্ধি পাইলেই শ্রমিক অধিক পরিমাণ মঞ্জুরি পাইতে 
পারে। যুতরাং জীবনযাত্রার মান পরোক্ষভাবে শ্রমিকের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করিয়| 
তাহার মজুরি-বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। কর্মদক্ষত| বৃদ্ধি না পাইয়! শুধু জীবনযাত্রার 
ব্যয়ব্বদ্ধি করিলেই মজুরি-বৃদ্ধি হইতে পারে ন!। জীবনযাত্রার মান অন্তভাবেও 
মজুরি-ববদ্ধিতে সাহায্য করে। জীবনযাত্রার মান উচ্চ হইলে সাধারণতঃ শ্রমিকগণ 
জীবনযাত্রার এই উচ্চমান বজায় রাখিবার জন্য পরিবার-সংখ্যা বৃদ্ধি করে ন|। 
জন্মের হার কমিলে শ্রমিক-সংখ্যা হাস পায়, ফলে মজুরির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। 


প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমত! নীতি_Marginal Productivity Theory 
of Wage b 

আধুনিক ধনবিজ্ঞানিগণ বলেন যে, অুন্তান্ত দ্রব্যমূল্য যেভাবে স্থির হয়, শ্রমের 
মূল্যও অর্থাৎ মজুরিও ঠিক সেইভাবে স্থির হয়। অন্যান্য দ্রব্যমূলোর স্যায় মজুরিও 
শ্রমিকের চাহিদ| ও সরবরাহের পারস্পরিক ঘাত-প্রতিণাতে নির্ধারিত হয়। 
অন্যান্য দ্রব্যের যেরূপ ক্রেতা ও বিক্রেত| থাকে, শ্রমেরও তদ্রপ ক্রেত| ও বিক্ৰেত! 
আছে। মের ক্রেতা হইল ব্যবস্থাপক, আর বিক্রেতা হইল স্বয়ংই শ্রমিক । 
একটি দ্রব্যের উপযোগ আছে বলিয়াই ক্রেতা যেরূপ দ্রব্যটি ক্রয় করে, 
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উৎপাদনে অরমেরও উপযোগ আছে বলিয়া তদ্রপ ব্যবস্থাপক অমিক নিয়োগ 
করে। ড্রব্যমূল্য যেরূপ দ্রব্যটির প্রান্তিক উপযোগের সমান হয়, শ্রমের মুল্য 
অর্থাৎ মজুরিও তদ্ৰূপ শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতার দ্বার! নির্ধারিত হয়। 
একজন শ্রমিক নিয়োগ করিলে মোট উৎপাদন যে পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, সেই 
পরিমাণ হইল শেষ নিযুক্ত শ্রমিকের উৎপাদন । ধর, কোন কারখানায় ৫০ জন 
শ্রমিক নিযুক্ত করিলে ২৫০২ টাকা মূল্যের দ্রব্য উৎপাদন করা যায়। ইহার পর 
যদি আর একজন অতিরিক্ত শ্রমিক অর্থাৎ সর্বসমেত ৫১ জন শ্রমিক নিযুক্ত হয়; 
তাহ! হইলে উৎপাদন-পরিমাণ হয় ২৬০ টাকা মূল্যের দ্রব্য। তাহ। হইলে 
একজন অতিরিক্ত শ্রমিক নিযুক্ত করিবার ফলে উৎপাদন-পরিমাণ (২৬০-২৫০ ) 
১০ টাক| বৃদ্ধি পাইল । ইহাই হইল শেষ নিযুক্ত অমিকের অর্থাৎ একপঞ্চাঙৎ 
শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন-পরিয়াণ। অমিকের মজুরি এই প্রান্তিক উৎপাদন- 
পরিমাণের (১০২ টাকার ) সমান হইবে । মজুরির হার যদি শ্রমিকের প্রান্তিক 
উৎপাদন-পরিমাণের অর্থাৎ ১০ টাকার কম হয়, তাহ! হইলে ব্যবস্থাপক অধিক- 
সংখ্যক শ্রমিক নিযুক্ত করিবে, কারণ শ্রমিক ষে পরিমাণ উৎপাদন করিবে, 
তাহাকে তাহার বাজার মূল্যের সঙ্গান পরিমাণ মজুরি হিসাবে দিতে হুইবে। 
এইরূপ শ্রমিকের মজুরি যত সময় পর্যন্ত তাহার প্রান্তিক উৎপাদন-পঁরিমাণের 
সমান ন! হয়, তত সময় পর্যন্ত ব্যবস্থাপক শ্রমিক নিয়োগ করিবে, ফলে শ্রমিকের 
চাহিদ৷| বৃদ্ধি পাইবে, এবং মজুরির পরিমাণও বাড়িবে। কিন্তু মজুরি যদি শ্রমিকের 
প্রান্তিক উৎপাদন-পরিমাণ অপেক্ষা বেশী হয় অর্থাৎ ১০ টাকার বেশী হয়, তাহা 
হইলে ব্যবস্থাপক আর্‌ শ্রমিক নিযুক্ত করিবে ন! ৷ কারণ ইহাতে তাহার লোকসান 
হইবে। এরূপ ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপক শরমিক-নিয়োগ বন্ধ রাখিবে। ফলে, শ্রমিকের 
চাহিদা কমিবে ও মজুরির হারও কমিবে। সুতরাং মজুরি শ্রমিকের প্রান্তিক 
উৎপাদন-পরিমাণের সমান হইব্__ইহার বেশী বা কম হইতে পারে না। 

চাহিদার দিক দিয়! শ্রমিকের মজুরি তাহার প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতার উপর 
নির্ভর করে। কিন্তু সরবরাহের দিক দিয় কি পরিমাণ মজুরি হইলে শ্রমিকগণ 
কাজ করিতে ইচ্ছুক হয়, তাহার উপরও মজুরির হার কিছু পরিমাণে নির্ভর করে। 
শ্রমিক এককভাবে মালিকের সহিত দর কষাকষি করিতে না পারিলেও সঙ্ঘবদ্ধ- 
ভাবে কাজের শর্ত লইয়| ব্যবস্থাপকের সহিত দর কষাকষি করে। কাজটির 
গুরুত্ব ও দায়িত্বের ভিত্তিতে ব্যবস্থাপকের সহিত তাহাদের মজুরির পরিমাণ 


্্ 
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সম্পর্কে দর কষাকষি হইয়া উভয় পক্ষ যে পরিমাণ মজুয়ি দিতে এবং লইতে 
রাজী হয়. তাহ| হইল মজুরির চল্দৃতি হার । সুতরাং দেখ! যায় যে, দ্রব্যমূল্যের 
ন্যায় মজুরির একটা সর্বোচ্চ ও সবনিয় হার আছে এবং শ্রমের চাহিদা ও সরবরাহ 
অনুসারে এই হার কখনও বেশী কখনও কম হয়। শঅমিকের চাহিদ! বাড়িলে 
ব! সরবরাহ কমিলে মজুরির হার বেশী হইয়। এই সর্বোচ্চ সীমার কাছাকাছি 
হইবে, আবার চাহিদা কমিলে ব| সরবরাহ বাড়িলে মজুরির হার কমিয়। এই 
৩*্বণিয় সীমার কাছাকাছি হইবে। সুতরাং শ্রমিকের চাহিদা! ও সরবরাহের দ্বারা 
মজুরি স্থির হয় 


মজুরির হারের পার্থক্যের কারণ_Causes of the difference in 
Wage-rates 

বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত শ্রমিক বিভিন্ন হারে মডুরি পায়। সকল কাজে একই 
হারে মজুরি হয়'ন!। মজুরির এই পার্থক্যের কারণ কি? একই বাজারে একই 
দ্রব্যের বিভিন্ন মুল্য হইতে পারে ন! ক্রেত! ও বিক্রেতাগণের প্রতিযোগিতার 
ফলে দ্রব্যমূল্য সমান হয়। কিন্তু মজুরির ক্ষেত্রে দেখ! যায় যে, ভিন্ন ভিন্ন কাজে 
ভিন্ন ভিন্ন মজুরি । রিকব/-চালক ও মোটর-চালক, রাজ-মিল্তী ও সাধারণ-মিন্তী, 
বাড়ীর চাকর ও মেথর ইহারা সকলেই ভিন্ন ভিন্ন হারে মঙ্ুরি পায়। সাধারণতঃ 
দেখ! যায় যে, যদি কোন কাজে অন্য কাজ অপেক্ষ! বেশী মজুরি হয়, তাহা হইলে 
অন্ন মজুরির কাজ হইতে বেনী মনুরির কাজে লোক চলিয়!| আসে এবং ইহার ফলে 
চাহিদ! ও সরবরাহের প্রভাবে মজুরির হার সমান হইতে থাকে। কিন্তু কোন 
কারণে যদি এক কাজ হইতে অন্য কাজে যোগদান করিবার বাধা থাকে, তাছা' 
হইলে অবশ্য মদুৱির পার্থক্য থাকিবেই। স্নৃতরাং দেখ! যায় যে, প্রতিযোগিতার 
অভাবেই অর্থাৎ শ্রমিকের গতিশীলতার বাধাই হইল মঞ্জুরির পার্থক্যের প্রধান 
কারণ। এইভজন্ত উকিল, শিক্ষক, ডাক্তার প্রভৃতি রিক্স/-ওয়ালা অপেক্ষা অধিক 
মজুরি পায়। কারণ রিক্স/-ওয়ালা ইচ্ছা করিলেই উচ্চ মজুরির ক্কাজে যোগদান 
কল্রিতে পারে না| কিন্তু সমান প্রতিযোগিতা থাকিলেও অর্থাৎ রিক্সা-ওয়ালা 
শিক্ষক হইতে পারিলেও মজুরির পার্থক্য থাকিবে; সমান স্যোগ-স্বৰিধা 
থাকিলেও পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে নিয়লিখিত কারণগুলির জন্তু মজুরির 
পার্থক্য থাকিবে। 
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১। বিভিন্ন ধরণের কাজ সমান রুচিকর বা আনন্দদায়ক নহে বলিয়া 
{ Agreeableness or disagreenbleness) কোন কোন কাজে বেশী লোক 
আকৃষ্ট হয়, আবার কোন কোন কাজে কম লোক আকৃষ্ট হয়। যে কাজগুলি 
কষ্টাধ্য ও সামাজিক দৃষ্টিতে হীন বলিয়| মনে হয়, সে বৃত্তিগুলিতে শ্রমিক আকর্ষণ 
করিতে হইলে সাধারণতঃ উচ্চহারে মজুরি দিতে হয় । এজন্য কসাইয়ের মজুরি 
অন্তান্ত সমজাতীয় কাজের মজুরি অপেক্ষা বেশী । 

২। ব্ৃত্তিশিক্ষার ব্যয়ের পার্থক্যের জন্য ( Expenses of training ) মঞ্জরির 
পার্থক্য হয়। ব্যারিষ্টার হইতে গেলে বিলাত যাইতে হয় এবং সেজন্য অনেক 
সময়ক্ষেপ ও ব্যয় করিতে হয়। কাজেই ব্যারিস্টারের সংখ্যা কম। চাহিদার 
তুলনায় যোগান কম হইলে মজুরি বেশী হয়। 

৩। কাজটির স্থায়িত্বের উপরও ( Constancy or inconstancy of the 
০০০upation ) মজুরির পরিমাণ নির্ভর করে। যে কাজ বৎসরে বারমাস কর। 
যায়, কোন সময়ে বেকার হুইবার সম্ভাবনা থাকে না, সে সকল কাজের জন্য 

" অপেক্ষাকৃত কম মজুরিতে লোক পাওয়| সন্ভব। আবার খতুগত কাজের জন্য 
শ্রমিককে বেশী মজুরি দিতে হয়, কারণ শ্রমিক সারা বৎসর ধরিয়| উপার্জন করিতে 
পারে ন|। কাজেই এই সকল খতুগত পেশায় কম লোক যোগদান করে। 

৪। যেকাজে ঝুঁকি ও দায়িত্ব (Risk and responsibility ) যত বেশী, 
সে কাজে তত কম লোক আকৃষ্ট হয়। সুতরাং বেশী মজুরি না হইলে লোক 
পাওয়| যায় ন|। এরোপ্লেন-চালকের মাহিন! বেশী, কারণ গুরুতর ঝুঁকির জন্য 
অল্প লোকই এদিকে আকৃষ্ট হয়। স্কেলের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব অন্যান্য শিক্ষকের 
দায়িত্ব অপেক্ষ| অনেক বেশী । চাহিদার তুলনায় এরূপ দায়িত্ব বহন করিবার 
যোগ্যতাসম্পন্ন লোকের অভাবহেতু বেশী মাহিনা ন! হইলে একাজে উপযুক্ত লোক 
পাওয়| দুঙ্ধর। 

৫। যে সমন্ত কাজে ভবিষ্যতে উন্নতির সম্ভাবন! ( Future prospect ) 
আছে, সে সমস্ত কাজে অধিক লোক যোগদান করিতে ইচ্ছুক হয়। বেতন- 
বৃদ্ধির সম্ভাবন|, অবসর গ্রহণ করিবার পর পেন্সন পাইবার আশ, চাকুরির স্থায়িত্ব 
ও নিরাপতার জন্য বেশী লোক সরকারী চাকুরিতে আকৃষ্ট হয় ও কম বেতনে কাজ 
করিতে ইচ্ছুক হয়। 


৬। ইহ! ছাড়াও, কর্মদক্ষত৷ ও যোগ্যতার পার্থক্যের কারণেও মজুরির 
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পাৰ্থক] হইতে পারে। কিন্তু কর্মদক্ষতা ও যোগ্যতার পার্থক্যের উপর বেশী জোর 
দেওয়! ঠিক নয়। সমান স্বেযোগ-সুবিধ৷ পাইলে এই পাৰ্থক্য অনেক পরিমাণে 
দুর কর! সম্ভব হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে জাতিভেদ, উত্তরাধিকার আইন প্ভূতি 
কতকগুলি মৃষ্য-ৃষ্ট উপায়ে মানুষে মানুষে এই পার্থক্য স্থায়ী করিবার ব্যবস্থা 
হইয়াছে। এমন অনেক পেশা আছে, যাহাতে দরিদ্র ও নিয়ত্রেণীর লোক প্রবেশ 

করিবার কল্পনাও করিতে পারে না। ব্টিশ শাসনকালে উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্মচারী 
* ও দেশীয় কর্মচারীর মধ্যে বেতনের পার্থক্য ছিল। এই পার্থক্য ভারতীয়গণের 
কম যোগ্যতার পরিচায়ক ছিল ন!, পরস্ত ইহ! শাসকশ্রেণীর ক্ষমতার পরিচায়ক 
ছিল। গরীবের ছেলের পক্ষে বড় ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার বা সেনা-বিভাগে উচ্চ 
পদে নিযুক্ত হওয়৷ দুরাশামাত্র, কারণ এই পেশাগুলির শিক্ষা-ব্যয় এত অধিক যে, 
দরিদ্রের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে । স্বৃতরাং সমান স্বযোগ-স্বববিধা পাইলে প্রধানতঃ 
উপরি-উক্ত কারণগুলির জন্যই মজুরির পার্থক্য থাকিবে। 


ভারতে মজুরির হার—Rate of wage in India 


ভারতে প্রচলিত মজুরির হার অন্যান্য অনেক দেশের মজুরির হার অপেক্ষা 
অনেক কম। ভারতে কৃষি-শ্রমিকের সংখ্যা চাহিদার তুলনায় এত বেশী যে, 
তাহারা অনেক সময় নামমাত্র মজুরিতে কাজ করিতে বাধ্য হয়। সংখ্যাধিক্য 
ছাড়াও কৃষি-শ্রমিকের কম মজুরির আর একটি কারণ হইল যে, ইহার! কৃষিকার্ধের 
সময় কাজ পায়, অন্ত সময় বেকার থাকে। কাজেই ইহাদের বাৎসরিক গড় আয় 
অতি কম। অধিকাংশ কৃষি-শ্রমিকই অজ্ঞ এবং দক্ষতাহীন। শিল্প-এ্রমিকদের 
ন্ায় ইহাদের কোন সঙ্ঘ নাই, কাজেই জমির মালিকগণ ইহাদের দুর্বলতার পূর্ণ 
স্থযোগ গ্রহণ করেন। 

ভারতের শিল্প-শ্রমিকগণ অপেক্ষাকত অধিক হারে মজুরি পাইয়া থাকে ৷ 
ইদানীং শিল্প-শ্রমিকগণ মালিকগণের সহিত দর কষাকষি করিয়! তাহাদের স্বার্থরক্ষ! 
করিবার জন্তু শ্রমিক সম্ঘ গঠন করিয়াছে এবং সেই সম্ঘগুলি সরকারী অনুমোদন, 
লাভ করিয়াছে। শান্তিপূর্ণ উপায়ে মালিকের সহিত মজুরির হার ও কাজের 
অন্যান্য শর্তসম্পর্কে আপোষ ন! হইলে তাহার! মালিককে সময়মত জানাইয়| ধর্মঘট 
করিতে পারে। এইরূপে 'শ্রমিক সঙ্ঘের মাধ্যমে সমবেতভাবে তাহার! মজুরির, 
হার বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছে। 


২২২ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


দেশের সরকারও অমিকগণ্র স্বার্থরক্ষ। করিবার উদ্দেশ্যে নানাপ্রকার শমিক- 
কল্যাণ আইন প্রবর্তন করিয়াছেন। সরকার আইন পাস করিয়া অরমিকগণ যাহাতে 
্তায্য মজুরি ও সর্বনিয় মজুরি পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতেছেন। কয়েকটি 
ক্ষেত্রে শ্রমিকগণের মধ্যে মুনাফাভাগের ব্যবস্থাও প্রবর্তন করিবার চেষ্টা চলিতেছে । 
কিন্তু ভারতের শরমিকের প্রধান ত্রুটি হইল তাহার দক্ষতার অভাব। শঅমিকের 
দক্ষত| বৃদ্ধি করিয়া- তাহার উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি ন করিতে পারিলে স্থায়িভাবে 
মজুরি-বৃদ্ধি সম্ভব নয় । 

ভারতে মঙুরির হারের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে, বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন 
হারে মঙ্জুরি প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। শঅরমিকের স্থানান্তর গমণের অনিচ্ছা, 
শৃহকাতর প্রকৃতি, বিভিন্নস্থলে দ্রব্যমূল্যের পার্থক্য, সঙ্ঘবদ্ধতার অভাব প্রভৃতি 
কারণের জন্যই মজুরির পার্থকা হয়। b 


সুণ—Interest 


সুদের শংজ্ঞ!— Definition of Interest 


দেনাদার পাওনাদারের নিকট হইতে টাক! বর্জ করিয়| পাওনাদারকে মাসে 
মাসে ব| বৎসরে আসল টাক! ছাড়াও যে অতিরিক্ত টাকা দেয়, তাহাকে স্ন্দ বলে । 
প্রাচীনকালে সুদ গহণ কর! গিত কার্ষ বলিয়া পরিগণিত হইত। বর্তমানে সুদ 
লওয়া আর দোষের কাজ বলিয়| গণ্য হয় ন!। কারণ, পাওনাদার কষ্ট করিয়| 
অর্থ সঞ্চয় করে এবং সঞ্চিত অর্থের অধিকার সে সাময়িকভাবে দেনাদারকে দেয়। 
পাওনাদার'যে সময়ের জন্য দেনাদারকে টাক! ধার দেয়, সে সময়ের জন্য পাওনাদার 
আর সে অর্থ নিজে খরচ করিতে পারে না। সুতরাং নগদ অর্থ কাছছাড়া করিবার 
জন্য সে একট! প্রতিদান আশ| করে এবং এই প্রতিদান ন| পাইলে সে সঞ্চয় 
করিতে উৎদাহী ন! হইতে পারে। বর্তমানে দেনাদারও এই ধার কর! অর্থ 
কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতি, উৎপাদন-কার্ষে নিযুক্ত করিয়া অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে উৎপাদন-পরিমাণ বৃদ্ধি করে। স্বৃতরাং দেনাদারের পক্ষেও এই অতিরিক্ত 
উৎপাদন হইতে একট! অংশ সুদ হিসাবে পাওনাদারকে দিতে কষ্ট হয় না। 
সুতরাং অপরের সঞ্চিত অর্থ ধার-করিলে ধার করা.টাকার জন্তু পাওনাদারকে যে 
“অতিরিক্ত আথিক মুল্য দিতে হয়, তাহাই হইল সনদ । 


বণ্টন ২২৩ 


মোট স্বদদ ও নীট সুদ— Gross and Net Interest 

টাকা ধার করিলে পাওনাদারকে দেনাদার শতকরা মাসিক বা বাখিক হারে যে 
অতিরিক্ত মর্থ দেয়, সাধারণতঃ তাহাকে সুদ বলে। কিন্তু ধনবিজ্ঞানে “ সুদ’ কথাটি 
একটি বিশেষ অর্থে বাবহার কর! হয় এবং এইজন্য অনেক ক্ষেত্রেই দেনাদার 
পাওনাদারকে যে অতিরিক্ত অর্থ দেয় তাহাকে ধনবিজ্ঞানের অর্থে নিছক স্্দ 
বলা যায় না। কারণ, অনেক সময় টাকা ধার দিলে টাকা ফেরৎ না-পাইবার 
আশঙ্কা থাকে, আবার টাকা আদায় করিবার জন্য অনেক হাঙ্গামা করিতে হয়। 
ধার যদি দীর্ঘদিনের জন্তু দেওয়! হয়, তাহ! হইলে পাওনাদারকে টাক! ফেরৎ 
পাইতে বেশীদিন অপেক্ষা করিতে হয়। যে সমস্ত ক্ষেত্রে ধার দেওয়ার ঝুকি 
বেশা, টাক! ফেরৎ পাইবার জগ্য হাঙ্গামার সন্তাবন! থাকে ব! দীর্ঘ-মেয়াদী ধার হয়, 
সে সমস্ত ক্ষেত্রে পাওনাদার তাহার টাক! হাতছাড়া করিবার ক্ষতিপূরণ অর্থাৎ স্ন্দ 
ছাড়াও দেনাদারের নিকট ঝুঁকি ও হাঙ্গামার জন্য অতিরিক্ত পরিমাণ ক্ষতিপূরণ 
দাবা করে এবং এই অতিরিক্ত পরিমাণ প্রতিদান ন! পাইলে সে টাকা ধার দেয় না। 
উদাহরণস্বরূপ বলা! যাইতে পারে যে, ব্যাঙ্ক যে ধার দেয়, সেজন্য ব্যাঙ্ক কোন ঝুকি 
গ্রহণ করে ন|। উপযুক্ত জামিন রাধিয়াই ব্যাঙ্ক নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্তু টাক! ধার 
দেয়। স্বৃতরাং টাকা আদায়ের জন্য ব্যাঞ্চের কোন ঝু'কি বা হাঙ্গাম৷ সহা করিতে 
হয় ন|। সুতরাং যে সমস্ত ধারে কোন বু কি.বা হাঙ্গামা নাই, সেই সমস্ত ধারের 
জন্য দেনাদার পাওনাদারকে নির্দিষ্ট হারে যে প্রতিদান দেয় তাহাকে নীট্‌ স্বদ 
ব| খাঁটি সুদ বলা হয়। যে সমন্ত ক্ষেত্রে ধার দিলে বু'কি, অনিশ্চয়ত| ও হাঙ্গামা! 
বেশী, 'সে সমস্ত ক্ষেত্রে পাওনাদার খাটি সনদ ছাড়াও এই ঝু'কি ও হাঙ্গাম| সহ 
করিবার ক্ষতিপূরণ বাবদ একটা অতিরিক্ত পরিমাণ দাবী করে। নীট্‌ সুদ ও 
ক্ষতিপূরণ বাবদ এই অতিরিক্ত অর্থ পরিমাণ লইয়া মোট স্ন্দ গঠিত হয়। 
মোট সুদের হার লীট্‌ সুদের হার অপেক্ষ! বেশী হয়। আমাদের দেশে মহাজন 
ও কাবুলিওয়ালার স্বদের হার ব্যাঙ্কের হার অপেক্ষা বেশী, কারণ মহাজন ও 
কাবুলিওয়াল| মোট সনদ আদায় করে, ব্যাঙ্ক নীট্‌ সদ আদায় করে। 


সদের হারের তারতম্য Difference in the rates of Interest 


উপরি-উক্ত আলোচন| হইতে সহজেই বুঝা যায় যে, কি কারণে একই জায়গায় 
বিভিন্ন হারে স্ব্দ হয়। ব্যাঞ্ধের নিকট হইতে ধার লইপলে শতকরা ৪-৪ টাকা 


২২৪ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


সুদের হারে ধার পাওয়া! যায় অথচ কাবুলিওয়াল। এই ধরণের জন্য শতকরা ২৫- 
৩০স্‌ টাক! সনদ দাবী করে। স্বদের হারের এই পার্থকোর প্রধান কারণ হইল থণ 
সম্পর্কিত ঝুঁকি ও হাঙ্গাম|। কাৰুলিওয়ালা বিনাবন্ধকে অপরিচিত লোকজনকে 
টাকা ধার দেয়। যাহার! কাবুলিওয়ালার নিকট হইতে টাকা! ধার লয় তাহার! 
নিতান্ত অভাবগ্রস্ত এবং ধার শোধ করিবার ক্ষমতাও অনেক ক্ষেত্রে থাকে না। 
অনেকের কাবুলিওয়ালাকে ফাকি দিবার মতলবও থাকে। টাকা আদায় করিতেও 
কাবুলিওয়ালার অনেক হাঙ্গাম। করিতে হয়। সে দশজনকে ধার দিলে তাহার 
মধ্যে হয়ত দুই-একজনে তাহাকে ফাকি দেয়। এককথায় কাবুলিওয়ালা টাকা 
ধার দিয় যে পরিমাণ ঝু'কি, হাঙ্গাম। ও অনিশ্চয়তা বহন করে, ব্যাঙ্ক তাহার 
শতাংশের এক অংশও গ্রহণ করে না। স্বৃতরাং অত্যধিক ঝু'কি ও হাঙ্গাযার জন্য 
ব্যান্চের সুদ অপেক্ষ! কাবুলিওয়াল| ও মহাজনের স্বুদের হার বেশী হয়। 

আবার দেখা যায় ভারত সরকার যে কম হারে স্ব্দ দিয়া টাকা ধার করিতে 
পারে, গ্রাম্য চাষীরা তত কয় স্বুদে কাহারও নিকট হইতে টাকা ধার পায় না। 
সরকার শতকরা ৩-৪, টাক! হারে সনদের অঙ্গীকারে বহু কোটি টাকা ধার পাইতে 
পারে, কিন্তু চাষী শতকর| ২০২ টাকা হারে সুদ দিতে অঙ্গীকার করিলেও তাহার 
পক্ষে কর্জ পাওয়া কষ্টসাধ্য । 

একই কারণে এক্ষেত্রেও স্বাদের হারের পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। সরকার 
টাকা ধার লইলে আসল টাকা মারা যাইবার কোন সম্ভাবনা নাই, ইহ| সকলেই 
আ্রানে। সরকারের নিকট হইতে নিয়মিতভাবে সব্দ পাওয়া যায়। স্বৃতরাং 
সরকারকে ধার দিলে আদে কোন বু'কি বা হাঙ্গাম| নাই বলিয়৷ সকলেই ধার 
দিতে প্রস্তুত । আর চাষীর অবস্থ৷ থারাপ। তাহার আয় শুধু কম নয়_ইহা 
অনিশ্চিতও বটে । মামলা-মোকদমা| করিয়া সম্পত্তি ক্রোক না দিয়া এ টাকা 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে আদায় হয় ন৷। কাজেই চাষীকে ধার দিলে এই ধারের ঝুকি, 
অনিশ্চয়ত| ও হাঙ্গাম| অত্যধিক বলিয়া লোকে অত্যধিক হারে স্ব দাবী করে। 
চাষী যদি উপযুক্ত জামিন রাখিয়া ব্যাঙ্কের নিকট হইতে টাকা ধার করিতে পারিত, 
তাহ হইলে তাহাকে চড়| সুদ দিতে হইত না। 


সুদের হার কিভাবে স্থির হয়_H০w is the rate of Interest 
determined ? 


_ দুদ হইল অন্যের সঞ্চিত মূলধন ব্যবহার করিবার মুল্য এবং দ্রব্যমুল্যের স্যায় 


be 
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সব্দও মূলধনের চাহিদা ও সরবরাহের পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাতে স্থির হয়। 
লোকে মূলধন প্রয়োগ করিয়! অধিক পরিমাণ উৎপাদন করিতে পারে এবং 
মূলধনের এই উৎপাদিকা-শক্তির জনত মূলধনের চাহিদা হয়। আবার কিছু পরিমাণ 
বণ লোকে ভোগ-ব্যবহারের জন্য ব| অনুৎংপাদক কার্ধের জন্ত গ্রহণ করে। . 
দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ যেরূপ দ্রব্যটির মূল্যের উপর নির্ভর করে, যে-কোন 
উদ্দেশ্যে ধার করা হউক ন| কেন, মূলধনের চাহিদাও সেইরূপ দের হারের উপর 
নির্ভর করে। সুদের হার বেশী হইলে মূলধনের চাহিদা কম হয়, সৃদের হার কম 
হইলে চাহিদ| বেশী হয়। 

খণ-দাতাগণ মুলধন স্রবরাহ করে। সরবরাহ-পরিমাণ সঞ্চয়-পরিমাণের উপর 
নির্ভর করে। দেশের সমগ্র সঞ্চয়-পরিমাণ লোকের সঞ্চয় করিবার ইচ্ছা ও সঞ্চয় 
করিবার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। সঞ্চয়ের ইচ্ছ| ও সঞ্চয়ের ক্ষমতা আবার 
লোকের দূরদর্শিত|, পারিবারিক স্নেহ, সঞ্চয়ের স্থযোগ, সঞ্চয়ের নিরাপতা প্রভৃতি * 
অবস্থার উপর নির্ভর করে। সঞ্চয়-পরিমাণ আবার স্বদের হারের উপর নির্ভর 
কগে। সুদের হার বেশী হইলে সাধারণতঃ সঞ্চয়-পরিমাণ বাড়ে, সুদের হার 
কমিলে সঞ্চয়-পরিমাণ কমে । সুতরাং মুলধনের চাহিদ! ও সরবরাহের ভারসাম্যের 
বিন্দুতে স্বৃদের হার স্থির হয়। একটি নির্দিষ্ট অবস্থায় যে হারে সুদ হইলে মূলধনের * 
মোট সরবরাহ মোট চাহিদার সমান হয়, সেই হারকে সেই অবস্থার নির্ধারিত 
ঈদের হার বল! হয়। একটি উদাহরণ দ্বার! সুদের হার চাহিদা ও সরবরাহের 
পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ায় কিভাবে ঠিক হয় তাহ! বুঝান হইল £ 


মুলধনের চাহিদা-পরিমাণ মদের হার মূলধনের সরবরাহ-পরিমাণ 
"১৯ লক্ষ টাক৷ € টাকা হার ২ লক্ষ টাকা 
১ লক্ষ ৫০ হাজাৱ টাক| [Ee ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা 
২ লক্ষ টাক! Sy ১ লক্ষ টাকা * 


উপরে যে উদাহ্রণটি দেওয়া হইল তাহাতে দেখা যায় যে, দুদের হার যখন - 
৫ টাকা, তখন চাহিদ! অপেক্ষা সরবরাহ বেগী। আবার সুদের হার যখন ৩২ lh 
টাকা তখন চাহিদ! অপেক্ষা সরবরাহ কম। কিন্তু সুদের হার খখন ৪২ টাকা, 
তখন মোট মুলধন সরবরাহের পরিমাণ মোট চাহিদার পরিমাণের সমান । 
সুতরাং স্বদের হার ৪ টাকা হইবে। 
১৫--(২য় খণ্ড) | fl 


২২৬ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধূনবিজ্ঞান 


কেইন্‌সের মতে সুদ সঁঞ্চয়-পরিমাণ বা মূলধনের উৎপাদন ক্ষমতার উপর নির্ভর 
করে না। তাহার মতে লোকে কত টাকা ধার দিতে ও লইতে চায় তাহার উপর 
সবদের হার নির্ভর করে। লোকের নগদ টাকার প্রতি একটা আসক্তি থাকে। 
কারণ নগদ টাক! হাতে থাকিলে নগদ টাকার মালিক নানা দিক দিয়া অনেক 
সববিধা পায়। এই স্বৰিধাগুলির জন্য সে নগদ টাকা হাত ছাড়! করিতে চায় না। 
টাকা ধার দিলে টাকা হাত ছাড়া হয় এবং ধার দেওয়া টাকা নিজের হাতে 
থাকিলে যে সুবিধাগুলি পাওয়৷ যাইত তাহ! আর পাওয়া যায় ন!। স্ৃতরাং 
যাহার হাতে টাকা আছে তাহাকে ধার দিবার উদ্দেশ্যে প্রমু্ধ করিবার জন্ত 
দেনাদারকে অতিরিক্ত টাকা দিতে হয়। এই অতিরিক্ত টাকাই হইল 
সুদ । 


ভারতের সুদের হার—Rate of Interest in India 


ভারতে সঞ্চয়-পরিমাণ খুব কম বলিয়া এখানে মূলধনের সরবরাহ চাহিদার 
তুলনায় নিতান্ত নগণ্য । মুলধনের স্বল্পতার জন্য আমাদের দেশে স্বদের হার যে 
বেণী হইবে ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। মূলধনের অভাব-হেতুই আমাদের 
" দেশের অধিকাংশ শিল্প-প্রতিষ্ঠান বিদেশী মূলধনের সাহায্যে গঠিত হইয়াছে । 

ভারতে প্রচলিত সুদের হারের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে, এখানে বিভিন্ন 
খণ-দাত| বিভিন্ন হারে সুদু আদায় করে এবং বিভিন্ন খণগ্রহীত| বিভিন্ন হারে সদ 
দিতে বাধ্য হয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ভারতের পল্লী অঞ্চলে ধার পাইবার 
স্বৰিধার একান্ত অভাব। একমাত্র গ্রাম্য মহাজনই প্রায় সমগ্র পরিমাণ মুলধন 
সরবরাহ করে-_তাহার আর কোন প্রতিদ্বন্থী নাই বলিলেও চলে। চাষী ও 
ছোট ছোট ব্যবসায়ী যাহার! ধার লয়, তাহাদের ধার সময়মত পরিশোধ করিবার 
সামর্থ্যও নাই। এই সমস্ত লোকজনকে ধার দিলে আদায় করিতে অনেক ঝুঁকি ও 
হাঙ্গামা বহন করিতে হয়। এই কারণে মহাজনেরা বেদী হারে সুদ আদায় করে। 
সরকারকে ধার দেওয়ার ক্ষেত্রে স্থদের হার খুব কম হয়। কারণ সকলেই 
সরকারকে ধার দিতে উৎসুক । কাজেই খণ-দাতাগণের মধ্যে প্রতিযোগিতা হয়। 
বিন| কষ্টে নির্ধারিত হারে নিয়মিত সুদ এবং সময়মত আসল টাকা ফেরত 
পাইবার জন্য সকলেই অল্প সুদে সরকারকে টাকা ধার দেয়। কাজেই সরকার 
অল্প স্থদে টাক! ধার পায় যাহা কৃষকের পক্ষে পাওয়া সম্ভব নহে। 


Eb) 


বণ্টন ২২৭ 
খাজনা—Rent 
খাজনার সংজশ্ঞ!—Definition of Rent 


সাধারণতঃ ‘খাজন!’ শব্দটি একটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। বাড়ী, গাড়ী, 
যন্ত্রপাতি, জমি-জায়গ! প্রভৃতি সাময়িকভাবে ব্যবহার করিবার জন্য ইহাদের 
মালিককে যে মূল্য দেওয়া হইয়া! থাকে, তাহাকেই সাধারণতঃ খাজনা! বলা হয়। 
কিন্তু ধনবিজ্ঞানে ‘খাজন৷’ শব্দটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। 

জমি ও অন্বান্য প্রাকৃতিক সম্পদের মালিকানা হইতে যে আয় হয়, তাহাকে 
খাজনা বলা হয়। গাড়ী, বাড়ী, কল-কারখানা হইতে যে আয় হয় সাধারণ 
ভাষায় সেই আয়গুলিকে খাজনা বলা হইলেও সে আয়গুলি প্রকৃত খাজন| নহে। 
কারণ, খাজনার উৎস হইল জমি, খনি প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পত্তি, আর বাড়ী, 
গাড়ী প্রভৃতি হইল মনুষ্য-সৃষ্ট দ্রব্য । খাজনা শুধু প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার 
হইতে পাওয়৷ যায়। সাধারণ ভাষায় যাহাকে খাজনা বল৷ হয়, তাহা নিছক : 
খাজনা নহে। ভাড়াটিয়া বাড়ীর মালিককে খাজন! বাবদ যে পরিমাণ অর্থ দেয় 
তাহ শুধু খাঁটি খাজনা নহে । খাঁটি খাজন! ছাড়াও এই প্রদত্ত অর্থের একটি অংশ 
জমির মালিক জমিতে গৃহনির্মাণ করিবার জন্য যে অর্থ ব্যয় করিয়াছেন তাহার সনদ 
বাবদ ধরিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, জমির উন্নতির জন্য মালিক যে পরিমাণ ব্যয় 
করিয়াছেন এবং যে ঝুকি গ্রহণ করিয়াছেন তাহার মুনাফাও মোট খাজনার 
অন্তর্ভুক্ত । সুতরাং মোট খাজনা হইতে জমিতে মালিক কর্তৃক নিযুক্ত মূলধনের 
মন্দ ও মালিকের জমি-সম্পর্কিত পরিশ্রম ও ঝুঁকি গ্রহণের মূল্য বাদ দিলে নীট 
বা খাঁটি খাজন! পাওয়া! যায়। 
রিকার্ডোর খাজন৷|-তত্ব Ricardian Theory of Rent 

ইংরাজ ধনবিজ্ঞানী ডেভিড রিকার্ডো খাজনা-তত্ত্বের বিস্তৃত আলোচন! করেন। 
তাহার মতে খাজন| হইল জমির উৎপর্নী পরিমাণের সেই অংশ, যে অংশ জমির 
আদিম ও অবিনশ্বর ক্ষমত| ব্যবহারের জন্য জমির মালিককে দেওয়| হয়। 
(“Rent.is that portion: of the produce of the earth which is paid 
to the landlord for the use of the original and indestructible 
Powers of the soil.” ) { 

রিকার্ডোর খাজনা-তত্তব নিয়লিখিতভাবে ব্যাখ্যা কর! পারে। ধরা 
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যাউক, পূর্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্ধাস্তগণ পশ্চিমবঙ্গে স্থানাভাবের কারণে আন্দামান 
দ্বীপে বসতি স্থাপন আরস্ত করিল। প্রথম দলে ৫০০ শত উদ্বান্ত আন্দামান দ্বীপে 
বসতি স্থাপন করিল এবং চাহিদার তুলনায় আন্দামানে জমি এত বেশী পরিমাণ 
আছে যে, উদ্বাস্তগণ নিজের! যে যাহার খুসীমত বাছিয়! সবচেয়ে ভাল জমি দখল 
করিয়| চাষবাস আর্ত করিল। চাহিদার তুলনায় জমি অফুরন্ত বলিয়া জমি 
ব্যবহারের জন্য কাহাকেও কোন মূল্য (খাজন| ) দিতে হইল না। শ্রান্দামানে 
উদ্বান্তগণ ভালভাবে আছে জানিতে পারিয়া আরও বহু উদ্বাস্ত দলে দলে সেখানে 
বসতি স্থাপন করিবার ফলে কিছুদিন পরে সেখানকার প্রথম শ্রেণীর সব জমি 
দখল হইয়| গেল। ইহার পর যে সমস্ত উদ্বাস্ত আন্দামানে গেল তাহার! প্রথম 
শ্রেণীর জমি ন! পাইয়া. দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি চাষবাস আরম্ভ করিল। কিন্তু 
দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি কম উর্বর বলিয়া একই পরিমাণ শরম ও মূলধন প্রয়োগ করিয়া! 
দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি হইতে প্রথম শ্রেণীর জমি অপেক্ষা! কম পরিমাণ ফসল পাওয়| 
যাইতে লাগিল। জনসংখ্যা বাড়িয়| যাওয়ায় ফসলের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবার ফলে 
ফদলের দাম বাড়িয়া গেল । ফসলের দাম বাড়িয়া যাওয়ার ফলে দ্বিতীয় শ্রেণীর 
জয়ি চাষ করিবার জন্ত অধিক ব্যয় সংকুলানও হইতে লাগিল। এইরূপে যখন 
জনসংখ্য৷ আরও বাড়িল, খাদ্বদ্রবোর চাহিদাও সঙ্গে সঙ্গে বাড়িল। দ্বিতীয় 
শ্রেণীর জমি ফুরাইয়/। গেলে তৃতীয় শ্রেণীর জমির চাষ আর্ত হহইল। তৃতীয় শ্রেণীর 
জয়ি কম উর্বর বলিয়া! একই পরিমাণ মূলধন ও শ্রম প্রয়োগ করিয়া তৃতীয় শ্রেণীর 
জমিতে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি অপেক্ষ| কম ফসল পাওয়| গেল। কিন্তু 
ফসলের চাহিদ| বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য ফসলের মূল্য বাড়িয়া যাওয়ায় তৃতীয় শ্রেণীর 
জমি চাষ করিবার খরচও সংকুলান হইল। 

এখন ধর! যাউক, প্রথম শ্রেণীর জমিতে ১০২ টাকা ব্যয় করিয়া ২০/০ মণ ফসল 
পাওয়| যায়, কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি কম উর্বর বলিয়া ১০২ টাকা বায়ে 
১৫/ মণ পাওয়া যায়। তাহ হইলে প্র্ঁম শ্রেণীর মণ প্রতি উৎপাদন-ব্যয় হইল 
৫০ পয়সা, আর দ্বিতীয় শ্রেণীর মণ প্রতি উৎপাদন-বায় হইল ৬৫ পয়স!।। বাজারে 
উৎপন্ন ফদলের মূল্য দ্বিতীয় শ্রেণীর জমির উৎপাদন-খরচ দ্বারা স্থির হইবে, 
নতুবা দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি চাষ হইবে ন|। স্ৃতরাং একই পরিমাণ ব্যয় করিয়া! 
প্রথম শ্রেণীর জমিতে €/ মণ পরিমাণ উদ্ব ত্ত'ফসল পাওয়া গেল। এই উদ্ধ ত্ত ফসল 
হইল খরচার অতিরিক্ত আয়। এই অতিরিক্ত আয়কে ( Surplus over cost of 


* 
বণ্টন ২২৯ 


production ) খাজন| বলা হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি চাষ করিয়া শুধু উৎপাঁদন- 
ব্যয় সংকুলান হয়, কোন উদ্বত্ত থাকে না। এঁইজন্ত এই জমিকে প্রান্তিক জমি 
বলা হয় এবং এই প্রান্তিক জমির কোন খাজন| থাকে ন|। জনসংখ্যা বাড়িয়া. 
গেলে খাদ্বদ্ব্যের চাহিদ! আরও বেশী হয়। তখন দ্বিতীয় শ্রেণীর জয়ি ফুরাইয়া 

গেলে লোকে বাধ্য হইয়| তৃতীয় শ্রেণীর জমি এবং তৃতীয় শ্রেণীর জমি শেষ হইলে 

চতুৰ্থ শ্রেণীর জমি চাষ করিয়! খাঁঘযদ্রব্যের বিত চাহিদ! পূরণ করে। যখন তৃতীয় 

শেণীর জমি একই খরচায় চাষ হয়, তখন তৃতীয় শ্রেণীর উৎপন্লের পরিমাণ দ্বিতীয় 

অপেক্ষা কম হয়। তৃতীয় শ্রেণীর জমিতে ১০ টাকা ব্যয় করিলে ১০/ মণ ফসল 

পাওয়! যায় এবং মণ প্রতি উৎপাদন-ব্যয় হয় ১২ টাকা। এরূপ ক্ষেত্রে তৃতীয় ' 
শ্রেণীর তুলনায় দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি উৎকৃষ্টতর বলিয়া পরিগণিত হয় এবং দ্বিতীয় 

শ্রেণীর জমির উদ্ধ ত্র হয় €/ মণ এবং এই উদ্ব,তুই হইল দ্বিতীয় শ্রেণীর খাজনা এবং 

তৃতীয় শ্রেণীর তুলনায় প্রথম শ্রেণীর উদ্ধ ত হয় ১০/ মণ । এর্দপে যখন তিন শ্রেণীর 
জমি চাষ করা হয়, তখন তৃতীয় শ্রেণীর জমিকে প্রান্তিক জমি বল! হয় এবং 

প্রান্তিক জমির উৎপাদন-ব্যয়ের যে অতিরিক্ত উদ্ধ ত্ত দ্বিতীয় ও প্রথম শ্রেণীর জমি 

হইতে পাওয়| যায়, ধনবিজ্ঞানে সেই উদ্ব তকেই খাজন! বলা হয়। স্বতরাং দেখা 

যায় যে, যতই নিকৃষ্ট শ্রেণীর জর্মি চাষ হইতে থাকে, উৎকৃষ্ট জমির উদ্ব ত পরিমাণ 

ততই বাড়িতে থাকে এবং উৎকৃষ্ট জমিগুলির খাজনার পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। 


রিকার্ডোর খাজনা-তত্তের সমালোচন|-Criticism of the Ricardian 
Theory of Rent 

রিকার্ডোর খাজনা-তত্ববের বিরুদ্ধে প্রথমতঃ বলা যায় যে, তিনি খাজনার কাঁরণ 
সম্পর্কে জমির যে আদিম ও অবিনশ্বর শক্তির কথ! বলিয়াছেন তাহা সত্য নহে। 
কারণ দীর্ঘদিন ধরিয়! একই জমি চাষ করিলে ইহার উর্বরতা-শক্তি নস্ট হয়। 
মানুষ বিজ্ঞানসন্মত পদ্ধতিতে চাষবাসের উন্নতি করিয়|। জমির উৎপাদিকা-শক্তি 
অক্ষুগ্ রাখিতে চেষ্টা করে। সুতরাং জমির নিজস্ব উৎপাদন-ক্ষমত! দীর্ঘস্থায়ী 
হইতে পারে না। কিন্তুণএই বিরুদ্ধ সমালোচনাসত্বেও বলা যায় যে, জমির 
অবস্থানের সৃবিধা, রাসায়নিক উপাদান, আবহাওয়া প্রভৃতি প্রকৃতিদত্ত বৈশিষ্ট্য- 
গুলি ইহার অবিনশ্বর ক্ষমতা বলিয়া ধরা যাইতে পারে। 

দ্বিতীয়তঃ, রিকার্ডো যে পদ্ধতিতে জমি চাষের কথ! বলিয়াছেন, তাহা, সবত্র 
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ঠিক নহে। তাহার মতে ভাল জমি আগে চাষ হয় এবং ভাল জমি না পাওয়া 
গেলে পরে খারাপ জমি চাষ হয়। ' কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখ| যায় যে, ভাল জনি 
চাষ হওয়ার আগেই খারাপ জমি চাষ হয়। দূরত্বের জন্তু অনেক সময় লোকে 
বাড়ীর নিকটে অবস্থিত খারাপ্‌ জমি চাষ করে। সুতরাং রিকার্ডোর মতবাদ ভ্রান্ত । 
এই সমালোচনার বিরুদ্ধে বল! যাইতে পারে যে, ভাল জমি বলিতে রিকার্ডো শুধু 
উর্বর জমির কথা বলেন নাই, ভাল জমি বলিতে তিনি উর্বর ও অবস্থানের দিক 
দিয়া স্ববিধাজনক জমির কথাই বলিয়াছেন। স্বৃতরাং খাজনা-নির্ধারণে জমির 
উৰ্বরত! ও অবস্থানের সববিধা-অস্তুবিধ৷ সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন। 


্ খাজনার কারণ—Causes of Rent 


জয়ি প্রকৃতির দান। মানুষ ইহ! সৃষ্টি করে নাই । তবে কেন জমির ব্যবহারের 
মুল্য বাবদ বাজন! দিতে হয় এ প্রশ্ন স্বভাৰতঃই মনে জাগিতে পারে। খাজনা 
দিবার প্রধান কারণ হইল যে, জমির সরবরাহ নিতান্ত সীমাবদ্ধ এবং সব জমির 
উর্বরতা-শক্তি ও অবস্থানের সুবিধ| সমান নহে। কাজেই চাহিদার তুলনায় ভাল 
জমির সরবরাহ একান্তরূপে অপ্রচুর। এইজন্তই ফসল উৎপাদন করিবার বা গৃহ- 
নির্মাণের উদ্দেশ্যে বহুলোক যখন জমি চায়, তখন জমির মালিক তাহাদের নিকট 
হইতে একটা মূল্য আদায় করিয়া থাকে। এই মূল্যই খাজন| নামে অভিহিত 
হয়। চাহিদার তুলনায় জমি যদি অফুরন্ত হইত, তাহা হইলে খাজনা দিতে 
হইত না। 


দ্বিতীয়তঃ, আরও একটি কারণে খাঁজনার উদ্ভব হয় । একই জমি অধিক ব্যয়ে 
চাষবাস করিলে যদি ক্রমাগত অধিক পরিমাণ ফসল পাওয়া যাইত, তাহা হইলে 
লোকে শুধু ভাল জমি অধিক ব্যয়ে চাষ করিয়! তাহাদের ফসলের বর্ধিত চাহিদ| 
পূরণ করিতে পারিত। কিন্তু জমিতে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-বিধি কার্খকরী 
হওয়ার ফলে একখণ্ড জমি অধিক ব্যয়ে চাষ করিলেও উৎপন্ন ফসল-বৃদ্ধির হার 
ক্রমশঃই কমিতে থাকে । ফলে উৎপাদন-ব্যয় বাড়িয়| | যায়। স্বৃতরাং উৎপাদন- 
পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার জন্ত বাধ্য হইয়াই অন্ত জমি চাষ করিতে হয়। নূতন জমি 
চাষ করিতে গেলে জমির মালিককে জমি-ব্যবহারের মুল্য অর্থাৎ খাজন| দিতে 
হয়, কারণ জমির পমিমাণ চাহিদ! অনুযায়ী বৃদ্ধি কর! যায় না। 


বণ্টন ২৩১ 
অর্থ নৈতিক খাজন!। ও চুক্তিদ্বারা নির্ধারিত খাজন!—Economic Rent 


and Contract Rent > 
জমিৰ্‌ মালিক তাহার নিজের জমি নিজে চাষ করিয়! খরচ-খ্রচ! বাদ দিয়া 
যে অতিরিক্ত আয় পায়, তাহাকে অর্থ নৈতিক খাজনা! বলা হয়। এই খাজনা 
হইল উৎপাদকের খরচাতিরিক্ত উদ্ধত ( producer's surplus ) 1 "দুই খণ্ড 
জমির প্রতি খণ্ড ১০২ টাকা ব্যয়ে চাষ করিলে প্রথম জমিতে .২০/ মণ ও দ্বিতীয় 
জমিতে ১৫/ ফসল পাওয়া গেলে, প্রথম জমির উদ্ব ত্ত ফসলের পরিমাণ হইল ৫/ 
মণ। এই €/ মণ বা ইহার বাজার মূল্যকে অর্থ নৈতিক খাজন| বলা! হয়৷ কিন্ত 
জমির মালিক যদি নিজে জমি চাষ ন! করিয়| প্রজাকে ওর জমি বিলি করে, তাহা 
হইলে প্রজ৷ ও জমির মালিকের মধ্যে দর কষাকষি হইয়! প্রজা কর্তৃক যে পরিমাণ 
মুলা জমির মালিককে প্রদত্ত হয়, তাহাকে চুক্তির দ্বারা নির্ধারিত খাজনা বল! 
হয়। ড্ৰব্যমূল্যের প্যায় জমি-ব্যবহারের এই মূল্যও চাহিদা ও সঃরবরাহের পার- 
স্পরিক প্রভাব দ্বার! নির্ধারিত হয়। কিন্ত চুক্তির দ্বারা নির্ধারিত খাজনা-পরিমাগ্র 
স্বাভাবিক অবস্থায় অর্থ নৈতিক খাজনা-পরিমাণের বেশী হইতে পারে না। কারণ, 
তাহা হইলে প্রজাকে জমির খরচাতিরিক্ত উদ্ধ ত্ত অর্থাৎ অর্থনৈতিক খাজনা 
অপেক্ষাও অধিক পরিমাণ জমির মালিককে চুক্তির দ্বার! নির্ধারিত খাজন! হিসারে 
দিতে হইবে। উপরের উদাহরণ অনুসারে প্রথম শ্রেণীর জমিতে €/ মণ উদ্ধত 
থাকে। সুতরাং প্রজা কখনই এই €/ মণের অধিক খাজনা হিসাবে দিতে পারে 
না। জমির মালিক চেষ্টা করে যাহাতে সে এই উদ্ধত্তের সবটাই খাজন! 
হিসাবে পায় এবং প্রজা চেষ্ট| করে যাহাতে সে এই উদ্ধ ত্তের বেশী পরিমাণ নিজে 
উপভোগ করিতে পারে। যদি বেশীদংখ্যক প্রজ! কমসংখ্যক জমির মালিকের 
নিকট হইতে জমি লইবার জন্য প্রতিযোগিতা করে, তাহ! হইলে জমির মালিক 
উদ্ধ ত্তের স্বোচ্চ পরিমাণ খাজন! হিসাবে পাইতে পারে। আবার, প্রজ| অপেক্ষ। 
জমির মালিক যদি জমি বিলি করিতে অধিক উদগ্রীব হয়, তাহা হইলে জমির 
উদ্ব ত্ত আয়ের অধিকাংশ প্রজা! পাইতে পারে এবং মালিক কম পরিমাণ পায়। 


খাজনার সহিত মূল্যের সম্পর্ৰ—Rent in relation to Price 
রিকার্ডোর মতে খাজন! ফসলের দামের উপর নির্ভর করে, ফসলের দাম 
খাজনা-পরিমাণের উপর নির্ভর করে ন|। তাহার মতে কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্যকে 


২৩২ "বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


প্রান্তিক জমির উৎপাদন-খরচার সমান হইতে হয়। বাজার মূল্য যদি প্রান্তিক 
জমির.উৎপাদন-খরচার সমান ন! হয়, তাহা হইলে প্রান্তিক জমির চাষ বন্ধ হয়। 
ফলে, চাহিদার তুলনায় যোগান হাস পায় এবং দ্রব্যমূল্যও বাড়ে। দ্রব্যমূল্য 
বাড়িলে পুনরায় প্রান্তিক জমির চাষ স্তব হয়। সুতরাং দ্রব্যমূল্য সাধারণতঃ 
প্রান্তিক জমির উৎপাদন-ব্যয়ের কম হইতে পারে না। প্রান্তিক জমির“চাষ করিয়া 
কোন উদ্ধ ত থাকে না, শুধু উৎপাদন-খরচা সংকুলান হয়। উদ্ব ত্ত না থাকার ফলে 
প্রান্তিক জমির কোন খাজনা হয় ন|। প্রান্তিক জমির উৎপাদন-খরচার দ্বারা 
মুল্য স্থির.হয়। প্রান্তিক জমির কোন উদ্ধ তত নাই, সুতরাং খাজন| নাই | যেহেতু 
বাজনা ( উদ্ধ তত) উৎপাদন-খরচার অংশ নহে, সেইহেতু মুল্যেরও অংশ হইতে 
পারে ন!। খাজন! উৎক্বষ্ট জমির উদ্ধ ত্ত উৎপন্ন হইতে দেওয়| হয়। স্বৃতরাং 
বাজন! দেওয়া হয় বলিয়| মূল্য বেশী হইতে পারে ন!। ' মূলা বেশী হইলে 
খরচাতিরিক্ত উদ্ব ত বেশী হয়। ফলে খাজনাও বাড়ে। 


শহ্রাঞ্চলে গৃহনির্মাণের জমির খাজন!—Urban Site Rent 


"শহরাঞ্চলে বাড়ী তৈয়ারী করিবার জন্য যে জমির প্রয়োজন হয়, তাহার খাজনা 
জমির উর্বরতার উপর নির্ভর করে ন|। গৃহনির্মাণের ক্ষেত্রে জমির অবস্থানের 
সবিধা-অস্বিধার ভিত্তিতেই খাজন| স্থির হয়। জমি যে উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা 
হয় সেই উদ্দেশ্যের সহায়ক স্ববিধাপ্ুলি বর্তমান থাকিলে সে জমির খাজন| তত 
বেশী হয়। বাসগৃহের জন্য জমির খাজনা আবাস-স্থলের সববিধার ( যথা, প্রশস্ত 
রাজপথ, প্রচুর আলো|-হাওয়! পাওয়ার সম্ভাবনা, বিদ্যালয়, বাজার, পোস্ট অফিস 
ও যানবাহন কেন্দ্রের নৈকট্য ) উপর নির্ভর করে। এই সুবিধাগুলি যত বেশী হয়, 
খাজনাও তত বেশী হয়। শিল্প ও ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানগুলি পরস্পরের নিকটে এক 
জায়গায় কেন্দ্রীভূত হইতে পছন্দ করে। সুতরাং শিল্প ও ব্যবসায়-অঞ্চলে ব্যবসায়ী 
বেশী ভাড়া দিতে প্রস্তুত থাকে। 


জনসংখ্য! বৃদ্ধি ও কৃষির উন্নতির সহিত খাজনার সম্পর্ব_Rent in 


relation to Increase of population and Improvement in 
agriculture 


জনসংখ্য| বাড়িলে খাদ্বদ্ব্যের চাহিদা অবশ্যই বাড়ে। খাদ্ব্বব্যের এই 
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‘বধিত চাহিদা মিটাইবার জন্য প্রথম শ্রেণীর জমির পরিমাণ সীমাবদ্ধ বলিয়া দ্বিতীয় 
‘শ্রেণীর জমি চাষ করিতে হয়।' দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি চাষ করিলে এই জমির তুলনায় 
প্রথম শ্রেণীর জমিতে খরচাতিরিক্ত উদ্ব ত থাকে। ফলে প্রথম শ্রেণীর জমিতে 
খাজনা হয়। এইরূপে জনসংখ্যা ববদ্ধির ফলে খাদ্ৃদ্রব্যের চাহিদা যতই বৃদ্ধি পায়, 
খাদ্বদ্রব্যের বধিত চাহিদা মিটাইবার জন্য ততই তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর নিকৃষ্ট 
জমি চাষ করিতে হয়। নিকৃষ্ট জমি চাষ করা হইলে উৎকৃষ্ট জমিগুলির উদ্ধ,ত্তের 
পরিমাণ ব্দ্ধি পাইয়া খাজনার পরিমাণ বাড়ে। অতএব দেখা যায়, জনসংখ্যা 
বাড়িলে খাদ্বদ্বব্যের চাহিদা বাড়ে ।' খাদ্বদ্রব্যের চাহিদ! বাড়িলে খাদ্দ্রব্যের মূল্য 
বাড়ে ।' মুল্য বাড়িলে উদ্ব, তের পরিমাণ বেশী হইয় খাজনা বাড়ে । 

যদি কৃষিকার্ধের উন্নতি হয়, অর্থাৎ জমিতে যদি সেচ-ব্যবস্থা, উৎকৃষ্ট সার 'ও 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষের ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে বিঘা প্রতি জমিতে উৎপাদন- 
পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে । উৎপাদন-পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে ফসলের মূল্য হাস পাইবে 
এবং ইহার ফলে খারাপ জমি ( প্রান্তিক জমি) আর চাষ হইবে না, কারণ এই" 
জমির উৎপাদন-ব্যয় পরিবর্তিত অবস্থায় বাজার মূল্য অপেক্ষা বেশী হইবে। সুতরাং ও 
প্রান্তিক জমির চাষ ন! হইলে খাজনার পরিমাণ কমিবে ৷ 


অনুপাজিত মূল্যবৃজ্ব—Unearned Increment 


সামাজিক অগ্রগতির ফলে শহরাঞ্চলের উপকণে জমির মুল্য বৃদ্ধি পায়। রাস্তা- 
ঘাট, পার্ক, বৈদ্যুতিক আলো, যানবাহন প্রভৃতি জীবনের নান! স্বখ-স্বাচ্ছন্দ্যের 
উপকরণ সম্প্রারিত হওয়ার ফলে শহরের উপকে জমির চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়! মূল্য 
বৃদ্ধি পায় । কলিকাতার দক্ষিণে বালিগঞ্জ অঞ্চলে এইরূপ জমির মূল্য অস্বাভাবিক 
হারে ব্বদ্ধি পাইয়াছে। জমির মূল্যবৃদ্ধির জন্য জমির্‌ মালিককে কোনপ্রকার পরিশ্রম 
বা ত্যাগ স্বীকার করিতে হয় নাই। পারিপাশ্থিক অবস্থার উন্নতির জন্তই জমির 
মুল্য বৃদ্ধি পায় এবং এই বর্ধিত মূলোর সমগ্র পরিমাণ জমির মালিক বিন| আয়াসে 
পান বলিয়া এই আয়কে অনুপা্জিত আয় বল! হয়। অনেকে বলেন যে, এই 
আয় জমির মালিকের ভোগ করিবার কোন অধিকার নাই । সামাজিক কারণেই 
যখন জমির মুল্য বৃদ্ধি পায়, তখন সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে সামাজিক হিতের 
জন্য রাষ্টরই হইল এই আয়ের প্রকৃত অধিকারী । স্বৃতরাং রাষ্ট্র কর্তৃক জমির 
'মালিকগণের নিকট হইতে কর ধার্য করিয়া অনুপাজিত আয় আদায় করা উচিত । 
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এই যুক্তির বিরুদ্ধে বলা যাইতে পারে যে, রাষ্ট্র কর্তৃক অনুপাঞ্জিত আয় আদায় 
কর! সর্বক্ষেত্রে সম্ভব নয়। কারণ, প্রথম অস্নববিধা হইল রাষ্ট্র কাহার নিকট হইতে 
এই কর আদায় করিবে। রাষ্ট্র যদি জমির বর্তমান মালিকের উপর কর স্থাপন 
করে তাহা হইলে - অধিকাংশ ক্ষেত্রে বর্তমান মালিককে পরোক্ষভাবে দুইবার কর 
দিতে বাধ্য কর! হয়। বর্তমান মালিক জমির পূর্বমালিকের নিকট হইতে একবার 
বেশী দামে জমি কিনিয়াছেন। তাঁহাকে যদি আবার কর দিতে হয়, তাহা হইলে 
একই জমির জন্য তাঁহাকে দুইবার বেশী দাম দিতে হয়। ইহা যুক্তিসঙ্গত নয় ॥ 
দ্বিতীয়তঃ, জমির মালিক যে জমির“ উন্নতিতে 'কোনপ্রকার সাহায্য করেন নাই, 
একথা বলাও সত্য নয়। কারণ জমির মালিক জমিতে মুলধন বিনিয়োগ করিয়া 
কিছু ঝু'কি গ্রহণ করিয়াছিলেন। মালিক জমি না কিনিলে জমির চাহিদা 
বাড়িয়৷ দাম বাড়িতে পারিত না। স্বতরাং ভম়ির বর্ধিত মূল্যের একটা অংশ 
মালিকের ন্যায্য প্রাপ্য । তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্র যদি সামাজিক অগ্রগতির যুক্তি-বলে 
শহরাঞ্চলে জয়ির বধিত মূল্য জমির মালিকগণের নিকট হইতে আদায় বরে, তাহা 
হইলে পল্লী-অঞ্চলে সামাজিক অধঃপতনের ফলে জমির মুল্য হাস পাইয়া জমির 
মালিকগণ যে পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, রান্ট্রের পক্ষে সে ক্ষতিপূরণ কর! 
অবশ্য-কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। , 


ভারতে জমির খাজন!—Rent in India 


রিকার্ডোর মত অনুসারে জমির খাজন| জমির চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক 
প্রভাবে অর্থাৎ প্রজা ও জমির মালিকের মধ্যে প্রতিযোগিতার দ্বারা নির্ধারিত 
হয়। ভারতে খাজন|-নির্ধারণে এই নীতি প্রযোজ্য হইলেও ভারতে স্বত্ত 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থার জন্য এই নীতির কিছু পরিবর্তন কর! আবশ্যক। রিকার্ডোর 
মতে জনসংখ্যা বাড়িলে খাদ্বদ্ব্যের চাহিদা বাড়ে। আর খাদ্বদ্রব্যের চাহিদা 
বাড়িলে জমির চাহিদা! বাড়ে । ফলে খাজনা বৃদ্ধি হয়। ভারতেও এই নীতি 
প্রয়োজ্য। এদেশের জনসংখ্যা দ্রুতগতিতে ব্দ্ধি পাইতেছে, কিন্তু চাষের জমি 
সে তুলনায় বাড়ে নাই । কাজেই প্রজাগণের মধ্যে জমির জয তীব্র প্রতিযোগিতার 
ফলে খাজনার পরিমাণও ক্রমশঃই বাড়িতেছে। 

কিন্তু ভারতে প্রতিযোগিতা সম্পূর্ণভাবে কার্ষকরী হইতে পারে নাই। 
একমাত্র প্রতিযোগিতার দ্বারা ভারতে খাজন| নির্ধারিত হইবার প্রধান বাধা হইলা 
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দেশের অতি প্রাচীন প্রথ| ও সরকার কর্তৃক বিধিবদ্ধ আইন । প্রথমতঃ, ভারতে 
হিন্দু ও মুসলমান রাজত্বকাল হইতেই জমির খাজনা প্রথাসন্মতভাবে ধার্ষ করা 
হইত । ফলে, পরবর্তী কালেও জমির মালিক এই অতি প্রাচীন প্রথা লঙ্ঘন করিয়া 
নূতন হারে খাজনা দাবী করিতে দ্বিধাবোধ করে। প্রজাও প্রথাসপ্মত খাজনার 
বেশী দিতে আপত্তি জানায় । ইংরাজ শাসনকালে আইন শঁণয়ন করিয়া ঙধু 
জমির খাজন!| নহে, প্রজার স্বত্বও আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। এইজন্ত বলা 
হয় যে, ভারতে জমির খাজনা-পরিমাণ 'প্রথা (€॥৪৮০ ) প্রতিযোগিতা 
( Competition ) ও আইন ( Legislation ) দ্বার! নির্ধারিত হইয়াছে | 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর হইতে ভারতে ফসলের মূলঃ অত্যধিক পরিমাণে ব্বদ্ধি 
পাওয়ার ফলে খাজনার হার বৃদ্ধি পাইতে থাকে। জনসংখ্যা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি 
পাইয়া জমির চাহিদ! বর্তমানে. ভারতে এরূপ পরিমাণে ব্বদ্ধি পাইয়াছে যে,.. 
সরকারকে আইন প্রণয়ন করিয়াও জমির খাজন! নিয়ন্ত্রণ করিতে বেগ পাইতে 
হইতেছে। জমিদারী-প্রথা উচ্ছেদ হওয়ার ফলে পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র বিস্তৃত 
হইয়াছে। 

# মুনাফ|_ Profit 

আধুনিককালে উৎপাদনের একটি প্রধান উপাদান হইল ব্যবস্থাপনা । 
ব্যবস্থাপনার অর্থ হইল জমি, শ্রম ও মুলধন যথাযথ পরিমাণে একত্রিত করিয়া 
ব্যবস্থাপক তাঁহার যোগ্যত| অনুসারে দ্রব্য উৎপাদন করেন। জমির খাজনা, 
মূলধনের সুদ ও শ্রমিকের মজুরি দিয়! উৎপাদনের যে উদ্ধ ত্র মুল্য ব্যবস্থাপকের 
থাকে, তাহাকে সাধারণতঃ মুনাফা বলা হয়। উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয় করিয়া যে 
পরিমাণ অর্থ হয় তাহ| হইতে সমগ্র উৎপাদন-ব্যয় বাদ ঢিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, 
তাহাই হইল মুনাফ|। এই মুনাফাকে মোট মুনাফা! (Gross Profit )- 
বলা হয়। . 


মোট মুনাফা ও টি মুনাফ1_ 1০৪৪5 Profit and Net Profit 
‘মোট আয় হইতে মোট ব্যয় বাদ দিয় সাধারণতঃ মুনাফা হিসাব করা হয়। 
কিন্তু আয় ও ব্যয়ের এই পার্থক্য খাঁটি ব! নীট মুনাফা! বলিয়া গণ্য কর! যায় না। 
রণ, ব্যবস্থাপক যদি অন্যের জমি ব! বাড়ী ভাড়| করিতেন এবং নিজস্ব মূলধনের, 
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পরিবর্তে ধার-করা মূলধন ব্যবহার করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে জমির খাজনা 
ও মূলধনের সুদ দিতে হইত এবং সমগ্র আয় হইতে খাজন| ও স্বাদ উৎপাদন-ব্যয়ের 

ংশ হিসাবে বাদ দিতে হইত। ইহা ছাড়া, ব্যবস্থাপকের নিজ পরিচালনা- 
কার্ধের যে পারিশ্রমিক তাহাও উৎপাদন-বায়ের অংশ, কারণ ব্যবস্থাপক অন্ত 
লোকের অধীনে পরিচালক হিসাবে কার্য করিলে যে বেতন পাইতেন তাহাও 
উৎপাদন-ব্যয়ের অংশ বলিয়! গণ্য হইত । সুতরাং সমগ্র আয় হইতে (ক) খাজনা, 
(খ) সনদ ও (গ) ব্যবস্থাপকের সাধারণ পরিচালনা-কার্ধের পারিশ্রমিক বাদ দিলে 
নীট বা খাঁটি মুনাফা পাওয়া যায়।' যৌথ মূলধনী কারবারের পরিচালন! কার্ে 
নিযুক্ত ব্যবস্থাপকের বেতন বাদ দিয়াই যৌথ-মূলধনী কারবারের নীট মুনাফা 
হিসাব কর! হয় এবং এই নীট মুনাফাই অংশীদারগণের মধ্যে লভ্যাংশ (Dividend) 
হিসাবে ভাগ করিয়| দেওয়া হয়। 


উৎপাদনের আয় হিনাবে মুনাফার সহিত অন্যান্য আয়ের পার্থক্য 


Difference between Profit and other Factor-incomes 


বাজন, ছুরি, সনদ ও মুনাফা হইল যথাক্রমে জমি, শ্রম, মূলধন ও ব্যবস্থাপনা 
প্রভৃতি উৎপাদনের উপাদানগুলির আয়। উৎপাদনের একটি উপাদানের আয় 
হইলেও মুনাফার কতকগুলি নিজস্ব বৈশিষ্য আছে এবং এই বৈশিষ্ট্যগুলির জন্যই 
মুনাফ! ও অন্যান্য আয়গুলির মধ্যে কয়েকটি পার্থক্য দেখা যায়। 

(ক) প্রথমতঃ, মুনাফ| হইল জাতীয় আয়ের অবশিষ্টাংশ { Residual 
i॥৷০০৷৪:)। জয়ি, শ্রম ও মুলধন প্রভৃতি উপাদানগুলির পারিশ্রমিক দিয়া যে 
অবশিষ্টাংশ থাকে, ব্যবস্থাপককে তাহাই লইতে হৃয়। অন্তান্ত আয়গুলি, যথা, 
* খাজনা, মজুরি ও সুদ পূৰ্বচুক্তি অনুযায়ী দিতে হয়_ইহাদের পরিমাণের পরিবর্তন 
হয় না। 

(ব) দ্লিতীয়তঃ, মুনাফার পরিমাণের কোন স্থিরতা নাই|. সচরাচর ইহার 

হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিতে পারে। কিন্তু অন্যান্য আয়ের এরূপ ভাস-ববদ্ধি ঘটে না। 

(গে) সুদ বা মন্তুরির হার হ্রাস পাইতে পারে, কিন্তু এই আয়গুলি কখনও 
একেৰারে অস্তহিত হয় ন|। কিন্তু মুনাফার পরিবর্তে অনেকক্ষেত্রে লোকসানও 
হইতে পারে। 


(ঘৰ) ব্যবস্থাপকের কাজের সঙ্গে বু’কি ও অনিশ্চয়তা ওতপ্রোতভাবে জিত 
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এবং এই ঝু'কি ও অনিশ্চয়তা বহন করিবার ক্ষমতার উপরই ব্যবস্থাপকের মুনাফার 
মধ্যে পার্থক্য দেখ! যায়। কিন্তু শ্রমিকের মজুরির মধ্যে এতটা! পার্থক্য দেখা 
যায়না। 


নীট বা খাঁটি মুনাফার উপাদান—Elements of Net Profit 


ব্যবস্থাপককে বহু রকমের কাজ করিতে হয়। উৎপাদনের প্রথম হইতে শেষ 
অবধি তিনিই সমস্ত কার্য পরিচালনা করেন। এজন্য তাহাকে কঠোর কায়িক 
ও মানসিক পরিশ্রয করিতে হয়। এই সাধারণ পরিচালন-কার্ধের জন্য তিনি 
(১) পারিশ্রমিক ( Earnings of ॥anagement ) পাইয়া থাকেন। ব্যবস্থাপক 
উৎপাদনের ঝুঁকি বহন করেন এবং এই ঝু'কি বহন করিবার জন্য যে (২) পুরস্কার 
( Reward tor risk-taking) পাইয়া থাকেন। তাহাও লীট মুনাফার একটি 
উপাদান। একচেটয়!। ব্যবসায়ের মালিক হওয়ার ফলে অধব৷ অসম্পূৰ্ণ 
প্রতিযোগিতার স্বববিধা এহণ করিয়! যে (৩) অতিরিক্ত লাভ ( Monopoly gains ) 
হয়, তাহাও ব্যবস্থাপকের নীট মুনাফার অন্তর্ভুক্ত হয়। অনেক সময় আবার 
কোন অদৃষ্টপূৰ্ৰ ঘটনার স্থযোগ গ্রহণ করিয়| ব্যবস্থাপক যে (৪) অতিরিক্ত লাভ 
( Profit due to unforeseen circumstances) করেন, তাহাও তাহার নীট 
মুনাফার-পরিমাণ-বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। যুদ্ধ প্রভৃতি আপৎকালে ব্যবসায়ীর'এই 
জাতীয় লাভের পরিমাণ বেশী হয়। (৫) নুতন আবিষ্কার ব| উদ্ভাবনের ফলে য়ে 
অতিরিক্ত মুনাফ| ( Profit due to Innovation ) হয়, তাহাও মুনাফার একটি 
উপাদান বলিয়| বিবেচিত হয়। পরিচালন-কার্ষের ও বুকি-বহনের জন্ত ব্যরস্থাপক 
যে মুনাফ। অর্জন করেন, সাধারণতঃ তাহাকেই স্বাভাবিক লাভ (Normal Profit) 
বল৷ হয়। দীৰ্ঘ-মেয়াদে সকল ব্যবস্থাপকই এই স্বাভাৰিক লাভ অৰ্জ্জন করেন 
নতুবা তাহার! ব্যবস্থাপনা করিতে পারেন ন|। সুতরাং স্বাভাবিক লাভকে 
উৎপাদন-ব্যয়ের একটি অপরিহার্য অংশ বলা যাইতে পারে। 
ভারতের ব্যবস্থাপকের মুনাফ!—Profit in India : 

ভারতে বড় বড় শিল্প ও ব্যবসায় নিতান্ত নগণ্য । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্ষুদ্র ও. 
মাঝারি বহরে শিল্প ও ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয়। কাজেই লাভের পরিমাণ 
কম। ভারতের ব্যবস্থাপকগণ সাধারণতঃ বেশী ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তাপূর্ণ ব্যবসায়ে 
লিপ্ত হইতে দ্বিধাবোধ করেন। বিদেশী প্রতিযোগিতার জন্তু নূতন আবিক্কার ও 
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উদ্ভাবনের ক্ষেত্র খুব কম। যুদ্ধ প্রভৃতি অদ্বৃষ্টপূর্ব কারণেও প্রতিযোগিতার অভাবে 
তরনেক সময় ভারতের ব্যবস্থাপকগণ অতিরিক্ত মুনাফ! আয় করিবার স্থযোগ পান । 
সাধারণভাবে বলিতে গেলে বলা! যায় যে, ভারতের ব্যবস্থাপকগণেরমুনাফা-পরিমাণ 
লসাধারণতঃ পরিচালনা-কার্ধের পারিশ্রমিক ও ব্যবসায়ের স্বাভাবিক ঝু'কি-গ্রহণের 
পুরস্কার লইয়| গঠিত হয়। তবে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভারতের লোক বাবসায়- 
বাণিজ্যের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া অধিকতর ঝুঁকিপূর্ণ কাজে লিপ্ত হইতেছে। তাহাদের 
ব্যবস্থাপনা-নৈপুণ্যও বৃদ্ধি পাইতেছে। আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে ভারতেও 
প্রথম শ্রেণীর ব্যবস্থাপকের আবির্ভাব হইবে। 


bd 


যোথ প্রতিযোগিতা ও অমিক স্ঘ—Colloctive Bargaining and 
Trade Union 


যৌথ প্রতিযোগ্িত৷—Collective Bargaining 


উৎপাদনের উপাদান হিসাবে শ্রমের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে এবং এই 
বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য শ্রমিক মালিকের সহিত সমান প্রতিযোগিতা করিতে অসমর্থ । 
শ্রমের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহ! শ্রমিক হইতে অবিচ্ছেদ্য (iseparable 
from labour )| শমিক নিজে ছাড়| অন্য কেহ ইহা দিতে পারে ন | দ্বিতীয়তঃ, 
শ্রমিককে নিজে উপস্থিত থাকিয়া তাহার শরম বিক্রয় করিতে হইবে.( mus 
personally deliver his g00ds ) | সৃতরাং অস্বস্থ হইলে ব| অন্ত কাজে নিযুক্ত 
থাকিলে সে পরিশ্রম করিতে পারে ন|। কিন্তু অন্যান্য দ্রব্য নিজে বিক্রয় করিতে 
না পারিলেও অন্তের সাহায্যে বিক্রয় করিয়! বিক্রয়লন্ধ মূল্য পাওয়| যাইতে পারে। 
তৃতীয়তঃ, এম একটি অতি পচনশীল দ্রব্য (an extremely perishable 
commodity ) |" শমিক যদি একদিন কোন কারণে কাজ করিতে ন! পারে, 
তাহ! হইলে তাহার সেদিনকার শরম নষ্ট হইয়! যায় । অন্য কোন দিন কাজ করিয়া 
সে আর.গতদিনের শ্রমের . মজুরি পাইতে পারে ন! ।. কিন্তু অন্যান্য দ্রব্য একদিন 
বিক্রয় ন|, করিয়াও অন্যদিন বিক্রয় করিয়া দ্রব্যের মুল্য পাওয়! যাইতে পারে। 
চতুৰ্থতঃ, শ্রমিক কাজ করে কিন্তু কাজ করিলে তাহার কর্মশক্তি নষ্ট হয় ন|। 
পুনরায় কাজ করিবার ক্ষমত| তাহার আয়ত্তে থাকে ( sells his labour 
but retains the property in himself)| অন্যান্য দবব্যের ন্যায় একবার 
বিক্রয় করিলেও তাহার শরম বিক্রয় করিবার ক্ষমত| একেবারে নিঃশেষিত হয় না। 


বণ্টন ২৩৯ 


পঞ্চমতঃ, শ্রমিকের কোন মজুত তহবিল নাই ( has n0 reserve fund | সুতরাং 
কাজ না করিলে মে খাইতে পায় ন!। মজুত তহবিলের অভাবে অনেক সময় বাধ্য! 
হইয়| তাহাকে কম মজুরিতে কাজ করিতে হয়। মালিকের মজুত তহবিল আছে, 
কাজেই শ্রমিক নিয়োগ ন! করিয়া'সে কিছুদিন উৎপাদন-কার্ষ বন্ধ রাখিয়া শ্রমিকের 
সহিত দর কষাকষি করিতে পারে। কিন্তু শ্রমিকের সে স্ববিধা নাই। কাজ বন্ধ 
হইলে তাহার শ্রয নষ্ট হইবে । সে মজুরি পাইবে না এবং তাহার ব্যাঙ্কে গচ্ছিত J 
কোন মজুত অর্থ নাই বলিয়া পরিবারসহ তাহাকে অনশনে দিন কাটাইতে হইবে । 
এই কারণে এককভাবে শ্রমিক মালিকের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে না 
এবং শ্রমিকের এই দুর্বলতার পূর্ণ সুযোগ লইয়া মালিক তাহাকে তাহার প্রাপ্য স্থায্য 
মজুরি অপেক্ষ! কম মজুরি দিয়া থাকে। Ki 

শ্রমিকের এককভাবে এই প্রতিযোগিত| করিবার অসামর্থ্য দূর করিবার জন্তু 
শ্রমিকগণ স্ঘবদ্ধভাবে মালিকের সহিত প্রতিযোগিতা করিবার উদ্দেশ্যে শ্রমিক 
সঙ্ঘ গঠন করে। 


শ্রমিক সণঘ_Irade Union 

কার্ধের পূর্বস্থিত অবস্থা বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে অথব! পূর্বস্থিত অবস্থার উন্নতি- 
সাধনের উদ্দেশ্যে গঠিত অমিকগণের অবিচ্ছিন্ন সমিতিকে শ্রমিক সঙ্ঘ বলা হয়। 
“‘A trade union is a continuous collection of Wage-earners for the 
Purpose of maintaining or improving the conditions of employment.” 
—(Henry and Beatrice Webb) - 

ব্যক্তিগতভাবে কোন শ্রমিকই মালিকের সহিত প্রতিযোগিত| করিতে পারে 
না। তাই তাহার! সমবেতভাবে মালিকের সহিত প্রতিযোগিত| করে। স্বৃতরাং * 
অমিক সঙ্ঘের মূলনীতি হইল. “একতাই বল”। শ্রমিক সঙ্ঘের একজন কর্মকর্তা 
থাকে। এই কর্মকর্তা শরমিকগণের প্রতিনিধি হিসাবে মালিকের সহিত শ্রমিক- 
সম্পর্কিত আলাপ-আলোচনা পরিচালন! করিয়! কাজের শর্তাদি স্থির বরে। 


শ্রমিক সঙ্েবের উদ্দেশ্য_—Aims and Objects of Trade Unions 


(ক) কোন নির্দিষ্ট শিল্প বা ব্যবসায় সবচেয়ে বেশী যে পরিমাণ মজুরি দিতে 
সমর্থ, শ্রমিকগণের জন্তু সেই সবচেয়ে বেশী পরিমাণ জুরি স্থির করা; 


i ES বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


(খ) শ্রমিকগশের শারীরিক ও মানসিক উন্নতির উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অবসর- 
"যাপনের জন্য কার্ধের সময়ের দীর্ঘত| হাস কর! । 
(গ) কর্মস্থলের পরিবেশ স্বাস্থ্যকর, চিত্তাকর্ষক ও মনোরম কর! ; 
(ঘ) মালিক যাহাতে ব্যক্তিবিশেষ শ্রমিকের উপর অন্তায় ন! করিতে পারে 
অধব| তাহার খুশীমত শ্রমিককে বরখাস্ত করিতে ন! পারে, শ্রমিক সঙ্ঘের সে. 
. বিষয়ে অত্যধিক সচেতন থাকা: 
(ও) কার্ষের স্থায়িত্ব বলবৎ করা । 
সংক্ষেপে বল! যায় যে, শ্রমিক সঙ্ঘের প্রধান উদ্দেশ্য হইল তাহাদের অর্থ নৈতিক 
অবস্থার উন্নতি করিয়! জীবনযাত্রার মান উন্নয়নপূর্বক যাহাতে তাহার! মানুষের মত 
বাচিয়া থাকিতে পারে তজ্জন্ত আপ্রাণ চেষ্ট| কর! । 


শ্রমিক সঙ্ডেঘের কার্ষক্রম—Trade Union activities 

শ্রমিক সম্ঘ ইহার উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত তিন প্রকারের কাজ করিয়া 
থাকে £ 

১] শ্রমিক-কল্যাণমূলক কার্য—Ministrant or Fraternal activities 

প্রথমতঃ, শ্রমিক সঙ্ঘ পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে শান্তিপূর্ণ উপায়ে 
তাহাদের সমস্ত৷ সমাধানের জন্য সচেষ্ট হয়। বৃদ্ধ বয়সে, এস্বস্থ বা বেকার অবস্থায় 
অথব| আকন্মিক বিপদকালে যাহাতে তাহাদের হুর্দশ৷ ন! হয়, সেজন্য তাহার! 
সমবেতভাবে বিভিন্ন এমিককে সাহায্য করে । এই উদ্দেশ্যে চাদ! তুলিয়া তাহার! 
তহবিল সৃষ্টি করে। এই বাবস্থা তাহাদের আত্মনির্ডরনীলত| ও একাত্মবোধের 
পরিচায়ক । মালিকের সহিত তাহার| সম্ভবমত শান্তিপূর্ণ উপায়ে তাহাদের 
কাজের শর্তাদি আলোচন! করে। ইহ! ছাড়, যাহাতে শ্রমিকগণ কর্তব্যপরায়ণ ৩ 
নিয়মানুবতাঁ হইয়| দক্ষত| অৰ্জন করিতে পারে, সেজন্ত শ্রমিক সঙ্ঘ সভাসমিতি ও 
পুস্তিকা-প্রকাশের মাধ্যমে অ্রমিকগণকে ঠিকপথে চালিত বরে। 

২ বিবাদমুলক কার্ষ—Militant activities 

শান্তিপূর্ণ উপায়ে যদি তাহাদের উদ্দেশ্যসাধন না হয়, তাহা হইলে শ্রমিক সঙ্ঘ 
সংগ্রামের মনোভাব অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়। মালিককে তাহাদের শর্ভে 
স্বীকৃত হইতে বাধ্য করিবার জন্য তাহার! কর্মে বিরতি ব! ধর্মঘট (৪5৮5ike) করে। 
শ্রমিকগণের ধর্মঘট করিবার স্ুধিকার থাকিলেও পরিবহন, জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ 
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প্রভৃতি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানক্ষেত্রে এই অধিকার অবাধভাবে প্রয়োগ করা 
সমীচীন নহে। i 

৩। রাজনেতিক কার্ষ—Politieal activities 

শ্রমিক সম্ঘকে ইহার সমস্তাগ্ুলি চূড়ান্তভাবে সমাধান করিবার উদ্দেশ্যে 
অনেক সময় রাজনৈতিক দ্বন্দ্রে অবতীর্ণ হইতে হয়। শ্রমিক সঙ্ঘ রাজনৈতিক দল 
গঠন করিয়! নির্বাচনে প্রতিযোগিত| করে। উদ্দেশ্য হইল যে, যদি তাহারা 
নির্বাচনে জয়ী হইতে পারে, তাহা হইলে রাষ্ট্রনেতিক ক্ষমতা দখল করিয়া শ্রমিক- 
সম্পর্কিত সকল সমন্তার সমাধান করিতে সক্ষম হইবে৷ ইংলণ্ডের শ্রমিকদলের, 
রুশিয়ার সামাবাদীদলের- অভ্যুখথানের গোড়াপতনের ইতিহাসে শ্রমিক সঙ্ঘের 
প্রভাব বিশেষভাবে দেখা যায়। 


মজুরির উপর অমিক সঞ্জেঘের প্রভাৰ— Influence of Trade Union 
On Wages 

প্রশ্ন হইল শ্রমিক সণ্ঘ কি মজুরি বৃদ্ধি করিতে পারে? সাধারণতঃ দেখ! যায় 
যে, মালিকগণ শ্রমিকদের দুর্বলতার স্যোগ লইয়া সব সময়ে তাহাদের ঘ্তায্য মজুরি 
দেয়ন|। ১। অমিকের মজুরি যদি প্রান্তিক উৎপাদন পরিমাণের কম হয়, Es! 
হইলে শ্রমিক সম্ঘগুলি শ্রমিকের প্রতিযোগিতার ক্রয়ত| বৃদ্ধি করিয়| মালিককে 
শ্রমিকের প্রান্তিক দানের সমান মজুরি দিতে বাধা করিতে পারে। ২। কর্মদক্ষতা 
বৃদ্ধি করিয়াও জীবনযাত্রার মান উন্নত করিয়া অ্রমিক সম্ঘগুলি শ্রমিকের মজুরি 
বদ্ধিতে সাহায্য করিতে পারে। শ্রমিকের কর্মদক্ষত! যদি বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে 
উৎপাদনে তাহার প্রান্তিক দান বৃদ্ধি পায় এবং ফলে তাহার মজুরি UE 
"1 যে শ্রেণীর শ্রমিকের কাজ উৎপাদনে অপরিহার্য, সে শ্রেণীর শ্রমিকের মুর 
বেশী দিতেই হইবে। ৪ । শ্রমিকের মজুরি যদি কোন দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয়ের 
শামান্ অংশ হয়, তাহ| হইলে মজুরি বেশী হইতে পারে কারণ, মডুরি Ei 
বাড়িলে উৎপাদন ব্যয়ের বিশেষ তারতম্য হয় ন!। স্ৃতরাং মালিক শ্রমিকদের 
সহিত অসন্তাব এড়াইবার উদ্দেশ্যে কিছু মজুরি বেশী দিতে পারে। 
ভারতে শ্রমিক আন্দোলন Trade Union movement in India 


রতে পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে বিরাট বহরের শিল্পপ্রতি্ঠান অতি cs 
কালেই গঠিত হয়াছে। স্ৃতরাং ভারতের ভ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস 
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নহে। ১৮৯০ সালে বোস্বাই প্রদেশে সবপ্রথম শিল্পশ্রমিক সঙ্ঘ গঠিত হইলেও প্রথম 
মৃহাযুদ্ধের পর ১৯১৮ সাল হইতেই ভারতে প্রকৃত শ্রমিক আন্দোলন স্ররু 
হয় বল! যাইতে পারে এই সময় দ্রব্যমূল্য অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে 
শরমিকগণের চরম হুর্দশ! হয় এবং তাহাদের এই অবস্থার উন্নতির উদ্দেশ্যে তাহারা 
সঙ্ঘবদ্ধ হইতে থাকে। এই সময়ে কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি কয়েকটি স্থানে 
অসংবদ্ধভাবে কয়েকটি শ্রমিক সঙ্ঘ গঠিত হয়। কিন্তু এই সম্ঘগুলি ধর্মঘট কর! 
ব্যতীত অন্য কোন অরমিক-কল্যাণমূলক কার্ধে অগ্রণী হয় নাই। এই সময়ে অবশ্য 
ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস মহাসভ৷| শ্রমিক সম্ঘগুলিকে সুসংবদ্ধ হইতে সাহায্য 
করে এবং কংগ্রেসের অনুপ্রেরণায় শ্রমিক সজ্ঘগুলি শক্তিশালী হইয়া উঠে। ১৯২৬ 
সালে তদানীন্তন ভারত সরকার একটি নৃতন আইন পাস করিয়া অমিক সঙ্ঘ- 
গুলিকে আইনান্ুমোদিত প্রতিষ্ঠানরূপে স্বীকৃতিদানের ব্যবস্থা করেন। ১৯৪৭ 
সালে পূর্বের আইনটি সংশোধন করিয়া শ্রমিক সম্ঘগুলিকে সরকারী অনুমোদন 
লাভ করিবার জন্য বাধ্য করা হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হইতে ভারতে শ্রমিক 
সক্ঘগুলি শক্তিশালী হইয়া তাহাদের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হইয়াছে । 
১৯৫৩ সালে ভারত সরকার যে শিল্প-বিরোধ সংশোধন আইন পাস করিয়াছেন, 
তাহাতে শ্রমিক-মালিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের ব্যবস্থা হইয়াছে। 
শিল্প-বিরোধ মিটাইবার উদ্দেশ্যে আপোষ-কর্মচারী (Conciliation officer) নিযুক্ত 
হইয়াছে। শ্রমিকগণের ধর্মঘট করিবার অধিকারও সঙ্কুচিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। 
অমিকগণকে তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ছাটাই করিয়া দিলে ক্ষতিপূরণ দিবারও 
ব্যবস্থা হইয়াছে। 


ভারতের অনিক আন্দোলনের ক B—Defects of the Trade Union 
Movement in India 

নানাকারণে ভারতের শ্রমিক আন্দোলন অন্তান্য দেশের তুলনায় অনেক 
"অনগ্রসর রহিয়াছে। বাহিরের বাধা অপেক্ষা আভ্যন্তরীণ দুর্বলতাই ভারতের 
শ্রমিক আন্দোলনের প্রধান অন্তরায় । 


প্রথমতঃ, ভারতে শিল্পশ্রমিক বলিয়া কোন স্থায়ী শ্রমিকশ্রেণী নাই বলিলেও 
চলে। অধিকাংশ শিল্পশ্রমিকই কৃষিকার্ধের অবসরে গ্রাম হইতে সাময়িক কালের 
জন্য শহরে আসে এবং কিছু আয় করিতে পারিলেই-আবার গ্রামে ফিরিয়া! যায়। 
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তাহাদের শরমজীবী-বৃত্তিতে প্রায়ই কোন আসক্তি দেখা যায় না। কাজেই স্থায়ী 
পোশগত শমিকের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য। এই কারণে তাহার! সঙ্ঘবন্ধ হইতে 
পারে না। 

দ্বিতীয়তঃ, শ্রমিকগণ নিরক্ষর ও অদৃষ্টবাদী। এজন্য তাহাদের মধ্যে স্বাবলম্বী 
হইয়| নিজেদের চেষ্টায় অবস্থার উন্নতি করিবার অম্প্রেরণার একান্ত অভাব। 
আত্ম-প্রত্যয়ের অভাবে তাহারা ভীরু ও অলস প্রকৃতির হয়। 

তৃতীয়তঃ, জাতিগত, ধৰ্মগত ও ভাষাগত বিভেদের জন্য ভারতীয় শ্রমিকগণ 
একতাবদ্ধ হইতে পারে ন|। বোম্বাই রাজ্যের শ্রমিক ও পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিকের 
মধ্যে ভাষার পার্থক্য একমাত্র ব্যবধান নহে,’ খাদ্য, বস্তু ও আচার-ব্যবহারেও 
তাহারা সম্পূর্ণ পৃথক। স্ৃতরাং অসংখ্য বৈচিত্রের মধ্যে ওক্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া 
সহজ নয়। 

চতুৰ্থতঃ, ভারতের শ্রমিকগণের মজুরি এত স্বল্প যে, তাহাদের পক্ষে সচ্ঘে দেয় 
চাদ! নিয়মিতভাবে দেওয়| কষ্টকর ৷ তাহার! রোগ, শোক ও আথিক কষ্টে এত 
জর্জরিত থাকে যে, সঙ্ঘের কাজে যথেষ্ট পরিমাণে উৎসাহী হইতে পারে না। 

পঞ্চমতঃ, ভারতের অমিক আন্দোলনের আর একটি প্রধান দুর্বলতা হইল যে, 
শ্রমিক সঙ্ঘের নেতৃত্ব সাধারণতঃ শ্রমিকশ্রেণী-বহিভূ্ত পেশাদার রাজনৈতিক কর্মীর 
হাতে থাকে। শ্রমিকগণের অজ্ঞতা ও দুর্বলতার পূর্ণ স্থযোগ লইয়া এই সমস্ত নেত! 
অনেক সময় শ্রমিকের স্বার্থ-সংরক্ষণে অবহেলা! করেন। 


প্রতিকার—Remedies 

ভারতের শ্রমিক আন্দোলন সার্থক করিয়! তুলিতে হইলে প্রথম ও প্রধান কাজ 
হইল শমিকগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে শিক্ষার প্রসার । শিক্ষা পাইলে শ্রমিকগণ 
তাহাদের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে আত্মসচেতন হইয়া অধিকতর স্বাবলম্বী 
হইতে পারিবে। শ্রমিক সঙ্ঘ পরিচালনা করিবার জন্য বিশেষ শিক্ষাবেন্দ্র স্থাপন 
কর! প্রযনোজন। শ্রমিক লভ্ঘগুলির নেতৃগণ যাহাতে শমিকগণের মধ্য হইতে 
নির্বাচিত হন তাহার ব্যবস্থা কর! আশু প্রয়োজন ।- এইজন্যই সাধারণ শিক্ষা ও 
শ্রমিক সঙ্ঘ-্সংক্রান্ত শিক্ষা দ্রুত বিস্তার কর! দরকার । শ্রমিকগণের যাহাতে 
তাহাদের কর্তব্যে আসক্তি জন্মে; সেজন্য মালিকেরও উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা 
‘উচিত । শরমিকগণের' জন্য" উপযুক্ত পারিশ্রমিক, অবসর-বিনোদনের জন্ত' স্বাস্থ্য 
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সহায়ক আমোদ-প্রমোদ ও শিক্ষা-সংস্কৃতির ব্যবস্থা করিতে পারিলে শ্রমিক-মালিক 
বিরোধ ঘটবার কারণ দুর হইবে। শ্রমিক ও মালিকের স্বার্থ যে ওতপ্রোতভাবে 
জড়িত, শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে এই ধারণা যাহাতে বৃদ্ধি পায় তাহার ব্যবস্থা 
অবিলম্বে কর| প্রয়োজন । এ বিষয়ে দেশের সরকার অনেক সাহায্য করিতে 
পারেন। অমিক ও মালিকের উপর সরকারী বিধিনিষেধগুলি শিথিল করাও 
আবশ্যক 


জাতীয় আয় 
National Income 

আয়—Ineome 

জাতীয় আয় আলোচনা করিবার পূর্বে ‘আয়’ কাহাকে বলে তাহা জানা 
দরকার । শিপু, বৃদ্ধ, অক্ষম ব| অকর্মণ্য ব্যতীত আর সকলেই প্রায় কিছু-না- 
কিছু আয় করে। চাষী, দিন-মজুর, কুটিরশিল্পী, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, সরকারী 
বা বে-সরকারী চাকুরীয়া সকলেই নানাবিধ কাজে নিযুক্ত থাকে। কাজের 
প্রতিদানস্বরূপ প্রত্যেকে সাপ্তাহিক ব| মাসিক যে পরিমাণ অর্থ পায়, তাহাই 
হইল প্রত্যেকের আয় । অর্থের দ্বারাই আয়ের পরিমাণ স্থির করা হয়। চাষী বা 
কুটিরশিল্পী যে দ্রব্যাদি উৎপাদন করে, তাহা বাজারে বিক্রয় করিয়| যে অর্থ পায় 
তাহাই হইল তাহার আয়। এইরূপে প্রত্যেক ব্যক্তিই যাহা উপার্জন করে, 
তাহাই হইল তাহার আয়। একজন লোক এইরূপে মাসে বা বৎসরে যে পরিমাণ 
আয় করে, তাহাই হইল তাহার মাসিক বা! বাৎসরিক আয়। একই পরিবারের 
যদি তিনজনে আয় করে, তাহা হইলে এই তিনজনের আয়সমধ্টিকে পারিবারিক 
আয় ( Family income ) বলা হয় । 

এখন প্রশ্ন হইল যে, এই আয়ের প্রয়োজন বা গুরুত্ব কি? আমরা সচরাচর. 
বলিয়! থাকি যে, প্রতিবেশীর মধ্যে অমুকের অবস্থ|। বেশ ভাল, সে সুখে-স্বচ্ছন্দে 
আছে; আর অমুকের অবস্থা খুব খারাপ, তার দিন চলা ভার। এই স্বচ্ছলতা 
ও দৈন্তের মুল কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখ! যায় যে, যার আয় বেশী তার 
অবস্থা ভাল, আর যার আয় কম তার অবস্থা খারাপ । ভালভাবে বাচিয়া 
থাকিতে হইলে মানুষের অনেক কিছুরই প্রয়োজন হয়। খাদ্য, বস্তু, বাসগৃহ 
ছাড়াও মানুষের স্বাস্থ্য-রক্ষা, শিক্ষা-দীক্ষা, ভ্রমণ, আমোদ-প্রমোদ, দুদিনের জন্তা 


জাতীয় আয় ২৪৫ 


সঞ্চয় প্রভৃতি নান! বাবদ ব্যয়ের প্রয়োজন । যথেষ্ট পরিমাণে আয় করিতে না 
পারিলে ব্যয় সঙ্কলান হয় না। কাজেই স্বল্পযআায়ের লোকের সব অভাব মিটিতে 
পারে না। স্বৃতরাং দেখা যায় যে, আয়ের উপরই লোকের জীবনযাত্রার মান 
নির্ভর করে। j 


আখিক আয় ও প্রকৃত আয়—Money Income and Real Income 

ব্যক্তি তাহার কাজের জন্য যে পরিমাণ অর্থ মজুরি পায় তাহাকে আথিক 
আয় বলা হয়। কিন্তু অর্থ ছাড়া সে কাজের জন্য অন্তান্ত যে সমস্ত স্খ-স্বববিধা 
পায় বা অর্থ দ্বার৷ যে পরিমাণ দ্রব্য বা কাজ ক্রয় করিতে পারে তাহার উপর 
তাহার প্রকৃত আয় নির্ভর করে। সুতরাং দ্রব্যমূল্য ও কাজের অন্তান্ত আনুষঙ্গিক 
সুখ-স্থবিধার উপরই প্রকৃত আয় নির্ভর করে। 

ব্যক্তিগত আয়ের উপর ব্যক্তির জীবনযাত্রার মান নির্ভর করে, স্বৃতরাং 
ব্যক্তিগত আয় সঠিকভাবে নির্ধারণ করা প্রয়োজন। ব্যক্তিগত আয় নির্ধারণ 
করিবার কালে ব্যক্তি তাহার কাজের বাবদ যে পরিমাণ অর্থ উপার্জন করে শুধু 
তাহা গণন| করিলে চলিবে না, অন্ত নানাভাবে সে যে আয় করে অথব| তাহার 
কাজের জন্য যে আন্ল্ষঙ্গিক স্বববিধা পায় তাহার অর্থমূল্যও ধরিতে হইবে। 
উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, একজন রেলক্মী মাসিক ২০০ টাকা বেতন পায়, 
তিন কামরাযুক্ত বাড়ী বিনা-ভাড়ায় পায় ও বৎসরে দুবার বিনা মাশুলে পরিবারসহ 
রেলভ্রমণ করিতে পারে। এই রেলকর্মীর মাসিক বা বাৎসরিক আয় পরিমাণকালে 
শুধু মাত্র তাহার বেতন-পরিমাণ ধরিলে চলিবে না। বেতনের সহিত চল্তি 
হারে বাড়ীভাড়৷ যোগ দিলে তাহার আয়ের সঠিক পরিমাণ জান! সম্ভব। বিন| 
ভাড়ায় বাড়ী না পাইলে তাহাকে হয়ত ৯৪ টাকা বাড়ীভাড়| বাবদ দিতে 
হইত । বৰ্তমানে বাড়ীভাড়া দিতে হয় ন! বলিয়া তাহার সমগ্র আয় হইল ২০০১ 
( বেতন )+৯০ (বিন! ভাড়ায় বাড়ী )=২৯০ টাক! । অনেক সময় আবার 
আয় করিতে কিছু ব্যয় হয়। সমগ্র আয় হইতে এই আবশ্যকীয় ব্যয় বাদ দিলে 
ব্যক্তির নীট্‌ আয় পাওয়! যায়। সু-চিকিৎসকের রোগী দেখিবার ভন্ত মোটর 
গাড়ীর প্রয়োজন হয়। মোটর গাড়ী রাখিবার জন্ত চালকের বেতন, পেট্রোল 
খরচ ও অন্ত আনুষঙ্গিক ব্যয় আছে। চিকিৎসকের মোট মাসিক আয় হইতে এই 
ব্যয় বাদ দিলে তাহার নীট্‌ আয় পাওয়া যায়। 


২৪৬ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


ব্যক্তির জীবনযাত্রার মান ব্যক্তিগত আয়ের উপর নির্ভর করে ইহা সত্য । কিন্তু 
আয়পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেই যে জীবনযাত্রার মান উচ্চ হইবে, ইহার কোন নিশ্চয়ত| 
নাই। মানুষের জীবনযাত্রার মান অভাব মিটাইবার সামগ্রী অর্থাৎ ভোগ- 
ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির পরিমাণের উপর নির্ভর করে, অর্থ-পরিমাণের 
উপর নির্ভর করে না। আথিক আয় দ্বিগুণ বাড়িতে পারে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূলা যদি চতুগুণি হয় তাহা হইলে আয়-বৃদ্ধি সত্বেও সুখ- 
স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পায় না, অধিকন্তু লোকের কষ্ট হয় । বর্তমানে আমাদের ভারতেও 
এই অবস্থ| ঘটিয়াছে। যুদ্ধের পূর্বে লোকের যে আয় ছিল তাহা অপেক্ষা আয় দুই- 
তিন গুণ বৃদ্ধি পাইলেও বাড়ীভাড়া, চাউল, তৈল, চিনি, কাপড় প্রভৃতি নিত্য- 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির এরূপ অগ্নিমূল্য হইয়াছে যে, লোকের দুরবস্থা লাঘব হওয়া 
দুরের কথা, ইহা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। স্বৃতরাং অর্থের ক্রয়ক্ষমতা অর্থাৎ অর্থের 
বিনিময়ে কি পরিমাণ দ্রব্যাদি পাওয়া যায় তাহার উপরই লোকের জীবনযাত্রার 
মান নির্ভর করে। 


জাতীয় আ'য়_National Income 


ব্যক্তির অর্থ নৈতিক অবস্থা যেরূপ তাহার ব্যক্তিগত আয়ের উপর নির্ভর করে, 
একটি জাতির অর্থ নৈতিক অবস্থাও তদ্রপ জাতীয় আয়ের উপর নির্ভর করে। 
এখন দেখা যাউক জাতীয় আয় কাহাকে বলে। একটি দেশের লোক বৎসরব্যাপী 
পরিশ্রম করিয়| কৃষি, খনি, শিল্প, ব্যবসায়, পরিবহন ও যোগাযোগ প্রভৃতি বিভিন্ন 
উপায়ে যে পরিমাণ দ্রব্য-সামগ্রী উৎপাদন করে এবং শিক্ষক, চিকিৎসক, আইন- 
জীবী, বিচারক, গায়ক প্রভৃতি শ্রেণীর লোক যে পরিমাণ সেবামূলক কার্ষ সৃষ্টি 
করে-_এই উভয়ের সমন্টিকে সেই বৎসরের মোট জাতীয় উৎপাদন-পরিমাণ 
( Gross National product ব| G.N.P.)বলা হয়। অধ্যাপক মার্শালের 
মতে একটি দেশের শরম ও মূলধন প্রাকৃতিক সম্পদের উপর প্রযুক্ত হইয়| নানাবিধ 
সেবামূলক কার্যসমেত বাৎসরিক যে দ্রব্যসমন্টি উৎপাদন করে তাহাই হইল জাতীয় 
উৎপাদন-পরিমাণ। ভুমি, মূলধন, শ্রম ও ব্যবস্তথাপন| হইল সর্বপ্রকার উৎপাদনের 
অপরিহার্য উপাদান এবং ইহাদের যুক্ত প্রচেষ্টায় দেশের যাবতীয় সম্পদ উৎপাদিত 
হয়। এই জাতীয় মোট উৎপাদন-পরিমাণের অর্থমূল্যকে মোট জাতীয় আয় বলা 
হয়। 


জাতীয় আয়, ২৪৭ 


নীট জাতীয় আয়_Net National Income 

মোট জাতীয় আয় হইতে আবশ্যকীয় খরচ অর্থাৎ যন্ত্রপাতি প্রভৃতি স্থায়ী মুল- 
ধনের ক্ষয়ক্ষতি-পূরণ, কাঁচামাল প্রভৃতি চলতি মূলধন-সংগ্রহের খরচ বাদ দিলে 
নীট্‌ জাতীয় আয় পাওয়! যায়। কৃষক বৎসরে যে পরিমাণ ধান উৎপাদন করে 
তাহা হইতে পর বৎসরের জন্য তাহাকে বীজধান রাখিতে হয়। সুতরাং সমগ্র 
উৎপন্ন ধান্ত-পরিমাণের মুল্য হইতে যে পরিমাণ বীজধান রাখিতে হয় তাহার মূল্য 
বাদ দিলে কৃষকের কৃষিকার্য হইতে নীট্‌ আয় পাওয়! যায়। শিল্প-কারখানার 
ক্ষেত্রেও এইরূপে যন্তরপাতি-মেরামতের খরচ বা পুরাতনের পরিবর্তে নূতন যন্ত্রপাতি 
কিনিবার খরচ বাৎসরিক মোট আয় হইতে একটা নির্দিষ্ট হারে বাদ দিয়া নীট্‌ 
আয় গণন! কর! হয়। 


জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণের গুরুত্Importance of National Income 
Analysis 

আধুনিককালে সকল দেশেই জাতীয় আয়ের আলোচনা হইতেছে এবং দেশের 
জাতীয় আয় নির্ধারণ করিবার ব্যবস্থা অবলম্বন কর! হইয়াছে। জাতীয় আয় 
হইতে দেশের লোকের সম্বংসরের অর্থ নৈতিক প্রচেষ্টার ফল সম্বন্ধে একটা! ধারণা 
করা হয় এবং বর্তমান জাতীয় আয়-পরিমাণের ভিত্তিতেই ভবিষ্যতে উন্নতির 
পরিকল্পনা করা হয়। কৃষি, শিল্প, বাবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতি বিভিন্ন উৎস হইতে 
জাতীয় আয়ের কি পরিয়াণ পাওয়া যাইতেছে এবং কোন উৎসটির অধিকতর 
সু-ব্যবহার হইলে জাতীয় আয় আরও বৃদ্ধি পাইতে পারে তাহা জাতীয় আয় 
বিশ্লেষণ করিলে জানিতে পারা যায়।' দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে জাতীয় আয় 
কিভাবে বিত হইতেছে এবং বণ্টন-ব্যবস্থার ক্রেটিও এই বিশ্লেষণ হইতে জানা 
সম্ভব ; জাতীয় আয়ের নিয়মিত হিসাব ব্যতীত পরিকল্পনার সাহায্যে দেশের 
অর্থ নৈতিক উন্নতি সম্ভব হয় ন|। এইজন্তই আধুনিক রাষ্ট্রে জাতীয় আয় সম্পর্কিত 
তথ্যগুলি আহরণ করিবার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে। 


জাতীয় আয় পরিমাপ পদ্ধতি_How to measure National Income 
১। উৎপাদন স্ুমারী পদ্ধতি_Census of Production Method 
জাতীয় আয় তিনটি পদ্ধতি অনুসারে পরিমাপ করা হয়। প্রথম পদ্ধতি 


২৪৮ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


অনুসারে দেশের সমগ্র উৎপাদন-পরিমাণের সমন্টির মূল্য যোগ দিলে, জাতীয় 
আয়ের পরিমাণ জানা যায়। কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য-জাত দ্রব্যের মূল্য ও 
অন্য নানাজাতীয় সেবামূলক কার্ষের মূল্য যোগ দিয়া জাতীয় আয় পাওয়| যায়। 
এই পদ্ধতিকে দ্রব্যসমন্টির পদ্ধতি বলা হয়। এই পদ্ধতিতে দেশের সমগ্র উৎপাদন 
পরিমাণের অর্থমূল্য নির্ধারণ করিবার কালে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। প্রথমতঃ, 
মূল্যনির্ধারণ কালে একই দ্রব্যের মূল্য যাহাতে একাধিকবার জাতীয় আয়ে গণনা 
নাঁকরা হয়, সে বিষয়ে সচেতন থাকা দরকার। একটি ব্যবহারযোগ্য গৃহের মূল্য 
নির্ধারিত হইলে, সেই গৃহ-নির্মাণের জন্য যে উপকরণাদি সংগ্রহ করিতে হয়, 
পৃথকভাবে আর সেই সকল উপকরণাদির মূল্য গণন| করিতে হয় না|। দ্বিতীয়তঃ, 
জাতীয় আয় পরিমাপকালে বিদেশ হইতে প্রাপ্ত আয় যোগ অব খণ-পরিশোধ 
বিয়োগ করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, স্থায়ী মূলধনের অপচয়-পূরণের খরচ বাদ 
দিতে হইবে৷ 


২। আয় সুমারী পদ্ধতি Census of Income Method 

দ্বিতীয় পদ্ধতি অনুসারে দেশের বিভিন্ন কার্যে নিযুক্ত কমিসমূহের আয়ের 
পরিমাণ নির্ধারণ করিতে হয়। এইজন্য সরকারী, আধা-সরকারী ও বে-সরকারী 
কর্মপ্রতিষ্ঠানসমূহে যাহার! কাজ করে, তাহাদের সমগ্র আয়ের পরিমাণ সংগ্রহ 
করিতে হয়। জমির মালিক বা খনির মালিক যে খাজন। বা নৃতন আবিষ্কারের 
লাভ পান, শ্রমিকের মজুরি ও ভাতা, পু'জিপতির প্রাপা সুদ এবং ব্যবস্থাপকের 
মুনাফ| এই সমস্ত যোগ দিলে জাতীয় আয় জানা যায়। 

দ্বিতীয় পদ্ধতি অনুসারে জাতীয় আয় পরিমাপকালেও বিশেষ সতর্কতা 
প্রয়োজন । স্তধুমাত্র অর্থের বিনিময়ে হস্তান্তরিত হইলেই সেই আয় জাতীয় 
আয়ের অন্তর্ভুক্ত হয় না। একটি বাড়ী বিক্রয় করিয়া যে অর্থ পাওয়া যায় তাহা 
জাতীয় আয় বৃদ্ধি করে না, কারণ বিক্রয় দ্বার! শুধু মালিকানাস্বত্ব হস্তান্তরিত হয়, 
কোন নূতন ধন উপাদিত হয় ন|। অনায়াসলভ্য আয়, যথা--ভিক্ষুকের আয়, 
বৃদ্ধবয়সের ভাত! প্রভৃতি যে আয় বিন| উৎপাদনে পাওয়| যায়, তাহাও জাতীয় 
আয়ের অন্তর্ভুক্ত হে। সঠিকভাবে জাতীয় আয় নির্ধারণ করিতে হইলে দেশের 


জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি ও যূল্যস্তরের'পরিবর্তনের উপর লক্ষ্য রাখিয়া পরিমাপকার্থ 
পরিচালিত কর! আবশ্যক । 


জাতীয় আয় ২৪৯ 


"৩। ভ্ডোগ ও সঞ্চয় পদ্ধত্ি-Consumption and Savings Method 

ভোগ ও সঞ্চয় পদ্ধতির সাহাযো জাতীয় আয় পরিমাপ করা যায়। একটি 
বৎসরে দেশের বিভিন্ন উৎস হইতে যে আয় হয়, সেই আয় আংশিকভাবে ভোগ্য- 
দ্রব্য ক্রয়ে ব্যয় হয় এবং আংশিকভাবে সঞ্চয় কর! হয়। ত্বৃতরাং সমগ্র জাতীয় 
আয়ের একাংশ ভোগ করা! হয়, অপরাংশে সঞ্চয় কর! হয়। স্ৃতরাং একটি দেশে 
একটি নির্দিষ্ট বংসরে ভোগ্যদ্রব্য ও সেবামুলক কার্ধ ব্যবহারের জন্য যে পরিমাণ অর্থ 
ব্যয় হয় এবং যে পরিমাণ অর্থ সঞ্চিত হইয়া মূলধন বৃদ্ধিতে সাহায্য করে-_এই 
উভয়ের সমষ্টি হইল জাতীয় ব্যয় ( National Outlay ) I 

জাতীয় আয় পরিমাপ করিবার তিনটি পদ্ধতিঁউৎপাদন, আয় ও ব্যয়_ 
বিভিন্ন হইলেও তিনটি পদ্ধতির সাহায্যে একই ফল পাওয়া যায়। উৎপাদনের 
বিভিন্ন উপাদানগুলি অর্থাৎ জমি, শ্রম, মূলধন ও ব্যবস্থাপনা যাহ উৎপাদন করে, 
এই উৎপাদন পরিমাণ পুনরায় খাজনা, মজুরি, সদ ও মুনাফা হিসাবে উৎপাদন- 
গুলির মধ্যে ভাগ হয়। স্বৃতরাং জাতীয় উৎপাদন জাতীয় আয়ের সমান হুইবেই । 
জাতীয় আয় আবার লোকে অংশতঃ ভোগের জন্য ব্যয় করে, অংশতঃ সঞ্চয় ও 
বিনিয়োগ করে। সঞ্চয় ও ভোগ মিলিয়| জাতীয় ব্যয় হয়। এদিক দিয়াও জাতীয় 
আয় জাতীয় বায়ের সমান । ' 


জাতীয় আয় পরিমাপের অস্তুব্পি'—Difficulties in the measurement 
‘of National Income 

জাতীয় আয় সম্পর্কে ধারণা করা সম্ভব হইলেও জাতীয় আয় নিরূপণ কর! 
দুরূহ । | 

প্রথমতঃ, যে সমস্ত তথ্য ও পরিসংখ্যানের উপর নির্ডর করিয়া জাতীয় আয় 
গণন৷ করা হয় সবত্র সময়ে সেই তথ্যাদি পাওয়া! যায় ন|। অনুয্নত দেশগুলিতে এই 
অঙ্ববিধা বেশী । দ্বিতীয়তঃ, অর্থের মূল্য পরিবর্তনের ফলে জাতীয় আয় নির্ধারণ 
করার অধৃবিধা ঘটে। তৃতীয়তঃ, কোন দ্রব্য বা সেবামূলক কার্ধের মূল্যবৃদ্ধি না 
পাইয়াও যদি উপযোগিতা বৃদ্ধি পায় তাহ! হইলে উৎপাদনের দিক দিয়া জাতীয় 
আয় বৃদ্ধি পাইলেও অর্থমূল্যে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায় না৷ চতুর্থতঃ, জাতীয় আয় 
গণনার, আর একটি অদুবিধ! হইল, একই দ্রব্য একাধিকবার গণনা করিবার 
সম্ভাবনা । 


২৬০ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


ভারতের জাতীয় আয়_National Income of India 

ভারতের জনসংখ্য| ও প্রাকৃতিক সম্পদ অন্যান্য দেশের তুলনায় অধিক হইলেও 
এ দেশের জাতীয় আয় অন্যান্য দেশ অপেক্ষ। অনেক কম। জাতীয় আয়ের স্বল্পতার 
জন্য এদেশের জনসাধারণের মাথাপিছু আয় নগণ্য এবং অধিকাংশ লোকই দারিদ্রা- 
গীড়িত। দারিদ্র্য দূর করিয়া জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করিতে 
হইলে, জাতীয় আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করা একান্ত আবশ্যক । এই উদ্দেশ্যে বর্তমান 
ভারত সরকার অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাহায্যে জাতীয় আয়-বৃদ্ধির জন্য আপ্রাণ 
চেষ্ট| করিতেছেন। 

ভারতে জাতীয় আয় নির্ণয় করিয়/। জনপ্রতি আয় নির্ধারণ করিবার চেষ্টা 
পূর্বতন সরকার করেন নাই। তবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি ব্যজিগতভাবে 
জাতীয় আয়ও মাথাপিছু আয় নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু নানা- 
কারণে এই ব্যক্তিগত চেষ্টার ফল নির্ভরযোগ্য নহে। বর্তমানে ভারত সরকার 
এ বিষয়ে অবহিত হুইয়া জাতীয় আয় নির্ধারণের ব্যবস্থ। করিয়াছেন_কারণ, 
জাতীয় আয় নিরূপণ না করিয়া কোন অর্থ নৈতিক পরিকল্পন| গ্রহণ করা যায় না। 
জাতীয় আয় নির্ধারণ করিবার জন্য ভারত সরকার ১৯৪৯ সালে অর্থদপ্তরে একটি 
জাতীয় আয়কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন এবং ইহ! পরিচালন! করিবার জন্য একট 
জাতীয় আয় কমিটি ( National Income Committee ) নিযুক্ত হইয়াছে। ১৮৭০ 
সালে দাদাভাই নওরোজী সর্বপ্রথম ভারতীয়দের মাথাপিছু আয় নির্ণয়ের চেষ্টা 
করেন। সেই সময় হইতে বর্তমানকাল পর্যন্ত বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান মাথাপিছু 
আয় নির্ণয়ের যে প্রচেষ্ট| করিয়াছেন তাহার বিবরণ দেওয়| হইল। এই বিবরণ 
হইতে ভারতের জনসাধারণের মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার মানের একটি 
মোটামুটি ধারণ করা যাইতে পারে। 


হিসাবকারকের আয়-পরিমাপের জনপ্রতি বাৎসরিক 
নাম বৎগর আয় 

১। দাদাভাই নওরোজী ১৮৭০ ২০ টাকা 

২। লৰ্ড কার্জন ১৯০১ ৩০ 1 

৩। অধ্যাপক ওয়াদিয়া এবং যোশী ১৯১৩-১৪ 8s 


৪। মিঃ সিরাস ১৯২২ ১১৬ 


জাতীয় আয় ২৫১ 


হিসাবকারকের আয়-পরিমাপের জনপ্রতি বাৎসরিক 
নাম বৎসর আয় 

৫। ভডাঃৱরাও ১৯৩১-৩২ ৬৫ 3 

৬। বাণিজ্য দপ্তর ১৯৪৭-৪৮ ২৭২ 5 

৭। জাতীয় আয় কমিটি ১৯৫২ ২৬৫ fe 

৮ El) ১৯CC-৫৬ ২৮০ ঢ 


উপরে জাতীয় আয়ের যে হিসাব দেওয়া হইল, একমাত্র জাতীয় আয় সমিতির 
হিসাব ব্যতীত অন্ত হিসাবগুলিকে নির্ভরযোগ্য বলা চলে ন! ৷ ভারতে জাতীয় আয় 
পরিমাপ করিতে সরকারেরও অনেক অঙ্কুবিধা আছে। প্রথমতঃ, ভারতের জন- 
সাধারণ নিরক্ষর এবং. তাহাদের অজ্ঞতার জন্য তাহারা সরকারকে জাতীয় আয় 
নির্ধারণ উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি-সংগ্রহ ব্যাপারে সাহায্য করে না । এতদ্ব্যতীত 
এ দেশের উৎপন্ন দ্রব্যসমূহের বেশীর ভাগ উৎপাদকগণ নিজেরাই ব্যবহার করে 
কিংবা প্রত্যক্ষভাবে দ্রব্য-বিনিময় করে। এই ব্যবস্থার ফলে উৎপন্ন দ্রব্যসমূহের 
মূল্য অর্থে রূপান্তরতি হয় ন! বলিয়া আয়ের হিসাব নির্ভুল হয় না। 

জাতীয় আয় সমিতির বিবরণ বিশ্লেষণ করিলে বুঝিতে পার! যায় যে, 
আমাদের জাতীয় আয় অন্যান্য দেশের আয় অপেক্ষা কত কম এবং ইহার 
ফলে আমাদের মাথাপিছু আয়ের স্বল্পতার জন্ত আমাদের দেশের লোক কত গরীব 
এবং তাহাদের জীবনযাত্রার মান কত নীচু। পঞ্চবাধষিক পরিকল্পনার কাজ 
আরম্ত হইবার ফলে জাতীয় আয় পরিমাণ ও মাথাপিছু আয় পরিমাণ কিছু বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। নিয় প্রদত্ত বিবরণী হইতে এই বৃদ্ধির পরিমাণ সম্পর্কে একটা ধারণা 


করা যাইতে পারে। 


পরিকল্পনার পূর্বে 
জাতীয় আয় পরিমাণ মাথাপিছু আয় পরিমাণ 
(চলতি মুল্যের হিসাবে ) (চলতি মূল্যের হিসাবে ) 
১৯৪৮-৪৯--৮,৬৫০ কোটি টাকা ২৪৬'৯ টাকা 
১৯৪৯-৫০—-৯,০১০ ,, ১» ২৫৩৯ ,, 
২৬৬২, 


1৯৫০-৫১—-৯,৫৩০ » ১» 


২৫২ বাণিজ্যিক পৌর বিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


পরিকল্পনার পরে 

জাতীয় আয় পরিমাণ মাথাপিছু আয় পরিমাণ 

(চলতি মূল্যের হিসাবে ) (চলতি মূল্যের হিসাবে ) 
১৯৬১-৫২--৯,৯৭০ কোটি টাকা ২৭৪ টাকা 
১৯৫২-৫৩--৯,৮২০ » = বক 
১ato-৫8— ১০,৪৯০ , — ২৮১ 
১৯৫৪-৫৫--৯,৬১০ " "২৫৪২ “ 
১att-¢৬—-৯,৯৮০ , ৬ — ২৫৫০ 
Sate-e৭— ১১,৩১০ , ১» ২৮৩৪-5 
১৯৫৭-৫৮০১ ১,৩৯০ ,, » FAA 
১৯৬৮-৫৯_--১২,৬০০ তথ 0:০4, 5 
১৯৫৯-৬০—-১২,৯৪০ ,  » —_ ৩০৪৭ , 
১৯১০-৬১ ১৪,২০০ , ৬ = ৩২৭৩, 
১৯৬১-৬২--১৪,৮০০ , —_ ৩৫৩৬ 
১৯৬২-৬৩--১৫,৪০০ , ৮ =— ৩৩৯৪ 


(প্ৰাথমিক হিসাব ) 


উপরি-প্রদত্ত বিবরণী হইতে দেখা যায় যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও মূল্য হাস হওয়া 
সত্বেও পরিকল্পনার কাজ আর্ত হইবার পূর্বে ১৯৬০-৫১ সাল হইতে জাতীয় আয় 
৯,৫৩০ টাকা হইতে ৰদ্ধি পাইয়! পরিকল্পনার চতুর্থ বৎসরে অর্থাৎ ১৯৫৪-৫৫ সালে 
৯,৬১০ কোটি দ্বাড়ায়। ১৯৬০-৫১ সাল হইতে মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ ২৬৫'২ 
টাকা হইতে কমিয়া ১৯৫৪-৬৫ সালে ২৫৪'২ টাকা হইলেও বলা যায় যে, এই সময়ে 
মূল্য হাস পায়, সেজন্য মাথাপিছু আয় কম দেখা যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সময়ে 
মাথাপিছু প্ৰকৃত আয় ২৪৬৩ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ২৬৯২ টাকায় দাড়ায় অর্থাৎ 
শতকরা প্রায় ৯ ভাগ বৃদ্ধি পায়। 


জাতীয় আয়ের উৎস—Sources of National Income 

একটি দেশের জাতীয় আয় নানা উৎস হইতে উপাঞ্জিত হয়। বিভিন্ন দেশে 
এই উৎসগুলির গুরুত্ব সমান নহে। পপ্তপালন, খনি, কৃষি, মৎস্তের চাষ, ফলের 
উৎপাদন, ছোট-বড় ও কুটিরশিল্প, পরিবহন, যোগাযোগ, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও 


জাতীয় আয় ২৫৩ 


নানাবিধ সেবামূলক কার্ষ হইতে জাতীয় আয় উপার্ক্জন করা হয়। অনুল্নত দেশ- 
গুলিতে পশ্ুপালন, কৃষিকার্ধ, কুটিরশিল্প প্রভৃতি হইতে জাতীয় আয়ের বেশীর ভাগ 
পাওয়া যায়, আর উন্নত দেশগুলির জাতীয় আয়ের বেশীর ভাগ বড় বড় শিল্প- 
কারখানা, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও পরিবহন হইতে পাওয়া যায়। 

ভারতে জাতীয়৷ আয়ের উৎসঞ্ডলি বিশ্লেষপ করিলে দেখা যে, কৃষি হইতে 
জাতীয় আয়ের প্রায় অর্ধেক পাওয়া যায়। 


ভারতের জাতীয় আয়ের উৎস 


5৯৬১-৬২ ১৯৬২-৬৩ 
শতকরা (প্রাথমিক হিসাব) 
শতকরা 
১। কৃষি 8৭০ 8t’৩ 
২।- খনি, বড় ও ছোট শিল্প ১৯৫ ২০১ 
৩। ব্যবসায়-বাণিজ্য, পরিবহন 
ও যোগাযোগ ১৬৮ ১৭০ 
৪। নানাবিধ সেবামূলক কাৰ্ষ ১৭'২ ১৮১ 
৫। বিদেশ হইতে উপাঞজজিত 
নীট্‌ আয়ে —o'e —০'e 


জাতীয় আয়ের বিভিন্ন উৎস বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, 
আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান এবং জাতীয় আয়ের প্রায় অর্ধেক কৃষি হইতে পাওয়া 
যায়। বৃহৎ শিল্প-কারখান! হইতে জাতীয় আয়ের শতকর! মাত্র সাতভাগ পাওয়া 
যায় আর ক্ষুদ্র শিল্প হইতে দশভাগ পাওয়া যায়। ইহার দ্বারা বুঝা যায় আমাদের 
দেশ শিল্পপম্পদে অতি দরিদ্র । আবার, এই স্বল্প পরিমাণ জাতীয় আয়ের শতকরা 


প্রায় ৫৩ ভাগ খাদ্বশস্ত সংগ্রহ করিতে ব্যয় হ্য়। 
ভারতের জনসাধারণ যে কত দরিদ্র ও তাহাদের জীবনযাত্রার মান যে কত - 


নীচু তাহ৷ উপরি-প্রদত্ত বিবরণী হইতে জানিতে পারা যায়। ইংলণ্ডের লোকের 
মাথাপিছু মাসিক আয় হইল ৩৬৩ টাকা, আমেরিকানদের আয় হইল ৭৮৪২ 
টাকা, জাপানীদের আয় হইল প্রায় ৮২৩ টাকাঁ_আর ভারতবাসীর মাসিক আয় 
হইল (৩৩৯৮১২) =২৮২। এই নগণ্য আয়ও আবার সকলের মধ্যে 


২৫৪ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


সমানভাগে ভাগ হয় না--কেহ্‌ বেশী পায়, কেহ বা এত কম পায় যে, তাহার 
প্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান হয় ন!। একটি হিসাবে ভারতে মাথাছ়ু আয়ের তারতম্য 
দেখান হইয়াছে। এই হিসাব অনুসারে সমগ্র জাতীয় আয়ের এক-তৃতীয়াংশ 
শতকরা পাঁচজন লোক ভোগ করে, অপর এক-তৃতীয়াংশ পঁয়ত্ৰিশজনের মধ্যে 
বণ্টিত হয় এবং অবশিষ্ট তৃতীয়াংশ শতকরা যাটজনে ভোগ করে। স্ৃতরাং দেখা 
যাইতেছে যে, ভারতের দারিদ্র্যের জন্তু শুধুমাত্র উৎপাদন-ব্যবস্থা দায়ী নহে, বণ্টন- 
ব্যবস্থার ক্রটিও সমভাবে দায়ী । 

বর্তমানে যদিও জনসাধারণের মাথাপিছু আথিক আয়ের পরিমাণ বদ্ধ 
পাইয়াছে, কিন্তু প্রকৃত আয় সেই অন্নপাতে বৃদ্ধি পায় নাই। ১৯৩১-৩২ সালে 
মাথাপিছু আয় ছিল ৬৫ টাকা, কিন্ত বর্তমানে এই আয় চারগুণ ব্দ্ধি পাইলেও 
লোকের জীবনযাত্রার মানের বিশেষ উন্নতি হয় নাই। কারণ, আয়ব্বদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং অনেকক্ষেত্রে আয়র্বদ্ধির তুলনায় দ্রব্যমূল্য 
অধিক ৰৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩১-৩২ সালে এক মণ চাউলের দাম ছিল ৪ টাকা, 
১৯৬৪ সালে সেই চাউলের মুল্য বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়! ৫০২ টাকা হইয়াছে। 


স্বতরাং আয়ববদ্ধি হইলেও অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধির ফলে লোকের আথিক অবস্থার 
উন্নতি হয় নাই । 


সংক্ষিপ্তসা্ 
উপাদানের আয় 
ভুমি, শ্রম, মূলধন ও ব্যবস্থাপনা এই চারিটি হইল উৎপাদনের উপাদান এবং 


খাজনা, মজুরি, স্ন্দ ও মুনাফা হইল যথাক্রমে ইহাদের আয়। প্রত্যেকটি উপাদানের 
নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের জন্য প্রত্যেকটি আয় অপরাপর আয় হইতে পৃথক । 


মজুরি 
মজুরি জাতীয় আয়ের একটি অংশ । শ্রমিকের কাজের জন্য যে পারিশ্রমিক 


“ওয়! হয়, তাহাকে মজুরি বল! হয়। মজুরি কাজের পরিমাপে দেওয়| যাইতে 
পারে, আবার সময়ের পরিমাপেও দেওয়া যাইতে পারে। 


আধিক মজুরি ও প্রকৃত মজুরি 
": কাঞ্জের প্রতিদান হিসারে.এ্রমিক যে পরিমাণ অর্থ পায়, তাহাকে আর্থিক মজুরি 
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বলা হয়। আধিক মজুরি ছাড়াও শ্রমিক মালিকের নিকট হইতে যে সৃখ-সৃবিধা- 
গুলি পায়, তাহাকে প্রকৃত মজুরি বলা হয়। প্রকৃত মজুরি অর্থপরিমাণ ছাড়া 
আরও অনেকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। যধা, দ্রব্যমূল্য, কাজের সৃবিধা- 
অসুবিধা, বাড়তি আয়ের সম্ভাবন!, কাজের স্থায়িত্ব প্রভৃতি। প্রকৃত মজুরির 
পরিমাণ দ্বারাই শ্রমিকশ্রেণীর অর্থ নৈতিক অবস্থার পরিমাপ করা যায়। 


প্রান্তিক উৎপাদনক্ষমতা নীতি 


মজুরি-নির্ধারণ নীতি সম্পর্কে নানা মত আছে। আধুনিক ধনবিজ্ঞানিগণ 
দ্রব্যমুল্য-নির্ধারণ নীতির চাহিদা ও যোগানের সূত্রটি প্রয়োগ করিয়! মজুরি- 
নির্ধারণ নীতির ব্যাখ্যা করেন চাহিদার দিক দিয়া উৎপাদনে শ্রমিকের প্রান্ভিক 
উৎপাদন-ক্ষমতা ও যোগানের দিক দিয়া শ্রমিকের জীবনযাত্রার ব্যয়ের দ্বার! মজুরি 
নির্ধারিত হয়। 
মজুরির হারের পার্থক্যের কারণ 

কর্মদক্ষতার পার্থক্য ও প্রতিযোগিতার অভাবই হইল মজুরির পার্থক্যের প্রধান 
কারণ । সকলে সমান কর্মদক্ষ হইলে পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রেও নিয়লিখিত 
কারণগুলির জন্য মজুরির পার্থক্য দেখা যায়? ১। ব্ত্তিগুলি সমান রুচিকর নহে, 
২। বৃৃত্তিগুলির ঝুঁকি ও দায়িত্বের পার্থক্য, ৩। কাজের স্থায়িত্ব, ৪। বৃত্তিশিক্ষার 
ব্যয়, ৫। ভবিষ্যৎ উন্নতি ও অতিরিক্ত আয়ের সম্ভাবন! ইত্যাদি । 


ভারতে মজুরির হার 

ভারতে শ্রমিক অন্যান্য দেশের শ্রমিক অপেক্ষা কম মজুরি পায়। শিল্প 
শ্রমিকগণ বর্তমানে শ্রমিক সঙজ্ঘের সাহায্যে তাহাদের মজুরির হার কিছু পরিমাণ 
বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছে। দেশের সরকারও এ বিষয়ে অবহিত হইয়া অনেক 
ক্ষেত্রে গ্যায্য-মজুরি স্থির করিয়| দিয়াছেন। 


সদ 
উৎপাদনের মূলধনের কার্ষকারিতার জন্য যে মূল্য দিতে হয়, তাহাকে স্ন্দ 


বলে। দেনাদার পাওনাদারকে মুলধনের ব্যবহার-মূল্য হিসাবে যে পরিমাণ অর্থ 
দেয়, তাহ৷ হইল মোট সুদ। মুলধন ধার দিয়া পাওনাদারকে পাওনা টাকা 
আদায় করিবার জন্য যে ঝুঁকি ও হাঙ্গাম৷ সহ করিতে হয়, মোট স্বাদ হইতে ও 
ঝু'কি ও হাঙ্গামার খরচ বাদ দিলে নীট ব! খাঁটি সদ পাওয়া যায়। 


২০৬ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


সুদের হারের তারতম্য 

ঝুঁকি, অনিশ্চয়তা ও ধার-দেওয়| অর্থের নিরাপত্তার পার্থক্যের জন্যাই স্থদের 
হারের পার্থক্য হয়। যেখানে ঝু'কি বেশী, সেখানে স্ববদের হারও'বেশী। ভারত 
সরকার অল্প সুদে টাকা ধার পায়। তাহার কারণ হইল ভারত সরকারের আথিক 
সামর্থ্য ও স্বনাম। কৃষকের বেশী সুদ দিতে হয়। তাহার কারণ তাহার আথিক 
সঙ্গতি ব| স্বনাম নাই । 
সুদের হার কি ভাবে স্থির হয় | 

দ্রব্যমুল্যের শ্তায় চাহিদা! ও যোগানের সূত্র দ্বার! সুদ-নির্ধারণ তত্তের ব্যাখ্যা 
করা হয়। চাহিদ! ও যোগানের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ায় যে হারে সুদ হইলে 
মুলধনের মোট সরবরাহ মোট চাহিদার সমান হয়, সেই হারেই একটা নির্দিষ্ট 
অবস্থায় সুদের হার নির্ধারিত হয়। 
ভারতে সুদের হার 

ভারতে সুদের হার বেশী। ইহার কারণ হইল সঞ্চয়ের অভাবে মূলধনের 
সরবরাহ-পরিমাণ খুব কম৷ পল্লী অঞ্চলে স্থৃদের হার অত্যন্ত অধিক, কারণ, এক 
মহাজন ব্যতীত ধার পাইবার আর অন্য কোন উপায় নাই। পল্লীবাসীর ধার 
শোধ করিবার সামর্থ্যের অভাবও বেশী স্থুদের আর একটি কারণ । 
খাজন। 

ভূমি ও অন্যান্য প্রকৃতি-দত্ত উপাদানগুলি ব্যবহারের জন্য যে মূল্য দেওয়| হয়, 
তাহাকে খাজন| বলে। মোট প্রদত্ত খাজনা-পরিমাণ হইতে জমির মালিকের 
জমিতে নিযুক্ত নিজস্ব মূলধনের সনদ, নিঙ্রস্ব পরিশ্রমের মজুরি বাদ নিলে নীট খাজন। 
পাওয়া যায়। 
রিকার্ডোর খাজনা-তত্তব 


রিকার্ডোর মতে জমির উৎপন্ন পরিমাণের যে অংশ জমির আদিম ও অবিনশ্বর 
ক্ষমত! ব্যবহারের জন্য জমির মালিককে দেওয়| হয়, তাহাই হইল খাজন! । নূতন 
দেশে লোকে প্রথমতঃ ভাল জমি চাষ করে। জনসংখ্যা-বৃদ্ধির ফলে খাদ্যদ্রব্যের 
চাহিদ! বৃদ্ধি পাইলে ভাল জ্রমির অভাবে লোকে খারাপ জমি চাষ করিতে আরম্ভ 
ক্রে। সমান পরিমাণ খরচ করিয়া! খারাপ জমি অপেক্ষা ভাল জমিতে যে পরিমাণ 
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খরচাতিরিক্ত উদ ত্ত থাকে, তাহাই উৎপাদকের উদ্ধত্ত বা খাজনা নামে অভিহিত 
হয়। খাদ্ৃদ্রব্যের চাহিদা! যতই বৃদ্ধি পায়, অপেক্ষাকৃত খারাপ জমি ততই বেশী 
চাষ করা হয় এবং এইরূপে তৃতীয়, চতুর্থ শ্রেণীর জমি চাষের ফলে উৎকৃষ্ট জমির 
উদ্ধব তের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়! খাজনা বৃদ্ধি হয়। 


থাজনার কারণ 
(১) চাহিদার তুলনায় জমির সরবরাহ সীমাবদ্ধ বলিয়! জমির ব্যবহারের জন্তা 

খাজনা দিতে হয়। (২) খাজনার আর একটি কারণ হইল ক্রমহাসমান উৎপাদন- 
বিধির কার্ষকারিত।। এই কারণে ভাল জমি হইতে বেশী শ্রম ও মূলধন প্রয়োগ 
করিয়াও অধিক পরিমাণ উৎপাদন সম্ভব হয় ন|। স্বৃতরাং খারাপ জমি চাষ করিতে 
হয় এবং খারাপ জমি চাষ করিলেই তাহার তুলনায় ভাল জমিতে উদ্বৃত্ত হয় এবং 
এই উদ্ধ ততই হইল বাজন! ৷ রিকার্ডে। আরও বলেন যে, ভাল জমির এই উদ্ধ ত্তের 
পরিমাণ জমির উর্বরত| ও অবস্থানের সুবিধ!--এই উভয়ের উপর নির্ভর করে। 


অর্থ নৈতিক খাজান! ও চুক্তি দ্বারা নির্ধারিত খাজন। 

জমির মালিক নিজে জমি চাষ করিয়া খরচ বাদ দিয়| যে উদ্ধ ত্ত আয় পায় 
তাহাই হইল অর্থনৈতিক খাজন|। জমির মালিক ও প্রজার মধ্যে দর-কষাকষি 
হইয়! প্রজা জমির মালিককে জমি ব্যবহার করিবার জন্য যে পরিমাণ মূল্য দিতে " 
স্বীকার করে, তাহাই হইল চুক্তিগত খাজন|। ইহা সাধারণতঃ অর্থ নৈতিক 
খাজনার বেশী হইতে পারে না। 


খাঞজ্জনার সহিত মূল্যের সম্পর্ক 

ফসলের মুল্য নিকৃষ্ট (প্রান্তিক ) জমির উৎপাদন-ব্যয়ের-সমান হয়। নিকৃষ্ট 
জমি চাষ করিলে মূল্য দ্বারা উৎপাদন-ব্যয় পোষায়, কিন্তু কোন উদ্ব ত্রথাকে না। 
কাজেই এ জমির কোন খাজনা হয় ন|। যেহেতু খাজন! নিকৃষ্ট জমির উৎপাদন- 
ব্যয়ের অংশ নহে, সেইহেতু খাজন| মুল্যেরও অংশ হইতে পারে না। কৃষিজাত 
দ্রব্যের মুল্য বাড়িলে উদ্ব,ত্ত বেশী হইয়া খাজনা বেশী হয়, কিন্তু খাজনা! বেশী বলিয়া 
মূল্য বেশী হইতে পারে না । 
শহরাঞ্চলে গৃহনির্মাণের জমির খাজন৷ 

গৃহনির্মাণের জন্য শহরাঞ্চলের জমির খাজন!|-নির্ধারণে জমির উর্বরতার কোন 

১৭-(হয় খণ্ড) 


২৫৮ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


কার্যকারিতা নাই । জমির অবস্থানের স্থবিধা-অস্ুবিধার ভিত্তিতেই উহার খাজন৷ 
নির্ধারিত হয়। 


জনসংখ্যা-ৰবদ্ধি ও কৃষির উন্নতির সহিত খাজনার সম্পর্ব_ 

(১) জনসংখ্য| বৃদ্ধি পাইলে খাদ্বদ্বব্যের চাহিদ| বৃদ্ধি পায়। খাদ্যদ্রব্যের 
চাহিদ! বৃদ্ধি পাইলে নিকৃষ্ট জয়ি চাষ করিতে হয়। নিকৃষ্ট জমি চাষ করিবার ফলে 
উৎকৃষ্ট জমির উদ্ব ত্র-পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়| খাজনা বৃদ্ধি পায়। 

(২) কৃষিকাৰ্ধের উন্নতি হইলে যদি এই উন্নত ধরণের কৃষিপদ্ধতি সকল 
জমিতেই প্রযুক্ত হয়, তাহ! হইলে নিয়নস্তরের জমির চাষ বন্ধ হয় ও খাজন! কমে। 


অনুপাজিত মূল্যৰবদ্ধি 


শহরের উপকে সরকারী বা বে-সরকারী প্রচেষ্টায় যদি পারিপার্শ্বিক অবস্থার 
উন্নতি হয়, তাহা হইলে জমির দাম বাড়িয়! যায়। সামাজিক অগ্রগতির ফলে 
জমির এই মূল্যবৃদ্ধিকে অনুপাঞ্জিত মূল্যবৃদ্ধি বল! হয়, কারণ ভূ-স্বামীকে জমির 
উন্নতির জন্তু কিছুই ৰুরিতে হয় ন৷, অথচ তিনি এই বর্ধৃত আয় ভোগ করেন। 


ভারতে জমির খাজন! 


ভারতে জমির খাজনা! প্রধানতঃ প্রথার দ্বার! নির্ধারিত হইত। ইংরাজ শাসন- 
কালে আইন দ্বারা খাজনার পরিমাণ নির্ধারিত হয়। বর্তমানে জনসংখ্যা-বৃদ্ধি 
পাওয়ার ফলে খাজনা অনেক পরিমাণে প্রতিযোগিতার দ্বার! স্থির হইতেছে । 
জমিদারী-প্রথ| উচ্ছেদের ফলে ভারতে বর্তমানে চিরাচরিত পদ্ধতিতে খাজন! প্রদ 
প্রায় রহিত হইয়! প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র বিস্তৃত হইতেছে। t 
মুনাফা S 
বিক্রয়ল্ধ মোট আয় হইতে মোট ব্যয় বাদ দিলে যাহা থাকে, তাহাকে 
ব্যবস্থাপকের মোট মুনাফ| বলা হয়। মোট মুলাফা হইতে ব্যবস্থাপকের নিজের 
জমির খাজনা, মূলধনের সুদ ও নিজের পারিশ্রমিক বাদ দিলে নীট মুনাফা পাওয়া 
যায়। 
মুনাফার বৈশিষ্ট্য 


(১) মুনাফা হইল অবশিষ্ট আয় অর্থাৎ খাজনা; সনদ ও মজুরি দিয়! যাহা 
অবশিষ্ট থাকে, তাহাই হইল মুনাফা । (২) খাজনা, মজুরি, সুদ প্রভৃতি অন্ান্ত 
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আয়ের পরিমাণের মত মুনাফা-পরিয়াণের কোন স্থিরত| নাই । (৩) মুনাফা 
একেবারেই নাও হইতে পারে। (৪) মুনাফার প্রধান কারণ হইল ঝু'কি-বহন, 
এবং ঝু'কি-বহন-ক্ষমতার পার্থক্যের জন্ত ব্যবস্থাপকগণের মুনাফা-পরিমাণের 
পার্থক্য হয়। 
নীট মুনাফার উপাদান 
(3) পরিচালনা কার্ধের পারিশ্রমিক, (২) ঝু'কি-বহনের পুরস্কার, 
(৩) একচেটিয়া লাভ, (৪) অদৃষ্টপূৰ্ৰ অবস্থা-জনিত অতিরিক্ত লাভ, (৫) নুতন 
উদ্ভাবন-জনিত অতিরিক্ত লাভ। প্রথম দুইটি উপাদান লইয়া গঠিত মুনাফাকে 
_বাভাবিক মুনাফ! বল! হয় এবং দীর্ঘ মেয়াদে সকল ব্যবস্থাপকই এই মুনাফ| অর্জন 
করেন। 


ভারতে ব্যবস্থাপকের মুনাফ! 

অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতের ব্যবস্থাপকগণ কম ঝু'কি গ্রহণ করেন" 
তাঁহাদের উদ্ভাবন-শক্তিও কম । স্বৃতরাং মুনাফা-পরিমাণও কম। তবে বর্তমানে 
ভারতেও প্রথম শ্রেণীর ব্যবস্থাপকের আবির্ভাবের সম্ভাবনা হইয়াছে। 


যোৌখথ প্রতিযোগিতা " 
শ্রমিকগণ প্রায় সবদিক দিয়াই মালিকগণের সহিত এককভাবে প্রতিযোগিতা 
করিতে অসমর্থ । তাই তাহার! সঙ্ঘবদ্ধভাবে মালিকের সহিত প্রতিযোগিতা 
« চিরে | 
" পমি ক সঙ্ঘ 
শ্রমিকগণ মালিকগণের নিকট হইতে তাহাদের কাজের মজুরি-ববদ্ধি ও অন্য 
নানা সখ-স্ববিধা পাইবার জন্য সমবেতভাবে চেষ্টা করে। এইজন্য তাহার! শ্রমিক 
সঙ্ঘ গঠন করিয়! যুক্তভাবে মালিকের সহিত দর-কষাকষি করে। 


শমিক সঙ্ঘের উদ্দেশ্য 

(3১) মজুরি বৃদ্ধি কর!, (২) কাজের সময় হ্রাস করা, (৩) মালিকের অন্তায়- 
অত্যাচার প্রতিরোধ করা, (৪) শ্রমিক-ছাটাই প্রতিরোধ করা, (6) কাঞ্জের স্থায়িত্ব 
বলবৎ করা। 


২৬০ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


শ্রমিক সঙ্জেঘের কার্ষ 

(১) শ্রমিক-কল্যাণমূলক কার্ষ--যাহাতে তাহার! স্বাবলম্বী হইয়া নিজেদের 
চেষ্টায় নিজেদের উন্নতি করিতে পারে। 

(২) বিবাদমুলক কার্য--ধর্মঘট করিয়। ও নানাভাবে মালিকের সহিত 
অসহযোগিতার দ্বার! মালিককে তাহাদের শর্ত গ্রহণে বাধ্য করিতে চেষ্ট। কর! । 

(৩) রাজনৈতিক কার্ঘ_রাজনৈতিক দল গঠন করিয়| নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতা 
করা । নির্বাচনে জয়ী হইলে সরকার গঠন করিয়| শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণ 
করা। 


ভারতে শ্রমিক আন্দোলন 


ভারতে শ্রমিক আন্দোলন অতি আধুনিক কালের ঘটন! বলিয়| পরিগণিত 
হইতে পারে। কার্ষতঃ, প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী কাল হইতে ভারতে শ্রমিক- 
আন্দোলন শুরু হয় এবং ১৯২৬ দালে শ্রমিক সঙ্ঘগুলি সরকার কর্তৃক প্রথম 
স্বীকৃত হয়। তাহার পর ১৯৪৭ ও ১৯৫৩ সালে ভারতের জাতীয় সরকার অমিক- 
সম্পর্কিত আইন পাস করিয়| এই সঙ্ঘগুলির কার্যক্রমের উপর কতকগুলি বিধি- 
নিষেধ আরোপ করিয়াছেন। বর্তমানে ভারতে শ্রমিক সজ্ঘগুলি অনেক পরিমাণে 
সুসংবদ্ধ হইয়াছে । 4 


ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের ক্রার্ট 


(১) শ্রমিকগণের মধ্যে পেশাগত স্থায়ী শ্রমিকের অভাব, (২) জাতিগত a 
ভাষাগত ও ধৰ্মগত বিভেদ, (৩) শ্রমিকগণের অজ্ঞত| ও কু-সংস্কার, (৪) স্বল্প হারে 


মজুরি, (6) পেশাদার রাজনৈতিক কর্মীর নেতৃত্ব । 
প্রতিকার 


(১) শিক্ষার প্রসার, (২) শ্রমিক সঙ্ঘ পরিচালনা-সম্পর্কিত শিক্ষা, (৩) 
মালিকের সহানুভূতি, (৪) শ্রমিকের সততা ও দক্ষত|, (৫) সরকারী সাহায্য । 
জাতীয় আয় ও ইহার বণ্টন 

একটি দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করিয়| সেই দেশের শ্রম ও মুলধন 
প্রতি বৎসর গড়ে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সেবামূলক কার্যসমেত কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য- 
জাত ও অন্তান্ত দ্রব্য উৎপাদন করে। একবৎসরের উৎপাদন-পরিমাণকে সেই 


PE 
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সময়ের আয় বলা হয়। এই আয়ের সেই সময়কার অর্থমূল্যকে' জাতীয় আয় বলা 
হয়। একটি দেশের মোট জাতীয় আয় হইতে মূলধন ও কাঁচামাল প্রভৃতি পুনঃ" 
স্থাপনের জন্য যে ব্যয় হয় তাহা বাদ দিলে নীট্‌ জাতীয় আয় পাওয়া যায়। 

জাতীয় আয় পরিমাপ করা কঠিন কাজ। ইহা পরিমাপ করিতে প্রধানতঃ দুইটি 
পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। প্রথম পদ্ধতি অনুসারে দেশের সমগ্র উৎপাদন-পরিমাণের 
সমষ্টির মূল্য যোগ দিয়া জাতীয় আয় নির্ধারণ করা হয়। কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়- 
বাণিজ্যজাত দ্রবোর মূল্য ও অন্য নানাজাতীয় সেবামূলক কার্ষের মূল্য যোগ দিয়া 
জাতীয় আয় পরিমাপ কর! হয়। দ্বিতীয় পদ্ধতি অন্নুসারে দেশের বিভিন্ন 
উৎপাদন-কার্ে নিযুক্ত কমিসমূহের আয়,_যথা, খাজনা, মজুরি, স্ন্দ, মুনাফা 
প্রভৃতি আয় যোগ দিয়া জাতীয় আয় স্থির করা হয়। এইরূপে জাতীয় আয় 

‘ নিৰ্ধারণকালে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক, যাহাতে একই আয় 

একাধিকবার গণন| না হয় বা শুধুমাত্র হস্তান্তরিত আয়, যথা, ভিক্ষুকের আয় বা 
দান গণনা না হয়। 
জাতীয় আয় বণ্টন 

ভূমি, মুলধন, শরম ও ব্যবস্থাপন| এই চারিটি উৎপাদনের উপাদানের সাহায্যে 
জাতীয় আয়ের সৃষ্টি হয়। উপাদানগুলির প্রত্যেকটি উৎপাদনে' সাহায্য করে এবং 
সেইজন্য প্রত্যেকটির একটি চাহিদা আছে। আর এই চাহিদ| মিটাইবার জন্য 
উপাদানগুলির সরবরাহ থাক! চাই । নতুবা চাহিদ! ও সরবরাহের সামঞ্জস্ত হইতে 
পারে ন!। ভুমি, শ্রম, মুলধন ও ব্যবস্থাপন| জাতীয় আয়ের কি অংশ তাহাদের 
কার্ধের মূল্য হিসাবে পাইবে, তাহা প্রত্যেকটি উপাদানের চাহিদ! ও সরবরাহের 
দ্বারা নির্ধারিত হয়। শিল্প-ব্যবসায়ের উন্নতির ফলে শ্রমিকের চাহিদা বৃদ্ধি 
পাইলে মজুরি বৃদ্ধি পায়। আবার মুলধনের ক্ষেত্রেও দেখ! যায় যে, সঞ্চয় বেশী 
বৃদ্ধি পাইলে সনদ হাস পায়। 
ভারতের জাতীয় আয় 

জনসংখা| ও প্রাকৃতিক সম্পদের তুলনায় ভারতের জাতীয় আয় অতি স্বল্প। 
ব্যক্তিগতভাবে ভারতের জাতীয় আয় নির্ধারণ করিবার চেষ্টা অনেকে করিয়াছেন। 
বর্তমানে দেশের জাতীয় সরকার এই বিষয়ে অবহিত হইয়া এই কার্ধের জন্ত 
জাতীয় আয়-কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন। ১৮৭০ সালে দাদাভাই নওরোজী প্রথম 
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জাতীয় আয় নিরূপণ করেন। তাহার হিলাবমত ভারতে জনপ্রতি বাখিক আয় 
ছিল ২০ টাকা । তারপর ১৯০১ সালে লর্ড কার্জনের সময় যে হিসাব হয়, 
তাহাতে জনপ্রতি বাৎসরিক আয়ের পরিমাণ হয় ৩০ টাকা । ১৯২২ সালে 
মিঃ সিরাস ও ১৯৩১-৩২ সালে ডাঃ রাও-এর হিসাবমত ভারতের জনপ্রতি বাৎসরিক 
আয় হয় যথাক্রমে ১১৬২ ও ৬৫২ টাকা । ১৯৫৫-৫৬ সালে জাতীয় আয়-কমিটির 
হিসাব অনুসারে এই আয় ২৮০ টাকায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

ভারতের জনসাধারণ যে কত দরিদ্র ও তাহাদের জীবনযাত্রার মান যে কত 
নীচু তাহ! জাতীয় আয়-কমিটির হিসাব হইতে জানা যায়। আমাদের দেশে 
জনপ্রতি মাসিক আয় হইল বর্তমানে মাত্র ২৮১ টাক|। ইংলণ্ড, আমেরিকা! এমন 
কি জাপানের অধিবাসীদের আয়ের তুলনায় এই আয় অতি নগণ্য। এই আয়ও 
আবার সমান ভাগে ভাগ হয় ন|। অনল্পসংখ্যক শিল্পপতি ও ধনীসম্প্রদায় জাতীয় 
আয়ের একটা বিরাট অংশ ভোগ করেন। বর্তমানে জনপ্রতি আয়ের পরিমাণ 
বৃদ্ধি পাইলেও লোকের জীবনযাত্রার মানের বিশেষ উন্নতি হয় নাই--কারণ আথিক 
আয়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দ্রব্যমূল্য অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। 


প্রশ্ন ও উত্তর 
1. Explain why wage rates vary in different occupations within a Country. 


LH. S. (Hu.), 1961 1 
একটি দেশের মধ্যে মজুরির হার কেন বিভিন্ন হয় আলোচনা কর । 


£$__মকল কাজের একই হারে মজুরি হয় না । ভিন্ন ভিন্ন পেশার মজুরির হারের পার্থক্য 
দেখা যায়। এখন প্রশ্ন হইল সব কাজে কেন মন্তুরি সমান হয় ন! । মজুরি পার্থক্যের প্রধান কারণ 
হইল কর্মক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার অভাব। সকলেই নিজের খুসীমত কাজ বাছিয়! লইতে পারে না 
তাহ হইলে সকলেই হাইকোর্টের জজ হইতে পারিত। কাজেই দেখা যায় যে, কোন কোন বৃত্তিতে 
বেশী সংখ্যক লোক আবার কোন কোন বৃত্তিতে লোকাভাব। যে বৃত্তিতে বেশী লোক যায়, সেখানে 
মজুরির হার কম, আর যেখানে কম লোক সেখানে মজুরির হার বেশী। কিন্তু যদি ধর! যায় যে, 
সব লোকই সব কাজ করিতে পারে এবং খুদীমত যে-কোন কাজে যোগ দিতে পারে তাহা হইলেও 
নিয়লিখিত কারণগুলির জন্য মঙুরির পার্থক্য থাকিবে 
১। কাজটি গ্রীতিকর কি অগ্জীতিকর--প্রীতিকর কাজে বেশী লোক আকৃষ্ট হয়, সেইজন্য 
শ্রমিকের সংখ্যা বেশী হয় ও মজুরি কম হয়। কাজটি অঞ্জীতিকর হইলে কম লোক যায় ও মজুরির 
হার বাড়ে। 


জাতীয় আয় A % 

২। কাজের স্থায়িত্ব ও অস্থায়িত্ব-স্থায়ী কাজে বেশী লোক যোগদান করিতে ইচ্ছুক হয় 
আর অস্থায়ী কাজে কম লোক যায় । কাজেই মজুরির পার্থক্য হয়। কী 

৩। বৃত্তি শিক্ষার ব্যয়_চাকুরি পাইতে হইলে যদি অনেক ব্যয় করিয়া বৃত্তি শিক্ষা করিতে হয়, 
তবে যেই সব বৃত্তিতে উচ্চহারে মজুরি ন! হইলে লোকে সে বৃত্তির জন্য অযথা! খরচ করিবে না। 
এইজন্য বিশেষজ্ঞদের, চিকিৎসক ও আইনজীবীদের দর্শনী বেশী হ্য়। 

৪। ভবিষ্যতে উন্নতির আশা বা নির্দিষ্ট বেতন ছাড়া অতিরিক্ত আয়ের সস্তাবন| থাকিলেও 
লোকে নেই সব বৃত্তিতে আকৃষ্ট হয়। 

৫। কাজের আনুষঙ্গিক সুবিধা--বিনাভাড়ায় বাসগৃহ, অল্পমূল্যে খাদ্াদ্রব্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা 
প্রভৃতি থাকিলেও লোক অল্প বেতনে কাজ করিতে ইচ্ছুক হয়। 

2. What determines wages ? Is it the standard of living or the marginal 

productivity of labour ? 
Or 


What are the different factors that determine wages. 
H. S. (Com.), 1965 


মজুরি কিভাবে স্থির হয়? প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমত! অথব! জীবনযাত্রার মান--কোন্টির 
দ্বারা! মজুরি নির্ধারিত হয় ? 


উ£_ মজুরি হইল শমিকের কাজের মূল্য এবং মূল্য হিসাবে ইহ! অনেকটা অন্যান্ত দ্রব্যমূল্যের 
ন্যায় চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক প্রভাবে নির্ধারিত হয়। 

জব্য ক্রয়-ব্ক্রিয় কালে ক্রেতার যেরূপ একটি মর্বোচ্চ মূল্য থাকে ও বিক্রেতার একটি সর্বনিম্ন 
মূল্য থাকে এবং এই সর্বোচ্চ ও সর্বনিয় মূল্যের মাঝামাঝি বাজার মূল্য হয়; তদজপ শ্রমের ক্রেতা 
(মালিক) ও শ্রমের হিত্রেতার (শ্রমিক নিজে ) একটি সর্বোচ্চ ও সৰ্বনিয় মূল্য থাকে যাহার 
উপরে মালিক মজুরি দিতে পারে না ও শ্রমিক মজুরি এহণ করিতে পারে না। শ্রমিকের প্রান্তিক 
উৎপাদন ক্ষমতার ( Marginal Productivity ) উপর ভিত্তি করিয়! মালিক উৎপাদিত দ্রব্যের 
বাজার মূল্যের অনুপাতে মজুরির নির্ধারণ করে। অপর পক্ষে বর্তমানে শ্রমিকগণ শ্রমিকসজে্ঘের 
সাহায্যে মালিকের সহিত দর-কষাকযি করিয়া যে হারে মজুরি লইতে স্বীকৃত হয়, যোগানের দিক 
দিয়! তাহাই হইল মজুরির সর্বনিয্ন হার এবং এই হার শ্রমিকগণের জীবনযাত্রার মান (standard of 
li৮in৪), কাঙ্গটি আরামদায়ক কি কষ্টকর প্রভৃতি শ্রমের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। এই সর্বোচ্চ 
ও সর্বনিয় সীমার মধ্যে মজুরির হার পরিবতিত হইবে । শ্রমিকের চাহিদ! বাড়িলে মজুরির হার 
সর্বোচ্চ সীমার কাছাকাছি যাইবে, আবার চাহিদার অনুপাতে শ্রমিকের যোগান বাড়িলে সর্বনিয় 
সীমার সমান হইবে। সুতরাং শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমত| ও জীবনযাত্রার মান--এই 
উভয়ের ঘাত-প্রতিঘাতে মজুরি নির্ধারিত হয়। তবে মালিকের সহিত শ্রমিকের পূর্ণ প্রতিযোগিতার 
অক্কমতাহেতু মজুরি নির্ধারণে শ্রমিকের জীবনযাত্রার মানের প্রভাব সব সময় সমান কাষকরী 
হয়না। 


২৬৪ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান - 


3. Explain how interest is determined. [H. 5. (Hu.), 1961 ] 
Why dozs the lender charge different rates of interest for different 
types of loans ? 
সুদ কিভাবে স্থির হয় ? পাওনাদার বিভিন্ন ধারের জন্য বিভিন্ন হারে স্থদ আদায় করে 
কেন? 

উঃ-_খণদাতা! খণ-গ্রহীতার নিকট কেন সনদ দাবী করে ইহাই আলোচ্য ধিষয়। মার্শাল 

প্রভৃতি কয়েকজন ধননবিজ্ঞানী বলেন যে, ঝণদাতার ধার দিবার ক্ষমতা নির্ভর করে তাহার মূলধন 

পরিমাণের উপর-_-আবার মূলধন পরিমাণ নির্ভর করে সঞ্চয়ের উপর । সঞ্চয় করিতে গেলে লোকের 
বর্তমান খরচ কমাইতে হয় অর্থাৎ বর্তমান প্রয়োজন না মিটাইয়া তাহাকে জমাইতে হয়। লোকে 
যাহ! আয় করে বর্তমানে সেই আয়ের সমস্তটাই নিজের ভোগের জন্য ব্যয় না করিয়! ভবিষ্যতের জন্য 
রাখিতে হয়। ফঞ্চয় করিতে গেলেই বর্তমানের স্ুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের পরিমাণ অস্ততঃ কিছুটা কমাইয়া 
ভোগ নিবৃত্তি করিতে হয়। স্থুতরাং লোককে ভোগ হইতে নিরৃত্ত করিবার উদ্দেশ্যে সঞ্চিত মূলধনের 
জন্য একট! মূল্য দিতে হয়। এই মূল্যই হইল সুদ । 
মার্শাল প্রমুখ ধনবিজ্ঞানিগণ সুদকে সঞ্চয়ের পুরস্কার বলিয়! ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু কেইনস্‌ 
প্রভৃতি ধনবিজ্ঞানিগণ বলেন যে, সুদ সঞ্চয় পরিমাণ ব!| মূলধনের উৎপাদন-ক্ষমতার উপর নির্ভর 
করে ন!। তাহাদের মতে স্গদ পরিমাণ নির্ভর করে লোকে কত টাকা! দার দিতে ও নিতে চায় 
তাহার উপর। লোকের নগদ টাকার প্রতি একটা আগমক্তি থাকে। কারণ, নগদ টাক! হাতে 
থাকিলে নগদ টাকার মালিক নানাদিক দিয়া অনেক স্থুব্ধি! পায়_এবং এই স্ুবিধাগুলির জন্য সে 
নগদ টাক! হাতছাড়! করিতে চায় ন! ।'টাকা ধার দিলে টাকা হাতছাড়| হয় ও ও ধার দেওয়া টাকা 
নিজের হাতে থাকিলে যে সুবিধাগুলি পাওয়া যাইত তাহ! আর পাওয়া যায় ন!। স্থুতরাং যাহার 
হাতে টাকা আছে তাহাকে ধার দিবার উদ্দেগ্যে প্রলুন্ধ করিবার জন্য দেনাদারকে অতিরিক্ত টাকা 
দিতে হয়। এই অতিরিক্ত টাকাই হইল সুদ । 
[ দ্বিতীয় ভাগের উত্তরের জন্য চতুর্থ উত্তর দ্রষ্টব্য । ] 
4. Explain why rates of interest vary. 
স্থদের হার কেন বিভিন্ন হয় আলোচন! কর । 
উঃ-__জুরির হারের ন্যায় স্থদের হারেরও পার্থক্য দেখা যায়। ব্যাঙ্ক হইতে শতকর! ৪৫ 
টাকা হারে ধার পাওয়া যায়, অথচ মহাজন শতকরা! ২০২৫ টাকা সুদ আদায় করে। স্দের হারের 
এই পার্থক্যের কারণ কি ? ধার দেওয়া টাকা ফেরৎ পাইবার অনিশ্চয়তা ও ঝু'কি যত বেশী হয়, 
খ্রণদাত!| তত বেশী হারে সুদ দাবী করে। দেনাদারের ধার শোধ দিবার ক্ষমত! যদি কম হয় তাহা 
হইলেও পাওনাদার বেশী স্থদ দাবী করে। এইজন্যই আমাদের দেশে কৃষকদের অধিক হারে সুদ 
দিতে হয়, অথচ ভারত সরকার ধার করিতে চাহিলেই অল্প সুদে বহু টাকা পায়, কারণ সরকারকে 
ধার দিলে সে ধারের অর্থ মারা যাইবার ভয় নাই। 
5. Discuss the origin and significance of rent. 
খাজনার উৎপত্তি ও তাৎপধ ব্যাখ্য। কর । 
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উঃ-__জনির দ্রল্রাপ্যতাই হইল খাজনার কারণ। চাহিদার তুলনায় ঘদি কোন দ্রব্যের যোগান 
গীমাবদ্ধ হয়, তাহা হইলে সে দ্রব্যের জন্য একট! মূল্য দিতে হয়। জমির ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, 
জমির যোগান প্রকৃতির দ্বার! সীমাবদ্ধ । চাহিদার তুলনায় জমির যোগান সীমাবদ্ধ, নেইজন্য জমি 
ব্ুবহার করিতে হইলে জমির মালিককে একট! মূল্য দিতে হয় এবং এই মূল্যই হইল খাজনা 
জমির দুরল্রাপ্যত| ছাড়াও খাজন! উৎপত্তির আরও দুই-একটি গোঁণ কারণ আছে ; যথা, জমির 
উর্বরতা, বাজারের নৈকট্য ইত্যাদি । যে জমিতে বেশী ফসল হয়, যোগানের তুলনায় মে জমির 
চাহিদ! অনেক বেশী, সুতরাং ভাল জমির খাজনা বেশী হয়। 

শরাদ্বশন্ত ও পণ্যশৃস্তের চাহিদা বৃদ্ধির ফলে নিকৃষ্ট জমির চাষ হয়, এবং যতই নিকৃষ্ট জমির চাষ 
তয়, উৎকৃষ্ট জমির খাজনা ততই বৃদ্ধি পায়। উৎকৃষ্ট জমির মালিকগণ বিনা পরিশ্রমে এই বধিত 
আয় ভোগ করেন। এইজন্য খাজনাকে অনুপাজিত আয় বল! হয়। যেহেতু খাজন! অনুপাঞজিত 
আয়, সেইহেডু সরকার কর্তৃক কর ধা্ষের ইহা একটি উপযুক্ত উৎস । খাজন! জমির মালিকের 
অনায়াসলভ্য আয়। ইহার উপর কর স্থাপন করিলে জমির যোগান বা উৎপাদন-ক্ষমত| কোনরূপ 
ব্যাহত হয় না, অধিকস্ত সমাজে খাজনা ভোগকারী শ্রমবিনুখ যে এক সম্প্রদায়ের স্ষ্টি হইয়াছে 
তাহার বিলুপ্তি ঘটিবে এবং বর্তমানে সমাজে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে যে পার্থক্য আছে তাহা 
দর হইবে। 

6. Explain Ricardo’s theory of rent. 

রিকার্ডোর খাজনাতত্ব ব্যাখ্যা কর। 

উঃ-_রিকার্ডোর মতে খাজন! হইল জমি হইতে প্রাপ্ত খরচাতিরিক্ত আয় এবং এই আয়ের মূল 
কারণ হুইল জমির দ্র'্রাপ্যতা। লোকে আগে ভাল জমি চাষ করে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে 
খাদ্যশপ্তের চাহিদা! বৃদ্ধি পায়, ফলে ভাল জমির অভাবে লোকে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট জমি চাষ করে। 
নিকৃষ্ট জমি একই খরচায় চাষ করিলে উৎকৃষ্ট জমির ফমল পরিমাণ অপেক্ষা কম পরিমাণ ফসল 
পাওয়| যায়। একই খরচা করিয়া উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট জমিতে ফসল পরিমাণের যে পার্থক্য হয় 
তাহাই হইল উৎকৃষ্ট জমির থরচাতিরিক্ত আয় বা থাজন|। এই অতিরিক্ত আয়ের কারণ হুইল 
একথণ্ড জমি অন্য খণ্ড হইতে বেশী উর্বর কিংব| বেশী স্থুবিধাজনক স্থানে অবস্থিত। এইরূপে 
খাত্বা্রব্যের চাহিদ! বৃদ্ধির ফলে যতই নিয়স্তরের জমি চাষ হইবে, উচ্চস্তরের জমির খাজন!| ততই 
বৃদ্ধি পাইবে । 

J. Examine the connection between rent and price, 

[ H.S. (Hu.), Comp. 1961 ] 
খাজনার সহিত মূল্যের সম্পর্ক বিচার কর। 


উঃ ফসল উৎপাদনের খরচ বাদ দিয়! জমি হইতে যে উদ্ধ, ত্র আয় পাওয়া যায়, তাহ! হইল 
খাজন!|। ফলের বাজার দাম নিকৃষ্ট (প্রান্তিক ) জমির উৎপাদন খরচার দ্বারা স্থির হয়। প্রান্তিক 
জমি চাষ করিয়| কোন উদ্ধত থাকে না--গুধু খরচ পোষায়। সুতরাং প্রাপ্তিক জমির জন্য কোন 
খান! দিতে হয় ন।। কাজেই জমির খাজনা চাষবাসের খরচের বা ফসলের মূল্যের অংশ বলিয়া 


২৬৬ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


ধরা যায় না। খাজনা বেণী বলিয়া ফসলের মুল্য বেশী হইতে পারে না--ফলের মূল্য বেশী হইলে 
উদ্ধ ত্ত বেশী হয় ও অধিক খাজন! ধার্য হয়। খাজন৷| মুল্যের ফল, মূল্য খাজনার ফল নহে। 
( Rent is the result of price and not its cause ) 


8. Define profit and enumerate the different elements in profit. 


উঃ_ ব্যবস্থাপক পরিচালনা কার্ষের জন্য যে পুরস্কার পান তাহাকে মুনাফা! বলা হয়। মোট 
আয় হইতে মোট ব্যয় বাদ দিয়া সাধারণতঃ মুনাফা হিসাব কর! হয়। কিন্তু আয় ও ব্যয়ের এই 
পাৰ্থক্য হইল মোট মুনাফ! ( G৮০55 চr০fi6)। মোট আয় হইতে জমির খাজনা, মূলধনের সুদ ও. 
ব্যবস্থাপকের সাধারণ পরিচালন! কার্ষের পারিশ্রমিক বাদ দিলে নীট বা খাঁটি মুনাফা! পাওয়া যায়। 
- নীট মুনাফার অংশ হইল £ 
১। পরিচালন! কার্যের পারিশ্রমিক, ২। ঝু'কি বহনের পুরন্ধার, ৩। একচেটিয়া লাভ; 
৪ নূতন আবিদ্ধার ব| উদ্ভাবনের পুরস্কার । স্মতরাং ব্যবস্থাপকের মুনাফা! পরিমাণ তাহার 
কর্মদক্ষতার উপর নির্ভর করে এবং এই কর্মদক্ষতার পার্থক্যের জন্য সকল ব্যবস্থাপকের মুনাফা 
সমান হয় না। 
9. Distinguish between gross and net interest. Account for the 
difference in the rate of interest in a country. [H. 5. (Com.), 1962 
মোট সনদ ও নীট সুদের পার্থক্য কর । সুদের হারের পার্থক্যের কারণ আলোচন! কর। 


উঃ__টাকা ধার লইয়া! খণ-গরহীতা খ্রণ-দাতাকে যে পরিমাণ স্থদ প্রদান করে তাহাকে মোট 
সনদ বল! হয়। ধর, একজন গ্রামচাষী মহাজনের নিকট হইতে এক বৎ্মর পর শোধ করিবার 
প্রতিক্রুতিতে বাধিক শতকরা! ২০ টাকা সুদ হিসাবে ২০৪ টাকা ধার করিল। বৎসর শেষ 
“ হইলে সে মহাজনকে ৪ টাকা সুদ দিল। এই স্ণদ হইল মোট সৃদ। নিছক মূলধন ব্যবহারের 
জন্য ঝণ-গ্রহীত| খণ-দাতাকে যে পরিমাণ অর্থ দেয় তাহা নীট সুদ। মোট স্থদের পরিমাণ 
খাটি সনদ ব্যতীতও অন্যান্য উপাদান লইয়া গঠিত এবং এই কারণে মোট স্থদের পরিমাণ নীট সুদের 
পরিমাণ অপেক্ষ! বেশী হয়। ধার দেওয়ার অনেক অস্গবিধা, বু'কি ও অনিশ্চয়তা আছে। অনেক 
সময় ধৃণ আদায়ের জন্য হাঙ্গাম| করিতে হয় এবং লেন-দেনের হিসাবপত্র রাখিতে হয়। খ্রণ দান 
সম্পর্কে যেখানে অতিরিক্ত কাজ করিতে হয় বা অনিশ্চয়তা ও ঝুঁকির পরিমাণ বেশী সেখানে 
প্রণ-দাত৷! যূলধন ব্যবহারের মূল্য ছাড়াও একটি অতিরিক্ত মূল্য ধার্য করে। যেমন, গ্রাম্য মহাজন ও. 
কাবুলিওয়াল! যে সদ আদায় করে তাহা ব্যান্ছের সুদ অপেক্ষা বেগী--কারণ ব্যাঙ্ক নীট স্থদ আদায় 
করে, মহাজন আদায় করে মোট সুদ । 
দ্বিতীয় ভাগের জন্য ৪নং উত্তর ষ্টব্য। 


10. What is meant by National Income ? How is it measured 1? Give a 


brief account of the principal sources of National Income. 


জাতীয় আয় বলিতে কি বুধ ? জাতীয় আয় কি পদ্ধতিতে পরিমাপ করা হয়? জাতীয়: 
আয়ের প্রধান প্রধান উৎসত্ুলি বর্ণনা কর। 
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উঃ-_একটি দেশে পণ্তপালন, কৃষি, খনি, শিল্প, ব্যবসায়, পরিবহন প্রভৃতি বিভিন্ন উপায়ে যে 
পরিমাণ দ্রব্য সামগ্রী এবং শিক্ষক, চিকিৎসক, আইনজীবী, বিচারক, গায়ক প্রভৃতি শ্রেণীর লোক যে 
পরিমাণ সেবামূলক কার্য একটি নির্দিষ্ট সময়ে অর্থাৎ এক বৎসরে উৎপাদন করে-_এই উভয়ের 
সমষ্টিকে, সেই বৎসরের মোট জাতীয় উৎপাদন পরিমাণ (Gross National Product বা" 
G. N. P.) বলা হয়। ভূমি, শ্রম, মূলধন ও ব্যবস্থাপনার যুক্ত প্রচেষ্টায় একটি দেশের যাবতীয় 
সম্পদ উৎপাদিত হয় আর এই জাতীয় মোট উৎপাদন পরিমাণের অর্থমূল্যকে মোট জাতীয় আয় 
( Gross National Income ) বল| হয়| মোট জাতীয় আয় হইতে আবশ্যকীয় খরচ অর্থাৎ, 
স্থায়ী মূলধনের ক্ষয়-ক্ষতি পূরণ, কাঁচামাল প্রভৃতি চলতি মূলধন সংগ্রহের খরচ বাদ দিলে নীটু 
জাতীয় আয় ( Net National Income ) পাওয়| যায়। 
জাতীয় আয় প্রধানতঃ দুইটি পদ্ধতির মাহায্যে নির্ণয় কর! হয়? (১) দ্রব্যসমষ্টি পদ্ধতি_এই 
পদ্ধতি অনুসারে দেশের সমগ্র উৎপাদন পরিমাণের সমষ্টির মূল্য অর্থাৎ কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়জাত- 
দ্রব্যগুলির ও নান| জাতীয় সেবামূলক কার্ষগুলির মূল্য যোগ দিয়া জাতীয় আয় স্থির কর! হয়। 
দ্বিতীয় পদ্ধতি অঙুমারে, দেশের বিভিন্ন কার্যে নিযুক্ত কমিনমূহের আয়ের পরিমাণ অর্থাৎ খাজনা. 
মজুরি, সুদ ও মুনাফ| এই সমস্ত যোগ দিলে জাতীয় আয় জান! যায় এই উভয় পদ্ধতির সাহায্যে: 
জাতীয় আয় নির্ধারণকালে বিশেষ সতর্ক হওয়| প্রয়োজন । 
পশুপালন, খনি, কৃষি, মৎস্তের চাষ, ফলের উৎপাদন, ছোট-বড় কুটিরশিল্প, পরিবহন ও 
যোগাযোগ, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও নানাবিধ সেবামূলক কার্য হইতে জাতীয় আয় পাওয়া যায়। বিভিন্ন 
দেশে এই উৎসগুলির গুরুত্ব সমান নহে। . 
11. Whatismeantby National Income? Give a brief account of the 
principal sources of India’s National Income. 
জাতীয় আয় কাহাকে বলে? ভারতের জাতীয় আয়ের উৎসগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
দা্। 
উঃ-_প্রথম প্রশ্নের প্রথম পংক্তি ডর্টব্য। 
ভারতে জাতীয় আয়ের উৎস হইল কৃষি, খনি, শিল্প, (বড়, ছোট ও কুটির ) ব্যবসায়-বাণিজ্য, 
পরিবহন ও নানাবিধ সেবামূলক কার্য । ভারতে জাতীয় আয়ের উৎসগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা! যায় 
যে, কুষি হইতে জাতীয় আয়ের প্রায় অর্ধেক পাওয়া যায়। শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতি উৎসগুলি 
হইতে জাতীয় আয়ের পরিমাণ অন্যান্য উন্নত দেশগুলি অপেক্ষা অনেক কম । 
12. Writenotes on : (1) Per Capita Income, (2) Standard of living. 
(ক) মাথাপিছু আয় ও (খ) জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ-দা ও। 
উঃ_0১) “াথাপিছু আয় ৰব! গড়পড়ত! জাতীয় আয় বলিলে একটি নির্দিষ্ট বৎসরে একটি 
দেশের জনপ্রতি গড় আয় কত তাহা বুঝ্পায়। এক বৎদরের জাতীয় আয় পরিমাণকে সেই বৎসরের 
লোকসংখ্যা দিয়া ভাগ করিলে সেই বৎসরের মাথাপিছু আয় জানিতে পায় যায়। ১৯৫১-৫২ সালে 
ভারতের জাতীয় আয়ের পরিমাণ ছিল ৯,৯৭* কোটি টাকা । এই আয় পরিমাণকে সেই বৎসরের 


২৬৮ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


জনসংখ্যা দিয়া ভাগ করিলে দেখা যায় যে, সেই সময়ে ভারতে চলতি মূল্যের হিসাবে মাথাপিছু আয় 
ছিল ২৭৪১ টাক! । মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ হইতে একটি দেশের লোকের আখিক অবস্থা ও 
জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে ধারণা! করা হয়। 

(২) দৈনন্দিন জীবনে যে সমস্ত দ্ৰব্যগুলিকে ভোগ কর! লোকে প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করে 
সামগ্রিকভাবে সে দ্রব্যগুলিকে জীবনযাত্রার মান বলিয়| আখ্যা! দেওয়া হয়। নকলের জীবনযাত্রার 
মান সমান নহে। ধনী ও দরিদ্রের জীবনযাত্রার মানের মধেয অনেক পার্থক্য দেখ! যায়। শৃহরে 
ও পল্লীগ্রামে জীবনযাত্রার মানের পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয় । জীবনযাত্রার মান মাথাপিছু আয়, পারি- 
বারিকঁ আয় তথা জাতীয় আয় পরিমাণের উপর করে। জীবনযাত্রার মান স্থায়ী নহে--দেশ-কাল- 
পাত্র ভেদে এই মান পরিবর্তিত হয়। 

- 13. Explain the nature of ‘economic rent’. Does rent inter into the 
price of a commodity ? [H. S. (Com.), 1961 ] 
অর্থ নৈতিক খাজনার প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর । খাজনা কি মূল্যের অঙ্গীভূত ? 

উঃ£__প্রজ| জমির মালিককে খাজনাবাবদ যে পরিমাণ অর্থ প্রদান করে, তাহা হইল মোট 
খাজন|। নিছক জমি ব্যবহারের মূল্য ছাড়াও আরও কয়েকটি উপাদান লইয়! মোট খাজন! গঠিত। 
এই উপাদানগুলি হইল £ঃ (১) জমিতে মালিক কর্তৃক নিগিত গৃহাদির ব্যবহার-মূল্য, মালিক 
কর্তৃক জমির উন্নতিকল্পে প্রযুক্ত মূলধনের সনদ, মালিকের জমি-সম্পর্কিত নিজস্ব পরিশ্রমের মজুরি 
ও ঝু'কি গ্রহণের মূল্য। মোট খাজনা হইতে এই উপাদানগুলি বাদ দিয়া অর্থ নৈতিক খাজনা 
স্থির হয়। স্থতরাং শুধু জমি ব| প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের জন্য যে আয় হয়, তাহাকে অর্থ নৈতিক 
খাজনা বলা হয়। ধনবিজ্ঞানে অর্থ নৈতিক খাজনারই আলোচনা হয়। এই আয়ের কারণ হইল 
জমির যোগানের সীমাবদ্ধতা । 

দ্বিতীয় ভাগের উত্তরের জন্য *নং উত্তর ড্রষ্টব্য। 


